ভীষ্ম মহাদশন। 
বা 


বক্রাস্পভ্ি ভবাক্মদকশ্িক্ৰি & 
7 ীে্গীশ্টিবিলপোর্রাটি 


নত্বাহং দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারি ন্দরূপকং । 
প্যাতব্যং তৎ্পদং স্থত্ব। মুকো গ্রহ্থং সমারছে ॥ 
ভাবত শ্রেষ্ঠ স্থান নাই, আর্ধা শর্ট জাতি ন'ই, ব্রহ্ম) 
শ্রেষ্ঠ শক্তি নাই, ইত। ্মতঃ সিদ্ধ । 


পাপপ্চাটীস্টা কত +ঠ 7 


উত্তবপ্ণাভা নিবাসী 


ক্রীানকীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত । 
কলিকাতা:-- 


৯১ নং, রাধাবাজাব 
ব্যানা্রখু এও কোং দারা মুদ্ডিত । 


"সম ১১১৫ সাল। 


ন্বিভভ্াঞ্পন্ম । 


 রোগাদি দ্বার। সংসার সদাই বিশ্নাভিভভূত; বিশে- 
যত.সৎকার্ষে/ বাধ! বিস্তর । বিপদাক্রাস্ত হেতু ভ্রম 
সংশোধন সময়ের অন্পত প্রযুক্ত পুস্তকে বিস্তর ভ্রম 
রহিয়! গেল) সময়ের অপেক্ষ। করিতে গেলে পুস্তক 
নানা বিপদ 'আলিয়৷ আক্রমণ করিতেছে । উপস্থিত 
বিপদের হাত অতিক্রম করিতে যাইয়া, ভ্রমের হাত 
এড়াইতে পারিলাম না; আশা করি পাঠকগণ ত্বগুণে 
তাহী মার্জনা করিবেন। পাঠকগ্ণণের উৎসাহ 
পাইলে, দ্বিতীয়বারে ভ্রম সংশোধনের ইচ্ছা! রহিল। 
ইতি গ্রন্থকার_ 


প্রথম পাদ 
বিশ্বখগ্ু । 


বিষয়। 
(১) দর্শনের উদ্দেস্ত 


(২) ভীনম্ম মহাদর্শন ল্ড 


(৩) মহাব্যোম 
€৪) মহাকাল 
€৫) দেবায়ু নির্ণয় 
(৬) কালস্ততি 
(৭) মহাশব্দ 


(৮) মহানাদ বা মহারাস ... 


(৯) আগ্তবাক্য 
(১১) মস্হাপ্রাণ 
(১১) মায়া 

(১২) শক্তি 

(১৩) ত্রিবেণী 
€১৪) আকুঞ্চন প্রসারণ 
(১৫) প্রকৃতি 
(১৬) জ্ঞান-চিদজ্ 
(১৭) মহ1বিশ্ব 
(১৮) মহত্তত্ব 
(১৯) বুদ্ধি 

(২০) মন. 

(4১) অহংতত্ব 
(২১) মকাবিরাট 


স্ঞ্ুজীম্পক্জ | 


1 


পৃষ্ঠা । 


৭ 
সি 


১২ 


দ্বিতীয়পাদ। 
আর্্যখণ্ড। 
(২৩) ভারতবর্ষ 


(২৪) উপবাস ত্রত বা আর্ধ্যালযধর্তয ১৪৮ 


(২৫) গাঙ্গেয়াবিভভাব 
(২৬) বশিষ্ঠাশ্রম 
(২৭) কুমার সম্মিলন 
(২৮) ভীন্মাভিধেয় 


২* | 


২২ 
২৩ 
৩৬ 
৩৯ 


১১৯ 
১২৯ 


১৩৪ 


তৃতীয়পাদ ৷ 
ব্রহ্মচর্য্য খণ্ড 
€২৯) ব্রচ্মচর্ধ্য 
(৩০) শুক্র 
(৩১) অষ্টাঙ্গ মৈথুন 
(৩২) দম 


| (৩৩) আর্ধ্যপ্রভাব বা মহাব্রতাধিকারী ২০০ 


(৩৪) দ্বিতীয় ত্রক্ষগ্রকাশ 


(৩৫) ভীম 


(৩১) ভীক্পতন্ধ ও বিশ্বতন্ুু ... 


, (৩৭) শুক্রময়তন্গ ব। অভেল ভীম্মতন্থ 


ও ভেদ বিশ্বতন্থ 
(৩৮) শুক্রুষয় তন্থুর গুণ ... 
(৮৯) ভীঘু মহামানন্দ বা ভীম্মানন্দ 
» লিঙ্গানুল . 


রহ 


১৪১ 


১৫৮ 
১৬৫ 
১৬৯ 
১৭২ 


১৭৬ 
১৭৮ 
১৮৮ 
১৯৭ 


(৪) ভীন্ম ্থামার্ডওড বা ভীম্মতেজ . 


ও বিশ্বতেজ 
($১) ভীগ্ম মহাঁশক্তি বা ভীন্মশক্কি 
ও বিশ্বশক্তি 
(৪২) জীন্ম মহাপ্রাজ্ঞ ব। ভীন্মজ্ঞান 
ও বিশ্বজ্ঞান 
(৪৩) ভীগ্বস্ত ভগবান্পুর্ণঃ ... 
(9৪) অজেয় ভীগ্শক্তি ও জেয় বিশ্ব 
শক্তি 
0৫) জেয়াজেয়ের কারণ নির্ণর 
(৪৬) ব্যাধি' 
(৪৭) জরা 
(৪৮) মৃত্যু 
(৪৯) কালানধীন ভীদ্ঘ 
(€,) মহাশ্শান 
(৫১) মহাশ্মশানে মহা] মৃত্যু 
(৫২) আজ্ঞাবহ শক্তি ও আজ্ঞাকারী 
শক্তি বা বিশ্বশক্তি, ভীক্মশক্তি ও 
. হুম শক্তির তারতম্য 
(৫৩) শ্বাধীন ভীগ্মশক্তি ও অধীন 
বিশ্বশক্তি 
(৫৪) মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, কক্ম-রস, 
উদ্বন-কাম, লোলতা, মদ, মাৎ- 
. সর্যয, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, 
অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ষ।, আ- 


শঙ্কা, বিশ্ব-বিভ্রম, বৈষম্য, পরা-' 
পেক্ষ। *০,২৫৯- 


(৫৫) ভীম্মভোগ ও বিশ্বভোগ... 
(৫৬) ভীন্মসন্ন্যা' 

(৫৭) 

(৫৮) ভীত্মবাকা 

(4৯) ভীম্মপগ্তণ 


৬৯) ভীম্মকল্পতরু . ৩৪০৫ 
২১৬ (৬১) অমৃতময় ব্রচ্মচর্ধ্য কল্পবৃক্ষ ৩০৫ 
২১৭ 
চতুর্থপাদ। 
২১৮ রি 
ধরা *যুদ্ধ খণ্ড। 
বিশ্বনাট্য রজভূমে মহানেতার মহাঅতিনয় ৷ 
২২১ (৬২) কুরুক্ষেত্ত ৩০৯ 
২২৩ (৬৩) সৈম্ত সংস্থান ৩১২ 
২২৬ (৬৪) সেনাপতি নির্বাচন ... ৩১৪ 
২২৮ (৬৫) রথাতিরধ সংখ্যান ৩১৬ 
২২৯ (৬১) ভীক্মপ্রতিজ্ঞা ৩১৯ 
প্ঁ (৬৭) যুদ্ধবিধি ৩১৯ 
২৩৫ (৬৮) যুদ্ধান্থমতি নত ৩২৯ 
২৪১ (৬৯) ধৃতরাষ্টের নিকট সঙ্জয়ের যুদ্ধ 
সংবাদ ্ ৩২১ 
(৭৯) মহাসমরাভিনয় ৩২৭ 
২৪৯ (৭১) ভীক্মোপদেশ  £ ৩২৮ 
". (৭২) বৃহরচন! ৩২৯ 
২৫০ (৭৩) গ্রাথমদিনের যুদ্ধ ৩৩০ 
(৭8) যুধিষটিরের খেদ ৩৩৬ 
(৭৫) দ্বিতীয়দিনের যুদ্ধ ৩৩৮ 
(৭৬) তৃতীয়দিনের যুদ্ধ বাবিশ্বপতির 
বিশ্ববিভ্রম ও দেবর্ধিগণের ম্ছা- 
ক্রনদদন ... ৩৪৪ 
২৭০ (৭৭) চতুর্থপিনের বুদ্ধ ৩৫৮ 
৯৭২ (৭৮) পঞ্চমদ্দিনের যুদ্ধ; দেবগণের 
২৭৩ পলায়ন ্ ৩৬১ 
২৭৬ * (৭৯) বষ্ঠদিনের যুদ্ধ ; নরনারায়ণের 
২৮১ ৃষঠগ্রদর্শন ৩৬৯ 
২৮৩ (৮০) মপ্তমদিনের যুদ্ধ ৩৭৭ 


৮৮১) অইমদ্িনের যুদ্ধ ... ৩৭৯ | (৮৯) মহাবীরের মহাশয্যা বা ভীত, 


(৮২) নবমদিনের বুদ্ধ; বেদের বিপছ- শরশয্যা চা ৪১৯ 
. দ্ধার বা আর্ধ্যশক্তির প্রাধান্ (৯০) ভীন্ষতৃষ। ক ৪৩৪ 
প্রতিপাদন র/ ৩৮৩ সিটি 
(৮৩) ছুর্য্যোধনের মন্রনা ... ৩৮৯ পঞ্চমপাদ । 
(৮৪) দশমদিনের যুদ্ধ 
গভীর নিশীথে তীঙ্ষ বি্সমাগম ৪০৫ মহানির্ধ্যাণ খণ্ড! 
(৮৫) অত্ত সভূত ও অক্তত শ্রুত ৪০৭ | (৯১) ভগবছূ বাক্যে ভীন্বগুণ ৪৪৯ 
৬৮৬) বধোপায় ০** ৪০৯ | (৯২) ভীগ্মদেবের রাজনীতি উপদেশ ৪৫9 
(৮৭) পাওবদিগের ভীদ্ঘ সমীপে (৯৩) রাজধর্শ টি ৪৫৫ 
লমন ও খেদ এবং জক্মোপায় | (৯৪) পুক্রুষকার 188৫ 
জিজাস ... ্ ৪১১ | (৯৫) চার নেয়োগ রি ৪৫৭ 
(৮) মহাসংগ্রাম নক ৪১৫ | (৯৬) অমাত্য নিয়োগ রী ৪৫৭ 
(৯৭) সৈল্ নির্বাচন " ... ৪৫৮, 
(৯৮) মহাশজির মহা প্রস্থান: .. ৪৬১ 


(৯৯) উপসংহার ৪৬৭ 


গু হবি ও ॥ 


লক্ষ্য | 


জগতে নিক্া'ম মহাত্মা ছুলভ। লোকে ধে কোন কার্ষে প্রবৃত্ত হউক ন! কেন মূলে 
ভাহার কামনা রহিয়াছে, হয় অর্থ কামনা, না! হয় যশঃ কামনা ; কিন্ত আমার একার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হওয়া অর্থ কামন ও নয়, বশঃ কামনাও নয়, কারণ শিল্প কৌশনী মনোজ্ঞ শিল্প 
দেখাইয়! অর্মোপার্জন করে, এ দীন তাহাতে বুঞ্চত ; সুতরাং সে আশা ছুরাশ। ; আর 
এক যশের আশা, তাহা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা, কেনন। যে গুণী সে যশের আশ। করিতে 
পার্বে, অগুমি নিগুন আমার বশের আশ কোথায় ? বিশিষ্ট গুনীরই যশ: নাই, নিগুণের 
যশ: হইবে কোথ! হইতে? বশম্বী আর্ধ্য-শাম্্র-প্রদীপকার বড় হুঃখে বলিয়াছেন, আধা 
আধ্যভূমে ত্বতের বাতি শান্তর প্রদীপ জলেনা, কেরোসিন আলে। জলে, কেরোসিনেরই 
আদর, এ অধম কেরোসিনের আলোই জালাইতে পারে না, হ্গতরাং যশঃপ্রভায় 
প্রভাবিত হইবে কোথা হইতে ? | 
“আর এক উদ্দেপ্ত হইতে পারে $ পুস্তক বচন! দ্বার! বাহাছুরী লওয়া, তাহাও মাদবশ 
জনের পক্ষে অদস্তব; বিশেষতঃ পুস্তক বচন! করা বিদ্যার প্রয়োজন, আমি বিদ্যা হীন, 
অবিগ্তায় আচ্ছন্্, সুতরাং বাহাছুরী লইতে পারি সে ভাগ্য নাই, কারণ ভাষা! কাহারে 
বলে জানি না, ভাষায় চিত্তাকর্ষক গুণও নাই, বাহাছ্বরী দেখাইব কি দিয়া? এ কার্ষে 
প্রবৃত্ত হওয়ায় মূল এই তিন কারণ মাত্র হইতে পারে, এই তিন কারণের এক কারণের 
গুণও আমাতে নাই, তিন ঘারই বঞ্ধ। 
তবে কার্ধ্য প্রবৃত্ত হওয়ার মূল কি? তাহ। লোভ, কিমের লোভ ? গুথের লোভ ।. 
বাহার গুণ নিগুণকে বন্ধ করে, আত্মারীমেরও লোভ জন্মায়, সেই গুণ বড় মহান । আমি 
সেই মহাগুণে গুণী মহাপুরুষের গণে.লোভাকৃ হুইয়াই এ কার্ষেয প্রবৃত্ত হইয়াছি, মহ- 
, পুরুষের মহাজীবন বর্ণনায় নিজীব জীবন প্রবৃত্ত হইয়াছে । আর্ধে;র জীবন প্রদপ 
অনেক দিন নির্বাণ হইয়াছে, মহাপুরুষের মহাজীবন কে দেখিবে 2 
নিজীব ভারতে মহাজীবনের আদর কে কাঁরিবে? 
আমি বামন হয়ে চাদে হাত দিয়াদি, চাদ্টু নেকাল পাইলাম না, স্থতরাং অন্টেত 
হাত যোড়া দিয়! ধরিবার চেষ্টা! কল্সিয়াছি। চাদ স্বভাবতই মনোক্ঞ, কিস্ত ধামনেরও 
ধরিবার ইচ্ছা হয়, অপারুগ হইলে 'অস্যকে দিয়া ধরাইবার পেষ্ট! করে, আমিও সেইক্সপ 
এ মহাপুরুষের মহাগুণ বর্ণনায়, বাণ নির্বাণি, আমি কোন ছার । আমার কিছু নাই 


//০ মুখবন্ধ-। 


আমি কিছু নিয়! আনি নাই, খালি হাত পা নিয় জন্মিয়াছি, যাহ) বি সংগ্রহ, তাহ 

স্থধীগণ প্রহ্থুত জাগতিক বস্ত, ন্থতরাং আমার কিছু না, এখন দোষ, তোষ, রোব যা হচ্ছ 
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এ মহাপুরুষের গুণ বর্ণনা করি আমার এমন সাধা নাই, অথচ পণ মোহে অবশ 
আকৃ প্রাশ ব্যাকুল হইল, হায়! এ মগাপুরুষের গুণ বর্ণনা! কোথায় পাই, 
বানীর ভাঙ্গারে এমন পর্য্যাপ্ত বর্ণ নাই যে বর্ণনা করিতে পারি, মনে করিলাম মী 
ভাঙ্গারে যদ্দি বর্ণমালার অভাব হয়, গুণ বর্ণনাও যদি করিতে না পারি, অস্ততঃ নাম 
লইলেও প্রাণ শীতল হইবে.মন পবিত্র হইবে, চিত্ত নাজ্জিত হইবে, এ মহাপুরুষের ও৭ 
বর্ণনায় বর্ণ পাই কোথা? শ্বভাগুারে চাহিয়। দেখি ভাগুার শুন্য, ন্থ্ধী ভাগ্ডারে দৃষ্টি 
করিয়া দেখি ভাঙ্গার পূর্ণ, সেই ম্মধী* ভাগার হইতে স্ুধী-ধীর-গুণবর্ণন'র বর্ণ বাহির 
করিলাম, হতাশ হুইয়! ফিরিতে হইল না। 

ক্বধীগণের নিকট সকলেই খুনী, এ অধমর্শ ত হইতেই পারে । স্্ধীগণকে ্রুত্ধে বরণ 
করিয়। মহাগুরুর গুরুত্বের গুরুত্ব বর্ণনার গুরুত্বভার গ্রহণ করিয়। স্থুধীগণের চিস্তাসংগ্রহ 
এ অধম হৃদয়ে ধারণ করিয়। গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল । ্ 
একদ্দিন এ মহাপুর্য়ের পৌকুষ প্রভায় আর্ধ্বিশ্ব আলোকিত হইয়াছিল, একদিন 
.এ মহাপুরুবের ৩৭ জার্ধয মাত্রেই হৃদয়ে গাথিতেন, এখন নে হৃদয় নাই গাঁথিবে কে? 
এ রূত্ব আর্ধ্য ভাগডারের অমূল্য ধন, ইহা আর্যোগ্যানের কল্প বৃক্ষ । 
* শেষ প্রার্থন--যদি কোন স্দধী ইহার কোন অংশ পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়। 
দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার অনুগ্রহ সাদরে পরিগৃছিত হইবে, কেননা এ পদার্থ 
আমার একার নয়, ইহ আর্ধ্য মাত্রেরই আদরের ধন, সুতরাং কোনও ন্থধী,. ইহার ও৭ 
বর্ণনা করিলেই আনন্দিত হইব । 
আমি নিওণ, আমি এ মহাপুরুষের গুণ বর্ণনার অপারগ, আমার দ্বারা এ মহা- 

. পুরুষের মহাগুণ খব্বাত হুইয়াছে বলিয়। মনে করি। অতীত ভারতীগণ যে ভারত 
পিতামহুকে ভারতী দ্বারা ও ভার্গবী দ্বারা সাজাইয়াছেন, তাহাকে এ দ্বীন ভারতী 
ভারতীত্বার। ব! ভার্গবীদ্বার! লাজাইতে পারিল না ইহাই মনে বড় ছুংখ রহিল । আমার? 
স্বারা এ মহাপুরুষের অসীম গুণ খববীরুত হইয়াছে মনে করিয়াযদি কোন ম্মুধী সেই: 
খর্ববকে খর্ব করিতে উৎস্থুক হন, তবে বড় পুলকিত হইব । 


ভীষা মহাদশন 


ওাপ্রন্ম নাছ | 
বিশ্ব খণ্ড । 


দশন্রে উদ্দেশ্য । 


_েগজীউর্ছিস্লিটিীঁি 


নত্বছং দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রক্মচারি স্বরূপকং। 
ধ্যাতব্যং তৎপদং স্মৃত্বা মুকোগ্রহ্ং স্মারভে ॥ 


*দৃশ, ধাতুর উত্তর অনট প্রতায় করিয়া দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে । দৃশ ধাতু অর্থে দেখ 
যাহা দেখায় তাহাই দর্শন । কি দেখায়? প্রয়োজন' দেখায়। নিখিল প্রাণিই 
প্রচয়াজন বিশিষ্ট, কেহ মন্ত্রের, কেহ বস্ত্রের, কাহারও দাসদাসীর ইত্যাদি । এ.লব 
প্রয়োজন দেখানই কি দর্শনের প্রয়োজন? না, সার্বাভৌম প্রয়োজন দেখানই দর্শনের 
প্রয়োজন। 

যে পদার্থকে অভিলাষ রুরিয়] কর্খে প্রবৃতি জন্মে বা যাহ। কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কেহ 
কর্ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন । কর্মমমাত্রই সপ্রয়োজন। বিন! প্রয়োজনে কেহ কণ্মে 
প্রবৃত্ত হয় না। | 
চেতন অচেতন সকল পদ্দার্থ ই কর্মশীল, স্থৃতরাং তাহার প্রয়োজন ব্যাপ্ত । 
নকল পদার্থের প্রয়োজন সার্বভৌম প্রয়োজন । সে সার্বভৌম প্রয়োজন কি? ভাহ। 
সুখ, তাহা ছুঃখ পরিহার? । 
বাব্রক্ষধ' কীট পর্য্যস্ত সকলেরই অন্তরের ভাব, কিসে ছুঃখ পরিহার হয়, কিসে 
নি-.তশয় ও নিরবচ্ছিত স্থখলাভ হয়) এ যে অবোধ শিশু যাহার কিছুমাত্র বোধ নাই 
তাম্গবও অস্তরের আশ! কিসে ছুঃখ পরিহার হয়, লুখলাভ হয়, প্রাণি মাত্রেই স্মুখের 
* ব্যস্ত, সুখের জন্য কর্শে প্রবৃত্ত স্থধই মাত্র প্রয়োজন, লেখ সকলেরই ঈন্সিত, ছুঃখ 
সক সরই ত্যজ্য সুখ সুখ কাঁরয়। সকলেই ব্যস্ত. সকলেই লালংয়িত। এ্রাণি মাত্রই 
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স্ুুখকে গ্রয়োজন করিয়া কার্ষ্য প্রব্বত্ত হয়। কিন্তুম্থথকি কেহ লাভ করিতে পারি- 
যাছে, কর্খ হইতে কি কেহ বিরত হইয়াছে ? বুঝা যাইতেছে যখন কর্ম হইতে, কেহ 
বিরত হয় নাই, তখন সুখের সঙ্গে কাহারো দেখ হয় নাই । 
জ্ঞানতঃ ছউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, নেই নিত্য স্থুখের অনুসন্ধানার্থ ব্রন্ম। হইতে কট 
পর্য্স্ত সকলেই সদ] সচেষ্ট, নিয়ত গতিশীল, নিয়ত কর্ম ব্যাপৃত | 
সুকুমার শিশুর স্থথষাখা লহাস্য আস্ত নিরীক্ষণ পূর্বক জননী মর্তে থাকিয়! ত্রিদিব 
সুখ ভোগ করিতেছে, শিশুর অমৃত নিষ্যন্দিনী অর্ধন্ফুট “মা, মা” বাণী শ্রবণ করিয়। 
আনন্দ সাগরে নিমগ্রা হইতেছে, এমন সময়ে তাহার অঙ্কশ্থিত শিশু হটাৎ কাদিয়। উঠিপ, 
সুধার হাসি মাথা সুখ বিকৃত হইল, জননীর মুখশশী বিষাদ মেঘে আবৃত হইল। 
পূর্ণিমার স্থুধাকরকে কোন রাহ গ্রাস করিল তাহ! নিদ্ধীরণার্থ অনেক উপায়জ্ঞ আলিল, 
নানাপ্রকার চিকিৎস। হইল, কিছুতেই কিছু হইল না, অঘটন ঘটন পটিয়নী ছুদধর্শ গ্রকুতি 
মুন্মুু কতনব নব জীবন সংহারক ব্যাধি প্রসব করিতেছেন যে, মানব, ওষধ,.আব্িক্ষার 
কর] ছুরে থাক ব্যাধিরই নির্ণয় জানে না। 
শিশু একদ্দিন মার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া 'ন!গো” ! সংসারের কেহই কাহার নভে, 
তুমিও আমার ম। নও আমিও তোমার সম্ভান নই, এই শিক্ষা দিয়! চলিয়া গেল; আহা, 
ছুপ্দিন পূর্ব্বে ষে মাতা তাহার হুদয় র&ঃ্কে হৃদয়ে রাখিয়া মর্ত্যধামে বাস করিয়াও শার্গর 
স্থখ উপভোগ করিতেছিল, যাহার মৃথ নিরাক্ষণ করিলে যিনি আপনাকে ভুলিয়া ফাই- 
তেন, জগৎ বিস্মৃত হইতেন, শোক তাপের আক্রমণ অবলীলাক্রমে সহা করিতেন, 
আজ্ব তাহার কি অবস্থা, পুত্র চলিয়] গেল, রাখিয়া গেল জননীর হৃদয় ভেদিনী স্মতি, 
দিয়া গেল জননীর জীবনব্যাপী পরিণাম ছুঃখের উৎ্স। 
বুঝা গেল ম্থখের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। 
বাল্যকালের ধুল। খেলায় মনের জালা জুড়াইল না, কিশোর সময়ের অননুূত 
আনন্দের আশায় প্রাণ পর্য্যাকুল হইল, কিন্তু পাইয়াও পরিতৃপ্তি নাই । যৌবনের 
তরল প্রবাহ আাবার নয়ন পথের পথিক হইল, কত বিলাস, কত লালস!, কত সাহস 
ক্ষণেক সরস, ক্ষণেক নীরস, কত ভাবই আবির্ভাব হইল, কিছুতেই অভাব পুরি না, 
প্রাণ তৃপ্তি হইল না । রূপ কুন্ুমে নয়ন ভূঙ্গ লা।গয়। রহিল, বোধ হয় যেন আর ছাড়িবে 
না, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে, কিন্ত কি ভগবিরা আবার পরিত্যাগ করিল। 
রসনার উপয় রসগোল্লার রসপ্রবাহু বহন হইল, কতু সাদর গ্রহণ! অভার্থনায় বোধ 
হইল, আর ছাঁড়িতে পারিবে না, স্বভাবের ব্যবহার কি নীরস, একেবারেই উদরসাৎ। 
শ্রবণ স্ীরাগে যেন্জপ অন্রাগ প্রকাশ করিল, অঙ্গম।ন*হয় সেই রসেই মজিয়াছে, কাজে 
কিন্ত কিছুই দয়, শাস্তির সন্কিত সাক্ষাৎ হয় নাই, ভৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই ইহ।র 
ধাকনাত কাবণ। ত্য পরিচ্ছদে শাস্তি নাট, তাহাকে কপ সখ সাধক বলিয়া বুঝা! »য়. 
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ভৃষ্ণদেখীর মুন্দীয়া নাই ইহার কারণ। বুঝা! গেল নখের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু প্রত্থতি প্রাণি সকলকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। 
শারীর ছুঃখ কম ত মানস ছুঃখ আরম্ভ হয়, মানস হুঃখ কমে ত শারীর দৃঃখ আরম হ্য়' 
এক মুহর্তও ছঃখের হাত হইতে অবসর পাটয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিবার উপায় নাই; 
মুইর্তকালও কোন মানব স্থুখী নয়। যাহাকে আমরা ন্থুখ বলিয়া মনে করি, একটু চিন্তা 
করিলেই প্রভীতি হয়, তাহাও পরিণান ৬প ও সংস্কার-ছুঃখ-তরক্ষিত। স্থতরাং তাহ] বিষ 
মিশ্রিত খাগ্ভ বিশেষ, বিবেকীর সমীপে তাহ! ছুঃখ পদ্দার্থরপে পরিগণিত ' বিষয়েন্্িয়- 
সংখোগ-জনিত এক প্রকার মনোবিকারঈ আমাদের নিকটে স্থখ নামক পরিচিত পদ্দার্থ । 
স*সারে সকল বস্তই ক্ষণভঙ্কুর, সকল প্দার্থ পরিণামী, স্থতরাং যাহাকে ম্থখজনক 
পদ্দার্থ বলি মনে করা যায়, তাহা যে চিরস্থাপ্ী নহে, তাহা যে শীঘ্র লয়গ্রাপ্ত হইবে 
তাহ। নিশ্চিত। 
*স্ুখজনক পদ্দার্থের নাশে ে নিদারুণ ছুঃখ ভোগ. করিতে হয়, তদ্ধিষয়ে কাহারও 
মতভেদ নাই; ব্রহ্গলোকের স্থখ স্বর পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তাহছারও নাশ আছে, স্মৃতরাং 
ছুঃখও আছে। বৈষগ্লিক সুখ স্থায়ী হয় না, যাহাকে পাইয়া সুখী হওয়া যায়, তাহ অনতি- 
বিলম্বে বিলীন ব। ছুষ্প্রাপ্য হয়, স্থখের পিপাসা উপশমিত হয় না, কিন্তু ক্ষণিক স্মুখ- 
ভোগের পরিণাম ছুখানলে দগ্ধ হইতে হয়। মুটেরা বণিতা স্ডোগাদিকে ছুঃখ বলিয়! 
হকার করিতে রাজি নয়, কেননা, যদি ইহাকে ছ্ুখ বলিয়া স্বীকার করে, তৰে 
মানব কোন ম্থখ লইয়! থাকিবে? যায়াবশে যাহা মধুর বলিয়া মনে হয় তাহার 
স্থায়িত্ব কতক্ষণ? ভবসাগরে ভাদিতে ভাসিতে কত লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি, 
কত লোকের সঙ্গ ভাল লাগিয়াছে, কত দ্রবা মনোরম বলিয়] গ্রহণ করিয়াছি, আস্ম- 
হারা আ্মবিশ্বত আমি কত লোককে আত্মীয় বোধে ধরিয়াছি, কিন্ত কেহই স্থির 
হয় নাই; নদীতে ভাসম্ন তরঙ্গ তাড়িত, বাস্থুবিচালিত ভৃণ সমূহের পরস্পর মিলনের 
সায়, সংসংরের সকল ম্নিলনই ক্ষণস্থায়ী, এ বিয়োগ ষাগ্রে চিরসংযষোগের আশা ছুরাশা ৷ 
*্যে রাজো নিবৃত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া 
জন্ম আগমন করে, যথায় সংযোগ ক্ষণকালও ৰিযোগ বিরহিত হইয়৷ অবস্থান করে না, 
যে রাজ্যে স্থায়ী ভাবের নিত্য অতাব, সে রাজ্যে স্থখ কোথায়? মরুভূমিতে কি কখন 
পিপাসার শাস্তি হইতে পারে? পরিবর্তনশীল সংসারে মরিবার জন্ত জন্ম হুইয়া থাকে, 
বিয়োগ যাতনা ভোগ করিবার জবন্ত সংযোগ*হইয়] থাকে, সৃতরাং প্রকৃত স্থখের সঙ্গে 
কাহারও পরিচচ্কু হয় নাই। 
এখন দেখিতে হইবে স্থধ কোন পদার্থ, প্রকৃত স্থুখ কিসে ! 
দেখা যায় পাস্থশালাতে পিকে পথিকে পরম্পয় আল্প পরিচয় হয়, পরম্পর নিজ 
নিজ গন্তব্য স্থানে চ্লিয়। যাঁয়, পুনরায় যদি কোন স্থানে দেখা হয় ভাহা হইলে বলিছ্ছে 


৪ | ,... মহু।দর্শন ; 


পারে, এই পথিকের লহিত পূর্বে দেখা হইয়াছিল, কিন্তু নাম ধাম কি তাহা বলিতে 
পারে না। বৈষয়িক হুখও বিষয়াসক্তের মধ্যে ভাদৃশ পরিচিত। বিষয়াসক্তও স্খ 
ভোগ কালে ইহ! তজ্জাতীয় পদ্দার্থ, যাহা পূর্বে অন্থভব করিয়াছিলাম, টবষগ্নিক স্থথের 
এতাবস্মাত্রই পরিচয় দিতে পাকে ফিশ ইস্ছ'র স্বরূপ, ইনার উৎ্পভি, স্থিতি, আয়তি 
প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় বৈষরিকই অনভিজ্ঞ। 

চ্ুখ ছুই প্রকার--পরিচ্ছিন্ন ও জপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন সুখ বিষয়েন্ত্রিয় সন্গিকর্ষজনিত 
মানস বিকার, আর অপরিচ্ছির হ্ুখ অখও সচ্চিদাননময় পরত্রন্ম বা! আত্মার 
্বরূপাবন্থিতি | 

সকলেই জানে অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে স্থুখ হয়, অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে কেন 
কথ হয়, তাহা! তাহার! জানেন? বিশেষ চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে যে, স্থখাঘ্বেষণ- 
কারীর চিত্ত স্থখের অন্বেষণ করিতে করিতে যাহ্নাকে স্থথ বলিয়া! নিশ্চন্ করে, যে 
বিষয়কে আত্মার অনুকুল বা আত্মীয় বলিয়! অবধারণ" করে, তাহাকে লইয়! নিজ 
গৃহ্াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, স্খাম্বেষণার্থ বহিমু্খ চিত্ত অন্তমু্থ হয়, নিজ্জনে নিরুপদ্রবে 
তাহা! ভোথ করিবে বলিয়। ম্বস্থানে প্রবেশ করে। চিত্তবৃতি, অন্তমুখীন হইলেই 
স্বাভিমুখ দর্পণে মুখ প্রতিবিশ্বপাতের সভায়, স্থখময় আত্মার প্রতিবিদ্ব তাহাতে পতিত 
হয়, তাহাতেই বিষয় প্রাপ্তির জন্য স্ুখানভব হইয়া থাকে । অল বুদ্ধি মগ্্রীব 
মনে করিল বিষয়ে স্থখ দিল-_কিষয় ভোগ করিয়া স্থখ প্রাপ্ত হইলাম? কিন্তু বস্ততঃ 
জ্খ দিলেন সুখময় আম্মা $ স্থধোপলন্ধি হইল, চিত্ত বৃত্তি অস্তমুখীন হইয়াছিল বলিয়া, 
সুখ হইল চিত বৃতি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, ন্ুথ হইল কিয়ৎক্ষপের 
জন্য পরিবর্তন ভোগ করিতে হয় নাই বলিয়া । আত্মার স্বরূপাবস্থ/ই সুখ । বৈষয়িক 
চ্দখ প্রকৃত স্থখের পরিচ্ছিক্ন অবস্থা । বিষয়েন্্রিয় সম্বপ্ধজনিত আনন্দের পরমাবস্থাই 
পরমানন্দ, ইহ! পরমানন্দেরই মাত্রা, তাহারই কলা বিশেষ। বৈষয়িক সখ ব্রম্ধা- 
নন্দোর কণিকামাত্র। ব্রক্জানন্দের কণিকামান্র অবলম্বন করিয়া জীব-জগৎ অবস্থান 
করে। সেই ব্রহ্মানন্শ বা আত্মানন্দ যে অপরিচ্ছিন্ন-ভুমা, তাহা! যে গণনীয় বা সখ 
নহে তাহ] নিশ্চয় । মনুষ্য লোক হইতে ব্রহ্ষমলোক পধ্যস্ত ে আনন উপভোগ কে, 
তাহ! পরিচ্ছিন্ন, গণনীয় বা সংখ্যেয়, তহুর্ধে গণিতের লীমা বহিতূত্তি। এই নিরতিশয় 
স্ুখই মুখ্য গ্রয়োজন, ইনি জীবের ঈক্সিততম, ইহাকে পাইবার জন্ত জীবজগৎ নিয়ত 
কন্মশীল-সতত চঞ্চল। | , 

যাহা অখণ্ডিত, যাহা! অপরিচ্ছিন্ন, তাহ? পূর্ণ । আর যাহা৷ তদ্বিপরটত তাহ। অপূর্ণ । 
অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চে্। করিয়া থাকে, অনাপ্ত কামই 'ঈপ্সিত তষকে পাইবার নিমিত্ত 
কর্শে প্রবৃত্ত হয়। বতদিন জীব পূর্ণ না হইবে, ততদিন অবশভাবে অবিরাম গতিথ্থে . 
জন্মাদি ভাব বিকার্ধ্য বিকৃত হইতে হইবে, নিয়ত গতিতে কর্ম স্রোতে ভালিতে হইবে । 


॥ মছদর্শন |  . ৫ 
পুর্ণ হইবার .জগ্তই জীবের চেষ্টা, ত্রিতাপ জাল! নির্ববাপিত করিবার জন্ত্ ব্যন্ত, সংপার 
বিদেশ হইতে নিত্য স্বদেশে যাইবার জন্তই জীবের গভি। উদ্দেষ্ত যে দিন লিদ্ধ হুইবে, 
অভাৰ সেদিন দুর্ণ হইবে, প্রয়োজন সমাসাদিত হইবে, গন্তব্য অবধারিভ হইবে, গর্ভ 
স্থগিত হইবে, চঞ্চলতা দূর হইবে, শ্োভ রুদ্ধ হইবে, কর্মের বিরতি হইবে । 

কিরূপে তাহ! হইবে? ত্রিভাপ জ্বাল কিরে নিভিবে? কিসে অনাপ্ত আন্ত হইবে, 
অপূর্ণ পূর্ণ হইবে ? রী 

'অপূর্ণ পূর্ণ হইবার, অনাপ্ত আগ হইবার, ভ্রিতাপ জাল নিভিবার উপায় দর্শানই এই 
দর্শনের উ্গেম্ত । 

(২) প্রকৃতি এক মুহুর্ত পরিণত] বা বিকৃত। ন! হুইয়| থাকিতে পরে না। যে 
বস্ত সদা পরিবর্তনশীল তাহাতে শখ কোথায়? যাহা ম্থথ তাহাও পরিবর্তনশীল, 
জ্তরাং নিত্যস্থায়ী স্থখ কোথায় ? ভূম! ম্খ প্রকৃতিতে নাই। তবে কি এমন কোন 
উপায় নাই যে, প্রক্কৃতি বিকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়! অরবিকুষ্জ নিত্য ভূমান্মুখ ভূমানন্দ 
'লাত হইতে পারে! আর্ধযমাতা শ্রুতি ভাহার সন্তানের জন্য না রাখিয়াছেন এমন 
উপায় নাই, ময় ক্ষর্ণিক হইতে অসীম অনস্ত ভূমাননা লাভের উপায় করিয়। গিয়াছেন ঃ 
আমর] উপায় প্রয়োগ করি ন। স্থতরাং ছুঃখ, তাপ, রোগ, শোক, জাল। যন্ত্রণা ভোগ 
কর্রিতে হুয়। 

যে উপায়ে ভূমানন্দ নিত্য সুখলাভ হইতে পারে, তাহা দর্শানই এই দর্শনের উদ্দেস্ত। ] 

(৩) সংসার ক্ষেত্রে জম্মপরিগ্রহ করিয়! জীব মাত্রেরই এরূপ বলবন্ভী বাসনা লম্ু- 
পন্থিত1 হয় €য, কিসে আমি সম্যক স্থৃখে সুখী হইব এবং ছঃখ পথ কিসে কখন স্বপ্রেও 
অনুভূত হইবে না; অপিচ স্বজন সমাজে দির্ঘাঘু অপেক্ষ। দ্বীর্ঘায়ু, বলবান অপেক্ষা বল- 
বান, রূপবান অপেক্ষ। রূপবান, বিদ্যান অপেক্ষ1 বিদ্তান এবং যশস্বী অপেক্ষা অধিকতর 
যশস্বী হইয়৷ জীবন কাটাইতে পারি । 

যে উপায়ে তাহা হইতে পারে তাস্থা দর্শানই এই দর্শনের উদ্ে্ত । 

(৪) যে আধ্য প্রতিতা আপনার তীক্ষ তেজে সমুদ্র বেষ্টিত পৃথিবী সংসারকে 
পুরাকাল হইতে জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান করিয়া আসিতেছে, আজ তাহ] অজ্ঞানাবরণে আচ্ছা- 
দিত হইয়া সংসারবালিগণের বৃদ্ধি দৃষ্টির অতীত হুইয্লাছে। যাহা জ্ঞানান্ধের বন্ধু 
মানবজীবনের সার, আজ সেই প্রতিভা অজ্ঞানাবৃত চক্ষু মানবের নন্থুধে দৃষ্টি পথাতীত 
বলিয়া প্রীত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আর*শোচনীয় অবস্থা! কি হুইতে পারে। যে 
আধ্যজাতির বিজ্ঞান বুদ্ধিতে জগৎ আলোকিত, যে আধ্যঞাতির ধর্ম চিন্তায় জগৎ ধন্ম 
পথে ধাবিত; সেই আর্ধ্জাতির ব্দধেকাং শ কাল বশে দৈব ছুর্বপাকে এতদূর অন্ঞান।- 
বরণে আচ্ছাদিত হইয়াছেন, যে”ত্যহথারা আর আপনাঙ্গেন্প পিতৃ পিতামহাদির ধনেব্র 
উত্তয়াধিকারী হইতে পাঁরে না, এমন কি পিতামহাদির ভাবা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন । 


৬ টু ২... অহাদর্শন ? ্‌ 
পিতামহের! তাহাদের .সম্ততির জন্ত আর্ধাভূমির প্রত্যেক স্তরে আপনাদের. বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির কৌশলখ্বরূপ কত শত কন্ম ও উপাসনাক্ষি রাখিয়া! গিয়'ছেন, বল, বীর্ধ্য, ইশ্বর, 
জ্ঞান, শক্তি ও তেজাদি রাখিয়। গিয়াছেন। কুসস্তান পথ হারাইয়াছে, কূপথের ধুলায় 
চক্ষু অন্ধ করিয়াছে, কামাদ্দি কণ্টকে চরণ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, আর অগ্রসর হইতে 
পারে না, পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। সস্ভান হইয়া পিতা পিতামছের কথা 
বুঝিতে পারিলাম না, বেদ কি, পুরাণ কি দর্শন কি কিছুই বুছিতে পারি নী। পিতা 
পিতামহ্ছের সঞ্চিত রতে আমর! ভূষিত হইতে পারিলাম নাঃ আমর] যেস্থানে শাস্ত্র 
বৃক্ষন্থিত কপ্মফলের মুর্তি দেখি, সেই স্থানে সহজে বামন হইয়া পড়ি; হইলাম আমর! 
বামন, দোষ দিলান পিতামহের ; সকল ভাতায় বলাবলি করিলাম এ ফলট। মিথ্া। 
সাজান, ইস৷ অপেক্ষা ছুর্দৈব আর কি হইতে পারে। 
আর্ধ্জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে নৈরাষ্তঠ-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, 
কিন্ত আশাবরি ক্ষণকাল মধ্য উহা ধ্বংশ করিয়। হৃদয় আনন্দে উন্তাষিত করে, যখনই 
দিশাহার1হইয়। “কিং কর্তব্য বিমূঢ়' হই যখনই সহ্আ সহত্র বিপদ আলিয়া চিত্তকে' 
ব্যাকুলিত করে, তখনই যেন হৃদয়াকাশে “দৈব-বান' নিরোধিত হয়, “ভয় নাই”, এই 
প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না। কোন উপায় অবলম্বন করিলে এই প্রাচীন জাতি 
বিলুপ্ত না হয়, কি উপায়ে পিতামছের সম্পত্তিতে অধিক:রী হইতে পারে, কি কৌশলে 
নেই আর্ধ/বীর্ধ্য, বল, পর্থর্ধ্য জ্ঞান, শক্তি ও তেজাদি লাভ করিতে পারে, তাহা! দেখন্দই 
এই দর্শনের উদ্দেপ্ত | 

(৫) অর্ধাশক্তির অন্তরালে পিতাঁমহের কি এক অপূর্ব শক্তি, যাহা! মাতা৷ যেন 
পুত্রকে রক্ষা করে, আর্ধ্যকে রক্ষা করিতেছে, সেই অপূর্ব শক্তি কিরূপে লাভ ক্ষরা 
ঘাইতে পারে, তাহার উপায় দেখানই এই দর্শনের উদ্দেস্ত 

(৬) সর্বাশক্তিমতী আছ্াশক্তির পুত্র শক্তিহীন কেন, আর্ধ্য কি ছিপ, কি হইয়াছে, 
কি হইতে পারে, তাহা দেখানই এই দর্শনের উদ্দেস্তা। 

(৭) আধ্য কিএক রত্ব হারাইরা দীন হীন কাঙ্গালের স্তায় প্রতীয়মান হইতেছে, 
মেই হারানিধি পাইবার উপায় দর্শানই এই দর্শনের, উদ্দেস্ঠ । 

(৮) আধা ফণী মণিহারাইয়। জগৎ আধার দেখিতেছে, সেই মণিলাভের উপায় 
দেখানই ইহার উদ্দেষ্তী । 

(৯) ঘিংহকে শৃগাল ভয় দেখহেতেছে, যাহাতে করিয়া িংহ ভয় ন। পার, যাহাতে 
করিয়া! সিংহ তাহার স্থপ্ত নির্ভিকত্ব গণ লাভ করিতে পারে, তাহা? দ্রেখানই ইহার 
উদেস্ত 1 হর 

(১০) যে উপায়ে নিশ্চযরূপে স্নস্ত শক্তির অনন্ত *বিভূতি লাভ হয়, শক্তিও 
নঙষল্পের অমোঘ ও ঝটিতি কার্ধ্য সিদ্ধি হয়, তাহা দেখানই এই দর্শনের উদ্দেস্ত । 


ভীত্মর্মহাদর্শন | 


যেনৈ তংগ্রতিপাদিতং ত্রিভুবনাৎ শষ্ঠং স্বতোভ।রতং 
আর্ধযাধর্পরায়ণাঃ পরতরালোকেঘু তত্র স্থিতাঃ | 
তেষামেব পরৈক রত্ব মতুলং সব্বন্গচর্ধ্যঞ্চ তত 
দীরাণামুদ এব চঞ্চল মতির্ববক্ষ্যে মহাদর্শনং ॥ 


"ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান নাই, আর্ধয শ্রেষ্ঠ জাতি নাই, ব্রঙ্গতর্ধ্য শ্রেষ্ঠ শক্তি নাই” এই 
স্বতঃসিদ্ধ বাণী যে দর্শনে দত্তপূর্ব বিঘোধিত হইয়াছে, এই সেই মছাদর্শন, আমি চঞ্চল 
মতি হুইম্বাও বিবুধাগণের হুধ বর্ধনের জন্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

এই পুস্তকের নাম “ভীম্মের জীবন-চরিক্ত”” না হইয়। “ভীঘ্মমহাদর্শন” হইল কেন? 
ইহা কি গর্বধবোক্তি নয়? মহান্‌ পদার্থের চরিত হয় না, তাহার চরিতের নামই দর্শন, 
যেম্চন অব্যক্ত ঈশ্বরের জীবন-চরিত ছয় ব্যক্তি ছয়রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারি নাম 
'যড়দর্শন, ইহাও তদ্রপ, ব্যক্ত ঈর্খরের জীবন-চরিত, স্থুতরাং ভীঙ্মমহাদর্শন । বিষুগ্দর্শন ব 
শিবদর্শন নাম হয় ন& হয় বিষুচরিত বা শিবচরিত, লক্ষমীদর্শন হয় না, হয় লক্ষ্মীচরিত ; 
কিন্তু শক্তিচরিত হয় না, হয় শক্তিদর্শন। শকিপর্শন, ব্রন্মবর্শন ও ভীম্মদশন এই ্িনে- 
তেই দর্শন নাম সাজে, কারণ এই তিন পদ্দার্থই অতি মহান্‌, ইঙ্ার নিলে যাছ। লমজ্তই 
জীবন-চরিত | আচ্ছ! শ্বীকার. করিলাম ইহার নাম দর্শন হইতে পারে, মহাদর্শন হইল 
কেন ? ইহা কি গর্কোক্তি নয়? কোন উক্তিই “এ মহাজীবনে” অতুযুক্তি হয় না, সুতরাং 
এ,মহাপুক্রযের মহান্‌ জীবন চরিতের নাম “মহাদর্শন” হুইতে পারে। বদি বল ইহাও 
গর্ব প্রকাশ কেননা ব্রন্ধ মীমাংসার নাম যদি দর্শন হয়, হিতী'য় ব্রদ্ষ মীমাংসার নাম 
মহাদর্শন হুয় কিরূপে ? হ্থতরাং ইহ। গর্ধোক্তি। ইহ! গর্বোক্তি নয় কেনন] বড়দর্শনের 
মীমাংসা সন্দোহাত্মক, অর্থাত হইলেও হইতে পারে, আর এ দর্শনের মীমাংস৷ নিশ্চয়াত্মক 
অর্থাৎ “এই দেখিয়া লণ্ স্থতরাং ইহা মঘাদর্শন। যদি বল তবু ইহা গর্বপ্রকাশ ! তবে হয় 
হউক; এ মহাজীবন লইন্া যদি আধরর্য গর্ব্ব না! করে, তবে কি মিথ্যা প্রব্চক ধোপ্তিক 
জীবনচরিত লইয়া গর্ব করিবে? এ মহাধনে ধনী হইয়া যদি গর্ব না করে, তবে কি 
কাচ কাঞ্চনের ধনে ধনী হুইয়। গর্ব করিবে? মহাবিদ্ভার মহাভিধানে সে "গর্ব* শবের 
উল্লেখ আছে, ভাহার সার্থক প্রয়োগ আর্ধ্জীবনে, কারণ একমাত্র আর্ধাজীবনেই 'এ 
জীবন” আছে, আর কোন শীবনে “এ জীবন" লাই" এ মহ্াজীবন নাই বৈকুঠে, নাই 
ব্ক্মলোকে, নাই শিবলোকে, নাই বিহুঃলোকে ) ॥ নাই স্থরলোকে, নাই অন্মরলোকে 
নাই চন্্রলোকে, নাই লৌরলোকে ; নাই বলোকে, নাই নাক্ষত্রিকলোকে ; নাই সপ্ত-: 
দ্বর্গে, নাই সপ্তপাঙালে ! নাই সপুদ্বীপা পৃথিবীতে কোন প্রারীতে, নাই বিশ্ব ব্রন্জাণ্ডের 
কোন জীবেতে ) পৃতরদং তাঙ্ছাদের যে পর্ব তাহ! কাচ কাঞ্চনের গর্ব সুসতরাং হেয়, 


৮ মহীদর্শম [ 


আধ্যগর্ব শ্লীধ্য, অতএব কেন গর্ব করিব না? আধ্য যেন,জন্মে জন্মে এ মহাধনে ধনী 
হইরা গব্ধ করে। এ জীবন আধ্যজীবন, ্থতরাং মহাগর্কের জিবন । 

এ মহাধন বার গর্ব সাজে তার। 

এ ধন নাই বর বুথ। জীবন তার ॥ 

সকল দর্শনীয় হইতে বাহ! বিশেষ দর্শনীয় তাহাই মহু-দর্শনীয় । কোন আর্য) নির্লর্জ . 
হইয়া! বলিবে এ মৃহাজীবন মহাদর্শনীয় নয় ? এ মহান্‌ পুরুষের মহাদর্শনীয় জীবনচরিত 
ষে মহা দর্শন, তাহা কোন আর্য অনাধ্য হইয়া মুড়চিত্তে অস্বীকার করিবে। 

যে দর্শনে মহান্‌ পুরুষের মকাদশনীয় মহান জীবনচরিত দর্শনে দর্শিত হইতেছে, 
তাহা যে মহাদর্শন তাহা শ্বতঃসিদ্ধ। আর্ধ্য এ মহাজীবন ভূলিয়াছে, স্মৃতরাং সেই পুর্ব 
গর্ধবও খর্ব হইয়াছে; কে জানে সে খর্ব খব্বীত হইবে কিনা। ভবিষ্যতের গর্ভে কি 
আছে কে জানে? এই লও আর্ধ্য তোমার মহাদর্শন লও । 

শুন সুধী! দর্শন ও মহাদশশনের বিভিন্রতা- ৯ 

(১) সকল দশর্নই সন্দেহপূর্বক ব্রন্দ মীমাংসা করিয়াছেন? ব্রহ্ম কৌন দশ'নেই 
দূশন পথবর্তাঁ হয় নাই, অবাক্তই রহিয়াছে? কিন্ত যে দর্শনে দশ'ন প্রথব্তী হইয়া অব্যক্ত 
বরন্ম ব্যকতরূপে সন্দেহ ত্রহ্মের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়। দিতেছেন, ত|হাই মহাদশন। 

(২) যে দর্শনে, যে মহান্‌ পুরূধ মহান্‌ ত্রক্ষচর্ষ্যে আরুঢ় হইয়া মহাশক্তির মহা- 
বিভূতি দেখাইতেছেন, মহাশক্তি লান্তের মহ। উপায় আবিষ্কার করিতেছেন; তাহাই 
মহাদর্শন ! 

(৩) যে দর্শনে, যে মহা বৈজ্ঞানিক যে মহান উপায়ে প্রকৃতি বিকৃপ্ধির মধে অনন্য 
জান ও অনস্ত স্ুখলাভের মহ বৈজ্ঞানিক উপায় দেখাইতেছেন, তাহাই মহান: 

(৪) যে দর্শনে মহামণির মহাছ/তির মহাপ্রভা, দর্শনে দশিত হইতে, উ:৫:৯ 
মহাদশন। 

(৫) মহাখনির মহাগর্ভে মহামাণিক লুক্কার়িত ছিল, আর্য মহা আধারে গোলক 
ধাদায় ঘুরিতেছিল, এই মাপক লও, আধার ঘু্টাও ; যে দর্শনে মহ। আদ ঘুচাইবাত 
মহা আলে জলিতেছে তাহাই মহাদর্শন 

(৬1 কোন দর্শনেই মহাশক্ির মহাক্র।ড়া বা গৃদ শর্তিম।নের পূর্ণপ্রকাশ প্রকাশিভ 
হয় নাই? যেদশনে তাছ? হইয়াছে তাহাই মহাদশণ। 

(৭) কেন দন প্রতিজ্ঞ কার পুরণ করে নাই, যে দর্শন তাহা ক.রয়াছে 
তাহাই মছাদর্শন। 

€৮ যে দর্শনে অধীন স্বাধীন হইবার, [রত অভ্িত হইনার, চ্যত অচাত হইবার, মর 
অমর হইবার, অশক্ত শক্তিমান, নিরানল সঙ্দানন্ম*হইব!র উপায় দিত হইয়াছে, 
স্কাহাই অহাদশনূ। 


মহাদশন। . ৯ 


(৯ যেদর্শনে কযত্রুর কয়ফল কয়ভোগ দিবার জন্য কিত হইয়াছে, তাহাই 


মহাদরশশন। 
0১০) এককথায় *অনজ্ত* হইবার উপায় দিত যে দন তাহাই মহাদশনি। 


" (৯১) দর্শনে যাহা অপর্শন, ভীন্মমহাদশনে তাহা ্থদশনি ও দর্শনে যাহা অব্যক্ত, 
্ঙ্গচর্ষয মহাদর্শনে তাহা ব্যক্ত ; দর্শনে যাহা একমেবা দ্বিতীয়ং, দ্বিতীয় ব্রচ্মদর্শনে 
তাহা ছিতটমং ; দর্শনে যাহা! অনিশ্চয়, আর্ধযদর্শনে তাহ ক্ছনিশ্চয়। দর্শনে বাছা অক্রীয়, 
মহাঁশক্তি দশশনে তাহা সক্রীয়; দর্শনে যাহা নিগুণ, মহাদশ নে ভাহা বিশিষ্ট গপ) ইহাই 
শন ও মহাদশ নের বৈলক্ষণ্য । 


ম্হাব্যোম । 


থ মি 
(১) দৈর্ঘ্য, শিস্তার ও বেধ ধে পদার্থের আকার, তাহাকে অলীম বাঁলয়। মনে 


করিলে যাহ! :1ওয়। যায় ত.কধ।র নাম 'ব্যোম, অর্থাৎ যাঙহশি অবকাশাত্মক ফাক তাহাই 
-ব্যোম; দেশ তাহারই নামান্তর । 

(২) ধিনি অনস্ত বিশ্বকে আশ্রয়ন্বরূপ থাকিবার জন্ত স্থান ফাক বা অবকাশ 
দিতেছে তাহাকেই মহ্াব্যোম বলে। শ্রোত্র, ইহার অধ্যায্ব, শব ইহার অধিভূত, দিশ 
ইন্কার অধিদৈব। | 

(৩) কূপের অবধি প্রক1শক যে লক্ষণ তাহাই ব্যোম । 

(৪) বদ্ধাবস্থায় আত্মার সহিত ব্যোমোর যে সম্বন্ধ, মুক্তাবস্থায়গ সেই সম্বন্ধ । 

(৫) মহাব্যোম, বিভু, নিত্য, অবিনাশি, অসংহত নির্বিকার, নিলিপ্চ, অব্যক্ত 
ছিত্ত্রতা, নাশ্রয়, অনালম্ব, দ্রব্যান্তরের অনারম্তন, অপ্রতিঘাতিত। ইহার এই কয় গুণ। 

(৬) গগন নিজে জানে না, তাহার ব্যপ্তি কত দূর। 

(৭) ব্যোম নর্ধগ্রক্কার শক্তির আদিভূত অনন্ত পরমাণু নিবহের অদৃত্ত অক্ষয় 
ভাগার। 

(৮) আকাশই বাধুর সহিত তেজের কারণ, তেজঃ আকাশ হুইতে বাছু গ্রহণ 
করিয়। প্রদীপ্ত হয়। অতএব আকাশই তেজের কারণ বলিয়৷ প্রসিদ্ধ আহে । কার্ধ্য 
হইতে কারণের মহত্ব স্বাভাবিক । চন্দ্র, হুর্ধ্য, বিদ্যুৎ. নক্ষত্র. অগ্নি প্রভৃতি তেজের রূপ 
সকল আকাশের অতর্গভ দেখা যায়। যে যাহার অন্তর্গত হয়, সেই পদার্থ অন্তর্গত 
পদার্থ হইতে প্রধান হইয়] থাকে এবং অস্তগ্গৃত পদার্থকে অল্প বলিয়! জানা যাঁয়। 

(৯) কোন ব্যক্তি অপরকে সন্কোধন করিতে গেলে, আকাশখই লহুযোগী হয়, কদাচ 
আকাশ ব্যতিরেকে সম্বোধন শব উৎপন্ন হইতে পারে না, আর আকাশ ঘ্বারাই লেই 
'মাহুত ব্যক্তি আহ্বানের শব শুনিতে পায়। আকাশ ভিম্নু শবের গতি হইতে পারে না 
ল্ুতরাং আকাশ ব্যতিরেকে "আহ্বান বা শ্রবণ কিছুই সম্ভবিত হইতে পারে না। নধো 





রখ 


১ ্ মহাব্যোম? 


ফাক না থাকিলে শবের গতি হয় না অর্ধাৎ আকাশ অভাবে সেস্থানে কোন' পদার্থ 
থাকিলে শব শ্রুত হয় না। আকাশ আছে বলিয়!ই বজ্রের কড় কড়, বিহঙ্গের কাকলী, 
বালকের আধ আধ ধ্বনি ক্রতিগোচর হইয়া থাকে! শ্রবণেন্ত্রির আকতোদ্পন্ন । 

(১০) ইনি একাধারে কর্ত। ও অধিকরণ। কার্ধামাত্রেই কর্তা আছে। মহাব্যোম 
এখন অবকাশ দানরূপ কার্য) নির্বাহ করিতেছে, অবকাশ দানরূপ কাধ্য করাই যখন 
ইহার ম্বভাব, তখন কাজেই ইনি কর্তা । আবার অনন্ত বিশ্বের থাকিবার আঁশ্রয় স্থান 
যখন ইনিই ন্দতরাং ইনি অধিকরণ। 

(১১) ইনি মহাকারুণিক। ইনি তোমাকে থাকিতে স্থান দেন বলিয়৷ তুমি 
থাকিতে পারিতেছ, আকাশে প্রাণিগণ জন্মে, অস্কুরাদি আকাশকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন 
হয়, গর্ভস্থ শিশু আকাশকে অবলম্বন করিয়। জন্মগ্রহণ করে ও বদ্ধিত হয়! এই আকাশ 
অবকাশ দেয় বলিয়াই ভুমি নগর, কানন, বন, উপবন, অট্টালিকা, বিহারোত্ান প্রভৃতি 
প্রস্তত করিয়৷ লগতের এত জৈষ্ঠব সাধনে সমর্থ হইয়াছ। « 

(১২) ব্যোম সর্বন্থ ও লব্বগ। পৃথ্চারী বা বাস্থুবিহথারী ক্ষুত্রতম কীটাণুর অলক্ষ্য 
কুক্ষিতে যে ব্যোম কণিকার প্রত্যক্ষ্য সঞ্চার, উদ্ধতম ব্রক্মলোকেও সেই ব্যোম পর্ণমাণুর 
বিপুল বিলাপ । ব্যোম অনস্ত ও অলীম । উহার দৈর্ঘ্য নাই, প্রস্থ নই, উদ্ধ গ্রস্ত উন্নতি 
নাই, অধঃপ্রসারিত অবন।ত নাই, দিক নাই, বিদিক নাই -আছে কেবল অনত্তমুখী 
বিস্তৃতি । বুদ্ধিউহার পানে তাকাইয়া! বিকল, কল্পনা উহার অবধি না পাইঁয়। অটল. । 
এই হেতুই জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভক্তি লশ্মিলিত ক, এই মহাব্যোমকে বিশ্বযোনির 
পঞ্মানরূপে নির্দেশ করিয়া, নভগ় নম্রমে নমস্কার করিমছে। ব্যোম স্থার্ী উপকরণ্রে 
অক্ষয় ভাগ্ডার। উহ! আপনি আপনার মণিরব্র-বিল সিত বরণীয়(বরভূষণে নিত্য বিভুষিত। 
উহ্বার কোন জঙ্গে কোঁস্ভত, কোন অঙ্গে কহিনগর, কোথাও ব! স্যমস্তক, কোথাও বা 
পদ্পরাগ এবং কোথাও বা ছুর্বাদল-স্তাম মরকত মণি বিভার্সেত। কোন স্থানে শ্বেত 
স্্ধ্য, রঙজতচ্ছটাঁয় দ্িগ্ববলয় উত্তাসিত করিয়া অবিরামগঠিতে আবর্তিত হইতেছে । কোন 
স্থানে ভণ্ড কাঞ্চনপ্রভ প্রদীপ প্রভাকর চারিদিকে শর্ণরশ্মির অনস্থ রেখা বিস্তার করিয়া, 
কিরণ সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিয়। ঘূর্ণিত পথে গতি করিতেছে! কোথাও নীল, কোথাও 
লোহিত এবং কোখাও হুরিতাভ রবি, আপন আপন জগৎ আলোকিত করিয়া নির্দিষ্ট 
গতিবর্ধ্রে মহাবেগে প্রধাবিত হইউতেছে। সুধু ইহাই নহে, প্রত্যেক হুর সঙ্গে 
আবার পারিপার্থিকরূপে অসংখ্য জীবের আধার, আশ্রয় ও লীলাতুমি,_ অগপ্য পৃথিবী 
ব গ্রহনিচয় ঘূর্ণমান। কাহারো কে এক, কাহারো কণ্ঠে ছুই, কাহারে। কণ্ঠে তিন বা 
ততোধিক চন্রামণি বিলম্বিত, এবং কাহারো! গগদেশে চাদে চাদে গাথ। বিচিত্র পারিজাভ 
হার দোছুল্যমান । বোনের জ্তরে স্তয়ে ও পটলে পরলে, কই যে শোভার সম্পদ 
সুটিয়। রহ্িয়ীছে. ক তাহা গণনা করিবে সি 


মহণব্োণম । ১১ 


* (১৩) .কেহ বলেন ইনি আছেন, কেহ বলে নাই। কেহ বলেন ইনি "ভাব? 
কেহ বলেন ইনি 'অভাব। মহ্থা সমস্তা, মহা ধাধা । 
(ক) "ভাব? কারে বলি ? যাহার অন্তিত্ব আছে তাহাই ভাব পদার্থ । 

(খ) অভাব" কারে বলি ? তাব পদার্থের অব্যক্ত কারণে লীনকেই অন্ডাঁব বলিয়া 
মনে করি, কারণ ভাবেরই অভাব হয়, অভাবের অভাব হইতে পারে না; যাহা! আছে 
তাহারই 'নাই' হয়, নাইয়ের 'নাই' হইতে পারে না; অসতের উৎ্পত্তিও সতের নাশ 
অসম্ভব, সহস্র শৃন্ত যোগ করিলে এক হয়না আর এককে সহ্ত্র ভাগ করিলেও শৃন্ত 
হয় না, স্থতরাং ভাব পদার্থেরই অনৃশ্ত কারণে লীন অভাব । ব্যোম ভাষ পদার্থ কিসে? 
ভাববাদীরা বলেন-_-ইনি অবকাশ দিতেছে তাহ তুমি অস্বীকার করিতে পার না, কেননা 
ভুমি একটা মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অক্রেশে চলিয়া যাইতে পার, কেনন। 
তোমাকে যাইবার জন্ত ব্যোম অবকাশ দিতেছে, কিন্তু একটী পাহাড় ভেদ করিয়৷ এক 
প্রান্ত*হইতে অপর প্রান্তে যাতে পার না, কেননা তোর্ীকে অবকাশ দেয় নাই. 
স্দতরাং দেখা যাইতেছে যে “ভাব” তোমাকে মাঠের এক প্রান্ত হইকে অপর প্রানে 
যাইতে দিতেছে সেই ভরের স্মভাব হেতু পর্দতের একপ্রান্থ হইতে অপর প্রান্তে বাইতে 
'পারিতেছ না, স্থৃতরাং সে পদার্থটা 'ভাব'। বিশেষতঃ ইনি যে ভাব পদার্থ তাহ 
নিয়(লখিত গুনের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। -গ৭ গুণিতেই বর্ভে বিশেষ্যকে আশ্রয় 
কহিয়াই গু বা বিশেষণ অবন্তিতি করে, অভাব পদার্থ বিশেষ্য হতে পারে না এবং 
বিশেষণ অভাব পদ্বার্থকে আশ্রয় করে না, স্থৃতরাং ইনি ভাব পদার্থ, ইহ্ান্তে নিয্লিখিত 
গণ,আছে যথা-_বিভূত্ব, অবিনাশিত্ব, নির্বিকার, নিলিগু ইতাঙ্দি। 

অচ্ছেছ্যেহমদাহ্য হম ক্রেগ্যোহ শোষ্য এবচ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণু রচলোহয়ং সনাতন: ॥ 
অচ্ছেছ্য, অদাহ্য ইহ, নাহি ক্লেদ বিশোষণ । 
নিত্য, সর্কামধী, স্থাথু, অচল ও সনাতন । 


স্মভরাং ইনি ভাব পদার্থ আছেন, অন্ত বানাই" নয়। জগতে এমন কিছুই নাই. 
যাহা "নাই, অর্থাৎ সকল বস্ই আছে) যাহা নাই বা ক্মভাব বলিয়া মন্দ করিতেছি 
তাহাই আছে, কেননা! একট! পদার্থ মা থাকিলে ভূমি মনে কর কোথা হইতে, তুমি ধখন 
মনে করিতেছ তখন উহা! ভাব পদার্থ, অভাব পদার্থের অনুমান অসিগ্ধী। আছেবা 
ভাব বস্ততেই “নাই' বা 'অভাব' শব প্রযুজ্য হয়, নাইয়ের উপর নাই বা অভাবের উপর 
অভাব শব প্রয়োগ হয় নাঁ। যখন তুমি নাই বলিয্া মনে ভাবিতেছ,. তখন নাই বলিয়া 
একটা ভাব তেমাপ্ধ মনে প্রকাশ পাইতেছে,, অতএব তুমি নাই বলিয়া! যাহাকে মনে 
ভাবতেছ তাহাই আছে, যাহা নাই বলিয়। আছে তাহাই মহাবেটাম। 


7৫১৪) মহাব্োঁম, মহাকাল? গ্ররুতি পুরুন সকলেই বিভূ. অথচ কেহ কারো 
বাধক নয়। 


১২ -. মহাব্যোষ।? 


(১৫) বিশ্বে বত কিছু পদার্থ আছে সকলই ব্যবহার্য এট জাকাশও ব্যবহার্যা, 
এষ গুনী, যে কৃতী, সে সকল পদ্দার্থকেই ব্যবহারযোগ্য করিয়া নিতে পারে । 
শ্রোত্রাকাশয়োঃ নন্বন্ধ সংবমান্দিব্যং শ্রোত্র্‌। . 
কর্ণ ও আকাশ, এই ছএর পরস্পর যে সন্বদ্ধ আছে, সেই সন্বস্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ 
করিলে দিব্য শব উৎপন্ন হয়, যোগীর! এই নংবম প্রয়োগ দ্বার| দিব্য শব্ধ শুনিতে পান, 
দূরস্থ ও সুক্ম শবাও শুনিতে পান। 


কারাকাশয়োঃ সম্বদ্ধ সংবমান্থঘুতুল সমাপত্েশ্চাকাশ গমনম্‌। 
শরীর ও ক্সাকাশ এই ছএর যে সম্বন্ধ আছে, তথ্প্রতি সংবম প্রয়োগ করির়। যোগী 
*পু অর্থাৎ তুলার স্ঠায় অল্প ভার হুইয়া আকাশে যাতায়া*ঠ করিতে পারে, ইহার বিশদ 
ধেখরণ পাতঞ্জলদশনে দ্রব্য । আর্যোের প্সধ্যাত্ম বিজ্ঞান এই তত্ব আয়ত্ত করিয়া, ইহাকে 
ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন, অনেক অলোকিক কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে 
আনার্ধা জড় বিজ্ঞান ইহাকে কোন বাবহারে আনিতে পারে নাই, তবে তাহার এত দ্চ 
কসের ? 


মহাকাল | 


: ১) কলয়তি নিয়ময়তি সর্বমিতি হি কল: । 
সকলকে কলিত অর্থাৎ নিয়মিত করেন বলয় কাল। 
;+. কালঃ গুণক্ষোভক:। 
মত্ত রজ ও তম এই ত্রিগুণের ক্ষোভক অর্থাৎ যাহার দ্বার! অব্যক্তা প্রকৃতির সাষ্যা- 
বস্ত। ভঙ্গ হয়৷ মহদাদি পরিণাম আরম্ত হয় তাহারি নাম'কাল। যাহা নিখিল পরি- 
পৃষ্ভনের আশ্রয় ও গ্রমাপক তাভাই কাল। পরিদৃণ্তমান সংসার নিয়ত পরিণতিশীল, কালই 
শর্ধগিবধ পরিণামের নিয়ত পূর্ববর্তী অর্থাৎ যাহা! সর্বভূতের স্যষ্ি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ 
ভা ক'ল. সর্বপ্রকার পরিবর্ডনের মূল কাল। 
৩৩) জন্তানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়োমতঃ। 
'পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্াছু পাধিত; ॥ 
ঘঠহ! হই বাজন্ত স্তর জনক এবং জগতের আশ্রয় তাহাই কাল। অল্লাধিকা জ্ঞান 
তহভু কাল, ক্ষণ, দণ্ড, প্রহরারি নামে অভিভিত হয়। . 
(৪) যাহা জোন্ঠত ও কনিষ্ঠত্বাদি ব্যাবহারের অদ্বিতীয় কারণ তাহাই কাল। 
(৭) যা] শরদাদিরূপ আমাদি বৃক্ষের ফল পুষ্প প্রসব শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করে 
বসন্থ“দ্গে তাহাদের ততশর্তিকে পুন: জনুগৃহীত করে তাহাই কাল। 
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৫৬) একখানা বন সিদ্ধুকে রাখ, দশ. বৎসর পরে পিল্ধুকটি খুলিরা দেখ কাপড়খান। 
জীণ হইয়। রহিয়াছে, জীণ করিল কে? যিনি করিলেন তিনিই কাল। 

(৭) অতরী যোনীতে পুংবী রোপিত হইল, দশমাস পরে সম্ভান ভূমি হইল, ভুমি 
বলিতে পার দশ মাল পরে না হইয়া অন্যই কেন নম্তান ভূমি হয় না? না, ভাহ। 
হইবে না, কেন না কাল সেই বীজ্রকে ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, মাংস মজ্জা ইত্যাদিতে 
পরিণত কন্ধিয়! দশ মাসে পূর্ণাবয়ব গঠনানস্তর ভূমিষ্ করিল, এই যে বিশ্দু পরিমাণ বীজ 
পদদার্থকে অপূর্ব মনুষ্যাকারে গঠিত করিল তাহ কাল। 


(৮) যাহা কর্তব্য অবধারণের নিয়ামক তাহা কাল। 
এই কালে ইহা আমার কর্তব্য, এই কালে ইহা আমার মারা যাহা দ্বার! 


এবন্প্রকার অবধারণ হয় তাহা কাল। 
(৯) ত্ৈগুপ্য শুন্য জড় দ্রব্য বিশে কাতা। লত্ব রজ ও তম এই গ্ণভ্রয়শুন্ত যে 


জড় দ্রব্য বিশেষ তাহ! কাল। 
1১০) এলয় নিশা অবসানে দিনি প্রকৃতি পুরুষকে জাগ্রত কারন ও লংযোগ 


করেন তিনি কাল। কাল ইন্দ্রিয় গম্য নয়। কালের লহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বদ্ধ 


, ঘটে, না, কাল অন্থভব*গম্য। 
(১১) বাহ্ জ্ঞানের মূলে আধার এবং নস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান । 


দৈর্ধা, প্রস্থ ও বধ আধারের উপাধি; ভূত, ভবিষ্যত বর্তমান কালের উপাধি। বান. 
বস্তর আকার পরবন্তন দেশকে আশ্রয় করিয়। ঘটিয়া থাকে, যেমন বৃক্গ কতক স্থানকে 

ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, মানন অবস্থার পরিবর্তন কালকে আশ্রয় করিয়। ছটিয়। থাকে, 

যেত্ধন তোমার ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধ কতক সমরকে ব্যাপী! অবস্থিতি করিতেছে, 

আধার ও .কাল ব্যতিরেক কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না, বিষয় সকল আধার ও কালের 

সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ। আধার গুণে বিষয়ের বাহ্‌ প্রকাশ এবং কালগুণে তাহাদের অস্তরে 

আবির্ভব হয়। বুঝা গে মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান। কল্পনা, স্মৃতি ও 

আপ! ইহা মানস বৃত্তি; এই তিনটি বৃত্তি একই পদার্থ এবং একই শক্তিয় পরিণাম,. 
কেবল কালিক বৈলক্ষণা মাত্র প্রভেদ। কল্পন। বর্তমান কাল, স্মৃত্তিতৃত কাল, আশ: 

ভবিষ্যৎ কাল। . 

(ক) বর্তমান কাল কা কল্পনা _বিদ্যমান বন্তর বা অনুপস্থিত পরিচিত ব্যক্তির 
বর্তমান কালে মনে উপস্থিতির জ্ঞানই কল্পনা । কল্পনা বর্তমান কালক। কল্পন। ঘ্বার 
বর্তমান কালের অঙ্গভব সিদ্ধ হয়? | 

(খ) ভুতু কল বা শ্মৃতি_ পর্বান্থতৃঙ অর্থাৎ অতীভ কালে যে বিষয় আমাদিগের 
ইঞ্জিরগোচর হইয়াছিল তাহা পুনর্বার মনে উপস্থিতি হওয়ার জ্ঞানই স্মতি, স্থৃতর!ং 
্মার্ড বিষয়ভুত কালিক। স্মরণের ধারা অভী'ত কালের জ্ঞান, সিদ্ধ হয়। 

(গ) ভবিষ্ু্ড কারী বা আশ! _বর্তৃষান কয়্িত বিষয় ৰা বর্তমান দৃষ্ট বিষয় ওবি- 


১৪ রর ৃঁ মহাকাল॥ 


সতত কালে সেইরূপে উপস্থিত হইবে, ইত্যাকার সম্তাবন্যন্থচক জ্ঞানই আপা নামে 
অভিহিত হইয়। থাকে, "্বতরাং আশা দ্বারা ভবিষ্যত কালের অঙ্ছমান সিদ্ধ হয়।.. 

ইহ দ্বার৷ ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান কালের অস্তিত্ব পায়] গেল। কেহ কেহ বলেন 
বর্ভমানক।ল নাই, কেন নাস, তাহ।র হেতু এই যে কালসদাই চঞ্চল, চলনশীল, 
এক মুহুর্ভও স্থির নাই, অনবরত চলিতেছে, ক্রমাগত যাইতেছে ইহাতে এই প্রকার 
সংশয় হয়, যে পদার্থ আবন্তিত হইতেছে, এক মুছ্র্তও গতির বিরাম নাই, ধাহ। গতির 
উপর রহিয়াছে, তাহার 'বর্ভমান হয় কি প্রকারে? যাহাকে আমরা বর্তমান মুহুর্ত 
বালয়৷ অবধারণ করি, তাহা বর্তমান বলিতে না বলিতে অতীতের কুক্ষিতে লীন হই- 
তেহে; ঘেমুহর্তে দাড়াইয়া যে মুহুর্তকে ভবিষ্যত বলিতেছি তাহাও চক্ষের পলক 
পড়িতে ন। পাড়তে বর্তমানে আনিয়া অতীতে লীন হহুতেছে, কাল এত দ্রুত আবন্তিত 
হুইতেছে যে তাহ! অনুভব করা যান ৭1) সুতরাং বর্তমান কাল অবধারণ করা বায় না। 
এক অখণ্ড নিত্য দণ্ডায়মান কাল সদাই ভূত, সদ্দাই বঙ্জুমান ও সদাই ভবিষ্যত। 
অপরূপ এক পক্ষী, জীবের ন। হয় পক্ষী, বহুরূপী বিহঙম, ক্ষণে ক্ষণে, নাগ! ক্রম, 


ছুই পক্ষ ছুই পক্ষ যার। বিন1 অঙ্গে ধরে অবয়ব ॥ 
জন্মলাভ প্রতি পদে, পায় পদ্দ প্রতি পর্দে, এলো! এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই, 
লোকে বলে পদ নাই তার ॥ এই এই নেই নেই রব 


(১১) কাল বিন্দুরূপী। কাল ছুইভাগে বিভক্ত, এক খণ্ডিত আর এক অখথ্টিত। 
খ৬ত বিন্দু মুহূর্ভাদি, যাহা জ্ঞানের বিষয়ীস্ভুত হয়, যাহা নির্দেশ্য তাহা খগু কাল। যে 
কাল স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ তাহা অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল। 
আ'মর। দেখি নর্ভকী গুহরব্যাপী নৃত্য কারতেছে, পরন্ত তাহ। প্রহর ব্যাপী লভে, 
প্রত্যুত ক্ষণব্যাপী, ক্ষণ পরম্পরায় এক বুদ্ধিগম্য হইয়! প্রহর ভ্রান্তি জন্মায়। 

(১২) কাল খণ্তাবস্থাই প্রকৃতির ষড়ভাব বিকার । কালই প্রকৃ,তকে ষড়ভাবে 
বিকাবত'করিতেছে। প্রকৃতি কালশভ্ি নিমিত্ততা প্রযুক্ত ধড়াদিভাব বিকারে বিকৃতবৎ 

,উপলব্ধ হইয়। থাকে । এক অপরিচ্ছিত্ত্ কাল শক্তি খণ্ডিত হইলেই ষড়ভাব বিকাররূপে 
উপলব্ধ ও অভিহিত হুইয়। থাকে । প্রকৃতির ষড়ভাব বিকার কাল খণ্ডিত বিশেষ বিঞধেষ 


সন্ব৷ ভিন্ন আর কিছুই নয়। | 
(১৩) কাল ঠ্োক্ত! ও ভোগ্য উভয়ই । কাল যখন প্রক্কৃতিকে পরমান্থুরূপে 


বিকাশ করিয়া তাহা ভোগ করেন তখন মুহুর্ত শব্ষে এবং যখন দাকল্যাবস্থা! ভোগ 
করেন ৩খন তিনি পরম মহান্‌ বলিয়। অভিহিত হয়েন। পরমাণুহইতে মহান পথ্যস্ত 
ভোক্ত! একমাত্র কাল স্মুতরাং ইনি সর্ধভোক্তা; আবার ফাল, কালকে কালরূপে ।নমৃত 
কাল ভোগ করিতেছে, স্থুতরাং ভোগ্য। 

(১৪) কাল কার্ধ্য ও কারণ উভই। বড়ভাব বিকারের যাহা পূর্বরদী কাল তাহ! 
কারণ, পরবর্তী কাল ভাব কার্ধ্য, কারণ পূর্বসূহুর্ত, কার্ধয পরমুহর্ত। 


মহাদর্গন | ও ১৫ 


(১৫) কাল আধার; ও মাঁধেয়। কাল নিজেই নিজের আধার, জন্য আধার 
তাহাক্জ নাই। ও 

(১৬) কাল আত্মবশ। আঁষ্বা যাহা! জদেশ করে, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে। 
আমরা যদ্দি একটা গোলাকে ভ্রতবেগে চালনা করি, তবে কোন প্রতিবন্ধক অবিগ্যমানে 
কাল ক্রমাগত তাহাই করিবে । কালেতে নুত্তন কিছুই হয় না, চেতন কর্তৃক যাহা আরব্ধ 
হয়, কালেতে কেবল তাহাই বহমান হয়, নূতন আরভ আত্মা ভিন্ন আর কাহারে! 
কর্তৃক সংঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যাসই কালের অধিকারে স্থান পায়। আত্মা যখন 
আপন কার্ধাভার কালের স্কন্ধে সমর্পণ করে, তখন তাহাতে আক্মার কেবল অধ্যক্ষতা 
মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে শ্বহুম্ভে সেই কার্ধ্য লইয়! পুনর্র্বার বিব্রত হইতে হয় 
না, কালই তাহা! সমাধা করিয়! ফেলে, মনে কর চেতন আত্মা কর্তৃক আমের আটী 
পোতা হুল, চেতন আস্মায় আর কোন কার্ধ্য নাই, আম্ম! এখন কাঁ্ধ্যভার কালের স্কদ্ধে 
চাপ্চাইল, এখন কালই আঁটীকে ক্রমে ক্রমে ছুই ভিন বৎসয্কে বৃক্ষে পরিণত করিয়া পরি- 
'শেষে আত্মাকে ফল ভোগ করাইবে, সুতরাং কাল আম্মণশ। 

(১৭) কালবশ্ প্রকৃতি । প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের অধীন হুইয় 
পরিণত! হয় তাহা শ্বীকার্ধ্য; কেননা, অন্ত আঁমের আটী পুতিলাম, প্রন্কতি তা. 
অনুদই বৃক্ষে পরিণত করিতে পারিবে না, কালবশে ক্রম পরম্পরায় বৃক্ষে পরিণ 
হইবে) বদি প্রকৃতির কর্তৃত্ব থাকিত তাহ! হইলে আজই বৃক্ষে পরিণত হইতে পারিত, 
কালবশ হেতু তাহ পারিল না, স্থৃতরাং প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের মুখা- 
প্রেক্ষ! করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কেননা জ্ঞানশক্তি বিরহিত অচেতন 
প্রকৃতির কাল জ্ঞান থাকা অসম্ভব; কোনকালে ইহা কর্তব্য, কোনকালে ইহা! অকর্ভবা, 
তদবধারণ জ্ঞানশক্জি বিহীনের সাধ্য নয়। যদি তাহা না মানা যায়, তাহ! হইলে বিশ্ব 
জগতের নদাই স্থান্টি হইত,*কদাচ প্রলয়দশ। প্রাপ্ত হইত না, অথবা ইহার চির প্রলয়া- 
বস্থাতেই অবস্থান অবস্তিভাবী হইত, কদাচস্থৃষ্টি হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হয়। | 

€১৮) মহাকাল নিরাকার, নির্বিকার, অবিনাশী। .বিভু, নিতা, অচ্যুত, অব্যয়, 
'্মনাদি, অনস্ভ, অজ, অপ্রমেয়, সাক্ষী, ভ্রষ্টা, নিলিপ্ত, লর্বগ্রালী। আদি, মধ্য, অস্ত রছিত, 
নিত্যজাগ্রত, শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত, সৃষ্টি স্থিতি গ্রলয়ের নহকারী কারণ, ্বয়ভু, স্বগ্রকাশ। 
ইনি কখন জন্মে ন!, মরে না, অথবা উৎপন্ন হুইয়] বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হয় না। ইনি জন্মরহিত 
হাসবৃদ্ধি আদি জুস্ত শৃন্ত, শার্থত (.অপক্ষয় শৃন্ট ) এবং পুরাণ (পরিণাম শূন্য) বড়ৈর্র্যয 
শালী মহামহিম মহের্বর । * 

- (১৯) কাল অচিস্ত্য। কাল যে কত কালের, কাল তা নিজে বলিতে পারে ন!। 
» দিবা নাই, রান নাই, প্রভাত" নাই, মধ্যান্ধ নাই, উধা হাই, সন্ধ্যাকাল নাই প্রভৃতি সময় 


১৬. ,.. মহীদর্খনি 


জপক কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, এরূপ কালবিহ্ীন কালকে, কল্পনায় আনিতে গেলে, 
মন আপন! হইতেই ভ্তত্িত হইয়া আসে । ফলকথা, স্থষটিকর্তার অঙ্টা নিরূপণের গ্ভায়, 
অনাদি কালের আদি অনুসন্ধান জন্য বুদ্ধি বিলোড়ন করা বৃথা । 

(২০) এই দেখ আর্ধা-প্রদীপের বিমল প্রভায় মহাকাল দণ্ডায়মান । শ্রুতির 
উপদেশ _কাল হইতে বিশ্ব জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে , কালেই স্থিতি হইতেছে, আবার 
কালেই লয় হুইবে। কালেই পিদ্ধি হয়, কালেই বৃক্ষ ফল প্রসব করে; কালেই তপ- 
বৃক্ষে তপফল প্রসব করে, কালেই শিশুর বল বৃদ্ধি হয়, কালেই বৃদ্ধদের বল বুদ্ধি হীন 
হয়, কালেই প্রহ্থতি প্রসব করে। কালেই সুর্য তাপ প্রদান করে। অকালে কিছুই 
হয়না । সময় উপস্থিত না হইলে কিছুই সিগ্ধহয় না। সময় উপস্থিত না হইলে 
কেহ বিদ্া বা বুদ্ধিপ্রভাবে অর্থ লাতে সমর্থ হয় না। আবার সনয়ানুসারে মুর্খও অর্থ 
লাতে সমর্থ হয়, অতএব সমস্ত কা্ধ্য কাল সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। লে!কের ছুঃখের 
সময়ে কি বিজ্ঞান, কি মন্ত্র, কি ওধব, ইহাদিগের কোনটাই ফল প্রদানে সমর্থ 
হয় না; আবার অভ্যুদয় কালে সকল উপায়ই যথাবিধি প্রয়োগ করিলে কমে উহ 
তেজন্মান হুইয়] সিদ্ধিপ্রদ হয়; কালসহকারে বাস গ্রচণ্ডবেগে প্রবঃছিত, জলধর সকল 
সলিলভরে অবনত, সরোবর শ্বেতপম্ম ও নীলপদ্ম সমাকীর্ণ এবং বৃক্ষ সকল পুষ্পনিচয়ে 
সুশোভিত হয় । কাঁলপর্য্যায়ে চন্ত্রবিদ্ব ষোড়াশ কলায় পূর্ণ, বিভাবরী কখন নিবিভীন্ধু- 
কারাবৃত, কখন বা বিমল জ্যোৎ্ন্ায় বিভূষিত হয়। কালের সহকারিতা প্রাপ্ত ন৷ 
হুইয়। বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প প্রসবে সমর্থ হয় ন1 এবং নদী নকলও বেগে প্রবাহিত হইতে 
পারে না; হ্তী মুগ প্রভৃতি পশুগণ, পন্নগ ও বিহ্জমগণ অসময়ে কদাচ সংযোগাদি 
নিমিত মত্ত হয় না? এরূপ ভ্রীলোকদের গর্ভ, বসভ্ভাদি খু লমাগম, জীবের জগ্ম নৃত্য, 
বালকের মধুর বাঙ্নিষ্পত্তি, যৌবন সমাগম প্রাপ্তি, যত্র সমারোপিত বীজের অস্কুরোদগ ম, 
নরীচিমালী হুর্য্যের উদয় ও অন্তগমন, শীতরশ্মি চন্্রম! ও উত্যুঙ্গ তরঙ্গমাল] সমাকুল 
সাগরের হ্বাস বৃদ্ধি কালপ্রাপ্ত না৷ হইলে কদাচ হইতে পারে না, যদি কাল প্রতিকূল 
হয়, তাহা হইলে কি কৌলিন্ত, কি ল্শীলতা, কি শক্তি, কি নৈপুন্ত ইস্থার] কেহই কার্ধ্য, 
করিতে সক্ষম হয় না, অকালোৎপন্ন কোন বস্ত নাই। স্থষ্টির পুর্বে যখন জগৎ 
অন্ভীতের অজ্ঞেয়তার রাঙ্জ্য অতিক্রম করিয় বর্তমান পাস্থশালায় 'আ'তিথ্য গ্রহণ 
করিতে পারে নাই. তখন কি ছিল ? কাল ছিলেন 'সেই অনাদি কালই এই পৃথিবী স্থট 
করিয়াছেন। অজ্ঞে়তার বিরাট্‌ কুক্ষিতে নিস্প্রভ ্ধ্যদেব চলিয়। পড়িয়াছিলেন, মহা 
কালই ভীাহাকে তেজ প্রদান করিয়াছেন । নীহারিকা নমুদ্রে কত কোটা কর, কত ক্ৃর্ধ্য 
শোচনীয় দশায় অবস্থিত ছিল, কালের বলেই আবার তাপ বিতরণ করিতে সমর্থ 
হুইয়াছে। শত পুরুষকারও কালশ্রোতে ভাবিয়া যাক়্। কালের করুণায় সাগরতল 
পর্বতের তুজশ্রজে পরিণত হয়, ক্ষুদ্রবীজ বিশাল বৃক্ষে পরিপর্তিত হয়. তক স্থ!নে মরুর ? 
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আবির্ভাব এবং মরুমধ্যে £শ্রাতন্বতীর মনোরম মুত্তি প্রকটিত হইয়] থাকে । কৃষীবল 
প্রাণথণ পরিশ্রমে যথাকালের পুর্বে উপযুক্ত পুরষ্কার প্রাপ্ত হয় না। তপঃসিদ্ধিতেও 
কালের কর্তৃত্ব অ্ুন্ন। ত্রন্বরূপ সাক্ষাৎকার, কালের পারমার্থিক রূপদর্শনও কালের 
প্রসাদে । কালের বশবর্তীভায় জগৎ হৃষ্ট হয়, কালের দ্বারা বদ্ধিত, আব:র কাল- 
মাহাত্মোই বিনষ্ট হয় । কালই ন্থষ্টিকর্ত। ত্রদ্জাকে স্থাষ্টি করিয়াছেন, এবং পোষণ করিতে- 
ছেন, এবং পরিশেষে ঘাড়ে ধরিয়া সংহার দশায় উপনীত করিবেন । কাল প্রজা- 
পতিরও পূর্ববর্তী, কাল শ্বরভূু। কালের কারণ নাই, তিনিই সর্বকারণ, কাল আগ্চত্ত- 
বিহীন ষড়েস্বর্যাযুক্ত ; অন্তশৃন্ত, জর! মরণ পরিহীন, জগৎ প্রভূ, স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিরস্কৃশ 
স্বাধীন, সর্বগ, সকলের আস্মস্বরূপ, জ্ছতরাং মহামহিম মহিমার্ণব মহের্্বর । এই মহাকাল 
সুক্পুও বটে স্থুলও বটে, সাঁকারও বটে নিরাকারও বটে। 

(২১) কাল লোকাস্তকারী। কালের অন্যরূপ ক্রিয়াঝ্মক । সংকলন সাধ্য 
ক্রহ্ধাধীন ; ক্রিয়াত্মক কাল ।* আমাদের কার্ধ্যার্থে হুর্য্য “পরিস্পন্দনার্দি ক্রিয়াবিশেষ 
দ্বার] বিভিন্নাকারে পরিমিত হুইক্সাও, এক মহাকাল অখণ্ড দণ্ডায়মান নিত্য প্রকৃত- 
রূপে প্রকাশিত আহ্ছন। যুগ, কল্প, দ্িনমাঁন বর্ষাদি সেই অবিচ্ছিন্ন কালের কারণ 
মুলক কঙ্গিত মুস্তি মহাকাল সমুদ্রের এক একটী আগন্তক আবর্ত। মহাকালের কোন 
দৃহুরূপ নাই, ইহার ভাগ বিভাগ নাই, দিন নাই, রাতি নাই, আদি নাই, অস্ত নাই, 
বিশ্বব্যাপী সত, কেবল অথগ্ডান্গতবন্থরূপ স্বপ্রকাশ বিরাট .সম্তা। এই অসীম বিশ্বের 
তদাদি তদন্ত কাল কর্তৃক বাণ্ত হইয়া রহিয়াছে । সংসারে এমন কি আছে, যাহা 
কুলের উদরসাৎ্ ন। হয় ? গরূড় যেরূপ সর্পকে, ক'ল তেমনি চ্থরূপ, ন্বৃকর্মী ও সুমেরু- 
ন্ুরসদূশ গৌরবসম্পন্ন পুরুষকেও ভক্ষণ করে। ক্রুর, কৃপণ, ধার্টিক, অধান্মিক, মৃছূ, 
কর্কশ, অধম বা নির্দয়, এমন কেহই নাই কাল যাহাকে গ্রাস না করে, সংহার নিয়ত 
সর্বভক্ষকাল পর্বতকেও গ্নখন গ্রাস কবিয়। থাকে. তখন সামান্ মান্য ভক্ষণ করিয়! 
কি তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? নটগণ যেরূপ বিবিধ মুত্তিতে ক্রীড়া করে, কালও 
হরণ, নাশন, প্রাশন প্রভৃতি নানারপে বিহার করিতেছে । বন্তহস্তী যেমন পাদপ- 
দিগকে, কাল তেমনি সংসারকে সমূলে উন্মলিত করে। রাত্রিরূপ মধুকরী ও দিনরূপ 
মঞ্জরীবিশিষ্ট কল! কাঠাদিরূপ লতা৷ রচনা করিয়াও ধূর্তৃচ্ড়ামণি কালের তৃপ্ডি হয় ন!। 
ক্রুর, লুন্ধ ও ছূর্বর্িসহ, চঞ্চলতাসম্পন্ন এই কাল, কন্দুক দ্বারা ক্রীড়মান বালকের ন্তায় 
চন্্র সুর্যের পুনঃ পুনঃ উদয়াস্ত দ্বার] ক্রীড়া, করে । কলাম, সময়ে প্রজাকুল সংহার 
করিয়। অস্থিমল]য় আপাদ মন্তক তৃষিত-করে । মহাকল্প বৃক্ষ হইতে স্ফর ও অস্মর- 
রূপ ফলপাতনপুর্ববক তক্ষণ করে এবং মাতার ক্রোড় হইতে তদীয়্ প্রপাধিক প্রীতিময় 
পুত্রকে অনায়াসে গ্রহণ করে। 

* শত শত মহাকপ্ন জভীত হইলেন, ইহার অভি বাঁ খদ বোধ হয় না। ক্ষুপ্র বৃহৎ 
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কোন বস্তাই উহার নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ইহার মহিমা অবগত হওয়া সামান্য 
বুদ্ধির সাধ্য নে। ইহা সর্বাপেক্ষা বলশালী, এইরূপে কৃত্তাস্ত ও মৃত্যুস্বরূপ ,রাল 
প্রলয় কালীন নৃত্য হইতে নিবৃত হইয়। পুনরায় ব্রন্ধাগির হট করিয়া, শোক, ছ:খ 
জরাশালিনী স্থপ্টিকনপিনী নাটারশীলার আবিষ্কার করে এবং বালক যেমন পুত্তলিকাদি 
নি্দাণ কর্রিয়া আবার ভগ্ন করে, সেইরূপ চতুর্দশ ভূবন, বিবিধ বনরাদি ও দেশ, 
নানাজাতীয় জনতা ও আচার পরম্পর। রচন! করিয়া পুনর্বার সংহার করে। এই 
কৃতাস্তর্ূপী কাল তরুণ দঘেছেও জরার আবির্ভাব করিয়। প্রাণীদগকে বিনাশ করে। 
শার্ভ ব্যক্তিও ইহার কপালাভে লমথ হয় ন।। ইচ্ছার উদারতারও সীম। নাই । ইহার 
কুপায় আবার আর্ত ত্রাণ পায়। এইকাল পক্ষপাত পরিশৃন্ত হইয়া, সকলকেই 
শমভাবে গ্রহণ করে। সর্ব শাজ্জের সার সিদ্ধান্ত কালই বিশ্বের হর্তা, কর্তা, ভোক্তা, 
ক)লই জগদাধার, স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলাধার মহামায়ী মহের্বর। কালেরই মহাক্রিয়] 
এই মহাবিশ্ব । কালশক্তি রলেই বর্তমান জগৎ ধাবিত.. কালশক্তিবশেই অতীত জগ্রৎ 
অতিক্রান্ত, আবার কালশক্তি বশেই ভবিষ্যৎ জগৎ আভাসরূপে অবস্থিত। জগৎ কালে 
উৎপন্ন, আবার কাল শক্তি চরণে শেষ ইহার আত্মনমপণ। যুগের পৰু যুগ. শতাব্দীর পর 
শতাব্বী এই বিশ্বের কত মস্তক উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সব উন্নতমুণ্ড 
একদিন মহাকালের অঙ্গে শেষ নমাধি লইৰে । কালকে ছাড়িয়! কেহই কিছু করিতে 
পারে না, কালোহি বলবত্বরঃ কালই সর্ব সর্ব ।. কালই বিশ্ব ভাঙিতেছে, গড়িতেছে 
কাঁলের হাত ছাড়িবার উপায় নাই, মুক্তই হও আর বন্ধই হও) মুক্ত হইলে কালগর্ডে 
থাঁকিতে হইবে, বন্ধ হইলেও কাল গর্ভে থাকিতে হইবে । চিরকাল কালগডে বিশ্বকে 
থাকিতে হইবে । 

(২২) কাল নদী নিরন্তর প্রবাহিত হইন্টেছে। ক্ষুদ্র প্রবাহিনী যেমন মহানদীতে 
মিলিত হুইয়] থাকে, মহ্ছানদী আবার সমুপ্রের সহিত সংযুক্ত, হয়, মহানদী যেরূপ ক্ষুঞ্জ 
নদীর যেলনরশত: বিভ্ভীর্ণ। হয়, কদাচ শুফ হয় না, নিরম্তর প্রবাহিত হুয়, সেইরূপ 
ক্ষণমূহর্তাদি ক্ষুঙ্জ এবং দিবস পক্ষা্দি বৃহৎ কালনদী, সেই প্রকার সম্বৎসরকে প্রাণ 
হইয়া থাকে, ক্ষুন্্র বৃহৎ কালখবয়ব সকল পরস্পর মিলিত হুইয়। বিস্তীর্ণ হয়, কখনও 
বিচ্ছিন্ন হয় না। ক্ষণমুহ্র্ভাদি স্বল্প এবং দিবস পক্ষা্দি বৃহৎ কালাবয়ব সকল দ্বার? 
সমারূঢ হওয়]তে সম্বৎসর প্রত্যক্ষগম্য বা অন্থভব গোচর হইয়া থাকে। যুর্তকালের 
অস্তিত্ব গ্রতাক্ষীতূত হয়, কিন্তু অনূর্তকালের প্রত্ক্ষ হয় না। কালরূপী যহাসমুদ্তরের 
বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা পরপার অবগত হুইতে সমর্থ হই নাই। 


কালোদ মহত বর্ধাবর্তেন সম্তম। 
মাসোন্মিণর্ত,বেগেন পক্ষোলপ তথেন চ.॥ 
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নিমেষে[খ্েম ফেণেন অহোরাত্র জলেন.চ। 
কামগ্রাছেণ ঘোরেণ বেদযজ্ঞ গ্লাবেন চ ॥ 
ধর্্মঘীপেন ভূতানাং চার্থকাম জলেন চ। 
ধত বাঞ্সণেক্ষতীরেণ রিহিংস। তরুবাছিন! ॥ 
যুগ হ্রুদৌঘ মধ্যেন ব্রহ্ম প্রায়ভনেন চ। 
ধাত্রা স্ষ্টানি ভূতানি কৃষ্যন্তে যমসদনম ॥ 
এতণ্প্রজ্ঞা ময়ৈর্ধার। নিম্তরস্তি মনীষিণঃ । 
প্লবৈরপ্লব বন্তোছি কিংকরিম্যন্ত্য চেতসঃ ॥ 


জগৎ স্থভাব স্রোতে পতিত হুইয়। সতত্বই* ভাসমান হইতেছে; ক'লন্বরূপ মহাআবর্ত, 

মাসময় তরঙ্গ, খতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উপল, নিমেবাদি ফেণ; অহোরাত্র সলিল, ঘোরতর 
কাঁমগ্রহ, বেদ এবং ফজ্তরূপ প্লব, ধর্থস্বরূপ দ্বীপ, অর্থাতিলাধময় পয়, সত্য বাক্যক্ূপ মোক্ষ- 
তীর অহিংসাব্ধপ তরু ও যুগরূপ ভ্দ সমুদয় আশ্রয় করিয়া, নিরস্তর অপ্রতিহুত বলশালী 
ব্রদ্দোুত কালরূপ মঙগানদী বিশ্ব সংসার প্রবাহ্থিত করত ঈগর স্ষ্ভুতগণকে শমনভবনে 
নীত কতৈছে, উদ্দারচেতা পডিতের! জ্ঞানময় পোতদ্বার। অনায়াসে এই কালনদী উত্তির্ণ 
হুয়া থাকেন; জ্ঞান পোৌতবিহীন লখুচেতা মানবগণ কখনষ্ট উষ্ঠার পার হইতে সমর্থ 
হয় না। 
আবর্ভমান মজরং বিবর্তনং ষঞ্জীভিকং দ্বাদ**রং স্তুপর্ন | 
যন্তেদমান্তোপ'র যাতিশিশ্বং তশকাল চক্র“ নিহিতং গুহীয়াম॥ 

ছয় খতু যাহার নাঁতি, দ্বাদশ মাল যাহার অর অযাবস্তাদি যাহার পর্ব কখনই 
যাহার অন্ত হইবে ন1, যাহা নির্ভর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং এই বিশ্বসংসার যাহার আস্ত" 
দেপে প্রবিষ্ট €য়, যে কালচক্র নিভু 5 গুহাতে নিছিত রহিয়াছে। 
» (৯৩) কালসংখ্যা। কাল পদার্থ ভেছে ভিন্ন ভিন্ন। পদার্থ বেমন ভিন্ন ভিন্স, তাশ্ছাদের 
আয়, স্থিতিকাল ও ভিন্ন ভিন্র, সকলের কাল সমান নয়। জগৎ কারণ ত্রন্ষ স্বীয় মায়।- 
দ্বারা যত সংখ্যায়, যত্তরূপে, যাবৎ পরিমাণে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন কাল ও তত 

খ্যায়, তত্রূপে, ভাবৎ পরিমাণে নিদৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদ্দার্থের জন্ 
ভিন্ন ভিন্ত্র কাল ও আছে, যথ1--. 
,. নরাগজাবিশেষ । শকুন হাজার বানর পাচশ॥ 

নর লোকের বাটি হাজার বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহুর্ত ইত্যাদি। এমন সব প্রাণি 
আছে, যাহাদের, মন্মষোর একপ্রিনের ভিতর, জন্ম-বৃদ্ধি-সস্তান প্রসব ও অপক্ষয় পর্যন্ত 
এশম হঈয়! মায়। াঝার মন্ছুষ্য আঅপেক্ষ! দেবত।রা দণ্খ স্থায়ী ৃ 


২০ | মহাদর্শনি 
দেবার নির্ণয় | 
সত্যের পরিনাম ১৭২৮০ বৎসর, ত্রেত! ১২৯৬০০০, স্বাপর ৮৬৪০০, কলি ৪৩২০৯ 
এই চারি যুগের সমষ্ির ৭২ বাহাওর গুণ যন ও ইন্দ্রের আযুক্ধাল। আবার লোমশ 
বুনির একগাছ রোম পতনে এক ইন্দ্রের পতন, এবপ্প্রকারে লোমশ যুনির সমস্ত রোম 
পতনে তাধার মৃত্যু সুতরাং লোমশ মুনির আমুসংখ্যাই নির্ণয় কর] যায় না ব্রহ্মার এক- 
প্দনে চতুর্দশ মন্ধুর মুক্তি ও চতুর্দশ ইন্রের পতন হয়। ব্রদ্মার এক মাসে ৪২ ইজ্রের, 
জ্বার এক বৎসরের ৫৪০** ইল্তের পতন এবং ব্রজ্মার সমুদয় জীবিত কালে অন্যুন 
৫১**** ইন্দ্রের বিনাশ হয়। ব্রহ্মার দিবসকে কল্প কছে। চতুর্য,গ লহত্রে ব্রহ্মার একদিন, 
-&ঁ প্রকার রাত্রি, ব্রক্মার অহোরাত্র ৮০*০০*,৬৪০০০*০০* আট পদ্ম চৌধট্রি কোটী। 
এবন্প্রকার ব্রক্মার আছু শত বৎসর । সহুল্পোকস্থ প্রাণিদের আদ্ু লহত্র কল্প। জন" 
লোকের আয়ু্ষাল ছুই সহশ্ কল্প । তপোলোকত্থ জীবের মুক্ককাল চারি সহশ্র 
কল্প। সত্যলোকস্থ প্রাণির আয়ুক্ষাল ্রন্জার সমসুল্য অর্থাৎ ইহারা মহাগ্রলয় পর্যন্ত 
জীবিত থাকেন। 
ইন্ের পুরীর নাম বধৈকসারা1, বমের পুরি সংযমনী, বরুনের পুরী স্থখা এবং 
শোমের পুরী বিভাবরী । হু্ধ্য দক্ষিনায়ণে এ সকল পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্রবানের 
:পন্ব শীদ্র গমন করেন 1. এই ভাম্থই ক্রু মুক্তিভটগী যোগিগনের দেবয'ন নামকশ্রেষ্ঠ 
+হুইয়া থাকেন । স্থর্যা যে দ্বিপে বা বর্ষে মধ্যান্ছে বর্ম'ন থাকেন, তখন তাহার 
নে স্থাত্রে খিপাস্তরা দিতে যে নিশার্ধ জন্মে তাহার ও সন্ম্খবন্তি হন। খানে 
নক হয় তাহ!র প্ার্খঘ্ধয়ে উদয় ও অন্ত হুইয়। থাকে । সই উদয় ও মস্ত পরম্পর 
বর্তী অর্থ।ৎ সথধ্যের সমন্থত্রপাত্তে হয়। দিকবিদিক-সমুদরেই এই নিয়ম। যাহার! 
খানে ুর্ধযকে নিশাববানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা স্থধ্যোদ্বয় এবং যেখানে 
'দৃষ্ত হন, সেই তাহার অস্ত বলিয়৷ ক্থত হয়। সর্বদা বর্জনান সৃষেএ উদয় অস্ত নাই, 
বির ঈর্শন ও অদর্শনই উদয় ৪ অস্ত নামে কথিত তয় । 
ইনি মধ্যাঙ্নে ইল্লাদির মধ্যে কাহারো পুরে থাকিয়।, সেই পুর তাহার সম্মুখবর্তী 
»ই পুর ও পার্খস্থ ছুই কোনকে ম্পশ করেন অর্থাৎ স্বরশ্মি বারা আলোকময় করেন 
(বং মধ্যাহ্কালে অগ্লার্দি কোণ ৪ কোণে থাকিয়। কোণ সম্মুখস্থ ছই কোন ও 
হম্ধ্যবত্তী ছুই পুরকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ যখুন ইন্দ্রালয়ে মধ্যহকাল তখন চন্দ্রলোকস্থ 
1গের পক্ষে অস্তময়, ঈশান কোনস্থদিগের ভৃতীয় প্রহর, অগ্রিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর, 
“ক্ষিণম্থদিগের পক্ষে স্থর্ষ্যের উদয় অথাৎ যমপুরে উদয় । এইরূপ যখন মধ্যান্ছে দক্ষিন- 
'দকে অবস্থিতি করেন, তখন ইন্রপুরে অন্ত, অগ্রিকে!ণে ভৃতীয় প্রহর; নৈধত কোণে 
প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়, যখন পশ্চিমে মধ্যাহ হয তিথন "দক্ষিণে প্সন্ত নৈধত 
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কোণে তৃতীয় প্রহর, বাযুকোণে প্রথম প্রহর, চঙ্্রলোকে উদয় । যখন চন্্রলোকে মধ্যাহু 
তখন-পশ্চিমে অস্ত, বাসুকোণে তৃতীয় প্রহর, ইশানকোণে প্রথম প্রহর হয়, ইন্ লোকে 
উদয় । খন আগ্রকোণে মধ্যান্থ তখন ইশানে অন্ত, ইন্দ্রপুরীতে তৃতীয় প্রহর, যমপুে 
প্রথম প্রহর এবং নৈখ তকোণে উদয় । হুর্ধ্য যখন অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন, 
পেই লমর় সংঘমন নামক যমপুরে উদয়, এবং স্খা বা বারুণী পুরীতে উদ্দিত হওয়ার স্যার 
দেখায়। *যে সময়ে বরুণ পুরীতে উদ্দিত হয়, দেই সময়ে বিভা! নামকনকুবের পুরীতে 
অর্ধরাত্র ও মহেন্দ্র পুরীতে হ্ুর্ধগান্ত হয় এবং সেই সময়েই দক্ষিণ পূর্র্বদিক সমুহে 
অপরাহ্ন হইয়া! থাকে । যৎ্কালে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাহ্দ, উত্তর দিকে শেষ 
রাত্রি এবং উত্তর পূর্ব দিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া অভিহিত হয়। ম্মখ। নামক বানী 
পুরীতে মধ্যাহ্ুকাল উপস্থিত হুইলে, বি্ভাবরী, নামক সোম পুর্রীতে সুর্ধ্যের উদয় হয়, 
সে সময়ে অমপাবতীতে অর্দ রাত্রি, সোমপুরী ও বিভাবরীতে মধ্যান্ুকাল এবং যম- 
পুরটুতে লুর্ধ্যান্ত হয়। মহেন্দ্র পুরীতে হৃূর্ধ্য উদ্দিত হইলে, নংখমনী পুরীগতে অর্ধ রাত্র ও 
ররুণ পুরীতে অন্ত কাল। 

যে অয়নে দিবসেন্্র্যের মনদগত্ি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীপ্রগতি হয়, এই হেতু 
দিবা বড় ও রাত্রি ছোট হয়, এবং খন দ্িবাভাগে শীত্্গতি হয় তখন নিশাভাগে মন্দ- 
গতি হয়, এইহেতু দিবা ছোট ও রাত্রি বৃড়হুয়। উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির 
হাঁস হয়, এবং দক্ষিণায়নে দিকসের হ।স ও রাত্রির বৃদ্ধি হয় । সুর্য্য কর্কট রাশিতে অব- 
স্থিত হইলে পক্ষিণায়ণ বলিয়। উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ বলিয়! উক্ত হয় । 
দেবতাদের উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি বলিয়া উক্ত হয় এবং শুক্ুপক্ষ প্রিতৃ- 
লোকের দিন এবং কৃষ্ণপক্ষ রাত্তি বলিয়! কথিত হুয়। 

€২৪) মহাকাল বক্ষে কাল। কালীর ছুয়েরই অবস্থিতি। কাল বক্ষে চিৎশক্তির 
পুরুষ প্রকৃতির, কালী কালচর, শিব শিবার, শ্তাম শ্টামার আসন নির্দিই আছে। 

€২৫) কালের বক্ষে কালা, কালার বক্ষে কালী। বন্ছির দাহিক1 শক্তি যেমন. 
বহি বক্ষেই আপন আপন নির্দেশ করে, তজ্জপ কালের -বক্ষে কালীর আসন নির্দিষ্ট 
আছে। 


€২৬.) মহাকাল রঙ্গভুমির কালামঞ্চে মহাকালীর মহানর্ভনই মঙ্গানিশ্ব । 
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' কালস্তাতি | 


জয় জয় কাল! সীম অক্ষয়, 
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময়; 
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়, 
পরাক্রম তব বিশ্ব করে জয়। 

কত আগণগুল, কত পঞ্চানন, . 

কত চতুণ্মখ, কত নারায়ণ, 

কত কত শশী, কত কত ভানু, 
কতু গ্রহপতি, কতই কৃশান্ু, 
অসংখ্য জগ€, তার! অগণন, 
আসংখত জলধি, ভূধর ক।নন, 

পশু পক্ষী কীট মানব নিচয়, 
তোমার প্রতাপে হুতেছে বিলয়। 
তোমারি প্রতাপে সকলি আবার, 
হতেছে স্থজিত কত শত বার, 
গড়িতে ভাঙ্গিতে--ভঙ্গিতে গড়িতে, 
তব সম বল. কে আছে জগতে £ 
€কে ধরে ক্গমত। তোমার মত €' 
জগত কিরূপ আছিল প্রথমে, ৮ 
এবে ব! কিরূপ তব পরাক্রমে । 
ছিল যেপ্টা কাল নয়ন রঞ্জন, 

কেন আজ তারে দেখিনা তেমন £ 
ছিল যেস্টি কশ'ল হাতি কদাকার, 
কেন আজ নেট্রি শোভার আধার? 
তব ইন্দ্রজালে এইরূপ হয়; 
“চিরদিন ক সমান ন। রয়"ন 
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অনাদি অনস্ত তুমি ওছে কাল, 
নাহি জান কিবা! শৈশব জর1) 
নাহি তব 2েদ সকাল বিকাল, 
সমবলে সদা শাসিছ ধর1। 

যর্দি কোন দিন এ বিশ্ব নংদাঁর, 
গনস্ত আধারে হয় হে লীন; 
ন! থাকে সমীর, দলিল, অনল, 
খতু, মাল, বার, রজনী, দিন; 
অন্ুল অঙেয় অটল হইয়া, 
তখনো যে তুমি থাকিবে বনিম্ন। ) 
সেই মহ! ঘোর প্রলয়-প্লাবনে, 
মনের আনন্দে বেড়াবে ভাদিয়।। 


মহাশব | 


সিটিতে 


(১) শন শর্থেনাদ বাধ্বনি। শ্রোত্ গ্রন্থ গুধ পদার্থ । ইহা স্বাকাঁশ বৃ্ি, 
নিষ্ভা ও অনাদি । অনবয়ব বোধশ্বভাব, চৈতন্ত শ্বরূপ-ক্ফোটাজ্া শর্বার্থময় নির্ি- 
ভগ শবতত্ব নাম গীত বা শরবত হুইয়! থাকেন, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাম্ম 
নারাভিব্ক্ত-নাদ দ্বারা বহিঃপ্রকাশিত অবস্থাই 'শব্ষ' বলয়া অভিহীত হুইয়া থাকে। 

যাস! উচ্চারিত হইলে কোন বস্তর্‌ উপলদ্ধি হয়, কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার 
নাম শব । এই পদ এইই অর্থের বোধক হউক, এই শব হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য, 
এবন্প্রকার অনাদি ঈরবর সন্কেতই, ঈশ্বরেচ্ছাই শব শক্তি । শব্দের সহিত 'অর্ধের' নিতা 
সন্বদ্ব। “অর্থ, শব্ের অর্থ কি? ্ 

ষাহ অর্থিস্ত ব যাচিত হয় তাহাই “অর্থ, অর্থাৎ শব্বের নিকট যাহ! যাচিভ হয়, 
শব্দের নিকট অর্থ ছাড়া আর কিযাজ্ঞ। করা যাইতে পায়ে? অর্থাৎ শক্ষের নিকট 
শব্বের অর্থই যাজ্জ। করা দাইতে পারে, কাজেই শব্ের নিকট যাহা যাচিত বা অর্ধিত 
“হয় তাহাই অর্থ। যাহা প্রকাশ করে তাহ] শব, যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অর্থ, অতএব 


২৪ ৃ .. মহাদিশন। 


শব্বের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্যনন্বদ্ধ। অতএব বলিতে: পারা যায়, শবের সহিত 
অর্থের বাচ্য-বাঁচক, প্রকাগ্ত-প্রকাশক সম্বন্ধ আছে, কাজেই নাম ও নামীতে 'নন্বদ্ধ 
আছে, স্থতরাং নাম ও নামীতে অভেদ। অবিভাগাপন্ন-অপ্রাপ্ত রূপবিভাগ অভিগ্র 
ংহ্ৃতক্রম শব তত্বের সহিত বিভাগপ্রাপ্ত বাক বা শব্ের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের 

নিত্য সম্বন্ধ । 

আত্মাই শব্ধ, আত্মাই অর্থ। ব্রঙ্গই প্রকাশক, ব্রদ্ধই গ্রকান্ত। বাবহারক দৃষ্টিতে 
শব্ধ ও অর্থ, কার্যা-কারণ ব! প্রকান্ঠ প্রকাশক ভাবে উপলদ্ধ হইয়। থাকে । সকল বস্বর 
আত্মাই মাত্র প্রকাশক । আত্ম! ছাড়! সকল বস্তই প্রকাশ্ত। শব্দই প্রকাশক, অর্থই 
প্রকাণ্ত। প্রকাশক যে পদার্থ তাহা আম্ম।; সুতরাং আত্মা ও শব্ধ যখন প্রকাশক 
পদার্থ, তখন আত্ম। ও শব্ধ এক পদার্থ। আত্মা যাহ। প্রকাশ করে তাহা শব্দ, আর 
শব্ব যাহা প্রকাশ করে তাহ! অর্থ। শবসকলের অর্থ বোধ কারণত|-অর্থ.বাধ যোগ্যতা! 
অর্থ জ্ঞাপকশক্তি অনাদি ম্বভাবসিত্ধব শব্বের সহিত অর্থের প্রতিপাদ্য প্রতিপানক, 
গ্াস্থগ্রাহক, বাচ্য-বাচকত প্রকাণ্ত-প্রকাশক সম্বন্ধ মানব বুদ্ধি স্থাপিত নচ্ছে, লৌকিক ব! 
সাঙ্কেতিক নহে, শবের সহিত অর্থের বা নামের সহিত নামীর সন্বদ্ধ আঁজক!ল কার নয়, 
তাহু। অনাদি কালের নিতা নশ্বন্ধ। যেমন "গো" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে শৃঙ্গ লাঙ্গু- 
লাদিঘুক্ত পণুবিশেষ বোধ করে, বাচ্য বাঁচক নশ্বন্ধ প্রকাশ করে, তত্রূপ প্রণব উচ্চারণ 
করিলেও সন্কেতজ্ঞ সাধের হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বররভাব উদ্দিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত 
ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সঙ্কেত বন্ধন কর] হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহ] আজ কাল 
নহে অনাদ্িকালের প্রণবের সহিত ঈর্বরের অনাদিক।লের সম্বন্ধ ! 

(২) শব ছুই প্রকার, ধবন্তান্বক ও বর্ণাত্বক। মুরজ, মুদঙ্গাদি শব্দ ধ্বন্তাত্বক, ক 

ংযোগার্দি শব্ধ বর্ণাতক। ছুই বস্তর আঘাত হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়, আবার 

আত্ম প্রযতে মানব ক হইতে শব্দ নির্গত হয়; পরন্থ উত্তরবিধ শব্দের কার্ধাকারিতা। 
একরূপ নহে । | 

ধন্ঠাত্বক শব্ধ । ধ্বন্তাত্বক শব্ষকে অব্যক্ত শব বলে। শব্ধ মার্রেরই শক্তি এই ধে, 
শব্ব শ্রবণেন্দ্িয়ে সংযুক্ত হইবামাত্র আপনার শ্বরূপাদ্দি প্রকাশ করে, এবং কোন না 
কোন মানসক্রিয়] বা জ্ঞান উৎ্পার্দন করে। যে সকল শব্দ শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি 
মানস বিকারের জনক, অথচ বাহাতে কোনপ্রকার অর্থের সংশ্রৰ থাকে না অর্থাৎ 
যাহ! মানব মনে কোন প্রকার বস্ত ছবি* সংলগ্ন করে না, অথচ শোক হর্যাদি জন্মায় 
তাহা ধ্বন্াত্বক শব্ধ, যথা _মৃদ্গ, মুরজ, বীণা, রাগ রাগিবী ইত্যাদি। . আমাদের নিকট 
পণ শব্দ ও ম্নেচ্ছ শব ধ্বনিবাচক। মনুস্য ক নির্গত শব যদি বুদ্ধিপূর্ববক বা সংস্কার 
পূর্বক উচ্চারিত না হয় তনে সে শব্বও ধ্বনিবাচক বিয়া গণ/ হয মথ।--বাঁলক, রোগী, 
গ/গলের ঞ্য--উ*- গা ইত্যাদি শব্দ । 
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* বর্ণাত্বক শব । হদ্দার বস্তর বর্ণন! হয় তাহার নাম বর্ণ। কঠ লংযোগাদি শব্বকে 
বর্াত্বক শব্ব কহে। এ বর্ণাত্বক শব্কে ব্যক্ত শখ্খ, বাক্য, কথা বা উপদেশ প্রভৃতি বহু 
নামে ব্যবহার কর| হয় । যে শব্ধ মানব কঠ হইতে বুদ্ধিপূর্্বক বিনির্গত হয়, অর্থের 
সহিত যাহার সম্পূর্ণ সংশ্রব থাকে অর্থাৎ যে শবের দ্বারা মানব মনে কোন ন| কোন 
বস্তর আকার আহিত হয়, সেই সকল শব বর্ণ শব বাব্যক্ত শব্ধ নামে পরিচিত । এই 
অসীম মাঁহমান্থিত বর্ণ শব্দের দ্বারা কবিগণ গ্রাম, নগর, সরিৎ, সাগর, পর্বত প্রভৃতি 
বহ্িঃপদার্থও কাম, ক্রোব, লোভ, ভয়, স্থুখ, ছুঃখ ইত্যার্দি মানস ভাবের ছবি বর্ণনাদ্বার। 
অন্যের মনে আছিত করিয়। থাকেন । 

ভশরীরি বাণি।-ধ্বন্ভাত্বক ও বর্ণাত্বক উত্তয়ই আহত শব । আহতের অতীত 
অনাহত ধ্বনি বলিয়া একপ্রকার শব আছে তাহারই নাম অশরীরি বাণি। অশরীরি 
বাণ হৃদাকাশে ঈশ্বর সকাশাৎ হইতে উদ্ভৃত হয়। তপন্ত। দ্বার! চিত্ত মলমার্জিত হইলে 
সন্্বের অতি উৎকর্ধে, বুদ্ধির অতি নৈশ্মল্যে, সাধকের বন ভাগ্যফলে প্রকাশিত হয়। 
ইহা অভ্রাস্ত ও আগ্ত। 

(৩) শব স্বপ্রককাশ।_ প্রদীপ নিজেই নিজের প্রকাশক এবং অন্তেরও প্রকাশক, 
তদ্রপ শব্দ নিজেই নিজের প্রকাশক, অর্থেরও প্রকাশক, এই হেতু শ্বপ্রকাশ। প্রকাশত্বই 
ইহার কার্ধা। শব বিশ্বপ্রকাশক। শব শক্তিবলেই বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে। 

শব্দজ্ঞানং বিন! স্্ব্বোজাড্যেন পরিস্ভুয়তে | 
ইদং অন্ধতমং কৃন্নং যায়তে ভূবনত্রয়ং। 
_.. যদি শব্দাহ্বায়ং জ্যোতি রাশং সারং নদীপ্যতে | 

যদি শন্দ জ্ঞান না থাকিত, শর্ষ জ্যোতি যর্দি সকল সংসারকে প্রকাশ না করিত, 
ভবে ভুবনত্রয় অন্ধ তমসাক্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, জড়বৎ অনুভূত হইত। যেমন 
স্র্োর উদয়ে সর্ব বস্ঝ প্রকাশ হয়, তদ্রপ শব জ্যোতির প্রকাশে সর্ব বস্ত প্রকাশ হয়। 
* শব্ষ শক্তিবলেই ইনি রাজা, ইনি প্রজা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি বোধ শক্তি 
জন্মে। এই শব্দই খক, যজু, সাম, অথর্ব্ব, পঞ্চম বেদ, ইতিহাস পুরাণাদি শ্রাদ্ধ কল্প, 
রাশিগণিত, উৎপত্তি বিজ্ঞান, মহাকীলাদি নিধি শান্তর, নীতি শাস্ত্র, দেব ব্ত্া, বক্ষ বিচ্চা! 
ভৃতবিদ্যা, ধনুর্ধেদ, আম্ুর্বেদ, জ্যোতির্কেদ, গন্ধবর্ববেদ, নক্ষত্র বিস্যা, গাকুড় সর্পবিদ্যা, 
এবং নৃতাগীতাদি কলাশাস্ত্র, শিক্পশাঘ, শব্ঘই সকলকে প্রকাশ করে। ন্বর্গ, পৃথিবী, বাস, 
আকাশ, জল, মনুষ্য, দেবতা, পণ্ড, পক্ষী, ধন, অধর্্, ত্য, মিথ্যা, সাধুং অপাধুং প্রিয়, 
অপ্রিয় এই সমুদয়রেই বোধক কারণ শব । শব্খ না থাকিলে ধশ্মাধন্ম কিছুই জান! 
ফাইতে পারে না। কারণ যদি শব্ধ না থাকে তাহা হইলে, অধ্যাপনা! হইতে পারে না 
এবং শ্রবণা্দি অভাবে ধশ্মাথশ্, সত্য মিথ্যা, প্রিয় অপ্রিয় বোধ জন্মিতে পারে না, শবই 
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এঁ সকল প্রকাশ করে।, কালাদের শব্ষ জ্ঞান অত্ভাবে বোধ শক্তি কম। এইনিমিত্তই 
শব সকলের প্রধান ও প্রকাশক | শব্ধ, শ্বপ্রকাশ ব্রদ্েরও প্রকাশক । ছুতরাং শব 
স্বপ্রকাশ। 

(৪) শব্ষই বিশ্ব।_বাক্‌ বা শব্ধ হইতে বিশ্বত্রদ্ধ ও স্যরি বা উৎপত্তি, শবেই উহ্থার 
স্থিতি এবং শব্বেই উহ! বিলীন হুইয়! থাকে । শবই বিশ্বের নিবন্ধনী বিডি । শব্দ চক্রে 
সকল বিশ্ব ঘুরিতেছে। 

পদ বা শব বোধ্য অর্থের নাম পদ্দার্থ। পদ+অর্থ-পদার্থ। পদ্ধের অর্থাৎ বাক্যের 
অর্থ বারা যাহ! প্রতিপন্ন হয় তাহ পদার্থ। বাক্যের অবিষয়ী পদার্থ অজ্ঞেয়। ষে 
কোন পদার্থ হউক তাহ। শব্দ বোধ্য, এই নিমিত্ত পদার্থের পদার্থ নাম হইয়াছে । “বাচ্য- 
জয়ং অর্থাৎ যাহ] বাক্যের বিষয়ীভৃত তাহাই জ্ঞেয় । যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য, 
জ্ঞানের আকারে আকারিত হইলে যাহা বাকোর আকারে প্রকাশিত হয়, আমরা যাহ 
মনে মনে চিন্তা করিতে পারি ও শব্ের দ্বার ব্যক্ত করিন্ত পারি তৎ্সমুদায়ই পদ$র্থ। 
অভাব একপ্রকার পদার্থ, শ্বপ্ন একপ্রকার পদার্থ, কল্পনা একপ্রকার পদার্থ। এ জগতে 
এমন কোন শব্ধ নাই যাহার কোন অথথ নাই, এমন একটি পদার্থ নাই যাহার বাঁচক 
শব্ধ নাই। বাচক শব্ষ নাই তাহার প্রমাণকি? পদার্থকে ম্সাঘাত করিলে তাহ। 
হইতে যে শব্ব নির্গত হয় তাহাই তাহার বাচক। সেই বাচক শব্ই সংস্কত অনুসারে 
সর্বপ্রকার অর্থের বোধক হয়। শব্ধ ও অর্থ ছুইপ্রকারেই প্ররু'তর পরিণাম নিশ্মিত 
হইয়াছে । বিশ্ব প্রকৃতির পরিণাম স্ুভরাং শব্দ পরিণাম। অবিভ!গাপন্ন বাক বা 
শব্বভত্বই বিভক্ত হইয়া! গে, অশ্ব, মন্ুষ্ু, ক্ষিতি, তেজ ইতাদি ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থ 
রূপে অবস্থান করেন। 

(৫) শব্ব বিশ্বময় ।_বিশ্বের এমন কোন পদ্দার্থ নাই যাহাতে শব্ধ নাই। 

প্রকৃতি শবময়, শব্দ প্রকৃতিময়, সুতরাং শব্দ বিশ্বময় । শব্ব যে বিশ্বময় সর্বব্যাপী 
তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? বিশ্ব পঞ্চবিধ পরমাণু সমষ্টি । পঞ্চবিধ পরমাণুতে শব 
গুণ আছে। পরমাপুতে যে শবগুণ আছে তাহ! কি প্রকারে বুঝ! যায়? কারণ গণাও 
কার্য গুণমারভত্তে ; পরমাণু কারণ, বিশ্ব কার্ধ্য। পদার্থের বিয়োগ ব্যস্টিই পরমাণু, 
পরমাণুর যোগ সমষ্তিই পদার্থ । পদার্থে যখন শব্দ আছে, তৎ্কারণ পরমাণুতেও শব্দ 
আছে। যাহ! কারণে না থাকে তাহা কার্ষেয থাকিতে পারে না; বিশ্বকার্ষে যখন শব 
আছে অর্থাৎ মৃত্তিকায় ঠন্ঠন্‌ শব্দ, জলে, কুলু কুলুঃ অগ্নিতে নে" সে, বান্ুতে গে গে! 
শব আছে, তখন তৎকারণ পরমাধুতেও শব আছে। আবার পরয়াণু কার্ধয শক্তি 
ক্কারণ স্তরাং শক্তিতে শব আছে। |] 

পদার্থের শেষ বিভাজ্য যাহা অর্থাৎ তাহা আর ভাগ হইতে পারে না, ভাগের অতীত 
তাহাই পরমাণু । বিস্বুকারে বলি? যাহার অন্তিতয আছে 'সংশ নাই তাহা খিন্দু 
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অর্থ।ৎ শবা, স্পর্শ, রূপ, রস*গন্ধ শক্তির শেষ বিভাজ্য যাহা, তাহ বিন্দু। রেখা কারে 
বলি? যাহার দৈর্ঘ আছে, বিস্তার নাই। বিন্দু সমষ্টিই রেখা, রেখার শেষ বিভাজ্য 
যাহা স্তাহাই বিশ্দু। অঙ্গ কারে বলি? যাহা! পদার্থের শেষ সীমা, যাহার লয় ক্ষয় নাই, 
বিভাগ নাই তাহাই । এই তিন পদার্থই এক ন্মতরাং তিন পদার্থ হ শব্দমর়, সুতরাং 
বিশ্ব শব্দময়, ম্থতরাং ইদং শবময়ং জগৎ, এই জগৎ শবাময় সুতরাং শব, ব্রহ্ম, বিল্দু, 
পরমাণু এক । অব্যক্ত শক ব্রন্ষ বিশ্ব ব্যাপিয়৷ অবস্থিতি করিতেছেন। সেই নিরাকার 
শব ত্রন্ষের সাকাররূপ বেদ, গীত ইত্যা্গি। 


বিন্দু, পরমাণু, ক্ষণ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ সাধা নয়, কেবল অন্থমান সাপেক্ষ] বিস্দু 
যখন সমষ্টিতৃত হইয়! রেখ] হুয়, পরমাণু যখন সমষ্টিভূত হইয়। পদার্থ হয়, ক্ষণ যখন ক্রম 
পরম্পরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। পল, দণ্ডাদদিতে পরিণত হয়, ভখনই আমর ইহ্াঙ্গিগকে বুদ্ধি 
গোচর করিতে পারগ হই। যদি বল শব্ধ আগস্থক, ছুই বস্তর সংলগ্নে শবের উৎপত্তি 
হইয়াছে) না, তাহা হইতে" পারে না, কেননা, না সতো! বিদ্যতে ভাবে না ভাবে! 
বিষ্চতে সতঃ। অসতের উৎপত্তি ৪ সতের বিনাশ কোন কালেই হয় না, স্তরাং এ 
নাদ আগন্তক নয়। "শব অবাক্তভাবে চিতেও ছিল, অচিতে৪ ছিল, ছুই সংযোগে 
অব্যক্ত লীন শব্ধ ব্যক্ত হইল। 


বিন্দু শিবাত্মকং স্তত্র বীজং শক্ত্যাজ্বকং স্মৃতং | 
তয়োর্যোগে ভবেম্নাদ স্তাভ্যে। জাতস্ত্রি শজয়ঃ। 
নাদে! বিন্দুশ্চ বীজশ্চ সএব ভ্রিবিধে। মতঃ ॥ 


শক্তিমর় পরমেশ্বর জগদাকার ধারণ করিবার সময় বিন্দু, নাদ ও বীজ এই ত্রিধা 
ভিন্ন হয়েন। বিন্দু শিবাত্্যক, বীজ শক্তযাত্মক, নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিৰ শক্তযাত্বক। 
শব্ময় ব্রদ্দের মহামানস্থ শব্ষই জগতের গতি বা অব্যক্তাবস্থা। অমুর্তক্রিয়। কর্তৃ- 
করণাদি কারক দ্বারা বিভক্ত ও কারক শরীরে শরীরিণী হইলে তবে ইন্ট্রিয়গোচর 
হুয়েন। নুধ্যার্দির প্রতিবিস্ব ষে ষে আধাবে পতিত হয়, ততৎ আধারের স্পন্দনশীলত। 
বশত চঞ্চল বলয়! প্রসীত হইয়] থাকে, নাশ্রয় স্ফোটাত্মা। শব তত্বও সেইরূপ নাদের 
হন্ব, দীর্ঘ, প্রত, উদাত্ত অনুদাত্ব, স্বরিত ও জ্ঞাত মধ্য বিলম্িতত্বাদি বৃতি নিবন্ধন 
সবৃত্তিকবৎ প্রতীত হয়েন। 

(৬) শুকঅনন্ত। বিশ্বে পঞ্গার্থের অস্ত নাই, শব্বের ও অন্ত নাই। বিশে 
যত রকম পদার্থ আছে, তত রকম শব আছে। জগৎ কারণ ত্রন্ধ স্বীয় মারা ঘার। যত 
সংখ্যায়, যাবৎ পরিমাণে যতরূ€প বিভক্ত হইয়] বিশ্বরূগ ধারণ করিয়াছেন, পদ বা 
শবের সংখ্যও ঠিক তণত। প্রত্যেক অতিধেয়ের এক একটি অভিধাঁন বা নাম আছে; 
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বিশ্বগৎ্ শব ব্রন্দেরই পরিণাম । অনাদি নিধন শব্দ ত্রহ্মই' জগদাকারে বিবর্তিত 
হইয়া থাকেন। পু 
, (৭) শব্ষের শক্তি ।--কি জড়, কি উদ্ভিদ, কি জীব, সকলেই শব্বার্থের বশে কর্ম 
করিয়া থাকে । তাবৎ ক্রিয়ার মূলই শব্ব। আগে মানসে শব ভাবনা আরম্ত হয়, 
তথ্পরে হস্তাদি ক্রিন্ধায় প্রবৃত হয়। প্রাণবাস্ুর উদ্ধগমন ব্যাপার শব ভাবনা-_শব 
ংস্কার ব্যতীত হয় না। ভাপ, ভড়িৎ, আলোক, চৌন্বকাকর্ষণ, মাধাকর্ষণ, সংহতি 

রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি শব্েরই ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম । ইহার শক্তি অসীম, ক্ষমতা 
আশ্চর্য্য । এই নামন্ধপ জগৎ শব্ের দ্বারা পরিসম্ভৃত, পরিচিত, লাসিত, চালিত, 
শাসিত। তাবৎ্প্রকার সম্পর্দ বিপদের ইনিই মূল। মহা! মহা! সমর মহ] মহ! রখি, 
বড় বড় যোদ্ধা জীবনাহুতি দিতেছে, লক্ষ লক্ষ প্রাণি আহত হইতেছে, পত্বীপতি হারা- 
ইতেছে পিতা পুত্র হারাইতেছে, কেন এমন? এ বিপদের মূল কে? একমাত্র শব্দ। 
কেননা সেনাপতি শব্ধ করিল 'যুদ্ধ কর' অমনি লক্ষ লক্ষ 'প্রণী ছুটিল, জীবন বিসর্জন 
দিল, ইহা শব ভাবনারই কার্য । একক্ন একজনকে কটুক্তি করিল, অমনি সে উত্তে- 
জিত হুইয়! তাহাকে হত্য। করিল, এ অকাগ্ড কাণ্ড শব্দ বশেই ঘটিল। মহারাজ দশরথ 
আজ্ঞা করিলেন বা শব করিলেন “রামচন্দ্র তুমি বনে যাও, রামচন্দ্র অমনি বনে গেলেন, 
চতুর্দশ বর্ষ ক্লেশ পাইলেন। শবের প্রথম ক্ষণে উত্পত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃণ্তীয় 
ক্ষণে লয়; দশরথ মুখ নির্গত শব অনেকক্ষণ লয় হইয় গিয়াছে, কিন্তু নেই শব্খভাবনা 
বাশব্ সংস্কারই মহারাজ কুমারকে চতুদ্দশ বর্ধ পর্য্যন্ত ছুর্গতি ভোগ করাইল। শব্দ 
শিবশে কত কত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে । 

আবার অর্থের মূল ইনি। যতগ্রকাঁর সম্পদ, সৌষ্ঠব, উন্নতি সকলেরই মুল শব্দ 
এই শক্তিবশেই অরণ্য নগরে পরিণত হইতেছে, মরুতৃমে ভ্রিতল হর্ম উত্থিত হইতেছে। 
এই শবশক্তি কত শোকীর শোক, ছৃঃখীর ছুঃখ ভঞ্জন কয়ে, আবার অশোকির শোক, 
সুখীর ছুংখ ঘটায়; এ প্রকার সে প্রকার কত আশ্চর্ধ্য বিচিত্র ঘটন। এই শক্তিবশে 
সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্ব। নাই । এ 

সুরজ, বাঁণা, বংশী আর্ধ্যশব্দ বিজ্ঞানের নিদর্শন । ভৈরবী, বেহাগ, প্রীরাগ শকভ্রীর 
অপূর্ব প্রতিভা । আর্ধ্যজগতে শবশক্ির উপর যত প্রভুত্ব, তত আর কাহারে নাই। 
যে রাগ রাগিনী দ্বার! পণ্ড পক্ষী মোহিত, হিংশ্রক হিংসা বিশ্বৃত, রোগীর রোগ দূরীভূত, 
শোকির শোক বিগত, ছুঃখীর ছুঃখ বিহত, এহেন শব্ব-বিজ্ঞান আর কাক্চার আছ? 
যে শক্তিবলে পতিতপাঁবনী গঙ্গার উত্তব, পাষাণ আগর, শীলাপ্রব, “কর্কশ কঠিন চিত্ত 
কোমল ও নরষ হয়, যে শক্তিবলে নিরাকার সাকার হয়, নিষ্বয় সক্রিয় হয়, অচল সচল 
হয়, তাহা! আর কাহার আছে? আর্য শব্ধ বিজ্ঞান “অপূর্ব, 'অতি মহান, তাহা কে 
বুঝিবে ? শব্ষ শক্তিবলে মহাশক্তি আয়ত করিয়া, ক্যতি, স্থিতি, প্রলয়, সামর্থ ধরণ করিয়া 


মহাদশন । ৃ ২৯ 


ঈর্বশক্তির উপর আধিপত্য র্লরিয়। গিয়াছেন ; আজ তাহা কই ?. সামধ্বনি, গীভাগানে 
তপো'রণ্যে হিং পণ্ড হিংসা ভুলিয়াছে। যে শক্তির শক্তি জানিয়! আর্ষোর] মহাশক্তির 
উপর আধিপত্য করিয়।ছিল, সর্ব্াধিষ্ঠাত্িত্ব জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, যাহার বশে সর্ব বিশ্ব 
চালিত হইত, আজ আর্যোরা তাহা! হারাইয়াছে। পূর্ববে লোকের বাটিতে রাম'য়ণ, 
মহাভারত, গীতা, বিরাটাি পাঠ হইত, আজ তাহা একপ্রকার লোপ হইতে বসিয়াছে। 
বেদ, গীতাপ্প্রভৃতির শব অর্থ বোধ ব্যতিরেকে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়। কত কত মঙ্গল 
সাধিত করে, আহা আজ্জ বিশ্বাসের অতীত হইয়াছে। 

খ্যাপনে নানুতাপেন দানেন তপস। পিবা | 

নিব্যুন্তাতীর্থ গমনাচ্ছ তি স্মৃতি জপেনব! ॥ 


পাপ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার খ্যাপন বা 'অন্থতাপ, দান, তপস্য।, শান্তি, তীর্থ 
গমন, শ্রুতি, স্মৃতি পাঠ ও জপ দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে 

অনাংদ নিধন বেদ হইতে কত পুরাণ, উপপুরাণ বাহির হুইয়! নিত্য নৃতনের গ্তায় 
প্রতিভাত হইতেছে, কৃত নব নব ভাব প্রকটিত করিতেছে, শের চিন্ত প্রভাব আর্ধ্য 
ছাড়া কে বুঝিবে? আর্োর বেদ, পুরাণ, সঙ্গীত প্রভৃতি নিত্য, অবিনাশী, উৎ্পত্তি- 
স্থিতি-প্রলয় বর্জিত । আর্ধ্য শব্দ ছাড়া যত কিছু শব্দ, সব বণাত্বক, তাহাতে পবিত্রতা 
কারী গুণ নাই! আর্ধ্য জিহব! ছাঁড়া, জড় জিহ্বায় এ শব্দ উচ্চারিত হয় না, জড়াচ্ছন্্ 
হৃদয়ে আর্ম্যজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। 

শব্দার্থ প্রত্যয়ানামিত রেত রাধ্যাসাৎ সন্করস্তৎ- 
, . প্রবিভাগ সংযমাৎ সর্ববভূত রুত জ্ঞানম্‌ ॥ 

শবকে যদি শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ে বিভক্ত করা যায় তাহা! হইলে লোকের মনোগত 
ভাব ও পশুপক্ষ্যাদির শব্দ ঘুঝা যায়। আর্য শব্দবিজ্ঞান অপূর্ব । 

(৮) শব্দই তৃতীয় চক্ষু ।_যেমন চক্ষুর দ্বার! বস্তর আকার প্রকার অবগত হুওয়! 
যশয়, বস্ত প্রতাক্ষ হয়, তেমনি শবের দ্বারাও বস্তর আকার প্রকার তাবভঙ্গী জ্ঞাত 
হওয়] যায়, বস্ত্র প্রতাক্ষের সভায় প্রতিভাত হয়। বরং চক্ষু অপেক্ষা বাক্যের শক্তি 
অধিক। চক্ষু নিকটস্থ বস্ত প্রকাশ করে, বাকা দুরস্থ বস্তকেও প্রকাশ করে; মনে কর 
কাশীতে একটা ঘটনা ঘটিতেছে, কাশীর লোক কলিকাতার লোককে সেই ঘটনা চক্ষু 
ঘার! দেখাইতে পারে না, কিন্ত বাক্যের দ্বার! প্রতাক্ষের সভায় দেখাইতে পারে। চক্ষু 
দ্বার! হুখ ছুঃখ্[দ্ি, অস্তঃপদার্থের জঞ|ন হয় ন, কিন্ত বাক্য দ্বারা তাহ হয়। চক্ষুর দ্বারা 
অন্যের অস্তরে বস্তর ভাবভঙ্গী আহিত করা যায় না, কিন্ত বাক্যের দ্বার আহিত করা 
যায় । চক্ষু নিজ অধিষ্ঠাতার অন্ধুগন্ঠ, বাক্য কিন্তু নিজ অধিষ্/তার ন্যায় অন্যেরও অনুগত, 
চক্ষু ঘার! ব্রন্গ পাক্ষার্কার" হয় ন1, শব্দ দ্বারা তাহা! হয়। এইঙ্গন্ত শবরাশি শান্ত 


৩, | সহ1দশ ন"! 


ব্রাঙ্গণের তৃতীয় চচ্ষু বলিয়া অভিহিত হয় । শ্রুতি ও স্মৃতি বর্ণের 'দবনিশ্মিত চক্ষু্ঘয় 1 
ইহার মধ্ো ক্রাতি কিনব স্বতিরূপ এক চক্ষু ন। থাকিলে কাণ এবং শ্রুতি ও স্বতিরূপ উন 
চক্ষু না ধাকিলে অন্ধ বলিয়া কীর্তিত হুন, তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ দঃ দৃত্তমান নেত্রঘর 
না থাকিলেই ত্রাঙ্গণ চচ্ুম্মান হন না, পরস্ত বেদ ও শান্তর ছারা ব্রাহ্মণ চক্ষুত্মীন বলিয়। 
কধিত হন। বাস্কপথ পরিভ্রমণ কালেই আমাদের এই বহিশ্ক্ষু উপকারে আসে, কিন্ত 
অন্তর্মার্ণে ব! ত্রন্ধমার্গে বিচরণ করিতে হইলে, এই বহিশ্চক্ষুদ্বয় কোন উপকারে আসে 
না, সেম্থলে শ্রুতি স্থতি চক্ষুদ্ঘয়ই পথ প্রদর্শক; স্ৃতরাং শ্রুতি স্মতিরূপ চক্ষুত্ব না 
থাকিলে ব্রাক্মণকে প্রাতিপদেই বিড়ম্িত হইতে হয়। জগতে যে কিছু পরোক্ষ ও অপ- 
রোক্ষ বস্ত আছে সে সমস্তই শবের এশ্বধ্য। বাঁকোর দ্বারা নমন্ত পদার্থের উপলব্ধি 
হয়। পূর্বকালে মুন খধির] গুরু সকাশে যাইয়া অ.স্ব সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, 
তাহা এই বাকা প্রসংদেই করিতেন অর্থাৎ বাকারপ ওীপদেশিক জ্ঞানেই ব্রঙ্গ উপলব্ধ 
হইত, ন্ুতরাং শবাই ত্রন্ষদর্শনের দিব্যচচ্ষু ব! তৃতীয় চক্ষু * 5 
(৯) শব্খই কম্ম। _কি বুদ্ধিপূর্বক কর্খ, কি অবুদ্ধিপূর্ববক কণ্ম উভয়ঈ বেদন বা শন 
ছারা নিষ্পা্গিত হইয়া থাকে । শব্দের ভাবনা বিনা পেশী আহুঞ্চিভ ব প্রন'রিত 
হয় না। শব্ধ ভ/বনা ব্যতীত স্নায়ু উত্তেন্ভোত হয় না। শব্ধ বাত্ধিরেকে কেহ কাহাকে 
আহ্বান করিতে পারে না । হস্তাদি অঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আহ্বান কর. শক্র ছঠরা 
আহ্বান করার ভালই প্রকাশ করতেছে; নিশ্চয়ই মানস শবের গ্রানাহ্ হস্তে না 
আসিলে হস্তের পেশা ক্রিয়া করে না। আমরা শব্দ বলিতে যাহা বুঝি তাহা মানস 
শবের মুখা্দ স্থানভেদে বিশে বিশেবভ!বে অভিব্যক্তূপ। তাপের উত্তেঞন, রালায়- 
নিক ক্রিয়া নিমিত্ত উত্তেজন, তাড়িৎ উত্তেজন ক্রিয়৷ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নরূপ শস্ম উত্তে- 
জনেরই ভির ভিন্ন সংক্ঞা । শবভাব নাই, সর্বপ্রকার কর্মের মূল কারণ। পূর্বব সংবেদনের 
ংস্কার মন্তিক্ষে লগ্র হইয়া থাকে; প্রযত্ব অতীভ ও বর্তমান 'সংযেদনের ফল। বিনা 
কারণে বিনা উত্তেজনায় কোন কর্ম হয় না ইচ্ছ'শক্তির ক্রায়ান্ুখ অবস্থা, বিনা কারণে 
বিন। উত্তেজনায় হইতে পারে না। শব ওস্পনন একই পদার্থ। বিনা ম্পন্দনে শক 
উৎপত্তি হয় না, বিনা শবে স্পদন উৎপত্তি হয় না। অণুপরমাণুর ঘভ কিছু কার্ধ্য 
আকর্ষণ বিকর্ষণ সমন্তই ম্পন্দনাত্বাক। যেহেতু স্পন্দাতক সেই হ্বেভু শব্বমূলক। 
যেখানে স্পনান আছে সেইখানেই শব্ধ জাছে, যেখানে শব্দ আছে সেইখানেই ম্পঙ্গন 
আছে। অণু পরমাণুতে সদাসর্ধদা আকর্থণ ও বিপ্রকর্ষণ চলিতেছে, তাহাতে সদাই 
শব্ধ কাধ্য করিতেছে। একটা বস্ততে আর, একটা বন্য পতিত হইলে মে ঘাত প্রতিঘাত 
রূপ ক্রিয়। বা স্পন্দন উতৎ্পর্ হয় তাহার মূলশব । 
(১*) সকলেরই ভাষা,আছে। পশু, পক্ষী, কী'ট, পতঙ্গ, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ, গ্র্ 
নক্ষত্র, তরু, লতা, সকলেরই ভাষা আছে, সকলেই নাদাম্মক, সকলেই শব ব্যবহার 
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্বরে। শব্দ হইতে যখন বিশ্বজগৎ আবিভূতি হইয়াছে, তখন সকলেরই ভাঁষ। আহে, 
এ কথা বিশ্বয়জনক হইবে কেন? জড়বিজ্ঞান ভূত ও ভোঁতিক শক্তির ভাষা বুঝিবার 
চে! করিতেছেন, ইহার! এইজ্ঠ্ঠ ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে 
পারগ হইয়াছেন, তাই ভূত ও তৌতিকশক্তির সহ্ধিত ইহাদের আলাপ হয়. ভূত ও 
ভৌতিকশক্তিকে ইহার যাহা বলেন, উহ্ারা তাহা শ্রবণ করে, তাহার উত্তর প্রদান 
করে। * 

আধ্য খবিগণ, শব্বতববিদ্‌ বেদজ্ঞ ব্রাহ্ষণগণ ব্রিলোকের শব্দ বুঝিতেন এইজগ্য 
তাহারা ভ্রিভুবনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ছন্দে, যে ম্বরে, ষে 
কালে, যে মন্ত্রে, যে দেবতাকে আহ্বান করিলে তাহার শ্রতিগোচর হয়, বেদের কৃপায় 
তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য তাহারা দেবতাগণকে আহ্বান করিতে 
পারিতেন, দেবতাগণও তাহার্দিগকে দেখা দিতেন, উভয়ে উভয়ের ভাব বুঝিতেন এবং 
কথ্থোপকথনও হইত। শব্দ ব ভাষ] ব্যতীতজ্ঞান থ:কিতে পারে না। জ্যোতিষশাঙ্সে, 
তন্ত্রশান্ত্রে পণ্ড পক্ষ্যাদির শব্দ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হইবার উপায় বর্ণিত আছ্ছে। 
আর্য খধিগণ কোন কোন বর্ণের সহিত কোন কোন রা।শর, কোন কোন গ্রন্থের, কোন 
কোন ভূত ৪ ভৌতিকশক্তির ছন্দোগত সাদৃহ্ঠ আছে, ম্পন্দনের সাম্য আছে, তাহ! 
নিণুয় করিয়াছিলেন । 

(১১) শবোৎ্পত্তি।_ন্থত্টির পুর্বে বাক্‌ বা শব অব্যাকৃতাবস্থায় অবিতক্তভাবে 
বিদ্যমান ছিলেন, সমুদ্রধবনিবৎ একাস্মিকা ছিলেন, তখন ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়, বাক্য 
বণ্‌ ইত্যাদি বিভাগ ছিল না। বাক্‌ বা শবের ঈদৃশী অবস্থ। “অব্যাকৃত' নামে অভিহিত 
হয়া থাকে। 

প্রথমত প্রবুতি পুরুষ যোগে 'অ' শব্দ উৎপন্ন হয়, এ শবেের সহিত গতিও তেজ 
সংলগ্র রহিয়াছে । এ উৎপন্ন 'ম' শব অতিদ্রত অন্দাভাবিক গতিদারা চালিত হইতে 
হইতে আভান্তরীন অনন্ুভূষ্ঠ ঘর্ষণ বারা গতির ু!ন হওয়ায় উহা সক্কোচিত হুইয়। 'উ' শবে 
পরিণত হয়, তদনভর এ গতি মহাভূত কর্তৃক বাধিত হওয়ায় 'ম্‌' শব্দ উৎপন্ন হইয়া “ওম্‌, 
শবে পরিণত হয়। বাকা ও প্রাণ মিধুনীতুত। নেই মিথুনীভৃত বাক্য ও প্রাণ শব্ধ 
ব্রহ্মপ্রণবে সংশ্গই আছে। এই প্রণব হইতে নিশ্বজগৎ উত্পত্তি হইয়াছে । 


স্বধান্ে। ব্রহ্গণঃ সাক্ষ্যাঘ্ঠচকঃ পরমাত্মনঃ | 

ম সর্বমন্ত্রোপ নিষদ্ধেদনীজং সনাতনং ॥ 
শুণোতি য ইমং ক্ফোটং স্থণ্ত ভ্রোতেচ শৃন্যদৃক্‌। 
যেন বাধ্যঙ্গ্যতে যস্থ ব্যক্তিরাকাশঃ'আত্মনঃ ॥ 
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ঘাহা দ্বার] বাক্য অ/ভব্যক্ত হয় এবং হৃদাকাশে আম্মা হইতে যাহ প্রকাশিত হয়, 
ভাহাই ক্ফোটকরূপ প্রণব, তাহা ম্বপ্রকাশ পরনাজ্ব। ব্রন্দের সাক্ষাৎ বাচক শব্ধ এবং 
সমুদয় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজন্বরূপ। পিধানাদি দ্বার কর্ণবৃত্ি আচ্ছাদিত 
হইলেও অথবা] ইন্দ্রিয়বর্গের কার্ধ্য নিবৃত্তি হইলে৪ যে অবাধিত জ্ঞান তত্ব এই শ্ফোটরূপ 
অবাক প্রণব শ্রবণ করেন তিনিই পরমাত্ম! । 
যছুপাসনায়। ব্রহ্মণ যোগিনে! মলমাত্বনঃ | 
দ্রব্য ক্রিয়া কার কাখ্যং ধুত্বাযাস্ত্য পুনভ বং ॥ 
অবং যোগির। যাহার উপাসনাকরত:, আত্মার আধ্যাআ্বক, আধিভৌতিক "ও আধি- 
দৈবিক মালিন্ত হইতে মৃক্ত হইয়া অপুনর্ভব মুক্তিলাভ করেন । 
তশ্থযহ। সংস্তয়োবর্ণ। অকারা দ্যাভৃগুদ্বহ। 
ধার্ধ্যন্তে ঘৈ জ্ত্রয়োভাব। গুণাণামার্থরৃন্তয়ত ॥ 
অনন্তর সেই অব্ক্ত স্ফোটকরীপ প্রণনে তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল, সেই বর্ণত্রয় মশ: 
সত্ব, বজ, তম; খক, হজু, সাম? শর্গ, সর্ভ, পাতাল) জাগ্রৎ, স্বপন, নুযুপ্তি গ্রন্ঠতি বৃত্তি 
ধারণ করিলেন এবং অকারাদি ক্ষক'রাস্ত বর্ণরাশি নির্গত হইল। 
যগোর্ণনাভি হৃদয় দুর্ণামুদ্ধতে মুখ! 
আকাশাৎ ঘোঁষবান্‌ প্র।ণোমদসাস্পশ জাপিণ ॥ 
ছন্দেময়োহম়ুতময়ঃ মহক্রণদনীং প্রভুঃ | 
ও'কারাদ্যঞ্জিত স্পশ স্বভোগ্নন্ত স্থভুষিতাং ॥ 
বিচিত্রভামা বিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুন্তরৈহ। 
অনন্ত পারাং বৃহতীং স্থজ্যতাক্ষিপতেম্বয়ং ॥ 
ঘেমন উর্ণানাভি হৃদাকাশ হইতে মুগদ্বার| ভর্ণাতন্ধ প্রকটন৪ উপসংসহার করে, 
তদ্রপ সচ্চিদানন্দময়ের হদাকাশে আছেন যে প্রণব তাহা গশক্তি ঘারা ছন্দময় সর্ব্ব 
জানাদিসম্পন্ন বেদমুর্তি হইয়। আকাশকে মবলম্বন করিয়া হিরণাগর্ভরূপ আধার চক্রে 
আবিভূতাস্তর, বছভাগনিশি্ট অনন্ত পারম্পর্ণ, উদ্ম, অন্তস্থ বর্ণে ভুলিত; লৌকিকাদি 
ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাঁদি উত্তরোত্তরাধিক ছন্দোবিরশি্, বৃহৎ বাকাময় হইয়া, তাহা 
কখনো ত্রন্ষার হুদাকাঁশে প্রকটিত কখনে। অপ্রকটিত হন। 
সমাহিতাত্বনে। ত্রঙ্গণ, ব্রহ্মণঃ পরমেষ্িনঃ | 
হৃদ্যাকাশ।দড়ন্নাদে! বৃকিরোধ|ছিভাব্যতে ॥ 
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লষাধি অবস্থাপন্ন পরমেত্রি ব্রহ্মার হাদাকাশ হইজে, প্রথমতঃ নাদ উৎ্পন্নই হইল, 
স্বাহাই প্রণব, যাহ! আমর! কণুবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়! অস্তরে অনুভব করিয়! থাকি ৮ 


ততোক্ষর সমাম্ম।য়ম সথজদ্ভগবানজঃ 1 
অন্তস্থোন্ম স্বরম্পশ” তুন্বদীর্ধাদি লক্ষণং ॥ 


অনস্তর ভগবান ব্রন্মা! তাহা হইতে অন্তস্থ, উন্ম, সর, স্পর্য, হুন্ব ও দীধাছি লক্ষণ 
অক্ষর সমাহার স্থষ্টি করিলেন, । 
তেনাসৌচতুরো! বেদাং শহ্ুঠিবদনৈবিভুঃ | 
সব্যাহুতি কান্‌ গোন্কার।ং শ্চাতুহোত্র বিষক্ষয়ঃ ॥ 


পরে পুনর্বার তাহ! হইতে চারি বদনদ্বার চাতুহোর কণ্সান্্ঠানের নিমিত্ত ব্যাহৃতি 
ও গ্রণবের সত চারিবেদ উৎপর করিলেন । 


গায়ন্রযঞি গথানুষ্টুব, বৃহতি পঃক্তিরেবচ। 
ত্রিষ্টুৰ্‌ জগত্যতি চ্ছান্দোহাত্যন্ট্যতি জগছিরাট্‌॥ 


"নেই বেদরাশি মধ্যে গায়ত্রী, উষ্চিক্‌, অনুষ্ট,প.. বৃহতী, পংজি, ত্িষ্ট,প জগতী, 
ও অতি বিরাট ইত্যাদি ছন্দ সকল বিদ্যমান আছে। 

বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ বা মনোভাব বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত শব্বপ্রযুক্ত হইয়৷ থাকে। 
আত্মা মন বা বুদ্ধি দ্বারা যাহ! বিষয়ীকৃত করেন, বাকৃ বা শব্ধ দ্বার] তাহাই উক্ত হইয়া 
থাকে । কেহই মনের অবিষঙ্মীকৃত বস্ত বর্ণন| করিতে সমর্থ নহেন। আম্মা বুদ্ধি দ্বার! 
গৃহীত অর্থ সমূহকে প্রকাশিত করিবার জন্ত মনকে নিমুন্ত করেন, মন কায়াগ্নিকে তৎ- 
কর্ভার অর্পণ করেন, কায়াঁয়ি মরুৎকে নোদিত করে, কাক্/গি নোদিত মকুৎ বহরে 
বৈখরী শব্দভাবাপন্ন মনোভাব প্রকটীত হয়। 

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি থাকে, বিনা ঘর্ষণে তাহ। অভিবাক্তি হয় না এবং তাহার অস্তিত্ব 
বুদ্ধি গোচর হয় না, কিন্তু ঘর্যিত হইলেই অগ্থি অভিজ্ৰলিত হয়, তখন ইহা স্বরূপ ও পর- 
রূপের প্রকাশক হইয়া থাকে । বুদ্ধিস্থ শব্দ সংঙ্কার যাবৎ অব্যাকৃত অবস্থায় বর্তমান 
থাকে, তাঁৰৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙগগম হয় না' তাবৎ ইহা অসঙ্বেদ্যভাবেই অব- 
স্থান করে। বুদ্ধিস্থ শব্-স্থবানকরণাদি' ঘার। অন্ধগৃহীত হইয়! যখন বিবর্তিত হয়, তখনই 
ইহ! অরশিস্ত জগ্নিধ্বরূপ ম্বপর প্রকাশক হইয়া! থাকে । বুদ্ধিস্থ শব্দভাবন] বা শবসংক্কারই 
জ্ঞানের কারণ । বুদ্ধি তব্বের সংকীর্ণভাবশতঃ বিনা উপদেশে সকল শবের অর্থ জানিতে 
পারি ন।, অরণিস্থ জ্যোতির স্তায় আমাদের জ্ঞান আবৃত হৃইয়। থাকে । অরণি গর্ভস্থ 
বিদ্যমান জ্যোতিকে “যমন ঘর্ষণাদি দ্বারা অভিথ্যক্ত করিতে হয়. সেরূপ আম:দেরও 


৩৪ '. মহাদশন।" 


উপদেশ শ্রবণাদি ছ্বার1- বুদ্ধিন্ন শব্ধ সংস্কারকে প্রবোধিত "করিতে হয়। উপদেশ ৬ 
ওপদেশিক জ্ঞানের অস্ত নাম যথাক্রমে শব্দ ও শবজ্ঞান। উপদেশ, শব, শান্তর, বেদ, 
এসকল তুল্যার্ঘ। 

(১২) বর্ণোপত্তি।_ শব্দ বলিতে আমর] সাধারণতঃ যাহা বুঝিয্া থাকি, তাহা 
মনোভাবের হক বাগাত্মাতে অবস্থিত, আস্তর জ্ঞানের প্রব্যজ্তাবস্থা। এই হুক্ষম বাগা- 
আ্মাতে অবস্থিত আস্তর জ্ঞানের প্রকাশক শব্ধ কি প্রকারে পরিব্যক্ত হয়? ব্ণ দ্বার! ব্যক্ত 
হয়। বর্ণকি প্রকারে উৎ্পন্ভি হয়? আত্ম! বুদ্ধি ঘার] অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয় পূর্বক 
মনকে তাহা বলিবার জন্--প্রকটিত করিধার নিশিন্ত প্রেরণ করেন; মনকায়ান্তব্তী 
অগ্নিকে এবং অগ্নি বাস্ুকে প্রেরণ করিয়। থাকে । বাম্ু এরূপে প্রেরিত হইয়! উদীর্ঁ 
উন্ধগভ ও মুদ্ধদেশে অভিহিত হইয়।, মুখ বিবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর, কাল, স্থান ও অন্থ্‌- 
গ্রদ্দানাদি ভেদান্গসারে আ, ই, ক, ধ ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়। থাকেন । একমাত্র 
“অ' ই মূলবর্ণ, এ বর্ণ নকল বর্ণেই রহিয়াছে, “অ' বর্ণ ছাড়িলে কোন বর্ণেরই বর্ণ থাকে না। 
একমাত্র “অ' বর্ণই স্থান কালাদ্দিভেদে আ, ই,ক,খ ইতাদি রূপধারণ করে যেমন 
এম্রাজ একটী যন্ত্র আছে, তাহাকে ছড়ি দিয়: টানিলে যে স্বাভাবিক শব্দ নির্গত হয় 
তাহাই 'অ' ; সেই শ্বাভাঁবিক "অ' শব্ধ স্থান ক'লাদি ভেদে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বিবিধ 
শব্ধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই বিণ্বধ শংকর মধো স্বাভাবিক 'অ' বর্ণ রহিয়াছে তই গীঙয 
বলিয়াছে]অক্ষরাণামকারোহশ্মি, বর্ণের মধ 'অকার' সর্ববাম্ময়ত্ব হেতু শ্রেষ্ঠ, ইহা আমা- 
রই, বিভুত্তি, অকাররূপে আ,ম সর্ববর্ণ & সব্বপিশ্ব ব্যাপিয়। বৃহিয়াছি, তথাচ শ্রুতি;- 
অকারোবৈ সর্বাবাকৃনৈষা স্পর্শোম্মভিরববযাজামানাবহ্বী নানারূপাভবতীতি স্তয়ত ইতি 
শ্রৈষ্্যং ৷ ম্বর, কাল, স্থান, প্রযদ্র ও অগ্গপ্রদ্দান এই পাঁচটা বর্ণবিশেষের হেতু | উদান্ত, 
অন্দাত ও ম্বরিততেদে শ্বর ত্রিবিধ । আয়াম অর্থাৎ গাত্রের দৈর্ঘ, দাকুণ্য অর্থাৎ শ্বরের 
কঠিনতা, অগুতা অর্থাৎ গলবিবরের সংবৃততা এই তিনঠী উদাত্ত । অম্বব সর্গ অর্থাৎ 
গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দব অর্থাৎ শ্বরে ন্গিগ্ধতা, স্থুলতা অর্থাৎ গলবিবরের উরুত! এই 
তিনটী অন্ধদ্দাত্ত। বর্ণ সকলের যে তুম্ব, দীর্ঘ ও প্রত এই ত্রিবিধ তেদ, তাহা কালরুত। 
কণ্ঠা্ধি উচ্চারণ স্থানের ভেদ নিবন্ধন বর্ণ সকলের মধ্যে যে ভেদ হইয়া! থাকে তাহাকেই 
স্থানত ভেদ বলা যায়। বাহা ও আভ্যন্তর ভেদে প্রযত্ব ্িবিধ। এই দ্বিবিধ গ্রযত্তের 
মধ্যে পৃষ্ট, ঈবৎ পৃ, বিবৃত ও সংবৃত, ইহারা আভ্যন্তর প্রযত্ব ; এবং বিবার, লংবার, 
শ্বাস, নাদ, ঘোব, অঘোষ, অন্ন প্রাণ, মহাশ্রাণ, উদ্াত, অনুপাত ও শ্বরিত ইহার] বাহ্- 
প্রযত্র। অনুপ্রদান, সংসর্গ, স্থান, করণবিন্তাস এবং পরিমাণ অর্থাৎ 'মাত্রাকাল এই 
পাচা কারণ দ্বারা বর্ণবিশেষের উৎপত্তি হয়। 

খব বা বাককে বেদে পরা, পশ্ত্তী, মধ্যমা ও বৈথরী এই চারি ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন, ভুরিয় বাক বা শর্খ অব্যক্ত, এ অব্যক্ত বাক যখন ব্যক্ত হন; তখন পরা. 


মহাদরশশন। ৩৫ 


পত্তান্তি, মধ্যম] ও বৈখরী নাফ+ধারন করেন, পরা পল্তন্তি ও মধামা ' অন্মদাদির অগোচর, 

ইহা! যোগী গম্য, বৈখরী নাদই অক্মদাদির বোধ্য। একনাদাত্মিক! ৰাক্‌ মূলাধার হইতে 
উদ্লিত। হুইয়] 'পর। এই নামে অভিহ্নিতা হন, নাদের স্থক্্রতা বশত: ছুর্ণিরূপনীয় বলিয়া 
হৃদয় গামিনী সেই পরা বাক্‌ 'পন্তান্তি এই নামে উক্ত। হন, যোগীগণের প্রষ্টবা, ভাই 
পশ্তন্তি নাম হইয়াছে, হৃদয়াখ্য মধ্যদেশে উদীয়মান তিনিই বুদ্ধিগত বিবঙ্ষ] অর্থাৎ 
বলিবার ইচ্ছা! প্রাণ হইলে 'মধ্যমা' এই লংজ্ঞায় সক্তিত হইয়া থাকেন এবং বক্তে 
অবস্থান পূর্বক ক, তালু ও ওঠ প্রভৃতি স্থানের ব্যাপার ছারী যখন বহির্গমন করেন, 
তখন, 'বৈখবী' এই আখ্য। প্রাপ্ত হয়েন। 

প্রথম পরাখ্য নাদ-__ইহা প্রাণময় আধার চক্রে অবস্থিত । 

দ্বিতীয় পশ্ন্তি ইহা মনোময় অর্থাৎ প্রাণে মিথুনিভূত বাক্য যখন মনে মনে স্মরণ 
করা হয় তখন ইহা মনোময়, ইহার আধার মণিপুর বা নাভি। মুলাধার “হইতে মাদ 
উত্থিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়! মণিপুরে £উদয় হয়। 

তৃতীয় মধ্যমাধ্য- ইহা বুদ্ধিময়, বুদ্ধিতেই ই! প্রকাশ পায় অর্থাৎ মনেতে যে নাদ 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহ] বিচার পূর্ব্বক ব্যক্ত করিবে এই হেতু বুদ্ধিময়, যে পরাখানাদ 
শ্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়া মণিপুরে উদয়ান্তর পশ্তন্তি নাম ধারণ করিয্বাছিল, তাহাই হৃদয়ে 
অনাচুত চক্রে আনিয়৷ মধ্যম! নাম ধারণ করিল, আনুুল দ্িয়৷ কান বন্ধ করিলে এই নাদ 
শুনা যায়। 

চতুর্থ বৈখরী_-যাহা বাক্ত হয় তাহাই বৈখরী এ হ্বদয়স্থ মধামা বাক যখন বিশুদ্ধ 
চক্রবা ক ভেদানস্তর বাগিন্ত্রিয় আশ্রয় করিয়! বহির্গত হয় তখনি বৈখরী নাম ধারণ 
করে। 


ময়োপ বৃংহিতং ভুন্গা ব্রক্ষণ।নস্ত শক্তিনা। 
ভূতেষু ঘোষ রূপেণ বিসেষ,পেব লক্ষতে | 
মুলাধারে অনন্ত শ/ভরূপ ভূমাব্রদ্দে: অধিষ্ঠিত আছে যে শব, যাহা সর্বূতে স্থাক্ 
নাদরপে অবস্থিতি করে, তাহা অতি হুক দশিরা মুণালে উর্ণাতন্তরন্যায় লক্ষ করেন। 
যখানলঃ খেহনিল বন্ধু রুদ্রাবলেন দারুণ্যভি মথ্যমানঃ | 
অণুঃ প্রজাতো! হবিষা সমেধতে তেব মে ব্যক্তি রিয়ং হিবাণি ॥ 
যেমন দ্রারুগর্তীকাশে অব্যক্ত অগ্নি আছে, সেই কাষ্ঠ মথিত হইলে প্রথমত অগ্নির 
কিধিৎৎ অভিব্যক্তি হয়, কিন্ত তখনো দৃষ্টিগোচর হয় না, আরো! অধিক মথিত হইলে বান্থ 


সহকারে প্রথমত হস্ম বিশ্ ,লিকিরূপে উদ্ভূত হইয়। স্বৃত প্রাপ্তি পূর্বক অতিশয় বর্ধিত হয় 
" তখনই দৃষ্টিগোচর হয়, বাঁণিও সেইরূপ । 


৩৬ । মহাঁদশ ন.। 


সএ ষ জীবোনিবর প্রসূতি প্রাণেন ঘে।মেণ গুহাং প্রবিষটঃ। 
মনোময়ং সূক্ষমূপেত্য রুপং মাত্রা স্বরোবণণ ইতি স্থবিষঃ ॥ 

_ সএষজীব আকাশাখ্য অপরোক্ষ শব্দ ব্রদ্ষে বায় সহকারে মূলাধারে প্রবিষ্ট হইয়া 
কিঞ্চত অভিব্যক্তি হইল, মুলাধার হইতে উত্থিত হইয়া শ্বাধিষ্ঠান মণিপুর তেদ করিয়] 
অনাহতে আনিল, এখন পর্যন্ত অবোধ থাকিল, মূলাধার হইতে ক্রমে অল্প অল্প ব্যক্ত 
হইতে হইতে মনোময় সুক্ম রূপ প্রাপ্ত হইয়া কট ভেদ করিয়! মুখবিবরে হন্থাদি মাত্রা 
উদাতাি শ্বর ও অকারাদি বর্ণভাবে স্থুলরূপে নান। প্রকার শবরূপ ধারণ করিয়। 
বাগিক্ড্রিয় দ্বারা খন অভিব্যক্ত হইল তখনই অস্যপাদির জ্ঞান গোঁচর হইল, যেমন অগ্নি 
সখা বাস্ু বায়ুর সাহার্ষ্যে অগ্নি প্রজ্রলিত হুয়, তকদ্রূপ বাক্‌ সখা বায়ু, বাঁয়ুকে আশ্রয় করিয়। 
বাক্য নির্গত হয়, নাদের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়, 
উৎপত্তি হইলেই লয় আছে. নাদের লয় কোথায়? নার মূলাধার হইতে উখিত হইয়] 
ভূরীয় স্থান ব্রন্মধাম সহশ্রারে র্থাৎ মন্তকে যাইয়া লীন হয়। ও 


মহানাদ বা মহারাম 


রাস-রস. শব করা+অ)শবধ নাদ। খেগোক্ত নাদের সপ্তম বেণু নাদই বংশীধ্বমি। 
এই বংশীভে সদাই প্রণবধবনি হইতেছে । সাধকের বেণুনাদ উখিত্ব হইলে তিনি এউ 
অবস্থা প্রাপ্ত হন যথ! _গৃঢ় বিজ্ঞান অর্থাং অজ্ঞাত বিষয় সকল জানিতে পারেন, ভীরু 
ভয় শৃন্ হয়, হিংআক হিংসা রহিত হয়, ছুঃখ থাকে না প্রভাত নদানন্দে মগ্ন থাকেন, 
কন্দপর্বিকার থা: না, এই নাদে মন প্রাণ মাতোয়ার। হয়, আ.ম্মঙ্।র! হয়, বাহ্ৃজ্ঞান 
থাকে না তাই নিবিনন্ধন খসিয়া পড়ে, চুল আলুলাফিত হয়, সুধা ভদগা রহিত হয়; 
জীবিত নিরপেক্ষ শরীরে মমত। রভিত' মোহ অপগত হয়, খৈরাগ্য জন্মে, বৈরাগ্য হেতু 
জ্রী পুত্রাদি সংশার ভাল লগে ন", সমার্ধে অবস্থা তুল্য হইয়া পড়ে । এই বেণুনাদ 
সাধকের পরব্রদ্মের সহিত মিশিবার জন্য নিরস্তর- উৎম্থক রাখে, সাধক কোঁন বাঁধা 
বিপত্তি মানে না, বসস্তকাল আমাদের কাছে যেরূপ মধুর, নাতি শীত নাতি খ্ীন্ম, বংশী- 
রবে সাধকের অস্তর৪ বসন্তের ন্যায় প্রক্ুল্পত| ধারণ করে; বপস্তকালে দ্িপ্রহুরে দারূণ 
জ্বাল! বোধ হয়, কিন্ত এ রবে জাল! নাই, “প্রভাত শীতলতা আছে, বেদে ইছ! নিরাকার, 
হ্বদ্দয়ে অনাহতে নিরাকার চিৎ্বংশীধর নিরাকার নাদে নিরাকার 'জীবকে আকৰণ 
করিতেছেন । | 

মহারাসে ইনি সকার ।' বৈষ্ণব কবির! নিরাকারের মাকাররূপ হুদ্‌ প্রত্যক্ষ করিয়া, 
বাহার অপুর্ব সাকার চিত্র মহারাস রূপে অক্কিত করিয়াছেন। 


মহাদ্গন। র রর 


- বেদ্দোক্ত নিরাকার চিৎকে সাকার কৃষ্ণরূপে, হৃদয় বৃন্দাবন, সগ্ুম নাদকে সপ্তরন্ক,া- 
ত্বক কংশীধ্বনিও জীবকে রাধিকাঁরূপে উক্ত করিয়াছেন। কবিরা এ বংশীধ্বনির গুণ, 
অনির্ব্ঘচনীয় প্রভাব, অপুর্ব ভাবে অতি মধুরে বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহা ভাবিলে পুলকে 
আত্মহার] হইতে হয় যথা-_বৃন্দাবনে বেণুধরের বংশীদবনি হঈল। 

রুদ্ধন্ন হ্বুভৃত শ্চমৎ কৃতি পরং কুর্ববন্‌ মুহুস্তশ্বরং । 
ধ্যানাদন্ত রয়ন্‌ সনন্দ মুখান্‌ বিশ্বেরয়ন্‌ বেধসং | 
ওঁৎস্থক্য! বূলিভিরবলিং চটুলয়ন ভা গিন্দ্র ম1 ঘুর্ণয়ন্‌। 
ভিন্দম্ন গু কটাহ ভিত্তি মভিতে। বভ্রাম বংশীধ্বনি ॥ 
বাশিরব উঠিল গগণে। 
বিপিন বিনোদ কেলি, ন্ুমধুর পদ্দাবলী, 


* ফিরিছে ভুবন মাঝে পবন বাহনে । 
মোহন ম্বরলিরব গগনে গগনে ॥ 


কি স্ৃতান মুরলি নিন্ধণ । 
রোধিল মেঘে রগতি, মোহিল গন্ধবর্ব তথি, 
ধান চ্যুত সনকাদি নিদ্ব খষিগণ । 
ক্সাআ্ার'ম কর্ণারাম মুরলি নিকণ ।। 
ব্রহ্ষাণ্ডের উদ্ধ:দশে ব্রন্মর তবন। 
ঠ কমল আ।সনে বসি, পান করি গ্ধারাশি, 
রোমাঞ্চিত কলেবর কমল আসন। 
কি সুধা! উগারে বাশি জুঁড়ায় শ্রবণ।। 
পশিল সে বাশিরব পাতাল নিবাসে, 
মাতাঁয়ে বলির প্রাণ, পশিল সে বাঁশি গান, 
| অনন্ত দিগস্ত ব্যাপী অনস্ত আকাশে । 
মোহিলা অন্ুস্ভদেব মুরলি বিলাসে | 
চিরমাকাজ্খিত র!সলীলা দর্শনেচ্ছ, দেবতাগণ আক|শ বিমান অবস্থিতি করিতে 
লাগলেন, অপূর্ব। শ্ুন্দরী ব্রজগোপীকাগণ বেণুররে 'আকৃ্ট হইয়। সংসার ত্যাগ করিয়। 
রাসমগুলে উপস্থিত ৷ পূর্বে ঝলিয়াছি বেণুনাদে হিংস্রক হিংসা ভুলে, ভয়াতুরও নিভিক 
হয় এখামে গোপীর। অরণ্যের সর্প বাত্রাদির ভয় রহিত হইয়া সংসারের কোন বাধা না 
যানিয়। উর্ধমুখে ছুটিল, হিংত্রকও হিংসা ভূলিল, এই নাদের এই গুণ। চেতগের উপর 
ইহার সাধিপতা যথেষ্টই, আছে, এমন কি স্থাবর জঙ্গমের উপর ইহার মাধুরী ক 
তাহা কনি দেখাইনেছেন-- 


৩৮ ও মহাদশরন,। 


জাত স্তম্ততয়! পয়াংসি সরিতাং কারিণ্যমাপেদিরে। 
গ্রাবানোদ্র বভাব সম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দবং | 
স্থির্্যং বেপথুনা জহু মুুরগাদ জাঢ্যাদ্‌ গতিং জঙ্গম1| 
বংশীঃ চুম্বতি হস্ত যামুনতটা ক্রীড়া কুটুন্বে হরে । 


কি মধুর কি মধুর মোহন মুরলিরে, কি মোহন মুবলীর রব। * 
স্থাবর জঙ্গম রাজি, আপন ম্বভাব ত্যজি, ভাবাস্তর ধরিয়াছে সব ।। 
বহ্েনা যমুনা! আর কুল কুল রবেরে, স্থির হয়ে গুনিছে মুরলী। 

পাষাণ গলিয়! কত, কোমল হয়েছেরে নাচিতেছে তরুলতাবলী ॥ 
নিরব কাননখানি, পাখী নাহি ডাকেরে, ডালে ডালে শুনিছে নীরবে । 
পশুগণ বিচরণ ভুলিয়! গিয়াছেরে, উদ্দমুখে রহিয়াছে সবে || 

অথির যমুনা উজান বহই, মীন ভাসি মুখ চায় । 

পাষাণ দরবিত, তরুয়] পুলকিত, বাছুরি স্তন না পিয়ায়॥ 


ধেনুগণ উর্ধযুখ বেণুগ!ন শুনে মুখে, 
মুখের কবল আছে মুখে। 
স্তনে ঝরে ক্ষীর বার, বাহ্থন্দুর্ভি নাহি আর, 


কৃষ্ণানন নেহারিছে স্তখে।। 
কৃষ্ণের মোহন মুরুলি রবে মুগ্ধ হইয়া দেবগণ ভাবে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্ধা 
কংসপৃষ্ঠে লুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, মহাদেব সাহুচরে নৃত্য করিতে লাগিলেন, নঃরদ 
অনন্দোস্থৃত হইয়া বা" বাজাইয়। গান করিতে লাগিলেন । 


মূরলীর আলাপনে পবন রহিয়া মৌনে, 
যমুনা বহই উদ্লান। পু 

নন চলে রবির রথ, বাজি না দেখয়ে পথ, 
দর বয়ে দারুণ পাবাণ ।। 

গুনিয়া মুরলীধবনি ধ্যান্‌ ছ'ড়ে যত মুনি, 
জপ তপকিছু নাহি ভায়। 

ভূণ মুখে ধেনু যত উদ্ধ মুখে হেরত, 


বাছছুরে ছুগ্ধ নাহ খায়।। 


আছা | মধুরে সকলি মধুর, স্থন্দরে সকলি ন্থন্দর, সকল মাধূর্ষেযর, সকল সৌন্দর্যের 
সীমা এই কৃষ্ণ, সেই ভ্রীকুষ্ণের মোহন বেণু যাহার শক্তি শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি জীরাধার 
উপরেও শক্তিপ্রকাশ করে*সেই মোহন বেণুর মোহন রবের এব্নপ শক্তিবিকাশ বিচিত্র 
নহে। ভুবনমোহনের সকলি ভুবনমোহন, তাহার রূপে ভুবন মুগ্ধ, গুণে ভুবন মুগ্ধ 


মহছাদর্শন। ৩৯ 


বেশে ভূবন দুগ্ধ, লীলায় ভূবন,সুগ্ধ, তাহার সর্বচিত্তাকর্ষিণী মুরলী রবে ভূবন ষুগ্ধ হইবে 
তাহার-আর বিচিত্রতা কি? এ মধুর মুরলীর মাধুরী বর্ণনে আমার শক্তি কই ? ভূবন 
ভরিয়া যে মাধুরী লহুরী প্রবাহিত, কোলাহল বন্ধশ্রবণে তাহা! পশিল কই? 
| মোহন মুরূলী স্বরে, জগৎ মোহিত করে, 

ধায় ধেনু উদ্ধমুখে বারি যমুনার । 

উজান বাহিত ফুল্প তরু সহকার ॥ 

নে মধুর রব পশে শরবণে যাহার । 

নে জানে সংসারে সেই কুষ্ণ প্রেমসার ॥ 

অভ্ঞানে মোহিত যারা, পাপ চক্ষে হেরে তারা. 

পরদার। বলি দোষ দেয় গোপীকার। 

পরম। প্রন্কৃতি ভিন্ন কি ভাব রাধার ॥ 

জড় স্তব্ধৎপ্রাণি মুগ্ধ যে মধুর তানে | ' 


গোশীক] ভাসে কি তাহে সংসারের টানে ? 
তাই পুত্র স্বামী তা্জি, মধুর মাধবে ভি, 


প্রেমশিক্ষ। দেয় জীবে জগৎ কল্যাণে । 

কে শুনে সেবাশী রব সংসার তুফানে ॥ 

যে নাদ ব্রজ্মসকলেরি হর্ধ ভায়। 

কিন্তু যোগী বিনে অন্তে শুনিতে না পায় ॥ ক 


আগত বাক্য । 


বাকা ছুইভাগে বিভক্ত-মিথা। বাকা ও সত্যবাক্য। 

সতা বাকোর আর এক নাম 'আগ্ বাকা'। বাক্য মাত্রেই সত্য বা ষথার্খ জ্ঞানের 
জনক নহে, তাহাও ভ্রমে।চ্চ'রিত, প্রতারণেচ্ছায় উচ্চারিত হইতে দেখা যায়, অতএব 
কিরূপ বাকা প্রমাণ বা সত্য জ্ঞানের জনক তাহা বিশেষর্পে বিবেচ্য । কোন বাকা 
সতা কোন বাক্য মিথ) তাহা! বোধগম্য সহঞ্জ নহে, সহজ না হইলেও তাহার লক্ষণ 
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যদি কোন উপযুক্ত লোক শব্দবিজ্ঞান প্রতাক্গ ও আয়ত্ত করিতে ইচ্ছ। করে, তাহাকে আগ্নন্ত করিয় 
দেওয়। যায়। কে উপযুক্ত? ব্রাহ্মণ হওয়। চাই, বয়সও কম হওয়া চাই, অজ্ঞতঃ বত্রিশের ভিতর এবং লীধনা- 
এভাবে পাতঞ্জলোক্ত বিদ্ব অতিনব্রম করিয়ে, সেই উপযুক্ত। 
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নির্দিষ্ট জাছে তাহ! আগ শখ ব! আগ্তবাক্য। আতগ্ত শব্যোন্ব জ্ঞান সভা, তাহ একে” 
বারে নির্দোষ, প্রত্যক্ষ অনুমান গ্রভৃত্ি সকল প্রমাণই ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আগত বাক্য 
ভ্রান্ত হইতে পারে লা,, প্রত্যুত উহা! অভ্রান্ত । অত্রান্ত জানের অসীম অনাদি অনন্ত ও এক- 
মাত্র আকর জাপ্ত বাক্য, উহার হাস নাই বৃদ্ধি নাই, উন্নতি নাই অবনতি নাই, লয় নাই, 
ক্ষয় নাই, মহ্াপ্রলয়েও যাহ। প্রবাহ রূপে নিতা, অনাদি কাল হইতে অনন্ত কালশ্রোতে 
যাহা একই. রূপ ছিল, আছে ও থাঁকিবে,যাহ! ভূলোক, ছ্যলোক, দ্েবলোকের ধ্বংশকাঁলেও 
গেদীপ্যমান, যাহা সর্বকালের অতিত, সর্ধকালে উপস্থিত, কালের ধ্বংসে স্থল ও ুক্া 
উভয়েরই সংহারে যাহার সত্বা সমভাবে বিচ্যমান, অভ্রাস্ত জ্ঞানের সেই একমাত্র আধার 
'আপ্ত বাক্য, জ্ঞানের ইহাই প্রকৃত প্রমাণ, পরিমাপক এবং পন্থা, জ্ঞান মাত্রই ইহা! হইতে 
উদ্ভূত, যাহা ইহাকে অতিক্রম করিতে চায়, ইহার বিরোধি হয়, ইহার বিপরিত পথে বিন্দু 
মাত্রও চলে, তাহা জ্ঞান নহে অজ্ঞান, নিশ্চয় নয় ভূল, তাহ! অত্রাস্ত নয় ভ্রান্ত, প্রমাণ নহ্ছে 
প্রত্যুত প্রমাদ্ । এখন জিঙ্ঞাসা করিতে পার বাকোর আগ্ততা কি? কা'রে আগ্ত বাক্য 
বলি? আগ্ততা বাক্যের কি পুরুষের? আপ্ততা বাক্যের বটে পুরুষেরও বটে। 
আগ্ত-্বিশ্বস্ত, লত্য। ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিগ্পা, করণাপাটবরুপ পোষ চতুষ্টয় রহিত যাহ] 
তাহাই আগ্ত। যে পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্সা অর্থাৎ পর প্রতারণেচ্ছা, করণাপাটব 
অর্থ।ৎ ইন্দ্িয়গণের অশক্তি বা বাক্য যন্ত্রের অনপ্পুর্ণত। নাই, এতদ পুরুষই 'আগ্' পদ্দের 
অভিধেয়,তাদৃশ পুরুষ যাহা বলেন, উপদেশ করেন, তাহা প্রমাণ ভাহ। সতা, তাহা অত্রান্ত, 
করণাপটব অর্থাৎ ইন্ট্রিয়গণের অশক্তি যথা কর্ণের বধিরত।, জিহ্বায় জড়তা, ত্বগের কুষ্ঠতা, 
চক্ষুর অন্ধতা, নানিকার গন্ধহীনতা, বাক্যে মূকৰ. হস্তের কুণিত, পাদের পঙ্গত্ব, পায়ুর 
বুদাবর্ত, উপস্থের ক্লীবতা, মনের উত্মত্ততা, এই দব ইন্দ্িয়ের অশক্তি এবং অষ্টাদশ বুদ্ধি 
বধের কোন একটা বধ যাহার থাকিবে সে আগ্ত পুরুষ হইতে পারিবে না। বাক্যের 
আগুতা যখা _আকাঙ্খ!, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎ্পধ্য ৫্য আগ্ত পুরুষের বাক্যে ইহ। 
আছে তাহাই আগু বাকা, যে বাক্যে এই চাঁরিটি নাই তাহ! আপ্ত পুরুষের বাক্য বন 
ও অনাপ্ত বাকা হুইবে। 

জমাকাজ্ফা__ বৃক্ষ একটা শব করা গেল, তৎসঙ্গে একট! আকাঙ্ছা রহিল, মরা কি 
বাচা, ফলা কি অফলা। 

আশক্তি-যে সকল শব উচ্চারণ করিয়! একট! বাক্য বচন] করিবে, সম্বন্ধ অনুসারে 
মেই সকলকে বিনা বিলম্বে ও পরুপর,উচ্চারণ করার নাম আশক্তি, এই আ'শক্তি অর্থ 
বোধের প্রধান কারণ। শব্ধ সকল 'আশক্তি ক্রমে উচ্চারিত না হুইলে অর্থ গ্রকাশ হয় না, 
যথা আজ বলিলাম রাম কাল বলিব গেছে, তাহা! হইলে হইবে না; যে লময়ে রাম 
বলিলাম, পরমূর্ভেই গেছে বলিতে. হুইবে.। 
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এই জী বন্ধা ইছাই যোগ্য বক; ইহার জননী বন্ধা। ইহ! অধ্ধোগ্য বাকা, কেন ন। পুত্র 
থাকা সবে বন্ধযাদ্ব পরস্পর বিরুদ্ধ । | 
. ভাৎপর্ধ্য বক্তার অভিপ্রায় বা মনোগত ভাব বিশেষকে তৎপর্ধ্য বলে, হ্ভাৎপর্যয 
শব জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ, তাৎপর্ধ্য ঘুক্ত বাক্য প্রকৃষ্ট পরিমাপক, ঘে বাক্যের ভ্ভাৎপর্থয 
নাই সে বাক্য আকাত্মা, আশক্তি ও যোগ্যতা অস্থ্সারে উচ্চারিত হইলেও অগ্রষাণ, 
ইহার জননী বন্ধ্যা” এই বাক্য যদি তাৎপর্য্য যুক্ত হয় তবে এইবাক্যই উৎকর্ষ বাক্য, ইছার 
জননী বন্ধ্যা! এই বাক্যে বঙ্গি এই অর্থ প্রকাশ হয় যে ইহার জননীর পুত্র হওয়াপেক্ষা ন! 
হওয়া ভাল ছিল, কেন না পুত্র হইতে কোন ন্থখ হইল ন৷ প্রত্যুত তুঃখই জন্তিল, লেই 
খানে এই বাক্য শোভনীয়, সমুদয় কথার সার সপ্কঙ্লীন এই যে,ষে বাক্য আকাক্ষা, 
আশক্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য এই চারি প্রকার সম্বন্স্থত্রে আবদ্ধ, সেই বাক্যই আগ্ত 
বাক্য অন্ত প্রকার আন্ত বাক্য নাই। পু 
শ্চক্ষুরাদির সভার আপ্ত বাকও যথার্থ জ্ঞানের জনক। এমন জপ্ত পুরুষ কেহ আছে 
কি যাহাতে পূর্ববন্থিথিত দোষ সমস্ত নাই? সাংখ্য ও বেদীস্ত বলেন এক আপ্ত পুরুষ 
ঈশ্বর আর এক আপ্তন্পুকুষ যোগী । পঞ্চম শ্রুতি বলেন আর এক আগ্তপুরুষ ভীন্ম। 
ঈশ্বর নিত্যাপ্ত, যোগী নৈষিত্তিকাণ্ত অর্থাৎ নিষিত্তীধীন বা কোন হেতু হইতে 
্াঞ্তা উৎপন্ন অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা) সমাধি বা শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যালন হইতে যে 
আগ্তত। উৎ্পন্্ তাহাকে নৈমিভাপ্ত বলে। 
আগ্ত বাকারাশী 'বেদ' । বেদ বাকা প্রমাণ। দর্শন বলেন চক্ষু যেমন শ্বতঃ প্রমাণ, 
বে্তও সেইরূপ স্বতঃ প্রমাণ । চক্ষুঃ প্রমাণ কিনা, ঠিক দেখিল কিনা, সংশয় হয় .না। 
যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান__তাহ। যেমন পরীক্ষা করনা, সেইরূপ আগুবাক্য প্রন্থৃত জ্ঞানও 
পরীক্ষা] করিবে ন!। 
বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতি পর্যাবেক্ষণ ও মনন করিতে 
করিতে মনুষ্য যথাকালে গিয়৷ শব্রাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে, শবে অর্থ 
প্রত্তযায়ক বৃযুৎ্পত্তি সামর্থ আছে তাহ] জানিতে পারে । শিশুকাল হইতেবাক্য শ্রবণ ও 
ব্যবছার দর্শন করিতে করিতে কালে বহুজ্ঞান সঞ্চিত হয়। আমরা যে জ্ঞানবৃদ্ধ হইবার 
আশ! করি, তাহাও উপদেশ ও আগ্তবাকা প্রসাদাৎ। যদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্তমান থাকে, 
একমাত্র বাণ্্যবহারের অভাব হয়, তাহা হইলে মানব পণ্ড অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জ্ঞানী হইয়া 
পরে। ফ়ঙ্দি কোন লোক কাহাকে কিছু নাবলে ও কোন লোক কাহার নিকট কিছু 
না গুনে তাহা হইলে চক্ষ থাকিতে৪ অন্ধ, ইন্্রিয় থাকিতেও নিরিক্রিয়। অধিক কি, 
বাক্য ব্যবহার না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞানই সঞ্চিত, সমুৎপর ও পরিষ্ত হইভ 
না। বাকৃ শক্তি ও তজ্জাত ভাষা" না থাকাতেই পগুজাত্তি অজ্ঞানান্ধ। সম্ভঃপ্রহুত 
'বালককে যদি জনশৃন্ত অন্ধপো' রাখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার কিূপ জ্ঞানসঞ্ার হয় 
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তাহা একবার ভাবিলেই বুঝা ষ!য়, যদি এককালে সকল মন্জম্যাই বাগিন্দ্রিয় বিহীন হয়, 
তাহা হইলে এ সংসারের দশা কি হয়, তাহা অল্প ভাবনাতেই বুঝ। ষায়। 

- ব্রন্মজ্ঞান লাভ আপ্তোপদেশেরই কার্ধ্য । বাক্য কি লৌকিক, কি অলৌকিক, কি 
তাত্বিক, কি অতাত্বিক, সমুদয় পদ্দার্থেরই প্রকাশক | সমুদয় পদার্থেরই ব্যবহারোপযোগী 
নাম আছে। মানুষ আদি হ্ৃত্টি সময় হইতে এ পর্য্যস্ত সেই নকল নাম শুনিয়া শুনিয়। 
শিখিতেছে। মান্ধব আপনার শিক্ষা ও জভিজ্ঞত! উক্ত প্রণালীতে অন্ত এক মন্থব্যে 
সঞ্চারিত করে এবং সে মন্ুস্ক সেই প্রপালীতে অন্তেতে সঞ্চালীত করে। এই সব 
কারণে লোকের মনে স্বভাবতই এই চিন্তা উদ্দিত হয় যে প্রথম মনুষ্য কাহার নিকট 
বাকৃশক্তি পাইল, কাহার নিকট” সঙ্কেত বাঁধ শব্ধ শুনিয়াছিল, অবশেষে স্থির করেণ, 
বাকৃশক্তি ও সঙ্কেত বাধ। শব্দ, যাহার অন্ত নাম ভাষা, তাহ। অ.দি শরীরি ব্রহ্মার আত্মায় 
আপনা আপনি আবিভ্ত হইয়াছিল, সেই স্বতঃ প্রাহুভত বা আকাশবাণির স্তায় 
জাবিতূতি শবরাশী মন্ুস্ত ভাষার মূল, সেই অনাদি নিধন অনস্ত শব্দরাশিই আর্ষের এবদ 
সেই সকল বেদ শব্য দেশ ভেঙে ও মানবীয় বাক যন্ত্রের গঠনাদি তেদে বিকৃত হইয়া 
নানা আকারে পরিণত হইয়াছে । যতই ভাষ! থাকুক সকলের দূলই বেদ। 

কৃষ্টি যদি অনাদি হয়, মনুষ্তের যদি আদি নাথাকে, তাহা হইলে বেদ ও অনাদি 
হুইবেক। আমাদের বুদ্ধি ষড়দর্শনের নিকট খগ্যোৎ বিশেষ, সেই ষড়দর্শন যাহার লিকট 
মাথানত করিয়াছেন, সে বস্ত যে শ্রেষ্ট তাহ। কেনা স্বীকার করিবে? যাহার অর্থ বুঝি 
আর ন] বুঝি, যাহার শব্দ উচ্চারণ করিলে শরীর মন পবিত্র হয়, এঁহিক পারত্রিক মঙ্গল 
হয়, সেই আপগ্ত শব্রাঁশি বেদ যে অতি মহান তাহার আব সন্দেহ কি? বেদ আরধ্যাশ্রিত 
অধ্ধ্য বেদাশ্রিত বেদ শব আধ্য শব্দ, বেদ জ্ঞান আধ্য জ্ঞান, যাহা আখ্য শব নয় তাহ] 
পশুশক, যাহ। আর্য জ্ঞ/ন নয় তাহা পশু জ্ঞান। 
শব্দ ব্রন্ধ হছুর্ব্বোধং প্রাণোন্দ্রয় মন্নাময়ং। 
অনন্ত পারং গম্ভীরং ছুর্ববিগাহ্হং সমুদ্েবৎ || 
প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় রূপ, অথচ ছুর্গেয়, দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছেগ্য শব ব্রহ্ম অথাৎ 
যাহা অক্ষর রাশি বিশিষ্ট, পুক্তকরূপী নহে, এতাদৃশ বেদ গম্ভীর সমুদ্রের গায় অতি 
হুর্বিগাহ ৷ স্মুপতিউস্ত পদ সমুদয় যাহার অঙ্গ, সন্ধি যাহ'র পর্ব, শ্বর ও বঞ্জন যাহার 
ভূমণ, সেই দিবা অক্ষর ব্রহ্ষকে নমন্মার। 
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€১ আগ্যাশক্তি মূল! প্রকৃতি হইতে যে রাঁজসিক ধার মহতন্ ভেদ করিয়া 
প্রবাহের ন্ায় অহংকার তত্ব ও ুস্্র তৃত নকলের মধ্য দিয়! ধাবিত হইয়া স্থুল ভূত 
পরধযস্ত প্লাবিত করিয়াছে, স্থল শরীরে “প্রাণ” বলিতে আমর] তাহাকেই বুঝি । শ্বাস 
প্রন্থাস যাহার কার্ষ; ভাহাই প্রাণ শব্দের বাচা। 

(২) প্রাণের রূপ যথা _বিজ্ঞানের অবিষয় অথচ সন্দেহের বিষয় নয়, তাহাই 
প্রাণের রূপ। ৬ 

(৩) প্রাণের এক উপাধি হিরণ্যগর্ড, হিরম্ময় কোষে অধিষ্।ন হেতু হিরণ্যগভ নাম 
হইগ্রাছে। | 

(৪) প্রাণের এক নাম “উকথ বা ক", যেহেতু প্রাণই সমস্ত ইল্রিয়কে উত্াপিত 
করে। 

(৫) প্রানের এক নাম্‌ “যু” যে হেতু প্রাণ থাকিলেই সর্বভূত্তের সহিত যোগ হয় । 

*(৬) প্রাণের এক নাম “সাম”, যে হেতু সংযোগ ও সাম্য করণ হেতু সাম নাম 
হইয়াছে। 

(*) প্রাণের এক নাম "ঘাঙ্গিরস', যেহেতু প্রাণই অঙ্গের রল আর্থাৎ যে অঙ্গ 
হুহ্ততে প্রাণ বিষুক্ত হয় সেই অঙ্গই শু হয় এই হেতু প্রাণ যে শরীরের ও ইল্লিয়ের 
আত্মা ইহাও সিদ্ধ হইল, আত্ব। ন1! থাকিলেই মরণ ও শরীরের শোষণ হর, প্রাণ ন1 
থাকিলেও তাহাই হুয়। 

(৮) যে প্রকার প্রদীপাঁলোকে গৃহ ও ঘট।দির পরিমানান্থনারে সক্কোচ ও বিকাশ 
লাভ করে, সেই প্রকার প্রাণ ও শরীর মাত্র পরিমিত হয়। 

* (৯) প্রাণ আপোময় অর্থাৎ আর কিছু না খাইয়া খালি জল খাইয়া থাকিলেও 
প্রাণে বেঁচে থাকা যায়। 

(১০) ত্বক, স্পশেনব্দ্রিয় প্রাণ এবং সত্বাপ্রধান । 

(১১) প্রাণ নর্বব্যাপী ও সর্বগত, যে হেতু রাজসিকবৃত্তি সর্ব্ব বিশ্বব্যাপী । 

(১২) প্রাণ ও বাকা মিথুনিভূত ! সেই নিথুনীভূত প্রাণ ও বাক্য শব ব্র্ম-ঞ্রণবে 
সংস্যই আছে ।, স্বর ও অকারাদি বণ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয় । 

(১৩) প্রাণ উদয় অস্তনীল। আদিত্য যেশন উদয় অন্তনীল, জন্ম মৃত্যু্বারা প্রাণের 
উদয় অস্ত অন্গমান করিয়! -নওয়াঁহয়। জন্মেতে প্রাণের উদয়, মৃত্যুতে প্রাণের অস্ত 
হয়, কিন্ত ধ্বংস হয় না।* 


৪8 | মহাদশন। 


(১৪) অনেক শ্াণাত্মবাদী আত্মাকেই গাণ বলে। তাহার হেতু এইদেখাযায় 
যে, যাহার প্রাণ আছে তাহারই জাত্ব/। আছে, যাহার জাত্বা আছে তাহারই প্রাণ 
আছে, এমন কোন প্রাণী দেখা যায় না, যাহার আত্ম নাই, এমন কোন আত্মাবান 
দেখা ম্বায় না যাহার প্রাণ নাই। 

(১৫) শ্রতিতে প্রাপকে পরমাত্মা পরব্রন্জরপে বর্ণিত আছে, যে হেতু স্থাবর 
জঙ্গমাত্বক ভূত সকল প্রাণেই প্রতিঠিত আছে । অরাইব রথ নাতো প্রাণে সর্ব প্রতি- 
চীতম্‌, রথচক্রের নাভিতে অর সমূহের সভায় সকলই প্রাণে গুতিষ্ঠিত রহিয়াছে । প্রাণৌ- 
ক্ষ যঃ সর্বভুতৈবিভাতি, ধিনি সমুদয় ভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন তিনিই 
প্রাপ স্বরূপ । যদ্দিদং কিঞ্চজগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃক্তম্‌। এই সমস্ত যাহ! কিছু 
জগৎ, সেই প্রাণন্বরূপ ব্রন্দেই চালিত হইতেছে এবং তাহা হইতেই নিন্তত হইতেছে । 

(১৬) প্রাকে কেহ কেহ ইন্রিয়ের র অংশ হইতে উদ্ভুত বলির থাকেন। 
ইন্জ্রিয়ের রজ অংশ হইতে উদ্ভূত বলিলে যে অর্থ আর আত্রার ভোগার্থ আদ্যাপ্রকূতির 
রজাংশ হইতে প্রকাশিত বলিলেও সেই অর্থ। প্রাণ আত্তার ভোগ শক্তির ব্যাপার । 
প্রাণের দ্বারাই আত্মার ভোগ লাধিত হয়। অন্ন জলাদির হুভাঁতিক শাক্ত প্রাণের 
সংস্পর্শে গ্রাণ মুর্তিধারণ করিয়। উঠে অর্থাৎ প্রাণের সংস্পর্শে চলৎশক্কি যুক্ত হয়, 
সঞাহাতে শরীর পুষ্ট হয়, তথাপি ভৌতিক শক্তি আপনার পূর্বত্বন অপ্রাণিতার পরিচয় 
প্রদান করিতে ছাড়ে না, অীর্ণ অন্ন সময়ে সময়ে প্রাণের শাসন না মানিয়! পাক- 
স্থলীতে মহাবিদ্রোহ উপস্থিত করিয়! বসেঁ। অন্জলের সারাংশ প্রাণের সহিত মিশিয়া 
জা হইয়া! যায়, ইহাতেই আত্মার ভোগ সাধিত হয়। ৃ 

(১৭) প্রাণ সকল হইতে প্রিয় । এই গ্রাণের নিমিত্ত জীব সকল অতি তয়ন্কর 
দন্ছ্য তস্করাদি সমাকীর্ণ দিগদিগন্তে ধাবমান হয় এবং কত ছুষ্ষার্ধ্য করে, কত ছুঃখ স্মৃথে 
গনিত হয়। 

(১৮) প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের কার্যকরী শক্তির ব্যাপার । প্রাণের 
চে্টাতেই ইন্দ্রিয় লকল চে্টাশীল। প্রাণই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্ধ্যে প্রেরণ করিতেছে। 
বজগুণ উপষ্টস্তক অর্থাৎ যে শক্তি হইতে উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্ধ্যোন্ুখত। জন্মে । 
সেই শক্তিই উপঠম্তক। রজের উপইন্তকতা গুণেই বাছ্ু সদা বহু, অপ্রিপ্রনর্পিত, মন- 
চঞ্চল, কার্ধ্য করিবার জন্ত ব্যন্ত, ইঞ্জিরগণ স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়, প্রাণ যে স্পন্দিত 
হয়, যমন্তট রজ গুণের কার্ধয। সর্ব বিশ্বে যখন এই সব গুণ কার্ধ্য করিতেছে, রজগুণ 
যখন সকল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, রজগুণেরই স্পষ্ট স্কুল, ব্যক্ত ধার! প্রাণ 
স্ুভরাং প্রাণই সর্ব বিশ্ব ব্যাপিয়! কার্ধয করিতেছে, প্রাণের চেষ্টাতেই জগৎ কার্ধ্যক্ষম, 
্ব্ধরাং প্রাণ সর্ব ব্যাপী। * এই গ্লাণ ব্যরি ও সমগ্রিরূপে প্রাণিতেও জগতে ব্যাণ্ত আছে, 
ইহ! জঙ্গমে সঞ্চারী, স্থাবরে অনঞ্চারী। প্রাপের দ্বারা ধাধ্য ধাদ্ধণ দীর্ঘ্য কারণ নির্বধ্. 
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হর । প্রাণের ঘার। জ/নাধিঠ|ন, কর্খাধি্ঞান, দেছধাডু, নির্খাপাধিষ্ান প্রভৃতির সমষ্ইি- 
ভুত শরীররপে গ্রাহথ ব্য বিভ্বুত হয়। প্রতিনিরত যে প্রাণের ক্রিয়া হইতেছে, তাহাতে 
শরীরময় একপ্রকার অস্ফুট বোধ রহিয়াছে । যে অংশে প্রাণ ক্রিল্না থাকেনা তাহাতে 
জার বোধ থাকে না। 

(১৯) শ্রাণই কুর্য্য । ক্ুর্বা যেরূপ সকল বস্ত প্রকাশক ও অন্তিত্জ্ঞাপক, প্রাণও 
তক্জপ ব্রক্ষাশুভাগ্ড মধ্যে জগতের অবভাসক ও অস্তিত্ব প্রকাশক আদিভ্যরপে অবস্থান 
করিতেছেন । 

(২*) এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই এক মহাপ্রাণ। প্রাণই পিতা, মাত, 
ভাই, ভগিনী, পুত্র, আচার্ধ্য, দেব, বক্ষ, বক্ষ, পণ্ড পক্ষী, কীট ইত্যান্দি। প্রাণ বিচ্যমান 
থাকিলে পিতা মাতা সম্বোধন হইয়। থাকে, প্রাণ চলিয়া গেলে ষাহাকে এতক্ষণ সম্রম 
করা হইত, তাহাকে আর সম্রম কর! হয় না, প্রত্যুত জলস্ত কাঙন্বার। তাহাকে দগ্ধ 
করাঞ্হয়। এইরূপ অন্বয় ব্যণ্তিরেক দ্বারা প্রতীত হইতেছে. এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
সমস্ত বিশ্বই এক মহ্াপ্রাণ । 

(৯১) প্রাণ লিঙ্গ স্বাতব্ূপ অর্থাৎ লিজ দেহগঠনে প্রাণই পরম সহায় । 

(২২) প্রাণ ক্রিয়া শক্তি বা রজোগুণ প্রধান প্রকু।ততে প্রতিবিস্থিত চিৎশকি। 
উপন্রিষদ । 

(২৩) প্রাণ স্থত্রাত্বা । হ্যত্রত্বারা ষেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও দৃরবস্তী বস্ত সকলকে 
গ্রথিত ও একীভূত করা হয়, সেইরূপ প্রাণ অণুসমূহকে গ্রথিত করিয়া শরীর নিশ্বীণ করে, 
প্রাণ শরীরায়ব সমূহের ন্ধাত।। প্রাণকে আশ্রয় করিয়া শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রস্থৃতি 
বিদ্যমান থাকে । 

(২৪) প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্জিয় ও ভূত এই সকল পদার্থ চৈতন্ঠাধিষ্টিত ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতির পৃথক পৃথক পরিচ্ছিন্ন অবস্থা । ভৌতিকরাজ্য তম্গোগুণ প্রধান, প্রাণ রাজ্য 
রজগ্ণ প্রধান এবং বুদ্ধিরাজা সন্গুণ প্রধান। 


* (২৫) মুখা প্রাণই দেহরাজেযের সর্বাধিকারী মহারাজ! | জীবাক্বা পরমাত্বাকে 
লিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার উৎক্রমনে জামি উৎক্রার্ড হইব কাহার অবস্থিতিতে 
আমি অবস্থিত হইব? পরমাত্বা বলিলেন, প্রাণের উৎ্ক্রমনে তুমি উক্রান্ত হইবে এবং 
প্রাণের স্থিতিতে তুমি অবস্থিত হইবে । ছানেশগ্য শ্রুতিতে উজ্ত' আছে, গ্রীণ, মন' 
বৃদ্ধি, চচ্ষু-কর্ণাদি দশইন্জিয় পরস্পর আমি প্রধখন আমি প্রধান, আঙ্গি না থাকিলে ভীব 
দেহ আশ্রয় করিযুণ থাকিতে পারে না এম্প্রকার বিবার্ঘ উপস্থিত করিল, ব্রদ্ধাকে মধ্যস্থ 
মানিল কে প্রধান তাহার মীমাংস! করিয়] দিবার জন্ত। ব্রঙ্গা বলিলেন তোমরা দেহ 
হইতে এক একজন চলিয়া যাও তাঁহা' হইলে বুঝিতে পারিবে কে প্রধান; প্রর্থম চক্ষু 

* গেজ, ছিভীয়ে কর্ণ গেল? চক্ষু যাওয়াতে জীবের কোন ক্ষতি, হইল' নী, অন্ধ হইদাও 
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ন্বচিয়! রহ্থিল, কর্ণ গেল কাল! হইয়ও বাঁচিয়। থাকিল, বুদ্ধি গেলজড়ের স্তায় প্রতিভাত 
হইয়াও বাচিয়। থাকিল এবন্প্রকার সকল ইন্ট্রিয়ই গেল, তাহাতে প্রাণের কোন ক্ষতি 
বৃদ্ধি হইল না, যেই প্রাণ যাইবার উপক্রম করিল, অমনি সকল ইন্দ্রিয় চীৎকার করিয়া 
উঠিল ভূমি যেওন। যেওনা, তুমি গেলে আমরা থাকিতে পারিব ন1) ব্রহ্মা বলিলেন 
ভবে প্রাণই প্রধান ; ভাহার প্রমাণ এই স্যুপ্তি সরে অহংকার, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলের 
কাধ্য থাকে না এবং তাহছাতেও জীবের বীচিয় থাকিবার কোন বাঘা হয় না, 
কেননা প্রাণ জাগ্রত থাকে; প্রাণ না থাকিলে জীব থাকিতে পারে না স্থৃতরাং দেহ 
রাজো গ্রাণই সর্বাধিকারী মহাসভআরাট । 

(১৬) প্রাণই কর্তা, ক্রিয়া, কণ্ম, কশ্মকর্ত। ও কর্মফল ভোক্ত| | শ্রুতি বলেন_- 
এই মহাপ্রাণ ছারার স্তায় ঈশ্বরের অন্থগত$ যেমন রথস্থিত অরপমূহ নেমিতে অপ্পিত 
আছে, সেইরূপ ভূত সকল প্রজ্ঞ। মাত্রেই অর্পিত এবং সেই প্রজ্ঞা প্রাণে সমর্পিভ 
আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞান্ম। । প্রাণ অপর তস্ত্র। প্রাণ শীয় শক্তিত্বেই গমন কবে 
ওপ্রকাশ পায় । সর্বপ্রকার ক্রিয়া ৪ কারকে প্রাণ বর্তমান আছেন ॥ প্রাণের বহ্ছি- 
ভূত থাকিয়া কোন ক্রিয়া এ পর্যাস্ত নিষ্পাদিত হইতে পারে মাই এৰং কোন কর্তাও প্রাণ 
ব্যতিরেকে কোন কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতে পারে নাই। কাধা প্রাণ বা সঙজীবতা ন। 
থাকিলে কোন কার্ধযই নিষ্পন্ন হইভে পারে না। প্রাণই প্রাণ দ্বার। গমন করে; প্রাণই 
প্রাণ প্রদান করে। যাহাকে যা প্রদত্ত হয় তাহা ও অর্থাৎ প্রাণই প্রাণকে প্রাণ দেয়। 
বুঝ! গেল একপ্রাণই কর্ত।, ক্রিয়।, কম্ম। প্রাণ যদ্দি কশ্মকর্ত। হ'ল তাস্থা হইলে কম্মফল 
ভোক্তাও তিনিই । জীব যেকিছু কশ্ব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে সে সমস্তুই 
ফল সহিত হ্ুক্্সতা প্রাপ্ত হইয়। অদৃষ্তরূপে ছাপলাগ! বা দাগলাগার ন্যায়, বস্ত্রে কুষ্থম 
গন্ধে ন্যায় প্রাণে অক্ষিত থাকে । কন্ম করিলেই জীবের সুক্ষ শরীরে কণ্ম জন্ত আশয় 
অর্থাৎ ধন্মীধশ্শ নামক গুণ বা শক্তি বিশেষ জন্মিবেই জন্ঘবে। ধন্মাধন্ম নামক গুণ 
জন্মিলে সে মাপনার আশ্রয়ীভৃত জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে এবং 
সেই সেই শ্বকৃত ক্খের ভাল মন্দ ফলভোগ করিতে হইনেই হইবে । বারবার জল্প, 
বারংবার মরণ, বারবার স্ুরনর-তির্ধ্যকযোনিতে পতন, বারবার অন্লকাল ও বহুকাল 
জীবনধারণ, বারবার বা পুনঃপুনঃ প্খছঃখাদি ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কতদ্দিনে 
ৰা কোন সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাঁতিত করিবে তাহার স্থিরতা নাই ; ফলতঃ একসময়ে 
না এক সময়ে করিবেই করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্ত কোন 
কর্মের কিরূপ বিপাক অর্থাৎ ফল তাহা! অতীব গহন ন। ছুর্বোধ্য | "গহন! কম্মণে। 
গতি2' | পু | 

(২৭) প্রাণ পরলোৰ সত্তার ইক্ষণ যন্ত্র। প্রাণে পরলোক সত্তা গাথা রহিয়াছে। 
গ্রাণই জগৎ কেন্দ্র, প্রাণ বিশ্ব কেন্দ্র। জগত ব্রন্মাণ্ড এঠ প্রাণেই অবস্থিত। যেমন 
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মণাল সকল নাল মধ্য তষ্ত দ্বার সংযুক্ত আছে, সেইরূপ আ[শ।রূপ পাশ দ্বারা দকলেই 
প্রাণে অবস্থিত আছে। মুক্রাঁদিতে যেরূপ প্রতিবিষ্ব পড়ে, তদ্রপ এই প্রাণে পরমাত্ম- 
দের জীবান্ম।রূপে অঙ্গ প্রবিষ্ট আছেন। এই বিশ্বে তুমি যাহ! কিছু দেখিয়াছ শুনিয়া, 
দেখিতেছ শুনিতেছ এবং যাহ! কিছু দেখিবে শুনিবে দে লমস্তই প্রাণে গাথ। রহিয়াছে, 
বহিতেছে এবং বৃহিবে ; মুক্তি না হওয়! পর্য্যন্ত মহা প্রলয়েও তাহু। ধ্বংস হইবে না, এক 
কথায় সমস্ত বিশ্বই তোমার প্রাণে গাথ।, তাহ।র প্রমাণ এই-_মনে কর তোমার পুত্র 
বিদেশে আছে, তাহাকে আঙ্গ তোমার স্মরণ হুইল, ম্মরণ হওয়ার অর্থ এই, ভোমার 
পুত্রের ম্মাকুতি ও ক্রিয়াকলাপ মনে পড়িল; মনে পড়িল অর্থ কি? তোমার পুত্রের 
আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ যাহু। প্রাণে গাথ! রহিয়াছে তাহ। তুমি মানন প্রত্াক্ষ করিতেহ 
তাহারই নাম স্মরণ বা স্মতি। স্মৃতি বলিয়! যাহ্াকে বলা হয় প্রাণে গাঁথা পদার্থের 
মানস প্রতাক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমার পুত্রের আকৃতি প্রকৃতি ও ক্রিগ়্াকলাপ 
যেমন প্রাণে গাধ। রহিয়াছে, তদ্রুপ বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তোমার প্রাণে গাথা রহি- 
্াছে; বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহ তুমি দেখ নাই ব| শুন নাই, বিশ্ব অনাদি 
অনস্তকালের, তুমিও অনাদি অনন্ত কালের, তুমিও বারবার দেবতীর্যক নন্ুত্য জন্ম গ্রহণ 
করিয়। সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করিয়াছ স্থতরাং তোমার দেখিতে শুনিতে কিছুই বাকী নাই; 
যি ব্রল ইহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ এই, ম্বপ্পে যাহা কিছু অদ্ভুত অদভ্ভব ঘটন! 
প্রত্যক্ষ কর যাহ] তুমি এ জীবনে দেখ নাই বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা অন্য জীবনের 
অন্ত স্থানের ভিন্ন অবস্থার ঘটন1; স্মরণ যখন প্রাণে গাথা ঘটন।; প্রাণে যাহা গাথা! 
নাইু তাহ। স্মরণ হইতে পারে ন।; প্রাণে যাহা গাখা নাই, মানসেও তাহার প্রতাক্ষ 
নাই, তাহা ম্মরণে হইতে পারে না, স্বপ্রেও হইতে পারে না, সুতরাং তুমি যাহা স্বপ্র 
দেখিলে তাহ! প্রাণে গাথ! মানস প্রত্যক্ষ পদার্থ, স্থতরা: প্রাণে 'পরলোক মতা; গ্রথিত। 
যাহার চিত্ত দর্পণ মাঞ্জিত ওল্বচ্ছ, সেই চিত্রদর্পণের দ্বারা তাহার প্রাণে সমস্ত বিশ্ব 
প্রতিফপিত দখিতে পায়। যর্দি বল পরকালের কথ। ম্মরণ থাকেন৷ কেন? যাহার গত 
কল্ল্যে রকথ। মনে থাকে না, তাহার পরকালের কথ! মনে রাখা কত অসম্ভব, বিশেষত 
মৃত্যু যন্ত্রণায় সমস্ত স্্মতি লোপ ক'রয়া ফেলে ? মৃত্যু সনয়ে যাহার যন্ত্রণ। ন1 হয় তাহারই 
পক্ষে পরজশ্থের থ। মনে থারিবার সম্ভব । থে আাণ ছুঃখ যন্ত্রণায় ব্যথিত, ভয়যুক্ত ও 
হিংসিত হয় তাভ। দৌষযুক্ত প্রাণ। আর যে প্রাণ দুঃখ যন্ত্রণায় বাধিত হয় না, ভয়যুক্ত 
হয় না, হিংলিত হয় না, কামের দ্বারা কলুিতন্নয়, অ।শা। পাশে বন্ধ নয় তাহার প্রাণই 
দৈবপ্রাণ। প্রাণ উৎক্রমন সময়ে দৈবভাবাপন্ন থাকিলে তাহারই পর জন্থ স্থতি মননে 
থাকতে পারে, অন্যের নয়। 
(২৮) প্রাণ সদা! জাগ্রৎ। জীব সুযুণ্ডি প্রাণ্ত হইলে, প্বাহেন্দিয়ের ও আত্তরে- 
*জ্িয়ের জ্ঞান যখন লুপ্ত হয়, অহংকার .যখন তিরোহিত হয়, জীব বেঁচে আছে কি মরে 
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গেছে যখন এইরূপ সংশয় হয়, তখন শ্রাণই সেই সংশয় অপচনোদন করে। জীবের লহ 
অবস্থা তিনটী;__ জাত, স্বপ্ন ও ন্যুপ্তি। জীব জাগ্রৎ হইতে শ্বপ্রে, শ্বপ্প হইতে ন্যুণ্তিতে 
অবগাহন করে প্রাণ কিন্ত নিত্য জাগ্রতাবস্থায়ই বিরাজমান থাকে, জীৰ যে বেঁচে 
আছে তাহার সাক্ষ্য দেয়। প্রাণ শ্বপ্রাবন্থাও পায় না, নিদ্রাবস্থায়ও পায় না; প্রাণ 
স্বপ্পেরও অতীত, নিপ্রারগ অতীত। 

জীবের জাগ্রদাবস্থা কারে ঘলি? ইন্দ্রিয়গণ যখন কার্ষযে রত থাকে তখন জীবের 
জাগ্রীবন্থা। এ জাগ্রদাবস্থা আবার তিনপ্রকার যথা--১ জাগ্রৎ-জা গ্রৎ, ২ জাগ্রৎ-ন্বপ্প, 
৩জাগ্রৎ্-ন্দযুপ্তি ;_ 

১। যে অবস্থায় সভাঙ্জান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-জাগ্রৎ। 

২। যে অবস্থায় জনজ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-্বপ্ন ; তুমি জাগ্রদাবস্থায় কোন 
একট কিছু ভাবিত্তে ভাবিতে হটাৎ চমকিয়া উঠিলে ইহার নাম জাগ্রৎ-বপ্র । 

৩। জাগ্রৎ-ন্ুযুপ্তি, ষে অবস্থায় জ্ঞানের ক্ষণক উর্পরতি হয় তাহার নাম জা'গ্রৎ- 
সুযু্তি। তুমি এক জায়গায় বপিয়া কিছু ভাবিতেছ, ভাবিতে ভাবিতে হটাৎ শিদ্রার 
আবল্য আদিল, চক্ষুও কিঞ্িৎ নিমীলিত হইল, এ অদ্দ নিমিলিতাঁবস্থ!য়, সন্মুখে একট! 
বৃক্ষ দেখিয়? ব্যাপ্ত ভ্রমে চমকিয়া উঠিলে, ইহাই জা গ্রৎ-স্ুুণ্তি । 

স্বপ্নাবস্থা ।_জাগৎ ও সুবুপ্তির মধাস্থিত অবস্থার নাম স্বপ্ন বা তোমার দিবাভবগের 
সমস্ত কার্ধ্য যাহা প্রাণে গ্রথিত রলিয়াছে তাহ1 চক্ষুর অন্তরালে ন্তুমুগ্তির পূর্বে মানস 
প্রত্যক্ষের নাম স্বপ্ন। ইহাঁও তিনভাগে .বিভক্ত যথা-_-১ স্বপ্রজাগ্রৎ, ২ পপ্প-্থপি, 
স্বপ-নদুযুণ্তি । " 

১। শ্বপ-জাগ্রৎ ;-যে অবস্থায় স্বপ্নে সতাজ্ঞান হয় তাহার নাব ন্বপ্ন-জাগ্রৎ। 
যদ্দিও শ্বপ্নীবন্থায় প্রায়ই মিথ্যাজ্ঞান হইতে দেখা যায় কিন্ত তন্মধ্যে অনেক সময়ে সতা- 
জ্ঞানও উদ্দিত হইতে দেখা গিয়াছে । অনেকে অনেক ময় শ্বপ্রে মন্ত্র ও ওষধিলাভ 
করিয়াছেন এবং অনেক অনেক প্রকার যথার্থ জ্ঞান ও লাভ করিয়াছেন । 

২। যে অবস্থায় স্প্রে ্বপ দৃষ্ট হয় তাহার নাম ন্বপ্র-দপ্র । 

৩। যে অবস্থায় প্রকৃত স্থযুপ্তি হয় নাই, অথচ স্বপ্রদর্শন৪ উপরত হইয়াছে এইরূপ 
ছুলক্ষ্য অবস্থ] বিশেষের নাম স্বাপ্র-ন্থযুপ্তি । ন্বপ্ন, ইহা একটি আশ্চর্য্য বিজ্ঞান ; মলিম- 
সচিত্তে তানার অনুভব হইবে না। ইহ! একটি, মানন শিল্প, ত্রিকাঁল জ্ঞানের বীজ। 
ইহ। পাত্রবিশেষে সত্য ও বটে মিথ্যাও বট; যেমন টাক] সংপাত্রে স্তাস্ত হইলে সৎ- 
কার্য অতিথি সৎ্কারাদি হয়. অসৎ পাজে স্তিম্ত হইলে মদ বাজী 'ইত্যাদি ঘটে তদ্রপ 
স্বপ্ন ও সাধকে সতা, অসাধকে মিথ্য। বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । সত্বগুণ উদ্র্রিক্ত শ্বপ্ন সত্য, রজ- 
গণোদ্বিত ন্বপ মিথ্যা । মাধকদের সাধনার তারতমাণন্যায়ী সত্বেরও উৎকর্ষ হইতে 
থংকে, স্বপ্ন ও সেই পরিমাণে সফলতা ধারণ করিতে থাকে; এই মফলতার শেষ সীমা. 
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জিকাল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞ. মনে কর তুমি সাধনা আরম্ভ করিলে, .এই সময়ের স্বপ্ন কখন 
সত্য কখন মিথ্যা ক্রমে তোমার সাধনার উৎকর্ষ হইতেছে, সেই সঙ্গে সত্ব গুণও বর্ধিত 
হইতেছে, স্বপ্নও ততই সফলতা ধারণ করিতেছে । যাহা পুর্বে স্বগ্রাবস্থায় দেখা যাইত, 
তাহা সাধনার উৎকর্ষ, সত্বগুণ বদ্ধিতে তাহ জাগ্রদাবস্থাই দেখা যাইবে তাহাই 
সর্বজ্ঞত্। শোকপ্রস্থ, রোগগ্রস্থ, চিন্তাধ্স্থ ব্যক্তির স্বপ্ন মিথা;। সময়ে নময়ে রোগগ্রস্থ 
ব্যক্তির স্বপ্র“সত্য হইতে দেখা যায়; মনে করিতে হইবে দৈবাধীন সত্বগুণের উদ্রেক 
সময়ে সেই স্বপ্ন দেখিয়াছে তাই সত্য হইয়াছে। স্বর্ণ দ্বারা পরকাল সত্ভারও অন্গমান 
সিদ্ধ হয়। তুমি যাহ] দেখ নাই শুন নাই তাহা যেমন বলিতে পার না, মনও যাহা 
দেখে নাই শুনে নাই তাহা বলিতে পারে না। ন্বপ্রাবস্থায় কখন বিচিত্র নগর, উদ্যান, 
অট্টালিকা, কত ভয়ঙ্কর স্থান দেখা যায় ভাহ! তুমি মিখ্যা মনে করিও না, কারণ তাহা 
কোন না কোন জন্মে, কোন না! কোন স্থানে, কোন না কোন সময়ে মন তাহ! দেখি-. 
য়াছে। তাহাই মন ম্বপ্রাবস্থায় তোমায় দেখাইল। 
স্যুপ্তি_যে অবস্থায় বিভিন্ন জ্ঞান বিষয় চ্যুত হইয়! আত্মভিমুখে এক অথণ্ড আকার 
ধারণ করে তাহার নাম স্ুুযুণ্তি। ন্ুযুপ্তিও পুর্ন্ঘবৎ ত্রিবিধ যথা1-১ স্মযুপ্তি-জা গ্র্ 
২ সুযুণ্তি-্বপ, সুযুণ্তি-স্ুযুণ্তি । 
১। নুষুপ্তি-জাখৎ_যে অবস্থায় বৃতি নুখাকার হওয়াতে অস্পষ্ট ঘন স্ুখাজ্ঞান 
হইতে থাকে তাহাই স্মুযুপ্তি-জাগ্রৎ। 
২। স্ুযুপ্তি-্বপ্ন_ যে অবস্থায় রজবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখভাব লুক্কারিত আবদ্ধ খাকে 
তাহার নাম স্থযুপ্তি-ন্বপ্র | 
৩। ন্ুযুণ্তি-স্ুযুপ্তি-ষে অবস্থায় সর্বপ্রকার জ্ঞান তিরোছিত হয় অর্থাৎ যে অব- 
স্থায় চিত্ত তম অর্থাৎ অজ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়! নির্কেপার হয়, তাহার নাম 
সুযুণ্ডি-সথযুপ্তি ৷ ৪ 
উত্ভিখিত অনন্থা নমুহের মধ্যে স্বাপ্র-জাগদাভিধেয় অবস্থা বিশেষ অদ্ভুত ও.অন্সন্ধান 
যোগ্য । কি প্রকারে উক্তপ্রকার সত্য প্রজ্ঞা! উদ্দিত হয় তাহ জানিতে পারিলে অবপ্তাই 
তদ্থারা তদ্রপ জ্ঞানলাভের কে!ন না কোন কুত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইতে পাবে । পুর্ব 
কালে খধিগণ, উক্ত অবস্থার তাৎপর্য বিশেশরূপ অবগত হুইয়াই যোগজবলে বিভূততি 
লাভের উপায় আবিষ্কার করিয়া! গিয়াছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে সময় পুরুষ, 
স্থযুপ্তিপ্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বাক্‌, মন, চক্ষু ,ও শ্রোত্ত প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে । 
যে সময়ে জাগরিত হয়, তৎকালে 1৭ হইতেই জায়মান হয়। 
€২৯) প্রাণ্ই জীবনীশক্তি। প্রকাশময় বিজ্ঞানাত্বা-চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া 
শরীরের চৈতন্য সম্পাদন করেন; প্রাণ সেই চিদাআ্মাতে ও বিজ্ঞনাত্মাতে বর্তমাণ থাকিয়! 
*বিচেষ্টমান হন, ভূত, ভবিষ্যত ৬ বর্তমাণ মকলই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ্রাণই 
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ভুতবর্গের কার্য্যরূপ পরত্রক্ম এবং তিনিই বির।ট প্রভৃতির কারণ চিথিজ্ঞান সমস্িতৃ 
হুত্রাস্বারূপ প্রাণই সর্বভূতের চেতয়িতা জীবাত্মা ; তিনিই সনাতন পুরুষ, তিনিই 
মান, বুদ্ধি ও অহংকার এবং ভূতপঞ্চকের শব্ধাদিরূগ বিষয়ও তিনি, এইরূপ সেই 
স্বাতী উপাধির আবেশ হেতুক জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর, এই দেহ মধ্যে কি আন্তরিক 
কি বাহু সর্ব বিষয়েই প্রাণ বাস়ুদ্বারা প্রতিপালিত হন । এই প্রাণ দেহ মধ্যে প্রাণাপানাগি 
পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হুইয়। বিদ্যমান আছেন; পরস্ত সেই প্রাণবায়ু পশ্চাৎ ছ্বপানবাুত্ব 
প্রাপ্ত হলে, তদ্বারা জীব পৃথক পৃথক গমনীয়৷ গতি আশ্রয় করেণ, সেই অপানবাসু 
আবার সমান নামে অভিহিত হুইয়! জঠরানল অবলম্বন পুর্বাক ভূক্তান্ন পরিপাক করিয় 
মুন্ধাশয়ে ও পুরীষাশয়ে মুত্র ও পুরি বহনকরত পরিবন্তিত হয়। সেই এক বাস প্রযত্ব, 
কর্খ ও বল এই তিন বিষয়ে বর্তমান থাকে অধ্াত্মবেত্তা পণ্ডিতের! তদবস্থ বাষুকে উদান 
বলিয়। নির্দেশ করেন। অপিচ মন্ুয্যদিগের সমুদয় শরীর মধ্যে এত্যেক সন্ধিস্থলে সন্্ি- 
বিষ্ট থাকিবার অবস্থায় ব্যান বলিয়। উপদিষ্ট হন, জঠরানলত্বগাদি ধাড়ু সমস্ত মধ্যে গরি- 
ব্যাপ্ত খাকে ? সেই অগ্নি প্রাণাদি বাস্তু কর্তৃক পরিচালিত হইয়। অস্নাদি রস, ত্বগাদি ধাতু 
ও পিভাদি ফলো সমস্ত পরিবর্তিত করত দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করে," প্রাণ সকলের একত্র 
সন্গিপাত নিমিত সঙ্ঘর্ষণ জন্মে, সেই সংঘর্ষ সমুদ্িত উম্মাই জঠরাগি বলিয়া পরিজ্ঞেযর 
হয়, এবং সেই অগ্নিই দেহিদিগের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। 
অহং বৈশ্বানরোভূহ। প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত | 
প্রাণাপান সমাবুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ধ্বিধমূ ॥| 
হয়ে বৈশ্বানর আমি প্রাণীদের দেহগত। 
প্রাণ।পান যোগে করি পাক অন্ন চারিমত | 
সমান ও উদান বাস্ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বাষু সাক্ঘবেশিত আছে, তাহ।প্লিগের 
সংঘর্ষঘারা নিষ্পাদিত জঠরামল সপ্তধাতুময় শরীরকে পরিণত করিতে থাকে এবং সর্ব 
শরীরে অন্নরস সমস্ত বহন করে। যেব্রুয়ার দ্বার হৃদয় হইতে মুখ নাসিক! পর্য্যস্ত 
ওঁদার্ধ্য বাসর গতাগ্তি ঘটন। হয়, সেই ক্রিয়ার নাম 'প্রাণ” যে ক্রিয়ার ঘারা পরিচালক 
বাস্কু নাভিস্থান হইতে পদ্দাঙ্ুলি পর্ধ্যস্ত রস রক্তাদি বহন করিরা পরিব্যাপিত করে, সে 
ক্রিয়ার নাম “অপান', যে ক্রিয়া ঘ্বার। নাভিদেশ বেষ্ঠন করত ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, মল 
সৃত্রা্গির পার্থক্য ও রস রক্তাদদি উৎপাদন করতঃ যথা খথ স্থানে লইয়। যায়, সে ক্রিয়ার 
নাম “সমান? যে ক্রিয়াটা কুকাটীকা হইতে মস্তক চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান 
উদ্দগাধী ও বিত্বত করত: স্থিত আছে, সেই ক্রিয়াটার নাম “উদান' যে সর্ব শরীরে 
শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করতঃ বল রক্ষ। করিতেছে, াহার নাম "ব্যান ভৌতিক রাজা 
আণবিক ও পরমাণবিক আকর্ষণ বিগ্রকর্ষণের গ্রতিদান্দতার মূর্তি । প্রাণ রাজা জীবন, 
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শক্তি এবং আণবিক ও.পরমাণবিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের প্রতিছন্দিতা'র মুস্তি। জীবদেছে 
ভৌতিক ও রাসায়ণিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের ক্রিয়া হয় বটে, কিন্ত নি্খীব দেহে মে 
ভাবে হয়, সজীব দেহে ঠিক সেসব ভাবে হয় ন।, সজীব দেহ বহির্দেশ হইতেই আহার 
সংগ্রহ করে, আহ্ৃত দ্রব্য সমৃহকে যথা প্রয়োজন রসাদিতে পরিণামিত করে, দেহের রক্ষণ 
ও পোষণার্থ যে ষে অঙ্গে দ্রব্যের যাবম্মাত্রায় বিতরণ আবশ্তক, তত্তৎ্অঙ্গে সেই সেই দ্রব্যের 
যে যে তাবন্মাত্রা বিতরণ করে, ত্যাজ্যাংশ ত্যাগ করিয়া থাকে, এই সকল ব্যাপার শুদ্ধ 
রাসায়নিক নহে, জীবরাক্ষ্যে রাসায়নিক শক্তি, অন্য কোন উচ্চতর শক্তির বশে, তাহার 
নিদেশান্নারে ক্রিয়। করিয়! থাকে, এইউচ্চতর শক্তিই জীবনীশক্কি বা প্রাণ। জীবনী 
শক্তি যে ভৌতিক ও বাদায়নিকশক্তি হইতে সতঙ্ত্র তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে। জীবনীশক্তি 
সম্ভতি পরম্পরায় অভিব্যক্ত হইয়। থাকে, কিন্তু ভৌতিক ব1 রাসায়নিক) শক্তি তাহা! হয় 
না। সজীব পদার্থ হইতে সজীব পদ।র৫থ উৎ্পপন্ন“হয়, এরূপ কোন সজীব পদার্থ দৃষ্টিগোচর 
হয় না যাহা সজীব ছাড়া নিলার হইতে জম্মিয়াছে। জড় পদার্কে আলোড়ন করা তাহ! 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন বা বুদ্ধি ঘারা হয় না, হয় তাহা প্রাণের দ্বারা । 

(৩০) কোন অবস্থা জীবনী শক্তি? প্রাণ যতক্ষণ শরীর পোবষক বাম্বকে পোষণ 
করে ততক্ষণ তাহার আয়ু, আর সেই প্রাণ শরীর পোষক বাস্বকে যখন ত্যাগ করে তখনি 
তাহ মৃত্যু। কড়ি, কাঠ, ইট, চুপ, শুরকি প্রভৃতি একত্র করিয় ভাহার দৃঢ়তা ও 
বাসোপজীবিতা সম্প!দন কর! যায় তাহার নাম ঘরের জীবন । সেই দৃঢ়তা ও বাসোপ- 
জীবিতার যে স্থিতিকাল তাহা তাহার আয়ু বা প্রাণ, জীবদেহের জীবন, প্রাণ বা আদ্ু 
তাহারি অন্থরূপ | জল, অগ্নি ও বাঁয়ুবা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন পদার্থের দ্বার) উৎপন্ন 
শক্তি বিশেষের নাম জীবন । যেমন অগ্নি দ্বার জল উত্তগু হইয়া বায়ু উত্পাদন করে, 
এবং সেই বামুর শক্তি দ্বার! বাম্পীয়যান গতিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রপ জীবন নামক যান্ও 
প্রাণাপানাদি দশবায়ু দ্বারা ধৃত হইয়। মনের সাহাধ্যে গতি প্রাপ্ত হয়; আত্ম! £উহার 
আরোহী, যখন তেজের বৃদ্ধি হইয়া রসের ন্যৃন্যতা প্রবুক্ত বায়ু প্রকৃপিত হয় তখনই সন্ন্যাস 
স্বোগে স্ৃত্যু হয়; আবার যখন তেজের স্যুনতা দ্বারা রনের আধিক্য হইয়! বায়ুর 
অল্পত। হেতু দেহ গতি হীন হয়, তখন বাতগ্নেম্া বিকারের মুত্যু আনসয়া উপস্থিত হয়, 
এবং যখন রস ও বায়ুর স্যনত। হইয়া তেজের আধিক্য ছ|রা গতিহখন হয় তখন সান্সি- 
পাতিক মৃত্যু আসিয়া উপাস্থত হয়, ইত্যা্দি। এ জীবন নামক যড়শক্তি, একবার চালিত 
হইলে যত দিন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, ততদ্দিন চলতে থাকে । এ নিজীব জীবনীশ্তি 
যখন আত্মা ঘারা সজীবত্ব প্রাপ্ত হয় তখন উহাকে জীবন বা জীবাত্ব! বলা যায়, শরীর 
হইতে জীবনীশক্তির বিশ্লেষণই মৃত্যু 
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মায়া । 


(১) পররব্রন্দের প্রতিবিস্ববুক্ত সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্বক এবং সৎ বা! সৎ 
নির্ণয়ের অযোগা পদার্থ বিশেষের নাম মায়! বা অজ্ঞান। মায়াজ্ঞ।ন নাম্ত । জ্ঞানের 
উদয়ে উহ অসৎ, জ্ঞানের অন্দয়ে উহা সৎ। এইজন্য ইহ! একভাবে সৎ, আর এক 
ভাবে অসৎ, সেইজন্য ইহ সদদৎ্নামের অযোগ্য । 

(২) ব্রদ্দের যে জগৎ বিকাশিনী শক্তি তাহাই মার1। মায়া বাস্তবিক স্বয়ং স্বতন্ত্র 
কোন পদার্থ নহে উহ ব্রদ্মেরই ভাব বা শক্তি বিশেষ। “তামার ভাঁব বা শক্তি যেমন 
তোমা হইতে ম্বতত্ত্র পদার্থ নয়, মায়া তদ্রপণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। পক্ষান্তরে 
তোমার ভাব শ্বয়ং তুমি নহ, মায়াও তেমন স্বয়ং ব্রন্ম নহে । অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি 
হইতে পৃথক কোন তত্ব নহে অথবা স্বয়ং অগ্নিও নে, তদ্রপ মাক্সাশক্তি সদত্রক্ম হইতে 
পৃথক কোন তত্ব নহে অথব স্বয়ং ব্রহ্ম ও নহে । তুমি চেতন জীব, তোমার শক্তি বা ভাব 
হইতে যেমন শরীরস্থ অচেতন অনেক পদার্থের বিকাশ হয়-_-যেমন নখরোম:দি, ব্রঙ্গের 
শক্তি বা ভাব হইতে সেইরুপ অ.চতন জগতের বিকাশ হয়। এইজন্য বৈদান্তিক 
বলেন, মায় সৎও নয়, অসৎও নয়, অঘটন ঘটন পটীয়লী, অনির্বচনীয়। বাক্যাতীত । 

(৩) বিসদৃশ প্রতভীতি সাধন বা অঘটন ঘটন পটীয়দী মায়া । যাহা যদ্রপ, 
তাহাকে তদ্রপ ন! দেখ] যায় যদ্ধার তাহাই মায়]) যথ1_-মরীচিকায় জলভ্রান্তি, গুক্তি- 
কায় রজতত্রান্তি, রঙ্জুতে সপত্রাস্তি, আরও বিশেষ চিতে জক্ত্রান্তি। বুঝ! গেল যাহা 
্রান্তিপূর্ণ অজ্ঞান তাহাই মায়া । মায়া ও অজ্ঞান একই কথা। 

(৪) যে অজ্ঞাত কারণ সচ্চিদানন্দ জ্ঞানঘন চিৎকে ছুঃখীর ন্যায়, সর্বজ্ঞকে 
অসর্বজ্ঞের ন্যায়, অশোকীকে শোকাভিভূতের ন্যায় প্রতীয়মান করায় তাহা'রি নাম 
মায়া । মনে কর ভোমার পিতা, মাতা, স্ব, পুত্র বা কন্ার কেহ একজন মার। গেল, 
ভুমি কাদিয়া আকুল, ইহাই মায়ার খেলা । তুমি নিজে অশোকী সচ্চদানন্দ নিত্য- 
পদার্থ, তুমি যাহার জন্ত শোক করিতেছ দেও নিজে অশোকী সচ্চিদানন্দ নিত্যবিভূ 
পদার্থ, তাহার যাইবার স্থান নাই কাঁরণ বিভুপদার্থের যাতায়াতের স্থান অনিদ্ধ। সেই 
নিত্য সদানন্দ বিভুপদ৫ কতকগুলি জড়িম্স পরমাণু সযিযোগে একটা শরীর ধারণ 
করিয়া পিতা, মাতা, কন্ধা৷ ইত্যাদি ভ্রম জন্মাইয়াশ্ছিল। সংঙ্গি্ট পরমাণু বিশ্লি্ হইল 
ভূমি কাঙ্ছগিয়। আকুল; সংযোগ হইলেই বিয়োগ. বিয়োগ হইলেই ন:যোগ, প্রকৃতির , 


সহাদশ'ন। | ৫৩ 


অস্তস্তাবী নিয়ম । নিত্যকিনু স্থির আত্মা তোমার সন্পুখেই.বিরাজমান অথঠ সে নাই 
বলিয়। কাদদিয়া বিকল; সেও চিরকাল আছে থাঁকিবে, তুমিও চিরকাল আছ থাকিবে, 
কেবল পিত্তরোগীর ন্যায় ভ্রম দৃষ্টিতে ভিন্ন বলিয়! প্রত্ীয়মান হইতেছে । যে পরমাণু 

ং₹যোগে ভিন্ন বলিয়। প্রতীয়মীন হইতেছিল তাহাঁও সেই চিৎবিকাশ, সেই চিৎ্বিকাঁশ 
পরমাণুর সংশিষ্টভাব দৃষ্টে পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া! হাদিলে, তাহারই বিশ্লিষ্ট ভাবদৃষ্টে পুত্র 
মরিয়াছে বলিয়া কদিলে, ইহাই মায়! । 

(৫) শ্রীকায়া বাস্তবিক অস্থন্দর, ভাহাঁকে ত্মামরা সুন্দর বলিয়া মনে করি উহ্বাই 
মায়।। কায়ার উপরের চামড়! উঠাইয়া নেও দেখিৰে কি কুৎসিত; সেই কুৎসিতকে 
স্ুশ্রীর ন্যায় দেখ! যাইতেছে যদ্বার। তাহাই মায়া । 

(৬) অনাদিকাল এক ভোগে মন্ততাই মায়া । চত্ররাবস্থাপন্না প্রকৃতি স্বর্গ, মর্ত, 
পাভালে ; দেব, যক্ষ, বক্ষে ; মনুষ্য, কীট, পতক্ষে, অনার্দিকাল হইতে অনস্তকাল 
পধ্যন্ত একই ক্ষণ স্থায়ী শব্দ-ম্পর্শ-রূপ-বন ও গন্ধ ভোগ ভোগাইতেছে; এই পরিবর্তন 
শীল ভোগের জন্য কত কি করিতেছে, তাহা পাইবার জন্য আকুল হইতেছে, তাহারই 
বিয়োগে ব্যাকুল হইতেছে; অথচ নিতা 'সবিকারী অনভ্ভ আনন্দের আধার মচ্চিদানন্দ 
পদার্থ নিকটেই রহিয়াচে, তাহা পাইবার নাম গন্ধ করেনা তাহাই মায়া। এই 
মায়ান্ব ইয়ত্ধা কে করিষে? মায়! নিজেই তাহার ইয়ন্ত। করিতে পারে না। 

(৭) মায়া ভ্বিগুণা। বেদান্ত যাহা মায়, সাংখ্যে তাহ! অব্যক্ত! প্রকৃতি । মায়া, 
শক্তি ও প্রকৃতি একই | বেদাস্ত যাহাকে মায়াবলে অর্থাৎ এই বাহা জগৎ মনের কল্পন। 
মাত্র এই আছে এই নাই তাহাই মায়।। সাংখ্য বলেন উহা প্রক্কৃতি, মনের কল্পন। নয়, 
উহ! যখার্থ, কখন ব্যক্ত কখনও অব্যক্ত এই মাত্র বিশেষ । বেদান্ত মায়াকে আবরণ ও 
বিক্ষেপ শক্তিমতি বলিয়] উল্লেখ করেন; সাংখ্য বলেন উহ প্রকৃতিরই রজ তম গুণ। 
বেদান্ত বলেন সংসার অলীক সাখ্য বলেন সংসার ক্ষণিক। 

(৮) মায়ার ছুটী উপাধি যথা- বিদ্যা ও অবিদ্য! । শুদ্ধ সত্ব গুণিবিকাশ বিদ্যা 
নাম কথিত, সার রজ, তম গুণিবিকাশ অবিদ্যা ব1 অজ্ঞান নামে কথিত । এ বিদ্যাতে 
চিৎ্ছায়া অহংতত্বাস্ত্ক ব্রন্ষা, বিষণ, শিবু এবং অবিগ্যাতে চিৎছায়] অহংতন্বাত্বক জীব। 
এঁ বিদ্যা ও অবিদ্যার তারতম্যে নানান্‌ জীবের নানান্‌ বিকাশ ব1 উপাধি বা কার্য্য হয়। 
হরিহরাদি জগ্ঠ।ঈশ্বর । জন্য ঈশ্বর সকল মায়াকে স্থায়ত্বে রাখিয়! জগতের স্যপ্তি করেন 
বলিয়। নর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিম।ন, সর্বনিয়স্তা ও নর্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর বলিয়৷ অভিহিত হন। 
জীবাআ্ব! ও পরমা! উভয়েই শক্তির অধীর, আশ্রয় ও প্রবর্তক হইলেও খগুশক্তিয় 
আশ্রয়ীভূত জীবাত্বা বিপ্ববাপিনী শক্তির অধিনায়ক পরমাত্বার সম্পূর্ণ অধীন । কারণ 
জীবাত্বা পরমা তমার অংশ মাত্র। জীবের স্বকীয় শক্তির উপর*্মাধিপতা থাকিলেও বিশ্ব 
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হইতে পারে না। অবিস্ত। বা অজ্ঞানের ছুই উপাধি, এক আবরণ শক্তি, আর এক 
বিক্ষেপ শক্তি। অজ্ঞান যে শক্তি দ্বার! স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন হুইয়৪ অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে 
বুদ্ধি বৃত্তির আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছ'দিতের স্তায় প্রকাশ করেন তাহার নাম আবরণ 
শক্তি। আর যেশক্তিরপ উপাদান কারণ দ্বারা লিঙ্গাণি ব্রহ্মাও পর্যন্ত জগৎ ন্্ি 
করেন তাহারি নাম বিক্ষেপ শক্তি। 

বিক্ষেপাবরণ। শক্তিছব'রন্তা ছুঃখরূপিণী | 

জড়রূপ। মহাময়! রজঃ সত্ব তমোগুণ। ॥ 

সামায়াবরণ। শক্ত্যাবৃত। বিজ্ঞানরূপিণী | 


দশয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপ ম্বভাবতহ ॥ 
দত্ব, রদ ও তম, এই ত্রিগণময়ী মায়া স্বর পত জড়ম্বরূপ, ছুঃখরূপিণী ও ছুরস্তা। এই 

মায়ার ছুটী শক্তি আছে,_-একটি বিক্ষেপ শক্তি, আর একটী আবরণ শক্তি। যের়ক্তি 
সত্যন্বরূপ ব্রন্ম হইতে দরে নিক্ষেপ করে তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি, আর বে শক্ষি সত্য- 
স্বরূপ ত্রন্ষকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে তাহার নাম আবরণ শক্তি। এই অজ্ঞানরূপিণী 
মায়! আবরণ শক্তি দ্বার! নির্বিকার নিরঞ্জন ব্রক্ষকে আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপশক্িপ্র ভাবে 
তাহাকেই জগদাকারে “দখাইয়! থাকেন । 

মায়া জবনিকাচ্ছন্্ন মজ্ঞাধেক্ষজমব্যয়ং | 


ূ ন লক্ষ্য সে মুঢ়দৃশ] নটে। নাট্য ধরে! যথা ॥ 

'একই নট রঙ্গ ভূমে যেমন নানা সাজে সজ্জিত হয়, মুড়দৃ্! যারা, তাঁরা যেমন নান! 
সাজে লক্জিত নটকে চিনিতে পারে না; কেন চিনিতে পারে না? কারন পট 
আচ্ছাদিত থাকা হেতু; তন্রপ আবরণ বিক্ষেপকারী মায়া রূপ জবনিকা সংছন্ন হেতু 
আমাকে চিনিতে পারে না, তথাচ গীত _ 

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায় সমারৃতঃ। 
মুঢ়োহয়ং নাভি জানাতি লোকোম। মজমব্যয়মূ || 
প্রকাশ সর্ববত্রে নহি যোগমায়৷ সমারৃত । 

অঙ্গন্ম অব্যয় আমি, মুর্খালোকে অবিদিত | 

আগুণ যেমন সরাচাপা হেতু লোকলোচনের অস্তরালে থাকে, আঘিও তদ্রপ যোগ- 
মায় দ্বার সমারৃত হেতু সকলের নিকট প্রকাশ পাই না। বুঝাগেল জ্ঞানের দ্বার! 
ব্রহ্ম পদার্থ আবৃত থাকাতে এই বিশ্বভ্রম জন্মিয়।ছে, স্তাঁয় বলেন সক্কলেই মায়াধন্দে অন্ধ 
হইয়াছে, মোহে ভ্রান্ত কর্ধনা করিতেছে) যেমন 1দবান্ধ উলুক হৃর্ধ্যমণ্ডলে অন্ধকার 
কপ্নন! করে ; ইহারাঁও তাউ, অভাব পদ্দার্থ দ্বার আবরণ কল্পনা করেন। ন্যায় বলেন, 
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জানের অভাব অজ্ঞান, অক্ঞানের অভাব জ্ঞান; যেমন আলোর অভাব অন্ধকার, 
অন্ধকারের অভাব আলো, ম্থতরাং অভাব পদার্থ আবরক হইতে পারে না, 
খ্বীত বলিতেছেন-- 


নাদত্ে কম্যচিৎ পাপং ন চৈব স্থুকৃতং বিভূঃ 
অজ্ঞানে ন। বৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্ন্তি জন্তবঃ 
জ্ঞানেন তুতদজ্ঞানং যেষাং নাশিত মাস্তরনঃ | 
তেষামাদিত্য বজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তত পরমূ ॥ 
নালন স্ত্কৃতি, পাপ, কারে। বিভূ কদাচন। 
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান, তাে মুগ্ধ জীরগণ |। 
আত্ম।র অজ্ঞান এই জ্ঞান দ্বার! হয় হত। 
তাহাদের ব্রন্মজ্ঞান প্রকাশে আদিত্য মত।! 


ইহ] দ্বারা গীতা! ন্যয় মত খণ্ডিত করিলেন, বেদান্ত, সাংখ্য ও গীতা অজ্ঞানকে ভাব 
পদ্দার্থ বলিয়া! শ্বীকার করেন, এক মাত্র স্কায়ই অস্বীকার করেন। অজ্ঞানকে ন্যায় 
অভার বলেন, বেদাস্ত ও গীতা ভাব বলেন, সাংখ্য তাকে স্বভাব বলেন, অর্থাৎ রকৃতির 
তমণ্ডণই অজ্ঞান । 

(৯) এই বিশ্বচিম্নয়, জড় বলিয়া! যে বোধ তাহাই মায়া। বেদাস্ত বলেন মায়ার 
বিভূম্তণে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রন্দেতে দ্বৈত প্রপঞ্চভান হইতেছে । একত্রক্মই মায় সাজে 
সহ্জিত হইয়া মায়িক অংশটুকুতে জ্ঞাতা, ভ্রেয় ; ভোক্তা, ভোগ্য; দৃ্। দৃশ্তরূপে প্রতীত 
হইতেছে । এখন দেখা যাক মায়] দ্বারা কিরূপে দ্বৈত প্রপঞ্চ ভ্রম হুইতেছে। অগ্নির 
দ্াহিকাশক্তির ন্ঠায়, মায়! ক্রত্দেরই শক্তি ঃ মায়র আসন ত্রক্মবক্ষেই নিপ্দিই আছে, 
রজগুণী মায়! চিন্ময় ব্রদ্ষকে ক্ষোভিত করিলেন; ক্ষোন্ভিত করিয়া আবরণাত্ক তন 
শক্তি ঘার। প্রকাশাত্বক সন্বগুণ জ্ঞানকে আবৃভ করিয়া ফেলিলেন, ভাহাতেই অত্বৈতে 
দ্বৈতভান প্রতিভাত হইতেছে, তাহ] কিরূপ? বল] ফাইতেছে, মায়ার বিক্ষোভনে 
চিন্নহার্ণবে সংসার তরঙ্গ ছুটিয়াছে, মায়ার শঞ্চি অনীম, এককে ছুই দেখায়, সৎকে 
অসৎ বোধ করায়; দেখ ইহার ব্যাপার কি। ব্রক্মমুক্ত, জীব বন্ধ। মুক্ত ও অমুক্তে 
যোগাযোগ রহিয়াছে, জীব ও ত্রন্মে একক্ত্রে গাথা রহিয়াছে, অথচ ভিন্নের ম্যায় 
দেখাইতেছে, জীব মুক্তই হউক বা বদ্ধই হউক ব্রন্ম-বিচ্যুতি নাই; জীব বদ্ধাবস্থায়ও 
তাহার সহিত যুক্ত আছে. মুক্ত হইলেও যুক্ত থাকিবে, মে কিরূপ? মনে কর একটি 
নিস্তর, নিফল্লে।ল, ধীর, স্ীর, প্রশান্ত, কুলকিনারাহীন *অগাধ পারাপার রহিত 
পোরাবার বিস্তৃত রহিয়াছেশ তুমি দেখিতেছ তরঙ্গহীন নাগরের জল সমস্ত এক ভাবাপন্ন, 
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ধেন সব সমান, কেহ ক/হারে। সহিত বিভিত্র নাই, গরম্পর হিলিত, কেহ কাছাকে 
ছাড়িয়া নাই, পরস্পর যোগ, পরম্পরা ক্রমে অসীম অনন্ত । হটাৎ সমুদ্র-বক্ষে মৃছ বাতাস 
বহিল, নমুদ্রও ঈষৎ চঞ্চল হইল, বাতাস আর একটু চড়িল সমুদ্রও কিধিংৎ ক্ষোভিত 
হুইল, ক্রমে পবন হিল্লেল প্রবল হইল, তরক্ষও প্রবল হইল, পূর্বে যাহাকে এক ভাবাপর্ 
দেখিয়াছিলে, তাহাকে এখন ভিন্ন ভাঁবাপন্ন দেখিতেছ. যাহা সমান ছিল, তাহ! বিষম ভাব 
ধারণ করিয়াছে, যাহ! নিশ্তরঙগ নিষয্বোল ছিল, ভাহা তরঙ্গ সকল্লোল হইয়াছে, যা! 
অভিন্ন ছিল তাহা ভিন্নবৎ প্রতীত হইতেছে, এই পবন কোথায় ছিল? ইহ! কি আগন্কক? 
না, ইহা! সমুদ্র বক্ষেই ছিল. কাল বায়ুর রজগুণকে ক্ষোভিত করিয়! চালনাস্তর সমুদ্রকে 
ক্ষোভিত করিয়াছে তাহ'তেই তরঙ্গ উঠিয়াছে, এ তরঙ্গ কোন স্থানে উঠিল? সমুদ্রের 
সমতল ক্ষেত্রের উপরিভাগে উঠিয়াছে, স্লতরঙ্ক, সকম্পিত জলের নিয়ে তাহার আশ্রয়ন্বরূপ 
নিহ্থম্প নিস্তরক্গ জল রহিয়াছে, কারণ নেখানে পবনের প্রবেশ নাই, সুতরাং আলোড়ন ৪ 
নাই, তরঙ্গে নানারকম ছোট বড়, রঙ্গ, বিরক্ষের বৃদ্দ উঠিতেছে পড়িতেছে ? জলে অল্প 
বিস্তর তারতম্যান্থসান্লরে কোন বুদ্ধ,দূ বড়, কোন বুদ্ধদ্‌ ছোট; স্র্ষ্য কিরণ পতিত হওয়াতে 
রঙ্গ বিরঙ্গের বুদ্ধদ্‌ উঠিতেছে পড়িতেছে? জলের অল্পবিস্তর তারতম্যান্থপারে কোন বুদ দ্‌ 
বড়, কোন বুদ্ধদ্‌ ছোট? হ্্ধযকিরণ পতিত হওয়াতে রঙ্গ বিরঙ্ষ ধারণ করিয়াছে, কোনটা 
লাল, কোনটা সবুজ । কিন্তু এ বুদ্দ্‌, ফেণিল, তরঙ্গ আক্কৃতিগত কাধ্যগৃত ভি হইিলে ও 
জলরূপে একই । তরঙ্গায়িত জল গভীর সমুদ্রের নিশ্তরঙ্গ জল ছাড় নয়। মে বুদ্দ্‌ 
উঠিতেছে পড়িতেছে তাহা সমুদ্র বক্ষেই উঠিতেছে পড়িতেছে, তাহা সমুদ্রেরই জল, সমুদ্র 
ছাড়া নয়। অনিল হিল্লোলে এক জলকেই নানারূপ দেখাইতেছে, হিল্লোলিত অংশটুকুই 
বিভিন্ন বলিয়। প্রতীতি হইতেছে; যেখানে হিষ্োল নাই, সেখানে অভিন্নই রহিয়াছে, 
স্থতরাং অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন, বিভিন্ন হইয়াও অভিন্ন । সমুজীনক্ষে যে স্থানে যে তরঙ্গ 
উঠিয়া ছুটিল, সেই স্থানে পরমূহ্র্ডেই অন্য তরঙ্গ উঠিয়া 'অনস্তাঠিমুখে ছুটল; উর্মির 
উপরে উন্মি, উন্মি তছুপরে ; তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়াছে। তুমি মনে করিলে তরঙ্গ 
গণিব, ইহার আদি অস্ত কোথায় দেখিব ; দেখার সাধ মিটিল ন1, অস্তের সীম! পাইল 
না; অনন্তকাল ্াড়াইয়া থাক অনস্তকালই দেখিবে অরঙ্গ উঠিতেছে, ছুটিতেছে, বিরাম 
বিশ্রাম নাই। যে দর্শক তরঙ্গের উঠ। পড়। ছুটছুটি দেখিতেছে, সে নিজেও 'অনস্তকাল 
উঠাপড়া ছুটছুটি করিতেছে, তাহা তাহার বোধ নাই। দর্শক ঢেউ গণিতে পারিল ন।, 
কারণ তাহা অসংখ্য, আদি অস্ত খুঁজিয়ী পাইল না। হে দর্শক! তুমি কোন বস্ত্র 
আদি অস্ত দেখিয়াছ? তোমার নিজের আদি অস্ত দেখিয়াছ কি? নিজের যদি আদি অন্ত” 
না দেখিয়া! থাক, তবে অন্তের আদি অস্ত দেখিতে চাহিও না) যখন নিজের জাদি অন্ত 
পাইবে, তখন অন্তেরও পাইবে । অগাধ অপরিনীম সুমুদ্রবক্ষে এক স্থানমাত্র হিষ্বোল 
সঠিয়াছে, যেখানে ধিপ্বোল নাই তাহ ধীর স্থির রখিয়াছে। নমূদ্ধে যদি বাতাস বশ্ধ 


মুহাদর্শন । * ৫৭ 


হইল, অমনি তর থামিয়] গেল) তরক্ষ তখন নামরূপ ত্যাগ করিয়া, ফেণ বুদ সঙ্গে 
লইয়া সমুখ বক্ষেই কিছুকলের অন্ত লীন থাকিল ; আবার বাতাস ব্ছিবে, তরঙ্গ ছুটিবে 
আবার ফেণ বুদ্ধদ্‌ উঠিবে 7 এখন লমুগ্র কিছুক্ষণের জন্য প্রশান্ত মুর্তি ধারণ করিল. 
ভুমি ইতিপূর্বে যাহাকে বিভিন্ন রঙ্গবিরঙ্গ দেখিতেছিলে তাহা আর নাই, সব একাকার । 
যাহাকে দেখিয়া ভয় হইতেছিল তাহা সার নাঈ। এখন এ প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মনে 
হইতেছে এই প্রশাস্তভাব পূর্বে কোথায় ছিল? যহা দেখিলে ভক্তিতে নতশির হইতে 
হয়, তাহ! কি প্রকারে ভীতি জন্াইতেছিল, তাহ! কি প্রকারে বিবিধ মূর্তি ধারণ করিল, 
তাহা এখন কোথায় গেল? তক্রূপ চিন্মহার্ণবে মৃছ্মন্দ মায়ার হিপ্নোল বহিল, মায়াকাল 
কর্তৃক ক্ষোভিত হইয়৷ ঈষৎ চঞ্চল হইল, ব্রক্মসমুদ্রও কিঞ্ংৎ আলোড়িত হইল, অমনি 
মহতত্ব বিকাশ আসিল, ক্রমে ক্রমে মায়] গাঁ হইল, অমনি অহঙ্কারের বিকাশ হইল; 
মায়! আরো প্রবল হইল, বিশ্বতরঙ্গ ছুটিল ; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু ব্যোম তাহার 
ফেণিল ; স্থাবর জঙ্গম, মনুষ্য দেবাদি তাহ'র ছোট বড় বুদ; নান কর্্বরূপ উত্তাপেঃ 
ত্রেগুণ্যের বৈষমো ছোট, বড়, রঙ্গবিরঙ্গ রূপ ধারণ করিয়াছে । সংসার তরঙ্গের নিজে 
ইহার আশ্রয়ন্বরূপ ধীর" স্থির, নিশ্চল, নিষ্ষম্প, মায়ার অপ্রবেশ্ঠ চিন্‌ ক্ষিরোদার্ণব রহি- 
য়াছে, ইহাই পুরুষস্থৃক্তে -- 
এতাবানস্ত মহিম্যাতে। জ্যায়ংশ্চপুরুষঃ 
পাদোস্ বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্াস্বৃতং দিবি ॥ 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালাস্মক যত্যাবৎ অন্ুভূত, অনুমিত ও অনুশ্রত জগৎ, এই 
সমস্তুই সেই সর্বতোমুখ বিরাটের মহিমা অর্থ।ৎ মায়িকরূপ মাত্র, তিনি কিন্তু ইহ! অপে- 
ক্ষাও অনেক বৃহৎ; যেহেতু ত্রৈকালীকভূত সমুদয়রূপী এই জগৎ ইহার একপাদ মাত্র । 
অবশিষ্ট আরে! তিনটি পাদ আছে, উহ! অমৃতন্বরূপ। সেই অমৃতাস্মা পাদত্রয় ইহার 
শ্বরূপে স্বপ্রকাশ অবস্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ আর তিনিটি পাদ মায়ার অতীত; সেখানে 
মায়ার প্রবেশ নিষেধ । বিশ্ব ষখন এককব্রক্ষেরই বিকাশ, তখন মায়! ক্ষোভিভ ত্রহ্মাংশই 
বিশ্বের স্ায় প্রতিভাত হইতেছে; কিন্ত উভই এক; কনক কুগুলের স্তায়। কুণগুলের যেমন 
অন্তর্বহি কনক, অথচ স্থুল দৃত্টিতে ছুই বিভিন্ন নামধেয় বন্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ 
এক ; অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। মায় বিক্ষোভিতচিৎ, স্থাবর জজমাদি 
অনস্ত বিশ্বরূপে পরিবর্তিত হইতেছে) ত্রিওণের অল্পবিস্তর তারতম্যান্ুসারে কেহ বুদ্ধি- 
মান, কেহ নির্ব,দ্ধি; কেহ অনল, কেহু নমল) কেহ তুর্বল, কেহ সবল; কেহ হুম্ব, 
কেহ দীর্ঘ ইত্যার্ট্ি।, হন্মই হউক দীর্ঘই হউক; রঙ্গই হউক বা বিরঙ্গই হউক; ছোট 
হউক বা বড়ই হউক, যেরূপই ধারণ করুক কিন্ত সেই মহান্‌ চিন্ত্রজ্ম বিন্দুরই বিন্দু, 
বক্ধবক্ষেই নানারূপ ধারণ করিতেছে; একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে; চিন 
রুদ্র ছাঁড়িয়৷ য।ইবাঁর উপ+য় নাই ; মুক্ত হও বা বদ্ধ থাক: চিন্সাগরেই থাকিতে 
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হুইবে। মায়ামুক্তের সহিত মায়াবদ্ধের পুর্ণ যোগ, এক স্থত্রে এথিত, স্ত্র ছাড়াইবার 
উপায় নাই, ছিন্ন করিবার সাধা নাই; তাই গীতায় বলিয়াছেন. 
মণ্তপরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদত্তি ধনঞ্য় । 


ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সৃত্রেম ণিগণাইব ॥ 
আম হতে ভিন্ন বস্ত নাহি কিছু হে ভারত । 
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সুত্রে মণিগণ মত ॥ 
অনন্ত বিশ্ব তরঙ্গ চিন্বক্ষে একটার পর আর একট! ইত্যান্দি প্রকারে অনাদি অনন্ত 
কাল অবিরাম উঠিতেছে, ছুটিতেছে, পড়িতেছে ; উঠিবে, ছুটিবে, পড়িবেও অনস্তকাল। 
তরঙ্গের সায় বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠিতেছি, ছুটিতেছি, পড়িতেছি, একটু বিরাম 
বিশ্রাম নাই, স্বাস্থ্য নাই, সখ নাই$ শত উঠা, ছুটা পড়ার মধ্যে কি স্ুখথাকে? 
ব্রন্জের উপরিভাগে মায়] বিক্ষোভিত অংশট্কু সকম্প, সচল; মায়াতীত অংশ অগাধ, 
অনন্ত, নিশ্চল নিষম্প, নিস্তদ্ধ ; অনস্ত বিশ্রাম, অনস্ত বিরাম, ধীর, স্থির, শাস্ত, গভীর, 
মহানন্দ, মহান্থখের, মহাঁশভির, মহামুতের ক্ষীরোদার্ণৰ । ইহাই চিৎ্শক্তির একপাদ 
মায়ার খেল ; ইহাই পুরুষন্থ্ুক্তের ত্রিপাউঘৈম্ৃতং দিবি; শ্লীতায় বিষ্টভ্যাহমিদং কৃল্স- 
মেকাংশেন স্থিতোদগৎ। 
একপাদ বিভুতির ইহার নাহি পরিমাণ! 
ত্রিপাঁদ বিভুতির কেব1 করে অণুমান ॥ 
_ত্রক্ষবক্ষে যে অংশ মায়ার বিকাশ হইয়াছে, নেই অংশেই বিশ্বপ্ূপ তরজ উঠিয়াছে 
যেই মায়ার বিকাশ কিছুকালের জন্ত স্থগিত থাকিবে, তখন এই বিশ্ব চিন্বক্ষেই খায়] 
শয্যাতে লীন থাকিবে, ত!হাই মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে বিশ্বনামরূপ ত্যাগ করিয়া, 
স্থাবর জঙগম সকল প্রাণির কর্মের ফলাফল সঙ্গে লইয়! কৃছুকাল প্রকৃতি লীন থাঁকিবে। 
বিশ্ব প্রথম প্রকৃতি লীন ছিল, মায়াবপ বাতাস পাইয়া মধ্যভাগে বাক্ত হইল, বাতাস বদ্ধ 
হইলে পুন: লখন হইবে, তাঁই গীতা বলিয়াছেন-- 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যভ্তমধ্যানিভারত | 
অব্যক্ত নিধনান্যেৰ তত্রকাপরিদেবন। ॥ 
আদিতে অব্যক্ত থাকে, মধ্যভাগে হয় ব্যক্ত ভূতগণ যত। 
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয়? তায় তরে কিবা বেদন। ভারত ॥ 
মায়াও রহিয়াছে, ব্রহ্ম রহিয়াছে, কালও রহিরাছে। পুনঃ মায়! ,ক্ষোতিত হইবে, 
পুনঃ সংসার উন্মি ছুটিবে। অনস্ত চিন্ ব্রদ্মের যে অংশে মায় বিক্ষোভিত হইয়াছে, 
সেই অংশে সংসার ব্যবহার চলিতেছে ; ষে অংশে মায়ার হিল্লোল নাই, সে অংশ মহা-. 
প্রলয়ের স্থায় প্রকৃতি লীন রহিয়াছে; এই প্রকার'মায়র প্রতাপে অনস্ত বিশ্বের, 
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কোন কোন বিশ্ব প্রকৃতি লীন থাকিতেছে, কোন কোন বিশ্ব ব্যবহারদশয় আসিতেছে 9 
ইহাই.মহামায়ার মহাখেল।; আমরা তাহার খেলনক; এ খেল। ভাঙ্গবে কবে? গভীর 
সমুদ্রে প্রবেশ করিলে মায়ারূপ বাতাস লাগিবে না, স্মুতরাং ছুটাছুটি উঠাপড়ার জালায়ও 
জ্বলিতে হইবে না; সে সৌভাগ্য কার ? 
মুক্ত হও বদ্ধ হও চিন্‌ সমুদ্রেই ভাঁসিকে ; মুক্ত হইলে উখিত পতিত হইবে ন1! এবং 
ভীভও হইলে ন1; বদ্ধ থাকিলে তরঙ্গায়িত হইবে এবং ভীতও থাকিবে । এ তরঙ্গ, এ, 
পতন ন:শিবে কে? ভব কর্ণধার যে। এ মায়া রোধিবে কে? মায়াধীশ যে। 
দৈবীহোষাগুণময়ী মম মায়াছুরত্যয়। | 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেত।ং তরভ্তিতে ॥ 
এই দৈবী গুণময়ী মম মায়ু। সুহুস্তর। 
যে আমার শরণ লয়, তরে তারা নিরস্তর ॥ 
'মায়৷ বিক্ষোভিত উম্মি উচ্ছসিত চিন্মহানাগরে নবীন ভান্ুর রক্তিমাভ রঞ্জিত 
হইতেছে, দেখ! 


স্মরি সেই মহ।গীতা, মহাগীতিকার, অজ্জুন! সম্বর শোক, 
জান ভবগবান, এক অদ্ধিতীয় সত্যং বিশ্ব বীজাধার; 
অথও সচ্চিদাননা অব্যক্ত মহান্‌। 

সচ্চিদানন্দের মহা! আনন্দ উচ্ছাসে 

ছুটে মহা বিবর্তন& প্রধাহ যখন,-- 

অবাক্তির মহাব্যক্তি, আলোক বিকাশ 
বিছ্যতের,-_ হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ । 

ক্রমে হুম্ বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থলতর _ 

গ্রহ, উপগ্রহ, জীব,হয় বিবর্তিত । 

ক্রমে স্থল হুক্ষে, সুশ্দ কারণে অমর 

কারণ মচ্চিদাণন্দে, হয় নিবর্তিত,। 

তিনি বিশ্বরূপ ;- তিনি কারণে ঈশ্বর ; 

সথস্মেতে হিরণ্য গর্ভ; বিরাট আবার 

স্থল বিশ্বে। সৃষ্টি স্থিতি লয় নিরম্তর 

হইতেছে বিবর্তনে দেখ চক্রাকার ! 
'দেখ ওই পারাবার! শাস্ত ভাব তার। 

অথও সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান । 
মহান্োত--ক্বিত্তন ; এ বিশ্ব নংসার্,- 
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উশ্মিমাল ; জীব,-জলবিন্ব কর জান । 
সিদ্ধুপর্ডে স্রোত বলে তরজ ফেপণিল 
জন্য, জন্]ি জলবিশ্ব যথ! অগণন, 
মিশাইছে পিন্ধুগর্ভে, _নলিলে সলিল ॥ 
সিদ্ধুর সলিল, শক্তি থাকিছে তেমন । 
তেমতি স্বিরণা গে অব্যয়, অক্ষয়,_ 
বিবর্তন কারণের প্রবাহে জন্নিয়া, 
অনন্ত জগৎ স্কুল, তরঙ্গ নিচয়,__ 
আবার হিরণ্য গর্ভে যাইছে মিশিয়] 
কল্পে কল্পে মহাচক্রে, জন্মে জন্যে আর 
জীবগণ বিবর্তন চক্রে ক্ষুর্রতম ; 
কালারস্তে এক কম্ী, এক কশ্ম আর, 
এক মহা কশ্ম নীতি,_নীতি-বিবর্ভন । 
এই কহ! কম্মচক্রে, আছে নিয়োজিত, 
জড় চেতনের কর্ম-_- চক্র ক্ষুদ্রতর ; 
কশ্মফলে জীবগণ হুইয়! চালিত 

হয় আবন্তিত চক্রে জন্] জন্মান্তর ৷ 
কন্দফলে জন্য, পার্থ! মৃত্যু কম্মফল ; 
কর্শফল প্ুখ ছুঃথ। করিবে রোপণ 
যেইর্প বীজ, পাবে অন্ধরূপ ফল, 
কুৰৃক্ষে স্কল নাহি ফলিবে কখন । 
জন্মিয়। সচ্চিদানন্দে, স্থজি চরাচর, 
ছুটেছে সচ্চিদানন্দে চক্র বিবর্তন । 
সেই সৎচিদানন্দে গতি নিবস্তর, 

জড় চেতনের মহাবন্ন সনাতন । 

কর কর্ম, এই গতি করি অন্থসার,_- 
পাবে জগ্স, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তর। 
কর কর্ণ, এই গতি প্রতিকৃলে আর,__ 
পশুত্ব _জড়ত্ব_-পাবে জন্ম জন্মাস্তর। 
দেখ বিবর্তন গভে” করে আকর্ষণ 
জীবে জীব*জলে জল । হইবে অঙ্কিত 
কর্মফলে মে প্ররুত্তি আত্মা যখন, 
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সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মা হবে আকর্ষিত 
জন্মান্তরে। কর উর্ধে ইষ্টক ক্ষেপণ, 
পৃথিবীর জাকর্ষণ হইলে অতীত, 
পড়িবে না; সেই শ্রছে করিবে গমন, 
সেই গ্রহ আকর্ষণে হইবে পতিত । 
থাকেটুপশু আকর্ষণ, প্রবৃত্তি জড়ের, 
পশুত্বে জড়ত্বে তব হইবে জনম । 
থাকে গ্লেব আকর্ষণ, প্রকৃতি দেবের, 
দেবলোকে, শ্রেষ্টলোকে করিবে গমন । 
এই বিবর্তন গতি, জগৎ মঙ্গলূ৮_ 
কর প্রতিরোধ, হও অধন্শে পতিত, 
বিবর্তন মহাশক্তি দিয়! কশ্মফল 
যাইবে বহিয়া করি তোমায় পেষিত; 
এইররটপ লভি গতি_শ্রে্ঠ,১শ্রে্ঠতর, 
হইলে জীবাত্ম] সৎ্চিদ|নন্দময়, 
মিশাইবে রবিকরে বর্ণহীন কর, 

হবে বিদ্ব বারি মহ! পাঁরাবারে লয়। 
এইফপে সচ্চিদাননে স্থষ্ট বিবর্তনে, 
এইরূপে সচ্চিদাননদ স্থিত চরাঁচর । 
একূপে সচ্চিদানন্দে লয় বিবর্তনে 
হইতেছে চরাচর কল কল্পাজ্তর। 


শক্তি | 


এই স্থাবর জঙ্গমান্মক বিশ্বসংসাঁর কর্মক্ষেত্র । ইহার যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ধায়, 

সেই দিকেই দেখিতে পাওয়1 যায় কার্ধ্য। উদ্ধে অপীম 'মাকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, 

দেখিবে কার্ধা? কি প্রথর করশালী হুর্ধ্যাদি গ্রহগণ, কিস্ধাকর শশধর, কি নক্ষক্- 

নিকর, কি মঙ্কাসমুদ্র কি মহাবিশ্ব, সকলেই নিজ নিজ নিয়মিত পথে অনস্লক্ষে কেন্দ্রাভি- 

মুখাকর্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে । অধোিকে দৃষ্টি কর, নিখিল ভূমগুল জল- 

নিধি, শৈল, কানন, গ্রাম, নগর, মরুভূমি, প্রাস্তর, জীবনিকরের সহিত নিরস্তরালতীবে 
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অবিচ্ছেদে হার এর/তিকে কেন্রু করিয়। ₹ ₹ ক/26 /নেযুত, রভিয়/ছে / চরাচরে কালী- 
রও লক্ষাচ্যুতি নাই, কর্ধে বিরাম নাই। কিজড় জগৎ, কি চেতনজীবনিচয় সকলেই 
স্ব স্ব গম্তবাপথে কা্যক্ষেত্রে নিরস্তর বিচরণ করিতেছে । অপরিমেয় অধুরাশিও কার্ধ্য 
করিতেছে, সামান্য নদনদী নির্বরিণীও কার্য্য করিতেছে ; গিরি মকু স্থাবর সংঘও কার্ষয 
করিতেছে. তরুলতাদি উদ্ভিদ সনূহও কার্য করিতেছে? কীট, পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি 
নিকৃষ্ট জঙ্গম প্রাশিগণ ও কার্য করিতেছে, উৎকৃষ্ট জীব মানবমগুলীও কার্ধ্য 'করিতেছে। 
সকলেই শ্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য করিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন প্রাণির ভিন্ন ভিন্ন কার্যা, 
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা গুণ বিভাগ হইয়াছে । সকলের কার্য এক 
রকম নহে, সেই জন্য সকলে এক শ্রেণীভুক্ত৪ নহে । মসীজীবির কাধ্য আর কুস্তকারের 
কার্য এক নহে, কাজেই শ্রেণীও এক নহে। গীতাশ্রুতি যথা _ 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শুদ্রাণাঁঞ্ পরস্তপ। 
কর্্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগুপৈ? ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের বীরর্ষভ ! 


স্বভাব সম্ভূতগুণে প্রবিভক্ত কন্মমব ॥ 


জড়জগতের কার্ধা জড়রূপে প্রতিভাত, চেতন জগতের কার্ষ্য চেতনা স্মকরূপে প্রকা" 
শিত। জ্ঞড়ের কার্ধ্যে কেবল সত্য ও উন্নতির ভাব কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হইলেও তাহাতে 
জ্ঞান বা সুখের ছায়ামাত্র পরিদৃষ্ট হয় না; কিন্ত চেতন জগতের কার্ধে প্রতিপদেই সত্য 
ও উন্নতির সহিত জ্ঞান ও স্থধের পূর্ণ আভাস প্রতীত হইয়া থাকে । জীবের নিথিল 
কাধ্যই উন্নতি লক্ষে স্ুথোদ্দেশে ন্গুখময়ী প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সমাহিত হইতেছে ॥ 
ীবের কার্ধ্য সমূহের প্রতি স্যরেই উন্নতি ও স্থখের আঞ্চজ্ঘার মিশ্রণ সংলক্ষিত হই- 
তেছে, কিন্তু অ*শ্চর্য্যের বিষয় এই ঘে কেহই নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি-ও স্ুখ দেখিতে পায়না । 
সকলেই আপন আাপন অভাবের স্থৃতির প্রতি লক্ষা করিয়! অন্দূখী। বহিজ'গতে তন- 
বরত কাঁব্য চলিতেছে, আবার অস্তর্জগতেও নিরবে কাম ক্রোধ প্রভৃতি কায্য করি- 
তেছে। অবিরাম কর্শচক্র ঘুরিতেছে। বিশ্ব কম্ম রহি'ত এক মূহুর্তের তরেও নাই, 
অনবরতই কম্ম। কম্মের মূল কি ? তাবস্তক্রিয়ার সুলই শক্তি । এই পিশ শক্তির কার্ধ্য, 
শক্তির রজ, শক্তির খেল।। কত্মময় জগ্রৎ স্মতর|ং শক্ভিনয় জগৎ । শক্তি ও ক্রিয়াতে 
মাখামাখি । শক্তি ভরিয়া ছাড়িয়া নাই, ক্রিয়। শক্তি ছাড়িয়া নাই,। শক্তি ক্রিয়। 
ছাড়িলে তাহার অন্তিত্ব অন্থমান কর] ধায় না, এবং শক্তি ছাড়1 ক্রিয়াও হইতে পারে 
না। শক্তি আব্রহ্ম তৃণকে ক্রিয়োন্মস্ত করিয়। রাঁখিয়াছে। অচেতন জড় ভৃগাদির মধ্যেও 
নিষ্বস্তর কার্ধা চলিতেছে । জড়জগৎ জড় জগতকে নি'রস্তর"আকর্ষণ করিতেছে, চেতন্‌ 


মুহীদশন। ৪ 


চেজনকে আকর্ষণ করিতেছে । শক্তিবশে কি জড় কি চেতন নিরস্তর কার্য করিতেছে, 
স্বাবর.জঙগন নিরভর অবশে কর্শে ব্য/পৃত ' 


নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ । 

কার্য তেহাবশঃ কর্ম্মপর্ববঃ প্রকৃতিজৈগু ৈঃ ॥ 
অকর্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিৎ, 
স্বভাবগুণেতে বে হয় কর্মে নিয়াজিত, 


ষে প্রকৃতিবশে, যে শক্তি আবেশে কেহই কর্শশৃন্ভ হই! থাকিতে পারিতোছে না, 
সেই প্রক্কৃতি সেই শক্তি কি? কোন পদার্থের নাম শক্তি ? 

€১) আমি ভাবিতেছি ব! চিন্তা করিতেছি, ভাবনা চিস্ত। জ্ঞান ক্রিয়া, ভাবিতেছি, 
বা চিন্তা করিতেছি বলিলেই বুঝ যাইতেছে জ্ঞান কার্ধ্য করিতেছে । কার্ধ্যমাত্রই শক্তি 
সাধ্য । জ্ঞান কার্ধ কিতেছে, বলিলেই বুঝা যাইতেছে আব্বশক্তির ক্ষর্তি হইতেছে 
ব। শক্তি কার্য করিতেছে, সুতরাং আত্ম! যদ্ধার1 চিস্তারূপ ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছে বা 
জ্ঞান যদ্বারা ভাবনান্ধপ কম্ম নিম্পন্র করিতেছে তাহাই শক্তি । ক্রিয়া বা পরিবর্তনের 
যাহা কারণ তাহাই শক্তি । 

(২) যাহা কার্্যরূপে পরিণত হইবার ধোগ্য অর্থাৎ কার্ষেযর যাঁহ। পূর্বাবস্থ! 
তা! কারণ, কারণের যাহা আত্মনৃত তাহারই নাম শক্তি। শক্তির যাহা আত্মভূত 
তাহা কার্য্য। 

(৩) সামর্থ বাচী শক্‌ ধাতুর উত্তর ক্তিন্‌ প্রত্যয় করিয়া শক্তি নিষ্পন হইয়াছে। 
যাহ কার্ধ্য শক্ত বা কার্ধক্ষম তাহাই শক্তি। শক্যতে জেতুম অনয়়া স শক্তি। শক্তি 
কায়জনন সামর্থ, তাহা চারিপ্রকার_(€ক) সামর্থ, (খ) প্রভাব, (গ) উৎসাহ, 
(ঘ) মন্ত্রশক্তি। রঃ 

প্রথম সামর্থ ।_সময়ে সময়ে দেখা খায় অগ্নির দাহিকাশক্তি, বিষের বিষশক্তি, বিষ 
মুম্ীযুধি দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়। অগ্নির নহিত আমাদের দেহের সংযোগ হইলেই 
আমাদের দেহকে দগ্ধ করে, যাহা আমাদের দেহকে দগ্ধ করে, তাহা অগ্নির দাহিকা 
শক্তি, কিন্ত শক্তিমান পুরুষ অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রুতিবন্ধ করিতে ক্ষমবান হুইয়. 
থাকেন। যতথানি বিষ খাইলে তুমি আমি মরি, এমন লোক ঢের আছে তাহা হইতে 
অধিক বিষ খাইলেও মরে না। প্রহলাদকে অগ্রিতে ফেলিয়াছিল; বিয় ধাওয়াইয়াছিল, 
তাহাতে সে মরে নাই। বশিষ্ঠদেব অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে 
পারে নাই সীতার “অগ্নি-পরীক্ষ। । যে ত্রঙ্গান্ত্রে গৎ ভন্মীভূত হয়, যে বৈষ্ণবাঘে বিশ্ব 
ধ্বংস হয়, যে পাশুপতান্তে গতের,প্রলয়দশ| উপস্থিত হয়, সেই লব সংহার শক্তি ভীম্- 
শক্তির নিকট প্রতিহত হইয়াছ়িল। ইহাই সামর্থ বাচী শক্তি । 


৬৪ মহাদশন / 
দ্বিতীয় প্রভাব বাচী।-যাহ। প্রভুত্ব নাধক তাহাই প্রতাববাঠী যথা- কোষ, ছু 9, 
সৈন্য, সামজ্জ ইত্যাদি প্রভুত্ববাচক প্রভুশক্তি। 
তৃতীয় উৎসাহ বাচী।--বিক্রমের দ্বার! নিশক্তির যে বিক্ফুরণ যেমন ছুই মণ তার 
নিতে উৎসাহ করা তাহাই উৎসাহ শক্তি। 
চতুর্থ মন্ত্বাচী__গীতাপাঠ, বেদপাঠ, মন্ত্রজপ, সন্ন্যাবন্ধনাদি মন্ত্র শক্তি 
€(৪) যাহা ত্রিগুণের একাধার তাহাউ শক্তি। শক্তি ব্রিগুণা অর্থাৎ সন্ত -রজ-তম 
গুণা, গুণ কারে বলি? গুণ শবে রর্তদুং বদ্ধার! বন্ধন করা যায়। আমরা যেমন রজ্জ্‌ 
দ্বারা কোন পদার্থ বাঁধি, শক্তিও যদ্বারা সংসার বাধে তাহার নাম গুণ। এক গাছ! 
রজ্জ,ঘার! বন্ধন করিলে হালকা হয়, কিন্ত তিনগাছা রঙ্ছু দিয়া বাধিলে দৃঢ় হয়। শক্তিও 
ত্রিগুণে জর্থাৎ সত্ব-রজ-তম গুণে জগৎকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাই শক্তি 
ত্বিগুণা। এক গুণের বন্ধ নই খোল যায় না, ব্রিগুণের বন্ধন খোলে কার লাদ্ধি। 
ব্রিগণ জীবকে কিরূপে বন্ধন করিয়াছে শুণ-_ 
সত্ব রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ 1 
নিবস্তি মহাঁবাহো। দেহে দেহিন মব্যয়ম্‌ ॥ 
সত্ব, রজ, তনগুণ প্রকৃতি সন্ঘভ সব, 
অব্যয় দ্েহীকে দেহে নিবদ্ধ করে পাগুব। 
সত্তবগুণের বন্ধন--তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ প্রকাঁশকমনাময়ম্‌। 
স্থখ সঙ্গেন বরাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ ॥ 
নির্মলত্ব হেতু সত্ব প্রকাশক অনাময়, 
সৃথ সঙ্গে, জ্ঞান সঙ্গে করে বদ্ধ-ধনীয় ! 
রজগুণের বন্ধন--রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি ভূষণ সঙ্গ সমুদ্তবম্‌। 
তন্গি বপ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম সঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ 
তৃষ্ণা সঙ্গ সমুস্ত,ত রা'গাত্বাক রজোগুণ, 
দেহীকে কর্মের সঙ্গে করে বদ্ধ হে অর্জন । 


তমগুণের বন্ধন--তমস্ত্ব জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বব দেহিনামৃ। 
প্রমাদালস্ নিদ্রাভিস্তমি বরাতিভারত ॥ 
স্ব্বদেহী মোহকারী জ্ঞান অজ্ঞানজতম, 
প্রমাদও নিদ্রালশ্যে করে বদ্ধ, অরিন্দম | 


সহার্দশনি । ৬৫ 


সন্তু স্থখে সপ্তয়তি রজঃ কর্মণিভারত | 
জ্ঞানমাবৃত্যতৃতমঃ প্রমাদে সঞ্ীয়ত্যুত ॥ 

সত্ব স্থখে, রজঃ কর্মে, করে পার্থ সংশ্লেষিতং 
আবরিয়। জ্ঞান, তমঃ প্রমাদে করে পতিত ॥ 
নতদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবিদেবেষু বা পুনঃ। 
সত্ব প্রকৃতিজৈমুক্তং যদ্দেভিঃস্তাভ্রিভিগ্ড ণৈঃ ॥ 
নাহি পৃথিবীতে, দিবে, দেবগণে কদাচন ; 


প্রকৃতিজ এই তিন গুণযুক্ত যেইজন। 
বিশ্বে সমস্তই ত্রিগুণে বন্ধ, ভুলোকে, স্বর্গে ব৷ দ্েবগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে, 
প্রকৃতি হইতে জাত এই গুণত্রয়, হইতে মুক্ত! পরমাস্মা ব্যতিত, অনাত্ম কোন বস্তই 
তিগুণময় মায়াপাশ বন্ধন এড়াইতে পারে না । তৃণ হইতে ব্রদ্মলোক পর্যন্ত জ্িগণময়ী 
মায়ারপ রজ্জ তে গ্রথিত রহিয়াছে। 


ত্রিবেণী। 


বেণি শব্দে বন্ধন। ত্রিগুণের বন্ধনের নাম ত্রিবেণী। বেণী ছুই প্রকার-_যুক্তবেন 
ও মুক্তবেণী। যোগস্থানের নাম যুক্তবেণী, মুক্তস্থানের নাম মুক্তবেণী। সত্ব-রজ-তমের 
সঙ্গম স্থান বা গঙ্গা! যমুনা ও সরন্বতীর সঙ্গমন্থানের নাম ত্রিবেণী। সংসারপক্ষে যুক্ত 
ত্রিবেণী_যে যায়গায় সত্বগুণী গঙ্গা, রজগুণী সরম্বতী ও তমগুণী যমুনার সহিত যুক্ত 
হইয়াছে। আর মুক্তবেণী_যে যায়গায় সত্বগুণী গঙ্গ! রজ তমগুণকে ত্যাগ করিয়া, 
গুণানভীভে মিলিবার চেষ্টা! করিয়াছে অর্থাৎ সত্বগুণী গঙ্গা, রজ ও তমগুণী সরনম্বতী ও 
যমুনাকে ছাড়িয়। দিয় সাগরাভিমূখে ছুটিয়াছে। জীবপক্ষে_-সত্ব, রজ ও তম জীবকে 
যে ধাঁয়গায় বন্ধন করিয়াছে তাহাই যুক্ত ত্রিবেধী অর্থাৎ সংসার। আর দীবকে যে 
যায়গায় ছাড়িয়। দিয়াছে তাহাই মুক্ত ত্রিবেনী অর্থাৎ ক্রম মুক্ত স্থান । ইহাই রূপকফে 
ত্রিশক্তির যোগ যুক্ত ভ্রিবেণী রূপে বর্ণিত হইয়ঃছে। র্ূপকে বর্ণিত আছে, আকাশ 
হইতে গঙ্গ। পতিত , হইয়। হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান ভেদ করিয়া, যুক্ত ত্রিবেধী সঙ্গমে 
আসিয়! ষোগ হইয়াছে ইহাই যুক্ত ত্রিবেধী। জীবপক্ষে_জীব ব্রহ্মা কাশ হইতে পতিত 
হইয়] মহতত্বাদি তেদ করিয়া সংসান্বে আনিয়। সত্ব, রজ ও তয় ত্রিগুণের সহিত যোগ 
হইয়াছে, সংসারই জীবের যুক্ত জিবেনী। 


৬৬ মহাদশ'ন.। 


যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা! ও সরন্বতীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহাই মুক্ত ত্রিবেণী। এই 
মুক্ত ত্রিবেণীতে সরন্বতী ও যমুনাকে ছাড়িয়া, গঙ্গা সাগর[ভিমুখে উনমত্ত গতিতে, নিজ 
শ্রিয়সধানহ আলিঙ্গন করিতে, চির পিপাসা, চির জাল! জুড়াইতে, চিরবাথার কথা 
কহিতে সাগরাভিমুখে ছুটীয়ীছ। যতই নিকটে যাইতেছে, ততই আনন্দ বেগ, উলিয়া? 
উঠিতেছে, আনন্দ ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছে, শেষে আননে আটখানা হইয়া শতমুখে 
সহশ্রমুখে শ্রিয়সখাকে আলিঙ্গন করিল, সহশ্রমুখে লহত্র রসপান করিয়] জীবন জুড়াইল, 
চির পিপাসিত প্রাণ শীতল করিল । 

গঙ্গাপক্ষে _গঙ্জ! আকাশ হইতে পতিত হইয়া! কিছুকাল গতির পর, ত্রিবেণীতে যোগ 
হুইয়াছেন। জীবপক্ষে__-জীব ব্রন্জাকাশ হইতে পতিত হুইয়! মহত্তত্ব ভেদরূপ গতির 
পর সংসারে আসিয়া যোগ হইয়াছে । গঙ্গাপক্ষে-_ভ্রিবেণীতে যোগ হইয়া কিছুকলি 
তোগানস্তর মুক্ত ত্রিবেণীতে আসিয়া মুক্তি হইয়া! সাগরাভিমুখে ছুটায়াছে, যতদিন সাগরে 
পতিত না হইবে, ততদিন তাহার গতির বিরাম নাই। জীবপক্ষে_ জীব ব্রক্জাকাশ 
হইতে পতিত হইয়। সংদারে জানিয় কিছুদিন ভোগানস্তর ব্রক্ধার্ণবাভিমুখে ছুটিবে, 
যতদিন চিন্মহার্ণবে পতিত ন। হইতেছে, ততদিন তাহার ছুটাছুটির বিরাম নাই, গতিরও 
বিশ্রাম নাই। গঙ্জাপক্ষে যুক্তত্রিবেণী প্রয়াগ, জীবপক্ষে সংসার । গঙ্জাপক্ষে মুক্ত 
ভ্িবেণী বাশবেড়িয়!, জীবপক্ষে নুক্তত্রিবেণী ক্রম মুক্তশ্থান মহলেণক বা ব্রন্গলোক। 
এই মুক্ত ব্রিবেণী ক্রম মুক্তস্থানে জীবম্যুক্তের] দাড়াইয়। আছেন, এখন পর্যাস্ত চিন্মহা- 
রবে পতিত হয় নাই, পতিত হইবার উপক্রম হুইয়াছে। গঙ্গা যেমন মুক্ত ত্রিবেণী 
ছাড়িয়। যতই সমুদ্রের নিকটবর্ডি হইতেছে, ততই তাহার বেগ বঞ্ধিত হইতেছে, শেষে 
অতি বর্ধিত হইয়া সহ মুখ ধারণ করিয়! সমুদ্রে পতিত হইয়াছে; জীবন্ুক্তেরাও মহু- 
ক্লক নামক মুক্ততিবেণী ছাড়িয়া যতই চিন্মহার্ণবের নিকটবর্তী হইতেছে, ততই আনন 
বেগ বাড়িতেছে, জীবনুক্তেরা মহলেণক ছাড়িয়া জনলোক, জনলোক ছাড়িয়া তপলোক, 
তপলোক ছাড়িয়! ব্রন্ধার্ণবের অতি নিকটে ব্রঙ্গলোকে' আসিয়া সহশ্রনন্দ মুখী হইয়া 
শীত্রই অনন্ত নিত্যানন্দ চিৎ্নমুত্রে পতিত হুইবেন। 

নন্বগুণ বা শাস্তবৃতি ।--এই সত্ব লম্ঘু প্রকাশ ও স্থুখ শক্তি বিশিষ্ট প্রুসন্নতা, স্বচ্ছতা 
বহুতভেদ থাকিলেও সামান্যতঃ স্খাক্মক বলা হইল । 

লু _যে ধশ্মের দ্বারা উদগমন ব উদ্ধ গতি হয় সেধর্্ম লঘুনামে পরিভাধিত। অগ্নির 
উতদ্ধজল্‌ন, বাম্পে উদ্গতি, বায়ুর ভীষ্যক গতি, ইন্দ্রয়ের গ্রকাশ লমণ্তই সত্বের কার্ধ্য। 

প্রকাখ-_যাহাঘ্বার! জ্ঞানের আবরণ অজ্ঞান, ঢাকা) নই হয়, ইন্ছিয়েও চিত্তে বন্তর 
ঞ্রুকিবিস্ব গৃহীত হয় তাহা প্রকাশ নামের নামী । বুদ্ধির প্রকাশ সব,ম্কটিকের ও কাচের 
গ্াতিবিস্ব গ্রাহিত্ব ও বস্তপ্রকাশত্ব, জ্ঞানের অজ্ঞান ন[শকত্ব, তেব প্রকাশ (আলোক) 
সত্ব, দিনের বন্বপ্রক।শ দব্ব, মমন্তই সহ্বের মহিমা ইহা আরধারণ করিবে । | 


মহীদশন ] ৬৭ 


. লব্ব গুণাবলম্বী মহাত্মা ইচ্ছান্ুসারে এরশ্বর্ধযশালী, ম্বাধীন ও ক্ষুত্রকান্র হইতে সমর্থ 
হুন। . এই সত্ব গুৰশাস্ত বৃত্তিতে ত্রন্ষের সৎ্-চিৎও আনন্দ তিন গুণেরই প্রকাশ আছে। 
অভয়, অক্রোৌধ অনন্থয়া, অতম্ত্রিতা, অনং মোহ, অচপলতা, অকার্পণ্য, অম্পৃহত। 
অর্ঞ্চলতা, অসংবস্ত, অহিংলা, অসম্ত্রম চিত্ততা, অণিমাদি এশবধ্্য, অনাশক্তি, আনন, 
আরোগা, আচার, আনৃন্ত, আত্মরতি, আর্জব, উৎসাহ, উন্নতি, ওদানীন্ত, জ্ঞান, তিতিক্ষা 
ত্যাগ, তুষ্টি, তপক্যা, দম, দক্ষতা দান, ধৈর্য্য, খ্বতি, নিশ্মমত্ব, পরোপকারিতা, পরকৃত 
ইষ্ট ও অনিষ্টের ও বিয়োগের অবিকম্পনা, পাপ কার্ধ্যনিবৃত্তি, প্রীতি, বদান্তত1, বিনয়, 
বিশ্বাস, বিবেক, বুদ্ধি, ব্রন্ষচর্ধয, মমতা, মার্দব, মেধ], লজ্জা, শম, শুদ্ধত্ব, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধধানতা। 
সতা, সমতা সম্ভোষ, সরলত। সর্বভূতে দয়া, সার্থপরহনতা, স্মৃতি, হর্ষ, ক্ষমা এই সব ঘত্ব 
গু.ণ বৃত্তি। 
সর্ব দ্বারেধু দেহেহস্মিন্‌ শ্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদ। তদ। বিদ্যাদ্িবৃদ্ধং সন্তমিত্যুত ॥ 
এই দেহে সর্ববদ্ারে হয় পার্থ! পুকাশিত, 
জ্ঞান যবে তখনই সত্বগুণ বিবদ্ধিত | 
যদ। সত্ব গরবৃদ্ধেতু গ্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ। 
তদোত্তম বিদাং লোৌকান মলান্‌ প্রতিপদ্যতে ॥ 
যখন বদ্ধিত সত্ত্ব, মরে যদি দ্েহিগণ, 
সে শ্রেষ্ট জ্ঞানীর করে নিম্মল লোকে গমন। 
রজগুণ বা ঘোর বৃত্তি ।-- 
এই রজগ্ুণ গুরু লঘুর সমাবেশ সাধক, উপষ্টন্তক, বাধা ও বলের সমাবেশকারক, 
চলনশীল। উপষ্টম্তক ্রবৃভায্মক, যে শক্তিতে উত্তেজনা, প্রেরণ। বা কার্ষ্যোন্থুখত। জন্মে 
সেই শক্তি উপষ্টস্তক। চলনশীল বস্ত উপষ্টস্তক; অগ্নি যে প্রসর্পিত হয়, বাু যে 
প্রবাহিত হয়, মন যে চঞ্চল থাকে; কাধ্য করিবাব জন্ত ব্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ যে স্থীয় স্বীয় 
বিষয়ে ধাবিত হয়, রজের উপষ্টভ্ভক তা, ভাহার কারণ। উষ! ও দন্ধ্যা রজগুণাত্মক ! কারণ 
রাত্রি ও দিনের সদ্ধিক্ষণ উবা।, দিন ও রান্রর সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যা । উষা রাত্রির গমনরূপ 
কাধ্য নির্বাহ করাইয়। রাত্বিকে দূর করে, দিনকে 'আগমনে উত্তেজিত করিয়। 
দিনকে জাগমন করায়। 
ঘোরবৃতি্ত বর্গের সৎ ও চিতের প্রকাশ বেশী, আনন্দের প্রকাশ অতি কম। 
অধৈর্ধ্য, অবইটস্তক, অত্যাগিত্য, অকাকুণ্য, অসৎকার, অহঙ্কার, অতিবাদ, অনার্জব, 
অভিলাষ, অবিশ্বাস, অধ্যাপন, অখ্যাতি, আক্রমন, আজ্ঞাঁপাল'ন, ইচ্ছা, ঈহ1. অতিমমতা! 


৬৮ মহাদশ'ন। 


উপহাস, কলহ, কাম, ক্রোধ, খলতা, গর্ব, টে্ী, চঞ্চল, চিন্তা, গৌরব, দম্ত, দর্প, ছুঃখ, 
দ্বেষ, ভতিপ্রিয়তা, নিন, নিদর্মতা, নৃত্যগিতাদদিতে আসি, নমস্কার, নিগ্রহ, পরবিত্ব- 
হরণ, পরিতাপ পরুষতা, পরাপবাদরতি, ক্রীড়া, প্রবর্তক, প্রতিগ্রহ, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত, 
প্রশংসা, প্রতাপ, পরিবার পোষণ, পরিচর্ধযা, বধ, বন্ধন, বষটুকার, বল বিবাদ, বিগ্রহ, 
ভেদ, ভোগ, মদ, মান, মাৎসধ্য, মশ্মপীড়ন,মিথ্য।, যজন, যাজন, রতি, রূপ, বাগ, রাত্রি- 
জাগরণ, লাল রং, লঙ্জানাশ, শৌর্ধ্য, সঙ্বাত, সম্ভাপ, সন্ধি, সেবা, সৌনদর্যয-স্বাহাকার, 
স্বধাকার, স্তুতি, স্ত্রণতা, হিংসা হেতুবাদ, এই সব রজবৃত্তি। 

ইচ্ছ৷ শক্তি রজরূপ! সাচস্প্িস্বরূপিণী। 

কথ্যতে রজগুণ স্তেন মুনিতিস্তন্্াদগিভি? ॥ 


ইচ্ছা শক্তি রজরূপিণী এবং সাক্ষাৎ স্ৃতটিস্বপ্নপিণী বলিয়া তৰদর্শী মুনিগণ অভিহিত 
করেন । 
লোভঃ প্রবৃভিরারস্তঃ কন্মণামশমঃ স্পৃহা ॥ 
রজন্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ধভ ॥ . 
লোভ, প্রবৃতি, উদ্যম, কর্দেতে অশান্ত স্পৃহ, 
রজগুণে হয় বৃদ্ধি, হে ভারত শ্রেষ্ঠ ! ইহা । 
রজসি প্রলয়ং গত্বাকন্ম সজিষুজায়তে । 
রজোগুণে হলে লয়, জন্মে কন্মাসক্ত ঘরে ॥ 


তম গুণ বা মৃঢ বৃত্তি। 

এই তম: গুরু, আবরক অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক ও মোহরূপী। 

গুরু £-_ যাহ! চলনের ব! গতির বাধাদায়ক, নিরস্তর চুরলনের নিয়ামক তাহ গুরু । 
প্রকাশ হওয়া যাহার শ্বভাব বাঁ ধর্ম তাহাকে যে প্রকাশ হইতে দেয় না, অভিভ্ুত রাখে 
তাহাও গুরু । আবরণ, অজ্ঞান, অন্ধকার বা রাত্রি, এ সকল তমোগুণের গুরু ধর্ের 
মহিমা । সত্ব ও তমঃ নিশ্চল, রজ তাহাদিগের পরিচালিত করে। অতএব চলন 
স্বভাব রজ যাহাতে সর্বাথা বা অনিয়মে পরিচালিত না হয় তমঃ তাহার উপায় বিধান 
করে। রজঃ পরিচালক সত্য, পরস্ধ তাহারও তম সন্বকে যথেচ্ছ পরিচালন করিবার 
সামর্থ নাই। প্রভ্যুত শুমঃ স্বীয় গুরুতার দ্বার। রজের পরিচলন! শক্তি পরিমিত করিয়। 
রাখে, অপরিমিত হইতে দেয় না । 

যু বৃত্তে ত্রদ্দের সতের প্রকাশ আছে, চিৎ ও আননের গ্রকাশ ্নাই। তমগ্ুণ 
পিত্ত সংযুক্ত হইলে মুচ্ছণ জন্মায়, বাঁতষেম্মার সহিত মিলিত হইলে ভক্র জন্মায়, শলেম্মার 
সহিত সংমিলিত হুইলে নিজ জন্মায়। । 
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. অস্মৃতি, অজ্ঞান, অপ্রকাশ; অকন্মশীলতা অকার্ধ্যে কার্ধ্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, 
অমিত্রতা, অ প্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, অক্ষমতা, অপাত্রে দাঁন, অজ্ঞাতনৃত্য, আলম্য, তক্দ্া, স্তস্ত 
দৈন্ত, দিবান্মর, ধন্মবিষয়ে দ্বেষ, কাঁলর€, নি, নাস্তিকতা, নিরুষ্ঠ ধর্শে প্রতৃতি, পরি শ্রম, 
প্রমাদ, বিষ।্, বৃথাচিস্তা ভয়, ভোজনে অপরধ্ধযাপ্তি, মরণ, মেধাহীনতা, মোহ, লোভ, 


শোক, শ্বপ্র। 


অপ্রকাশোহ্প্ররৃতিশ্চ প্রমাদোমোহ এবচ । 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ 
অবিবেক, অপ্রবৃতি, প্রমাঁদ, মোহ, তেমন, 
তমোগুণে হয় সব বর্ধিত কুরুনন্দন | 

তথা প্রলীন স্তমপি মূঢ় যোনিষুজায়তে, 

মুড যোনি হয়“প্রাণ্ড, তমোগুণে যদি মরে। 
কম্মণঃ স্থকৃত স্তাহুঃ সাত্তিকং নিশ্মলং ফলম্‌। 
রজসস্তু ফলং ছুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ 
সত্বাৎ সঞ্জীয়তে জ্ঞানঃ রজসোলোভ এবচ। 
প্রমাদ মোহে তমসে। ভবতোহজ্ঞানমেবচ ॥ 
উদ্ধং গচ্ছ্তি সত্ৃস্থ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজস1। 
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্ছো অধোগচ্ছন্তি তামস। ॥ 
স্ুকৃত কর্মের পার্থ সান্তিক ফল নির্মল, 
রজনের ফলদুঃখ, তমের অজ্ঞান ফল। 

সত্ব হতে জন্মে জ্ঞান, রজ হতে লোভোদয় ; 
প্রমাদ, অজ্ঞান, মোহ, তমঃ হতে ধনগ্রীয়। 
সাত্বিকের! যায় উদ্দে, রহে মধ্যে রাজসিক, 
করে অধোগতি লাভ, হীন বৃত্তি তামসিক। 


এই সত্ব, রজ ও তম অব্যক্ত প্রক্কতিতে অবাক্লুভাবে ও ব্যক্ত প্রকৃতিতে বাক্তভাবে 
আছে। পূর্বোক্ত ধর্শা সকল জগতের প্রত্যেক বস্ততেই আছে, এমন কি সামান্য তৃণ 
শরীরে অক্লাধিক পঁরিমীণে আছে জগতে যে ত্ৈগুণা দৃষ হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার 
কারণ, প্রকুঠিই সকল জগতের কারণ,প্জগৎ্ তাহার কার্ধ্য কারঞ্ে যাহ। না থাকে কার্ষ্যে 
তাহা থাকিতে পারে নাঁ। .গণত্বয়ের অভিভাব্য--অভিভাৰক ভাব একটি ধর্ম আ'ছে 
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পরম্পর পরম্পর্কে অভিভব করে, খাট করে, নিয়মঘুক্তক্‌রে এবং লকলেই লকলকে 
বাধা দিবার চে! করে। সন্ব প্রবল হইলে যথাসস্তব রজ ও তম দ্ভিভূঠ হয়; তমঃ 
প্রবল হইলে তাহ! রজ ও সত্বকে অভিভূত করে । 
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্তবং ভবতিভারত । 
রজঃ সত্ব, তম শ্চৈব তমঃ সত্বঃ রজন্তথ!। 
জন্মে সত্ব, রজতমে করি পার্থ । অভিভূত; 
রজসত্বতমে ; তমঃ সত্বরজে কুস্তিসূত | 
একজন মন্ষ্যকে কখন সৎ কখন অনৎ কার্য করিতে দেখ! যায়, গুণবয়ের বিষমত্তাই 
তাহার কারণ। গুণত্রয়ের অভিভাব্য অভিভাবক ভাব থাকাতেই ঈদৃশ বৈষম্য-কার্যয 
একাধারে দৃষ্ট হয়। নন্বগুণের প্রাবল্যকালে যাহাকে সৎকার্ধা করিতে দুষ্ট হইতেছে, 
রজগুণের প্রভাবকালে তাহাকেই লৌকিক কার্ষে ব্যাপৃত দর্শনপথে পতিত ভইবে, 
আবার তমগুণের প্রবলতা সময়ে সেই ব্যক্তিই অপৎ কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়াছে। দেখিতে 
পাইবে, ইহার কারণ ? বজস্তমশ্চাভিভূয়ই ইহার কারণ । 
পৌরাণিক আখ্যাক়িকারূপকছলে গুপত্রয়ের অতিভাব্য অভিভাবক ভাব অতি 
মধুরে, বিশ্ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন _ 
শুদ্ধ বিকাশ বা কেবল বিনাশ জগতে কোথাও ঘটে না- প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিতে 
পারে না । সর্বপ্রকার ভাব বিকারের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ বা আবি- 
ভাব ও তিরোভাব ছুইই বিরাজমান) তবে বিনাশ বা তিরোভাব বিকারাপেক্ষায়, 
বিকাশ বা আবির্ভাব বিকারের মাত্রা যখন যে পদার্থে অধিক হয়, তখন আমর! তৎ- 
পদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে বিকাশ বা আবির্ভাব বিক'রাবস্থা এবং যখন যে পদার্থের 
বিনাশ বা তিরোভাব বিকার প্রবল হইয়া উঠে তৎপদ্্র্থর তাদৃশ অবস্থাকে বিনাশ 
বা! তিরোভাব বিকারাবস্থা বলিয় বুঝিয়া৷ থাকি । প্রবুতি বা আবির্ভাব, তিরোভাব ও 
স্থিতি, এই ভ্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণাম পর্ধ্যায়ক্রমে নিত্যভাবেই চলিতেছে, জগৎ .ক্ষণ- 
কালের জন্তও আবির্ভাবাদি পরিণাম বা প্রবৃত্তি শৃন্ত নহে । কোন জাগতিক পদার্থ ই 
বস্ততঃ মূহুর্তের জন্যও একভাবে নাই, গুণত্রয়ের জয় পরাজয় অবিরাম পরিবর্তিত হই- 
তেছে। ইহাই রূপকচ্ছলে পুরাণে বর্ণিত আছে-নিরাকার তমগুণের সাকার আধার 
শিব, নিরাকার রূজগুণের সাকার আধার ব্রন্জার এক মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছে_-ইহার 
অর্থ এই যে ক্রন্কা রজগুণি, শিব তমগুণি, রজগুণ যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন জীবকে 
উদ্তাাস্ত করিয়! ফেলে, তখন তমগুণ আসিয় যন্দি রজগুণের বর্ধিতাবস্থা মাথা না! কাটে 
তবে জীবের মহ! বিপদ্‌ন্ত অবস্থা ঘটে গ্ছৃতরাং এতমণ্ত। আসিয়া রজগুণকে অভিভূত 
করে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহা! করিবেই। তমঞণ/ রজগুণের মাথা পূর্বেও কাটি, 
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ঝ/ছে; এনে! কাটিতেছে এবং পরেও কাটিবে, মনে করিয়। দেখ, তোমার অত্যন্ত 
ক্রোধ হইয়াছে, কাহাকে মার কাহকে কাট তার স্থির নাই,কিস্তু হঠাৎ তোমার রাগটা 
থামিয়। গেল, রাগ থামিবার কান্ধণ এ যে, তখন তমণ্ডণ তোনার অলক্ষিতে আসিয়! 
বজগুণকে অভিভব করিল, রূপকে বলিতে হইলে শিব আসিয়! ব্রন্মার শিরচ্ছেদ করিল, 
এখানে তমগুণ আসিন্ন যদ্দি তোমার রজগুণ ক্রোধকে দমিত না! করে তবে যেকি 
অনর্থ ঘটে ন্ভাহার ঠিক নাই। শিবরামের যুদ্ধও তাই, রাম সত্বগুণ, শিব তমগ্ডণ। সত্ব- 
তমের অভিভাবা-__অভিভাবক ভাবই শিবরামের যুদ্ধ । নত্বগুণও প্রবল হইতে চায়, 
তমগুণও প্রবল হুইতে মায়, এখানে রজগুণি শক্তি আসিয়া! মাঝখানে পড়িয়া ছইকেই 
সমিত করে, ইহাই শিবরামের যুদ্ধের শক্তির মধ্যস্থতা । এই নিয়মে কখনে। সত্বগুণ 
রজতমের দ্বারা অভিভূত, রজগুণ সন্্তমের দ্বার! পর্ধ,যদন্ত, কখনে। 'তমগ্ডণ সব্বরদ্দের 
বারা দলিত হন, রূপকে ইহাই বিষুঃ-শিনত্রদ্মার দ্বার পরান্ত, কখনে। ব্রহ্ম।_শিব ও 
বিষ্ুঃ দ্বার! পরাজয়, কখনে। শির ত্রন্ম। ও বিধুঃর দ্বারা জেয় বলিয়] বর্ণিত হয়। সন্বাদি 
তিন গুণ সকলেই সকলের অভিভাব্য অভিভাবক অথচ পরম্পর পরম্পরের সহচর । কেন্ 
কাহাকে ছাড়িয়। থাকে না। তমঃ আছে নব্ব নাই, সত্ব আছে রজঃ নাই এরূপ হয় না। 
তিনই তিনের নহচর | নমস্ত বস্ত ত্রিগুণ সত্য বটে, পরস্থ সমত্রিণ নহে। সমান ত্রিগুণ 
জগদাবস্থায় থাকে না। ন্যনাধিক থাকে বলিয়াই জগৎ এত বিচিত্র, সেই জন্ত সনগুণি, 
সমাকৃতি ছুই পদার্থ জগতে নাই। স্থত্রাবস্থায় ব। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থায় সত্ব, রজ, তম 
পরম্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবেই, ইহ।ই নিয়ম। বখন অভিভ্ুত করিবে না, অয়- 
পরান্গয় বখন স্থগিত হইবে তখন প্রকৃতির সান্াাবস্থা বা মহাশ্রলয়বস্থা। 

(৫) শক্তই সন্ত।। যাহার যাহ! সভ। তাহাই তাহার শক্তি। বে থাকিলে যাহা 
থাকে, ষে ন| থাকিলে যাহ থাকে না তাহাই তাহার শক্তি, বা যে যাহার কারণ তাহাই 
তাহার শক্তি, স্থতরাং কারপইশক্তিপদ বাচা । এখন দেখা যাক কে কাহার সতত, কে 
থাকিলে কে থাকে, কে না থাকিলে কে থাকে না,কে কাহার কারণ। গীতায় বলিয়াছেন 
অষ্টপ্রক্কতি যথ1--ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার । এই অষ্টপ্রক্কতির 
অষ্টপত্তা ঠিক হইলেই সব ঠিক হইতে পারে। গন্ধই ভূমির সত্তা স্সতরাঁং গন্ধই উহার 
শক্তি । ভূমি হইতে গন্ধ উঠাইয়! নিলে উহার অন্তিত্ব থাকে না; এবন্প্রকার জলের 
রস তেজের প্রভা, বাঘ্ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, মনের সংকল্প বুদ্ধির অবধারণ, অহংকারের 
অভিমান শক্তি বিবেচনা করিতে হইবে । 

(৬) শক্িই বিশ্ব। অজমেকাং লোহিতকৃষ্ণ গুক্লাং বহবীঃ প্রজা স্জমানা] 
স্বরূপাঃ। একমীত্র অজ সত্ব, রজ তমগুণ] প্রকৃতি হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বছু 
প্রজা সৃষ্ট হইদাছে। সব্‌ পরিবর্তনাত্বক শক্তি এবং বজ তমঃ পরিবর্তনাত্মক শক্তিঃ 
ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে লত্ব অপরিবর্তনাক্বক বলিয়! তাহা স্থির, তাহা নয়, 


৭২ মহাঁদশ'ন। 


কারণ প্ররুতি এক মুহর্ভও বিনা পরিবর্তনে থাকিতে পারেনা, সত্বও যখন পরতির 
অঙ্গ তখন উহাও বিনা পরিবর্তনে খাকিভে পারে না, তবে যে অপরিবর্তনীয় বলিয়া 
বল! হয় তাহা দীর্ঘ পরিণামী বলিয়া। ব্লাগ বা! বিরাগের যোগই স্থত্টি বা! পরিণামের কারণ, 
রাগ ও বিরাগের যথাক্রমে রজ শ তমগুণের কার্ধ্য, অতএব বুঝ! যাইতেছে, সত্বশক্তি 
রজ তম শক্তি দ্বারা নান! আকারে অভিবক্ত হয়, ইহারি নাম স্যাট্টি বা পরিণাম । 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম সমষ্টিই বিশ্ব । শব, স্পর্শ, রূপ রসও গন্ধ ইহা শক্তি । 
ঘণিক্ভুত শব শক্তি আকাশ, স্পর্শ শক্তি বাধু প্রতাঅনল, রসজল, গন্ধ পৃথিবী। এক 
আগ্ত্বিহীন শক্তি এই বিশ্বের আদি কারণ, সমস্ত জগৎ তাহা হুইতে উদ্ভুত এবং 
তাহাতেই অবস্থিত। এঁশক্তি দ্বার জগৎ রক্ষিত, পালিত, বদ্ধিত ও ধ্বংশিত হইতেছে 
আধার ভূত] জগৎ স্তমেকা, জগদাধার ভূতা মহণশক্তি এক । 

যাদেবী সর্ববভূতেষু শক্তিরূপেন, সংস্থিতা | 

স্থষ্টি স্থিতি বিনাশাং শক্তিভূতে সনাতনি । 

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 


ক্রিয়া যে পরিণামে বর্ধিত হইবে, প্রতি ক্রিয়াও সেই পরিণামে বাঁড়িবে, বৃদ্ধির পর 
অপায় অবশ্থাভ্াবী, ইহাই জগত প্রলয়ের কারণ। জগতে ধাহ্না কিছু তাহ! এঁ ত্রিশক্তির 
বঙ্গ । বিশ্ব হইতে যদি শক্তিকে বাদ দেওয়া যায় তাহ] হুইলে কিছুই থাকে না । এ শক্তি 
কখন দৃষ্টা, কখন দৃণ্ত ; কখন ভোক্তা, কখন ভে:গা; এ প্রকার সে প্রকার এ শক্তিই 
বিবিধরূপে ক্রিয়া করিতেছে । প্র শক্তি কখনো ভয়ঙ্কক নুর্ভিতে আমাদের সম্মুখে 
আবিভূতি হইতেছে, কখনো! সৌমমুর্ভিতে দেখা দিতেছে; কখনো সংহার মুক্তিতে 
কখনে। বরাভয় মুর্তিতে; কখনো শ্মশান কালীরূপে, কখনে। রক্ষা কালীরূপে ; এ শক্তিই 
কখনে। রাঁধা-বিনোদদিনী, কখনো কালী কপালিনী। এ্রী শক্তিই কালী কপালিনী বেশে 
চৈত্রমাসে ঝঞ্জারূপে জগৎকে আকুলিত করিতেছে, আবার এঁ শক্তি রাঁধা-বিনে দিনী 
বেশে বসস্তরূপে ফল ফুল মনোহর শে|ভায় আশ্বস্ত করিতেছে। ৮ 
একই শক্তিই কখনে। সমুদ্রর্ূপে, কখনো শঙ্কর্ষণাগ্রিরপে ; কখনো বিজন অরণ্যরূপে, 
কখনে। নগররুপে দৃষ্ত হইতেছে । যাহ] কিছু ত্রিগুণেরই নানা সাজ। এক অনাগ্ঠা 
মহুতীশক্িই কর্ত।, কর্ম, করণ, অপাদান, সন্প্রদান, সম্বন্ধ অধিকরণ, বিশেষ্য বিশেষণরূপে 
ব্যক্ত হুইয় স্বষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপে ,ক্রীড়৷ রঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়৷ বিরাজমান! । প্রকৃতি 
নর্ভন অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল এইরূপেই চলিয়াছে ও চলিবে॥ প্রকৃতি নর্তকী এই 
রঙ্গ ভুমে এইরূপে নৃত্ব করিতেছে; দর্শকেরও অভাব নাই, বৃত্যেরত্ত বিরাম নাই। 
(৭) শি আধার ব্যতীত কার্ধ্যক্ষম নয় ।* শক্তি কোন যন্ত্রবা আধার বাতীত 
কারধ্য প্রকাশ করিতে পারে ন1। একই আস্মাশক্তি “মূল 'প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
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মরুৎ ও বোদকে আশ্রয় করিয় শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ বিতরণ কার্য নির্মাহু করি- 
তেছে, দর্শন ইঞ্জিয়কে আশ্রয় করিয়। একই শি দশ রকম কাধর্ট নিবর্ধাহ করিতেছে । 
মাত্র স্থানতেদে শক্তি ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, যেমন একই গন্ধশক্তি গোলাপ ফুল 
যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা! এক গকার, চামেলী যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহ! 
এক প্রকার, বেলফুল যাহাকে আকর্ষণ করিল ভাহ। আর এক প্রকার ইত্যাদি । 

একই জন্লীয় রস, নারিকেল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা একপ্রকার, তাল যাহাকে 
আকর্ষণ করিল তাহা এক প্রকার, খেছ্ুর যাহাকে আকর্ষণ করিল 'তাহ] £একপ্রকার' 
ইচ্ষু "ভাকে আকর্ষণ করিল তাহ! আর এক প্রকার। এবম্প্রকারে শক্তি সর্বাত্মক । 
এক শক্কিই প্রকুতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় আক্ষায়ীত হইয়] থাকে ষথা_-একই শক্তি 
ক্ষিতিকে আশ্রয় করিয়। গন্ধ, জলে রস, অগ্নিতে দাহিকা, মরুতৎকে আশ্রয় করিয়! 
স্পর্শ, বোমে শব্দ: মনে সংকর, বুদ্ধিভে অবধার+ ও অহংস্কারকে আশ্রয় করিয়া অভি- 
মানান্মক হয়। 

(৮) শক্তি অনুমান সাধ্য । কর্ম দৃষ্ঠ, শক্তি অদৃশ্ঠ । একটি বীজ আছে, তাহার 
অঙ্কুর জনন সামর্থ আছে। কিন্তু বীজ যদি ভর্ডজিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে 
অন্কুর উৎপাদন শক্তি তিরোহিত হয়। যে সানর্থ থাকিলে বীজ অস্কুর জননে সক্ষম হয়, 
সেই সামর্থ ই বীজের শক্তি । যাহা থাকিলে বীভাদি কারণ হইতে অস্কুরাি কার্য 
উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, সেইরূপ একটা কিছু অদৃষ্ঠ পদার্থ আছে, তাহারি নাম 
শক্তি । এখন মনে কর ওঁ যে বীজের মধো অস্কুর জনন শক্তি আছে ভাহ। তুমি দেখিভে, 
পা না, অস্কুর-জনন-রূপ কার্ধয নিষ্পন্ন হুইয়! গেলে পর তুমি সেই শক্তির অক্গমান 
করিতে পার । অগ্নির দাহিকাশক্তে আছে; অগ্িদৃশ্য, দাহিকা শক্তি অনৃষ্ত | আঁটি 
ডৃণ দগ্ধ করিতেছে, যে শক্তি দগ্ধ কাঁরতছে সে শক্তিকে দখিতে পাওয়া যাইতেছে না, 
কিন্তু দগ্ধরূপ কাষ্য দেখা যাইতেছে, স্মুতরাং বলিতে হইবে কার্ধা দৃক, শক্তি অদৃষ্তীঃ 
কাম বাক্ত, শক্তি অব্যক্ত । 

(৯) শক্তিই কন্ম। কর্মই শক্তির মুর্তভাব, শক্তির সনুঙ্ছিভাবয়ব-শক্ির দ্ুলরূপ, 
শক্তির ইন্দ্রিয় গ্রান্তাবস্থা, স্ুভরাঁং কর্ম ই শক্তি. শক্তিই কর্ম। শক্তির বিকাশই কর্ণ, 
কম্মের কারণই শক্তি। কনম্মের দ্বারা শক্তির অনুমান হয়। কর্মের উৎপত্তি-স্থিতি- 
ঘিস্ততি ও সংহ্গতির স্বুদীঘ প্রবাহ আলোচন]। করিলে কর্শেরগড তপ্রোত শক্তির প্রতিম। 
প্রতিষ্ঠিত বুঝ] যায়; কিন্তপ্কশ্প বিশ্লেষণ করিলে কেবলমাত্র শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। 
আমর] যাহা অন্গুভব করি, উপলব্ধি করি তাহ। শক্তির কা্ধ্যাবস্থা তাহা অসংখ্য ক্রিয়াক্রম 
সমষ্টি, তাহা মূর্ভক্রিঠা । ক্রিয়া বা শক্তির কার্ধযাবস্থাই কার্য্যাত্মভাবই আমাদের ইল্লিয় 
গোর হইয়। থাকে, শক্তির কন্মতাবই,আমাদের কাছে পরিচিত। বুঝা! গেল কর্দের 
মূলশক্তি । শারীরিক, বাঁচিক ও মানসিক য়ে কোন কর্ম হউক, বিনা শক্তিতে কোন 


৭8 মহাদশ্ন | 


কন্ধই নিষ্পর হয় না, স্তরা? শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কর্ম, কর্দের অব্যক্তাবস্থা বা কারণই 
শক্তি। শক্তিই দ্রব্যগুণ কর্ত। ক্রিয়৷ কম্দম করণ বিবিধ নাম অভিহিত হইয়। থাকে । 
কর্তৃকরণাদি কারক দ্বারা ক্রিয়া নিষপন্ন হইয়া থাকে, অতএব কর্তৃ করণাদদি শক্তি পদ 
বাচ্য পন্দেহ নাই। শক্তির ম্বূপ দর্শন করিতে হইলে কম্মের স্বরূপ জানিতে হইবে । 
কর্তার যাহা ঈশ্লিত তম তাহাই কর্ম । কন্ম চারিভাগে বিভক্ত উৎপাগ্য,. আপ্য, বিকার্ধ ও 
স্কার্য্য । |] 
(১) উৎপা্য-_বর্তীাধন প্রয়োগ দ্বারা যাহা অভিনব উৎপাদন করে তাহা উৎ- 
পাদ্য, যথা--ঘট পট ইত্যদি। 
(২) আপ্য--ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যে অপ্রাণ্ড বস্ত বিশেষের প্রাপ্তি তাহ? আপা, 
যথা-_গমন ক্রিয়ার পর পর্বত বা গ্রাম পাঁওয়]। 
(৩) বিকার্ধ্য--ক্রিয়] দ্বার। যে কশ্মের স্বরূপের উচ্ছেদ পূর্বক গুণাম্তর উপস্থিত 
হয় তাহা বিকার্ধ্য, যখা-_কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া ভন্ম হয়। * 
(8৪) সংঙ্কাধ্য ক্রিয়া দ্বারা যেখানে কোনরূপ গুণাতিশয় উৎ্পন্ন হয় তাহা 
ংস্কায্য, ষথ। মানের দ্বারা শোধিত দেছ! 


আকুঞ্চন প্রসারণ। 





বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই দেখি এক মহা কর্চক্র আবর্তিত 
হুইতেছে। কিস্থাবর কি জঙ্গম, কি জীব কি জড় সকলে কর্মব্যস্ত, বিন! কাজে এক 
ুহর্ত কেহ স্থির নাই, থাকিতে পাঁরে না, অনবরত পরিণ।মি চঞ্চল! প্রকৃতি দেবীর ইহাই 
আদেশ। কি শারীরিক কি মানসিক, ব্যক্তাব্যক্তভাবে বিশ্বের সমস্ত পদ্দার্থই কার্ধ্য 
করিতেছে। ূ 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপিজাতু ভিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। 
কার্য্যতেছাবশঃ কর্ণ্ম সর্ববঃপ্রকৃতিজৈগুপৈঃ ॥ 
আকর্মা। থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত। 
স্বভাবগুণেততে সবে হয় কর্ট্দে নিয়োজিত ॥' ' 
আমরা জগতে যত কেছু কার্ধ্য দেখিতে পা নমস্তই চেতনের কর্তৃতে নিষ্পাদিত, 
ইহা বেদান্ত মত; সাংখ্য বলেন প্রক্কতির কর্তৃত্ব নিষ্পাদিত! ছুই মহারথির ভিন্ন ভিন্ন 


, মহদরশশন। ণ৫ 


ছুই মত, পদাতি আমর! কেন দিকে যাই, কোনি মত স্বীকার করি? বেদান্তের দিকে 
যাইলে দাংখ্য আরক্ত জোচনে লগুড় হস্তে ভাড়া করেন, সাংখ্যের দিকে যাইলে 
বেদান্ত যষ্ঠি হস্তে ভাড়া করেন, বিষম সমস্যা, এদিকেও বিপদ ওদিকেও বিপদ । এখন 
যদি তৃতীয় পন্থা থাকে তাহ! দেখা যাক; 
তৃতীয় পন্থা গীতা বলিতেছেন __ 
প্রকৃতেঃ ক্রিঘমাণানিগুপৈঃ কর্্মাণি সর্ববশঃ | 
অহঙকারবিমূঢ়াত্ব।কর্তাহুমিতিমন্যতে ॥ 
হয় প্রাকৃতিক গুণে সর্ব কন্ম সম্পাদন | 
“আমি কর্তা,-ভাবে মনে অহঙ্কারী মু জন ॥ 
উভয়মত বজায় রাখিয়! মিমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয়, চেতনাধিঠিত প্রকৃতি 
কর্তৃক সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ হইহতছে। 
জগতে কার্ধ্য অনংখ্য । অসংখ্য হইলেও তাহার জাতিবাচক সংখ্যা আছে । মন্ধথ- 
স্যের ইন্দ্রিয় একাদশটি। একাদশ ইন্দড্রিয়ের জন্য একাদশটি কার্ধ্য নিদৃ আছে যথা-_ 


পশ্যন্শূন্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিত্রনশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন। 
প্রলপন্‌ বিস্বজন্‌ গৃহুন্নন্মিষনিমিষন্নপি ॥ 


চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাঁসিকায় দ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদ, ত্বকের স্পর্শ, এই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ কার্ধ্য ; বাঁকোর কথন, পাণির গ্রহণ, পাদ্দের গমন, পায়ুর বিস্বজন, 
উপশ্থের আনন্দান্বাদ, প্রাণের নিমেষ উন্মেষ শ্বাসাদি, অন্তকরণের নিদ্রাকল্পনাদি। 
জগতে ইহার অতিরিক্ত কোন কার্ধ্য নইে। যত কিছু কার্য ইহার একটা না একট:র 
অন্তর্গত থাকিবেই । বুঝা গেল বিশ্বের অসংখ্য কার্ধ্য। এঁ অসংখ্য কার্ধ্য ঘবাদশ শ্রেবী- 
ভুক্ত । এ্দ্বাদশ শ্রেণী আবার একেরই অন্তর্গত। তাহা কি? তাহ! “আকুঞ্চন- 
আসারণ' | 

গ্রহন, গমন ইত্যাদি যত কিছু কাঁধ্য আকুঞ্ণন প্রসারণ ব্যতীত হইতে পারে না? 
হস্তদ্ধার! কিছু ধরিতে গেলেই তাহাকে আকুঞ্চিত প্রসারিত করিতে হইবে, গমন করিত্তে 
হইলে পাকে আকুঞ্ণিত প্রসারিত করিতে হইবে । হস্তের অঙ্গুলিকে আকৃঞ্চিত না 
করিয়া যদি সোজ! রাখ যায় তাহ! হইলে ধর],কার্ধ্য নির্বাহ হইবে না; এবম্প্রকায 
সমন্ভ ইন্জিয়েরুই » বুদ্ধি যে চিন্তা করিতেছে, মন যে কল্পনা করিতেছে সমস্তই আকু- 
ঞ্কুন প্রসারণ শক্তিবলে সাধিত হইতেছে। বুদ্ধি অনবরত চিত্ত! করিতেছে, মন অনবরত 
কল্পনা করিতেছে । ইহা নিপুনভাংবে অন্থধাবন করিলেই বুঝ যায় যে বুদ্ধি এক চিস্তাতে 
স্থির নাই, মনও এক কল্গনাতে স্থির নাই । এক টিস্তার পর আর এক চিন্তা, এক কল্পনার 


৭৬ মহাদর্শন। 

পর আর এক কল্পনা, একটাকে ছাড়িতেছে আর একটাকে ধরিতেছে, বুদ্ধি এক চিন্তাকে, 
আকুষ্চিত করিতেছে, আর এক চিন্তাকে প্রসারিত করিতেছে; মন এক কল্পনাকে আকু- 
্িিত্ব করিতেছে, আর এক কল্পনাকে প্রসারিত করিতেছে, স্থতরাং মন ও বুদ্ধির মধ্যে 
আকুঞ্চন প্রসারন কার্ধ্য অনবরত চলিয়াছে, এক মুহুর্তও বিরাম বিশ্রাম নাই। আমর! 
যে জড় পদার্থকে নিশ্চেষ্ট কর্ধহীন বলিয়া! মনে করি, তাহারাঁও কন্ম শূন্য নয়, তাহারা 
প্রতি নিয়তই কর্ম করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ কার্ধ্য চলিতেছে,তাহা 
আকুঞ্চন প্রসারণেরই অন্তর্গত। এই মহান কর্মচক্র কোন শক্তিবলে ঘুর্ণিত হইতেছে ? 
প্রাণ শক্তিবলে ঘূর্ণিত হইতেছে অর্থাৎ কর্মচক্রের নেমিতে প্রাণশক্তি অবস্থিত, প্রাণেতে 
আবার আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তি নিহিত। প্রাণ জীবের স্বাসপ্রর্থান; সেই শ্বাসপ্রশ্বাসের 
কার্ধা আকুষঞ্চন প্রসারণ। প্রাণের চেষ্টাতেই ইন্দ্রিয় কল চেষ্টাশীল, কি জ্ঞানেক্জিয় কি 
কর্শেক্িয়, প্রাণই সকল ইন্ড্রিয়কে কাধ্যশীল। করিয়| রাখিয়াছে। সেই প্রাণ আবার 
প্রকৃতির ঘনিভৃত রাজসিক ধারা । ব্জ্মশক্তি বিশ্বব্যাপী, স্থতরাং বিশ্ববাপী যত কিছু 
কার্ধ্য চলিয়াছে, তাহা রজশক্তির আকুঞ্চন প্রসারণ বলেই সাধিত হইতেছে। এই আকু- 
ঞ্চন প্রলারণ কার্ধা কোনস্থলে আমাদের জ্ঞানে ব্যক্ত, কোনস্থলে অব্যক্ত; জীবে বাক্ত, 
জড়ে অব্যক্ত । অনাগ্যামূলা প্রকৃতি আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তিদ্বার নমস্ত বিশ্বকে ক্রিয়া- 
শীল করিয়। রাখিয়াছে, বিশ্বকার্ধ্য আকুষ্ণন প্রসারণ শক্তি বলেই সাধিত হইতেছে, এক 
কথায় স্থাষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্ধ্য আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তিবশেই নির্ববাহ হইতেছে । সমস্ত 
রিশ্বব্যাপীয়। একমাত্র কার্ধ্য চল্য়াছে আকুঞ্চন প্রসারণ; বিশ্বে অন্ত কোন কাধ্য নাই! 


প্রকৃতি | 


একই মহু!শক্তিকে বুঝিবার খ্থবিধার নিমিত্ত ভ্রিধ! তির করা গেল। (১) মায় 
(২) শি ও (৩) প্রকৃতি । 

(১) মায়] । মায়ার কার্ধ্য কি? মায়ার কার্ধ্য ভ্রম উৎপাদন। অদ্বৈতে শ্বৈত 
ভ্রম, গুক্তিকাতে রজতত্রম, রঙ্জুতে সপ্লভ্রম ইত্যাদি মায়ার কার্য । শোক ত্রমেরি অন্ত- 
গত। ভ্রম উৎপাদনে আকুষ্চন প্রসারণের কে।ন কার্ধ্য নাই, সুতরাং উহ। দ্বতস্ত্র কার্ধ্য, 
যেহেতু শ্বতস্ত্র সে হেতু তিন্ন। মায়! নিরবয়ব ও আশ্রয়ী। 

(২) শক্তি। শক্তির কার্ধ্য কি? আকুঞ্চন প্রসারণ । শক্তি নিরবয্নব ও আশ্রযী। 

£৩) প্রকৃতি । প্রকৃতির কাধ্য কি? আশ্রয় প্রদান। ইহ। সাবয়ব ও আশ্রয়। 
কাহার আশ্রয়? শক্তির ও মায়ার.আশ্রয় । প্রকৃতি আশ্রয়, যায়৷ ও শক্তি আশ্রয়িনী। 
শক্তি ও মায়াকে আশ্রয় প্রদানই প্রকৃতির কার্ধয ! শক্তি যন্ত্র ছাড়! কার্যে অক্ষম সুতরাং 
প্রকৃতিই তাহার আশ্রয় যন্ত্র । নিরবয়ব অন্থমানপাধ্য। শক্তি, সাবয্নব প্রত্যক্ষ গম্যপ্রকৃ- 
তিকে আশ্রয় করিয়। কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছে বলিয়াই, আমর! শক্তির অস্ছমান করিতে 
পারগ হুইয়াছি। ৃ 

নিরবয়ব মায়া, সাবয়ব প্রকৃতিকে আশ্রয় না পাইলে, কিবা,কি দিয়] কার ভ্রম জম্ম[- 
ইবে? হ্মতরাং প্রকৃতি মায়ার আশ্রয় ওযন্ত্র। নিরবয়ব-অন্ুমান-গম্যমায়।, সাবয়ব- 
প্রত্যক্ষ-গমা প্রকৃতি আশ্রয় করিয়] ভ্রম উত্পাদন করিতেছে বলিয়াই, মায়াকে জ্ঞানগম্য 
করিতে পারগ হইয়াছি। মায়ার সহিত শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই, আছে প্রকৃতির 
সহিত। স্ৃতরাং তিন ভিন্ন ভিশ্ন্নর ন্যায় অনুমান হইতেছে । তিনের তিনভিন্ন ভিন্ন 
কায্য তিন পৃথক পৃথক, অথচ এক | মায়ার আশ্রয় প্রন্কৃতি, শক্তিরও আশ্রক্স গ্রকুতি 
স্থতঞ্নাং বিশ্বেরও আশ্রয় প্রকৃতি, প্রকুতিই ৰিশ্ব। সর্বাশ্রয় প্রকৃতি কি? 

(১) প্রকৃতি - প্র শবে প্রকৃষ্ট, প্রথম, কৃতি শবে ক্রি; অর্থাৎ স্য্টি কাষ্যে ঘিনি 
প্রধান। ও প্রথম] তিনিই প্রকৃতি। 

(২) প্র-মত্বগ্ণ, কৃ-বরজগুণ, তিস্তম:গুণ অর্থাৎ যাহা ত্রিগুণের একাশ্রয় 
তাহাই ত্বিণ। ব! প্রকৃতি । ঃ 

(৩) প্র পূর্বক কু ধাতুর উত্তর ভাববাচো ক্তিন্? তাহাই প্রর্কৃতি। 

(৪) প্র পূর্বক কু ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্য ক্িচ. প্রত্যয়, - প্রককতি। 

_ ভাববাচে) জিন্‌ প্রত্যয় করিয়] যে 'প্রকৃতি' নিম্মিহ্ঠ হইয়াছে তাহার অর্থ-যদ্বার। 
যাহা হইতে বা যাহাতে কেন কিছু কৃত হয়। 
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আর কর্তৃবাচ্যে দ্রিচ, প্রত্যয় করিয়া সিগ্ধ হয় যে প্রকৃতি' তাহার অর্থ যাহা কিছু 
উত্পাদন করে, প্রকষ্টরূপে কার্য সম্পাদন করে। 
'বেদাস্ত প্রকৃতিকে ভাববাচ্য ব্যবহার করে। 
সাংখ্য প্রকুতিকে কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার করে। 
বেদাস্ত দেন চিৎ বা পুরুষকে স্থষ্ি, স্থিতি প্রলয় সামর্থ । পাংখ্য দেন জড়াপ্রকতিকে 
টি, স্থিতি প্রলয় সামর্থ । ছুই মহারঘথীর ছুই মত, উভয়ই প্রমান্য, উভয়ই অকাটা, 
গোড়ায় উভয়েরই মিল, ভগায় আমরা ধাদায় খুরিয়া মরি, কিছুউ হাতড়াইয়৷ পাই না। 
তৃতীয় পস্থ। যদি কিছু থাকে তাহাই অনুসরণ করা যাকৃ। গীতায় বলিয়াছেন-__প্রকৃতে 
ক্রিয়মাণানি ওপৈঃ কম্মাণি সর্বশ: অর্তাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রাকৃতিক গুণের দ্বারাই 
লাধিত হইতেছে, ইহাতে প্রন্কতির কর্তৃত্বই সুচিত হইতেছে। 
ইচ্ছা ক্রিয়া তথাজ্ঞানং গেণী ত্রান্মীতৃবৈষ্ণবী। 
ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরংজ্যোতিরোমিতি ॥ 
শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ। 
শক্তিযুক্তো ঘদা দেবি শিবোহহং সর্ব্বকামদঃ ॥ 
্রন্মাণীকুরুতে স্ষ্টিম্‌ নত ব্রহ্মা কদাচন। 
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা তো ন সংশয় ॥ 
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাম্‌ নতু বিষ, কদাচন । 
অতএব মহেশানি বিষ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ 
রুদ্রোণীকুরুতে গ্রাসম্‌ নতু রুদ্রঃ কদাচনঃ। 
অতএব মহেশানি শিবঃ শবং ন সংশয় ॥ 
ব্রহ্ম বিষ মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্তিতাঃ। 
প্রকৃতিঞ্চ বিন। দেবী সর্ববকার্যযাক্ষম। গ্রুবং ॥ 
হু বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমন্তো ন বক্তৃযুচ্তিং সুরঃ । 
সর্ষে শক্লয়া বিশ্বে শক্তিমস্তে।হি জীবিনঃ ॥ 
ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যস্তং সর্বং প্রাকৃতিকং জগৎ। 
সত্যং নিত্যং বিনামাঞ্চময়া শর্তিঃ গ্রকাশিতা ॥' 
আবিভূভী,চ সামত্তঃ শ্যফৌ দেবী মদীচ্ছয়।। 
তিরোহিতা চলা শেষে স্প্তি সংহারখেময়ি ॥ 
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সটিকন্রা চ.প্রকৃতিঃ সর্ব্বষাং জননীপর|। 
মমতুল্যা চ মন্মায়৷ তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ 
্রেশ্বরা যদং শাশ্চ ব্রহ্মাবিঝ মহেশ্বরাঃ | 
কলাঃ কলাংশরূপেস্তে জীবিনশ্চ স্থরাদয়ঃ ॥ 
সদা বিন! কৃলালশ্চ ঘটং কর্তৃং যথাক্ষমঃ। 
বিন' স্বর্ণ স্বর্ণকার' কুগুলং কক্ত মক্ষমঃ ॥ 
শ্ত্যা তথাহপচ স্ব সৃষ্টিং কুমক্ষমঃ। 
শক্তি প্রধান? সুষ্টিশ্চ সর্ববদর্শন সম্মত। ॥ 
ইহ দ্বারা প্রকৃতিরই কতুত্ব হুচিত হইল । সাংখ্য বলেন পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রক্কৃতিই 
জগণ স্থষ্টি করেন, জগৎ স্থষ্টি করিতে প্রকুতিই সক্ষম, পুরুষ সাক্ষীন্বরূপ অধিষ্ঠান থাকি- 
লেই হইল, বিশেষতঃ চিৎ বাঁ পুরুষ নিলিপ্ত বিধায় কোন কাধ্যে সক্ষম নয়। বেদাস্ত 
বলেন, চিৎ ব। পুরুষ নিলিপ্ত বটে, কিন্তু ঈক্ষণ বা ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে প্ররুতি ্টস্থুখ 
হয় না সুতরাং পুরুষেরই কর্তৃত্ব; হরে দরে একই। 
শীতায় বলিয়াছেন প্রকৃতি আটটি__ 
ভূমিরাপোহনলে। বাঁয়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ | 
অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধ। ॥ 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত. ব্যোম, মন, বুর্ি, অহস্ক:র এই অ্টগ্রকৃতি 
প্রকৃতি পরিণমনশীল | পরিণমন কার নাম? একভাবে না থাকারি নাঁম পরিণমন 
খ|পরিণাম। পরিণান, পরিবর্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপ প্রচ্যুতি, বিকৃতি, এ সকল কথা 
একই অর্থে প্রয়োজিত হয়। 


নাহ পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্টতে। 


প্রক্কৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণতা না৷ হইয়া থাকিতে পারে না। এখনও পরিণামিনী, 
পূর্বেও পরিণামিনী, পরেও পরিণামিনী । জগখ্ যখন ছিল না প্রকৃতির যাহ] সাম্যা- 
বস্থ।, মহ প্রলয়াবস্থা, প্রকৃতি যখন অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞায় সংজ্বিত সে অবস্থাতেও 
প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। 

সাংখা বলেন পরিণাম দ্বিবিধ -সদৃশ ও বিসদৃশ । প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় ব| মহা- 
প্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, নে পরিণাম সাদৃশ পরিণাম । সত্ব নত্বর্ূপে, রজঃ রজো- 
রূপে, তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে, তাহাকেই সদৃশ প্রণাম বল] যায়। যখন 
বিসদৃশ পরিণাম আরব্ধ হয়ু, তখনই জগৎ রচনা আরম্ভ হয়। জগৎ অবস্থা আসিলে 


৮* মহাীশন। 


প্রকৃতি নৃতন নুতন বিসর্ুখ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন বিসদৃশ পরিণামের বিব্রধ 

এই যে, শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণের উতৎ্পত্িও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরাম্থ- 
70 জিডির তর ভরা । টড 117৫ 91177 দরার্কলের নিনিত /77নিত / ৪/তি 
দূর অতীত কাল হইতে অনস্ত ভবিষ্যৎ্কাঁলের নিমিত্ত নিয়মিত । 

প্রকাতর অবস্থা । প্রকৃতিকে ছুই অবস্থায় বিভক্ত কর! যাইতে পারে, এক অব্যক্ত 
বা অলিঙ্গাবস্থা, আর বাক্ত বা লিঙ্গাবস্থা। ব্যক্তও আবার ছুই শ্রেণীতে -বিভক্ত, এক 
অবিশেষ, আর এক বিশেষ, স্থতরাং চারি অবস্থা দৃষ্ট হয়। 

বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্র। লিঙ্গানি গুণ পর্ববাঁণি। 

ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির চারিপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, মথ'_ বিশেষ, অবিশেষ, লিজ 
ও অলিজা বস্থা। 

(১) অব্যক্ত বা 'অলিঙ্গাণস্থ। | ধাহা গিঙ্গাবস্থার মূল অর্থাৎ প্রন্কুৃতির যখন (কোঁন 
ওপ্রকার বিকার বা প্রভেদ হিল ন',- ঠিক পাম্যানস্থাই ছিল. দাহাকে এই দৃষ্ঠ বিশ্বের 
সর্বাদিম অবশ্থ। বা হুম্মাদপি হুক্মতন অবস্থা ব। নীজন্রূপ নাঁ শক্তি সমষ্িন্বরূপ বলিয়া 
বর্ণনা করা হয়,_-সেই অবিরুত ও ছুজ্ঞেয় শক্তিরূপ দূল শ্ববস্থ/টাই তাহার অলিঙ্গাবস্থা 
বা অব্যক্ঞাবস্থা। তৎকালে কে'নও প্রকার জ্ঞানোপযোগা চিহ্ন ছিল না বলিয়াই 
তাহার নাম অলিঙ্গাবস্থা ব! অবাক্তাবস্থ1 ৷ 

অবাক্ত বা অলিঙ্গাবস্থার সাধস্মা--অহেতুক, নিত, ব্যাপক, নিষ্রিয়, অনাশ্রিত 
অলিঙ্গ, নিরবয়নন্ব, অপরতত্ত্র এইগুণল অনাক্তাবস্থার নাধস্মা ও বাক্তাবস্থার বৈধশ্ম। 

(২) বাক্ত বা লিঙ্গাবস্থ। ।--যাহা অবিশেষানস্থার মূল ঘর্থাৎ ধাহা অব্যন্তা 
মূলাপ্রকৃতির প্রথম বিকার. যাহার অন্য নাম মহতাঙ বা বদ্ধিভদ, তাহাই তাহার ব্/ক্ত না 
লিঙ্গাবস্থা। ৷ 

ব্যক্ত ব৷ লিঙ্গাবস্থার সাধশ্মা - নহ্তেতৃক, অনিতা, অন্াপী, সক্তীয়, আশ্রিছ, লিঙ্গ 
সাঁবয়ব, পরতন্ত্র ও অনেক। 

(৩) অবিশেষাবস্থা-যাঁহ। নিশেষ অবস্থার মুল তাহাই অবিশেষাবস্থা । 

অবিশেষাবস্থার সাধশ্ব্য _ তন্মান্রা ব! স্থক্গভূত অর্থাৎ পরমাণু এবং অস্তকরণ। প্রকৃতি 
এখানেই পুরুষ ব1 জীবের হুক্ষ ভোগাধিকারে2অগসিল | 

(৪) বিশেদাবস্থা-পৃথিব্যাদি ভূলভুত ও ইন্দ্রিয়গণ। 

ব্যক্তাব্যক্ত উভয় অবস্থার সাধশ্ন_ত্রেগুণ্য, অনিবেকিত, বিষয়, সামান্, প্র সবধন্ম | 

প্রকৃতিভোগ্যা।  প্রক্ততিভোগ্যা। কেন ভোগ্য1? সাংখ্য বলেন সংহত বলিয়। 
ভোগ্যা। কোন পদার্থ সংহত? একাধিক পদার্থের যোগে যাহা উতৎপন্ন হয় তাভাই 
মংহৃহ। প্রন্কতি একাধিক অর্থাৎ সত্ব, রজ, তম, ত্রিযোগোৎ্পন্ন পদার্থ ল্মৃতরাং লংহত 
সুতরাং ভোগ্যা। . 
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* ভোক্তা কে? সাংখা বলেন আঅসংহত যে। আঅপংহত কে? একমাত্র ত্রিগুণাতীত 
গুরু । প্ররুত গুরুয়ও ভোক্ত। নয় । উপচার ক্রমে প্রক্ুতির অনুরঞজনায় পুরুষ ভোক্তু 
রূপ ধারণ করিয়াছে এবং পুরুষের 'অহুরঞ্জুনায় প্রকৃতি কতরূপ ধারণ করিয়াছে । 
প্রকতি কিরূপে পুরুষের ভোগ জন্মাইতেছে? শুন_- 


প্রক!শক্রিয়াস্থিতিশীলঃ ভূতেন্দ্িয়াত্মকং ভোগ|পবর্গার্থং দৃশ্থাম্‌। 


প্রকাশ স্বভাবসত্ব, ক্রিয়াস্মক রজঃ, তছ্ুভয়ের প্রতিরোধক অচল স্বভাবতম, এত- 
ত্রিতয়াত্মক ভূত ও ইন্দরিয, ইহারা দৃষ্ত এবং ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্ণ 
প্রদানার্থ উদ্ধত আছে । তাত্পর্শয এই যে, লক্ষ, রজঃ. তম,_-এই গুণত্রয়াত্মক গ্রাকৃতি 
ও তদুৎ্পন্ন মে কিছু ভুত ভৌতিক সে সনস্তই পুরুমের ভোগ ও অপবর্থের প্রয়োন্ক। 
উহ্বার। অবধিধেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষপ্রন্ন!নার্থ উদ্াত আছে। 


তদর্থ এবদৃশ্াস্াতমা | 


পুন্বোক্ত দৃশ্ঠ অর্থাৎ চতুরাবস্থাপন্ন প্রকুতি সেই চিন্ময় পূকষের ভোগসাধনরূপে পরি- 
ণত হইতেছে । অর্থাৎ শব্দ, স্পণ, রূপ, রূপ, গন্ধ, সুখ, ছুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, মোহ, আহ্লাদ, 
পরিতাপাদি বহু আকারে পরিণত হইতেছে । 

ক্ষিতি -শব, স্পশ, রূপ, বুম ও গন্ধাদি দারা পুরুষের ভোগোঁৎ্পন্ন করিতেছে । ঠন্‌ 
ঠন্‌ শব্ধ, কঠিন স্পর্শ, কালরূপ, পোড়। মাটির যে স্বাদ তাহাই তাহার। বস ইহা! আগন্ধক 
গঞ্ধ ইহার নিজন্ব । গন্ধ নয় প্রকার-_ ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, ছুরগামী, বিচিত্র, সিক্ক। 
রুক্ষ ও বিশদ, ক্ষিতির গুণ--স্থৈষা, গুরুতত, কাঠিন্ত, প্রসবার্থত1 অর্থাৎ ধান্তাদির উৎপত্তি 
স্থান, শ্রিষ্টাবয়বদ, স্থাপন। অর্থাৎ মন্ুত্যাদির আশ্রয়ত্ব এবং পাঞ্চভৌতিক মনে যে ধৃতির 
অংশ আছে তাহা ভূমির গুণ। এশ্রীর সন্বন্ধে_ভ্রাণেক্ড্িয়। অস্থি, দণ্ড, নখ, লোম, শিরা, 
চণ্ম, মাংস, নাড়ী, ত্বক, এক কথায় তাবৎ কাঠিন্ের প্রতি ভূমি কারণ। 

এমপ-_শব্দ, স্পশ ও রূপের ও রস দ্বার। ভোগ জন্মাইতেছে। শব, কুলুকুলু; স্পর্শ 
শীতলব,-ূপ শুত্রত্ব ইহার! আগন্তক, রস ইহার নিজন্ব। রস ছয় প্রকার--কটু, অঙ্প. 
কষায়, তিক্ত, লবণ ও মধুর । জলের গু৭-_স্সেহ, দ্রবত্ব, সৌম্যতা. শৈত্া, ক্লেদ, সঙ্কোচ। 
মন যে লজ্জিত হইয়। মস্কোচিত হুয় তাহাই তাহার জলীয় গণ । 

শরীর স্খদ্ধে -রদনেন্দ্রিয় জিহ্ব।, 'মন্যক, মজ্জা; শুক্র, মূত্র, শ্রেম্সা! ৪ শোণিত। তাবৎ, 
দেহের প্রতি অর্থাৎ তরলের প্রতি জল কারণ । 

তেজ --শবা, স্পর্শ ও রূপের দ্বার! ভোগ জন্মাইতেছে। শব্ধ এবিচিবিচি, স্পর্শ উদ্ম 
ইহা আগন্তক, রূপ ইহার নিজন্ব। রুপ যোড়শ প্রকার _গুরু, কষ রক্ত, নীল, পীত, 
সুবুজ, অরুণ, তুম, দীর্ঘ, বর্ত,ল, চতুফ্ষোণ, কঠিন, চিন্ধণ, মধুর, ন্লিগ্ধ ও দারুণ। 


৮২ মহাদশীন্‌। 
ততজ্ের গুণ-_ দুত্র্যত।, তীক্ষতা' লঘু এবং সতত ভর্দজ্জলন। মনেতে ইহার গুণ- 
শোক, রাগ, হাসি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি ও আলম্য | 
শরীর সন্বন্ধে__চক্ষু, তাপ, পাক, উদ্মতা, প্রকাশ । তাবৎ গরমেরপ্রতিই তেঙ্জ কারণ। 
মরুৎ__শব্ ও স্পর্শদবারা ভোগ জন্মাইতেছে। শব্ধ শে! শে৷ ইহা! আগস্থক, ঈরণ 
স্পর্শ ইহার নিজন্ব। স্পর্শ একাদশ প্রকার-_উদ্ম, শীত, নিগ্ধ' খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘুং গুরু, 
কোমল, ন্খকর ও ছুঃখকর। মরুৎগুণ--বল, শ্ীদ্রতা, গমনাদি ক্রিয়া, শ্বাসপ্রন্বাসাদি 
চেষ্টা, উতক্ষেপনাদি ক্রিয়া, ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সক্কোচ, প্রসারণ, মুত্রার্দি ক্ষেপণ। 
মনের চঞ্চলতা৷ বায়ুর গুণ । শরীর সম্বন্ধে ও বাগন্দর্িয় গোলক । 
ব্যোম-শব । শব্দ সাত প্রকাঁর--সা, রে, গা. মা, পা, ধা. নি। 
ব্যোমগুণ_-অবকাশাত্মক, ব্যাপিত্ব, আশ্রয়ত্বাভাব, আশ্রয়াস্তর শূন্ত্ব, অবিকারিতা, 
অপ্রতিঘাঁতিতা। * 
মনেতে ইহার গু৭- কাম, ক্রোধ, লোভ মোঃ ভ্রপঃ । 
শরীর সন্বন্ধে_ শ্রবণেন্দ্িয়, দেহান্তর্গত ছিদ্রম্বরূপ । 
প্রকৃতি শক্তির আশ্রয়, আশ্রয় ভেদে শক্তি ভেদ অন্ইণিত হয়। একই শক্তি ক্ষিতি রূপ 
প্রকৃতিকে আশ্রয় করাতে গন্ধ রূপে অনুভব ও বাবহ:র করি, গন্ধ রূপে শক্তি আমাদের 
ভোগ্যা ; এবন্প্রকারে জলে রূপ, তেজ্জে প্রভা, বায়ু স্পর্শ, ব্যোমে শর্খ, মনে সংকল্প. 
বুদ্ধিতে অবধারণ, অহংকারে অভিমান শক্ত আশ্রয়ী হইয়া রহিয়াছে অন্থমান করিতে 
হুইবে। আব্রক্গকীট সমস্ত শিশ্ব পঞ্চভুতেরই বিকাশ, পঞ্চভূতাস্্ক স্থতরাং সমস্তই 
গ্রকৃতিময় । 
তমোগুণাধিকাঁবিদ্য। যা সা ছুর্গা ভবেৎ স্বয়ং । 
ঈশ্বর স্তদ্ূপহিতং চৈতন্যং তদভূদ খ্রুবমূ ॥ 
সত্বাধিক1 চঘ। বিদ্য। লক্ষীঃ স। দিব্যরূপিণী। 
চৈতন্যং তছুপহিতং বিঝু, ভবতি নান্যথ। ॥ 
রজোগুণাধিক] বিদ্যা] জ্ঞেয়। বৈসা সরম্বতী। 
যশ্চিং স্বরূপী ভবতি ব্রহ্ম! তছুপধায়িক1 ॥ 


নিরবয়ব তমঃ শক্তির আশ্রয়ীভূতা সাবয়ব পঞ্চভূতাত্মক প্রকুতির নাম ছূর্গ।, তদ্পহিত 
চৈতস্তের নাম রুদ্র । নিরবয়ব নত্ব শূক্তর আশ্রয়ীভূত। সাঁবয়ব পঞ্চ ভূতাত্বক প্রকৃতির 
নাম লক্ষী, তদুপহ্থিত চৈতন্ঠের নাম বিষুঃ। নিরবয়ব রজ শক্তির আঁশ্রয়ীভত। সাবয়ব 
পঞ্চভূতাস্মক প্রক্কৃতির নাম সরস্বতী তছপহিত চৈতন্তের নাম ব্রদ্ধা।, শোভা, প্রভা, 
শান্তি ও ক্ষম! শক্তি যে সব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার রূপ বর্ণনা পুরাণে 
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অনছে তাহা এই যথা! ্রক্ষবৈবর্তে-- একদ| গোলকে কৃষ্ণ পার্খে গঙ্গাকে দেখিয়! রাধিকা! 
কোপিত। হইয়া বলিতেছেন, হে ছূর্বত্য! ভুমি বার বার হুর্দত্্যাচরণ কর. কিন্তু 
আমি ভ্্রী জাতি মামার মন অতি' সরল, অতএব প্রেমে সব ক্ষমা করি, লম্পট! তুমি 
এই প্রিয় ভার্ধযা লইয়! গোলক হইতে ছুর হও, আমি ইহাও দেখিয়াছি, তুমি শোভা 
নাকী গোগীক1 সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে, আমার ভয়ে শোভা দেহ ত্যাগ করত চন্দ্র 
মগুলে গমর্ন করে । চন্দ্রমগুল গমনাস্তর শোভার শরীর ন্গিগ্ধতেজে পরিণত হুইল, 
তখন তুমি দগ্ধ চিত্তে সেই তেজ বিভাগ করত কিধিৎ রত্বে, কিছু হবর্ণে, কিছু শ্রেষ্ঠ 
মণিতে, কিছু জীগণের মুখপদ্মে, কিছু উতকুষ্ট বজ্র, কিছু রৈপ্যে, কিছু চনননে, জলে, 
পল্পবে, পুপ্পে, স্টপন্ক ফলে ও শন্যে এবং কিছু সংস্কৃত দেব গৃহে ও রাজ প্রাসাদে প্রদান 
করিয়াছ। এবস্প্রকার গ্রভ।, শাস্তি ও ক্ষমা অর্থাৎ 

শোভা শক্তি.-ভাহার আশ্রয় প্রকৃতি। “চন্দ্র, রত্র, দ্বর্ণ, মণি, ভ্ত্রীগণের মুখপদ্ধা, 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র, রৈপ্য, চন্দন, জল, পন্লুব, পুষ্প, স্ূপক্ক ফল ও শম্ত, রাঁজ প্রাসাদ ও সস্কত 
দেবগুহ। 

(২) প্রভাশক্তি,_ তাহার আশ্রয় প্রকৃতি স্থ্ধ ুতাশন, পুরুষ সমূহ, দেবতা, দস্া, 
নখগ. ব্রাহ্মণ, মুণিগণ, তপন্ী, যশন্দী ও সৌভাগাশালিনী জ্রীগণ । 

(৩) শাস্তি শক্তি -তাহার আশ্রয় প্রকৃতি বিষণ, বৈষ্ণবগণ, ধন, ধান্মিকগণ, তপন্থী 
ও অনাশক্ত ব্যক্তি । 

(৯) ক্ষমা শক্তি__তাহার আশ্রয় প্রকৃতি বিষুঃ, বৈষ্ণবগণ, ধর্ম, ধাশ্মিকগণ তপন্বী 
দেবতা, পণ্ডিত ও দুর্বাল ব্যক্তি । 

এই জগত পুং প্রকিশ্যাত্মক। প্রত্যেক পুরুষেরই প্রকংতি আছে, প্রত্যেক প্রকং নি 
পুরুষ আছে । পুরুষ প্রকৃতির অংশ বা প্রকৃতি পুরুষের অংশ তাহ! নির্ণয় হয় না। 

একদিন বৃন্াবনে রাঁধ! ক্‌কে ব্রদ্মা! বলিলেন, আপনি শ্রঃকৃঞচ, ইনি রাধা, আপনি 
রাধা, ইনি হুরি, ইহা! কেহ নিরূপণ করিতে পারে না, ইহা বেদেও মিমাংসা নাই । হে 
রাধে! আপনি কৃষ্ণের প্রাণ যুক্ত! হইয়। জগতের মাড় ম্বরূপ হইয়াছেন, এবং এই 
ভ্রীকঞণেও আপনার প্রাণ বিশিষ্ট হইয়া! ঈশ্বর হইয়াছেন? আশ্চর্ষ্ের বিষন্ন! কোন 
শিল্পী এইরূপ স্থজন করিয়াছে তাহা বোধগম্য হয় না। এই ক যেরূপ নিত্য, 
সেইরূপ আপনিও নিত্য । আপনি ইহার অংশ,কি ইনিই আপনার অংশ, ইহ] কেহই. 
নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না। 


* ততঃ সৃষ্ী ক্রমে নৈব বহুধা কলয়! চ সা। 
যোধিত প্রকৃতে রংশাঃ পুমাং সঃ পুরুস্চ || 
এই জগ্ততে ভ্্রীগণ প্রক তির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পুরুষ পুরুষাংশ 
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হইতে উৎপন্ন; অতএব ভ্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিত! হন, ভ্রীগণের সম্মানে 
প্রকৃতিই দশ্মানিতা ও নস্তষ্টা হন। 

উত্তম, মধ্যম, অধম কল প্রকার যোধিদগণই প্রকতি হইতে উৎপন্না; তাহার মধ্যে 
যাহারা প্রক্কৃতির সন্থাংশ হইতে উৎপন্ন। তাহারা উত্তমা, সুশীল! ও পাতিত্রতে নিয়ত 
আসঙ্তা। যাহার! প্রকৃতির রজোভাগ সমুত্ুতা, তাহারাই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়! 


কথিতা হুন, ইহার! সর্ব! স্্থ সম্ভোগশালিনী এবং স্বকার্ধয নাধন তৎ্পরা'। যাহারা 
তমাংশ হইতে উদ্ভূতা তাহারা মধমা, তাহারা অজ্ঞাত কুল মস্তবা, ছুম্মুখা, কলহ প্রিয়া, 


ধর্তা, কুলটা ও সর্বদ। স্বাপীন ভাবা । পৃথিনীতে কুলটাগণ ও নর্গে অগ্দরীগ্ণ এই 
তমাংশ হইতে উদ্ভূত । 
হায় একি অপরূপ ঈশ্বরে খেল! । 
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতের মেলা ॥ 
ভূত ভূত -মাগা যোগ. ভূত করে রব । * 
€দখিয়া ভূতের কাও অভিভ্ভুত লব ॥ 
ভূতের আকার নাই বলে কেহ কেহ। 
দধিলাম এ ভুতের মনোহর ফেহ ॥ 
কবে ভূত ছিল ভুত আবির্ভত কবে! 
পুণরায় এই ভূত. কবে ভুত হবে ॥ 
ভূতের বানায় থাকে" দেখ নাক চেয়ে! 
দিবা নিশি তোমারে হে' ভূতে আছ তপয়ে ১ 
ভুতের সহিত সদা, করিছ বিহার । 
অথচ জাননা কিছু তুতের বাঁপার ॥ 
কখনো নিগ্রহ করে, কু করে দয়া । 
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়। 
পঞ্চ ভূতের ফাদে । 
ব্রহ্মা পড়ে কাদে ॥ 
এই ভুত করিয়াছে রামের গঠন ।' 
এই ভূত করিয়াছে,গয়ার স্যজন ॥ 
শিশ্বরূপ নাটা শাল! দৃষ্ত মনোহর । 
শোভিত স্ুচার আলো, সুর্য শশদর 1 
স্বভাব স্বভাবে লয়ে, সম্পাদন ভার । 
করিছে সৃকল স্থত্র, হয়ে স্তধার ॥ 
জলধর বাগ্যকর, বাছ্য করে কত। 
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সফীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥ 
ছয় কালে ছয়'কাল, হয় ছয় রূপ। 
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভীড়ের স্বরূপ ॥ 
প্রকৃতি-প্রদভ্ত সার, শরীরেতে লয়ে ৷ 
বন্তর্ূপ সঙ মাজি. বরূপী হয়ে ॥ 
অধিকারী একমাত্র, অখিল পালক । 
আমরা সকলে ত'র, যান্জার বালক ॥ 
ভূতনাথ ভগব|ন্‌, ভুতের আধার । 
সর্বনুক্তে সমভাবে আনির্ভংব যর ॥ 
তত হনে কলেবর, ভূতের সদন । 
শ্নতঞল কুতন!গে: সদা ভ!ন মন»! 


রা 


জ্ঞান-চিদজ্ঞ | 


শক্তি কার? শক্তিমীনের। শক্তিম'ন কে? চি; 

বিশ্বের সমস্ত পদার্গ যখন জড় দেখা য।ইতেছে, তখন শক্তিও জড়া। জগতে ছুটা 
পদ্র্গ শন্ুভূত হয়, একচিৎ. আর এক জড়। হয় জড় চৈতন্তাশ্রিত, না হয় টৈতন্তজড়।- 
শ্রিত, হয় চিৎ জড়ের উত্ন, নয় জড় চিতের উৎস, একটা বলিতেই হইবে । যাহা জড় 
বলিয়। অন্মান করি তাহা স্থুন রূপ দৃশ্ত জড়, স্থশ্মরূপে অবশ্যই শক্তি সরূপ। যদি 
জড় ও শক্তির উভয়েরই কেন টতন্তে গ্রতিষটিত হয়, তবে বোধ হয় জড়, শক্তি গ চেতন 
পরনার্থত অভিন্ন হইয়া ' সর্ব খন্ধিদং ব্রদ্ধ' “র্ব বঙ্ই চিন্ময় এই আরব্য গীতি মহ্মা 
জগতে প্রচারিত হইবার বাধ। থাকে ন।। জড়ের যথার্থ মূল যে জড়ে বা জড় শক্তিতে 
পরধনিত নহে, উহ্হার শেষে দে চিৎ্শক্তিতে তাহা সহজ জ্ঞানে অনুমেয় । জড় বাদ 
ও চিদ্‌ বাদের মধ্যে এক'ীকে নিজন্দ মানিতে হইলে নকলেই চিদ্বাদকে নিলন্ব বলিয়া 
মানিয়। লইবে। 

এই বিশ্ব চিৎ শক্তির খেল! বা বিকাশ। উভয়েই বিভু, ও তপ্রোত গ্রমিত, নিত্য- 
প্রকৃতি পুরূষঞধৈব বিদ্যানাদী উভাব্যপী। চিৎ্বক্ষে চিন্ময়ীর ক্রিয়াই এই বিশ্ব। চিৎ- 
শক্তি ছাড়। নাই; শক্তিও চিৎ ছাড়া,নাই, যেখাতে শক্তি সেই খানেই চিৎ, যেখানে 
চিৎ সেখানেই শক্তি; কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারে না, যেমন অগ্নির দ্রাহিক! শক্তি 
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অগ্নিআছে দাঁহিকা নাই, বা দাহিকা আছে অগ্নি নাই এরূপ হয় চা। পক্ষান্তরে 
অগ্নির দাহিক! শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক কেন তত্ব নয়, অথচ শ্বয়ং অগ্নি ও নয়; তজ্প 
চিতের শক্তি, শক্তি চিৎ হইতে পৃথক কোন তত্ব নয় অথচ স্বয়ং চিৎ ও নয়, ইহ্থারি নাম 
অচিন্ত ভেদাতেদ। চিৎও শক্তি পরম্পর একা্রা, এক মন, এক প্রাণ। কোন কোন 
পদার্থের চৈতন্তের প্রকাশ বেশী,কোন কোন পদার্থের শক্তির প্রকাশ বেশী, যেখানে 
শক্তি বলিয়। উদ্ভেখ করা হয় দেখানেও চৈতন্তের যোগ আছে, যেখানে চৈতন্য বলিয়। 
উল্লেখ কর! হয় সেখানেও শক্তির যোগ আছে বলিয়৷ মনে করিতে হুইবে। যখন চিৎ 
হুইতে শক্তিকে পৃথক বলিয়া! মনে করি, তখন চিৎজ্ঞাতা, চিন্ময়ীজ্রেয় ; চিৎ ভোক্তা, 
চিন্ময়ী ভোগ্যা, পৌরাণিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় শিব শক্তি, রাঁধা-কুষঃ, 
লক্ষ্মী জনার্দন ইত্যাদি । চিতেরই শক্তি । চিৎই শক্তির শক্তনান পুরুষ । চিৎ স্বানু- 
ভব প্রসিদ্ধ । ন্‌ 

চিৎ আছে কি না তার প্রমাণ কি? | 

€১) তার প্রম্মাণ “আমি” “আমি” ছাড়। জীব নাই, যাঁর 'আমি আছে" তারি চেতন 
আছে, যার চেতন আছে তারি 'আমি আছে" । 

(২) আমি ভাবিতেছি বা চিস্তা করিতেছি বলিলেই বুঝা যাইতেছে জ্ঞান কাধা 
করিতেছে । কার্যা বা ক্রিয়া মাত্রই শক্তি নাধ্য। জ্ঞান কাধ্য করিতেছে বলিলেই 
বুঝ! য।য় যে ধীশক্তি বা চিৎ শক্তি স্ুর্তি হইতেছে । শক্তি মাত্রই সত্বাশ্রিত। ধীশক্ষি 
আছে বলিলেই মূলে ধীমান চেতন পুরুষ আছে । 

, (৩) বিষয়ী আছে অর্থাৎ আমাদের স্ব স্ব আত্ম] আছে ইহা একটা যৎ্পরনাস্তি মতা। 
আমি আছি ইহা কেহই অন্বী কার করিতে পারে ন।। যে বাক্তি বলে “আমি 
লাই' সে যদি বাস্তবিকই না| থাকে, তবে 'আনি নাই, একথা বলিতেছে কে? স্গতরাং 
চিৎ আছে। আমি চিস্তা করি এই হেতু আমি আছি। চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, 
এইহেতু চিন্ত! দ্বারা আত্মার বাচিতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 

বিশ্বের এমন একট। অবস্থ। আসিবে, যখন ইহার কিছুই থাকিবে না, কেবল "পত্র 
জ্ঞান-চিদজ্ঞই বিরাজমান থাকিবে । আমরা বিশ্বে যে কিছু পদার্থ অন্থভব করি, 
সকলেরি মূল এই তিনের একাঁধার অর্থাৎ যাহা এই তিনের একাধার তাহাই বিশ্ব মূল 
ঘা বিশ্ব বীজ। 

কোন পদার্থের নাম জ্ঞান-চিদজ্ঞ ? 

(১) জ্ঞান+চিৎ+অজ্ঞ-্জ্ঞান-চিদজ্ঞ। অজ্ঞ শবে শক্তি বা প্রকৃতি। 

(২) জ্ঞান-চিদজ্ঞ ইহার] ভিন্ন ভিন্ন তত্ব নয়, কিন্তু এক পরম মহান ব্রহ্ম তত্ব। 
ইহারা এক তব হইয়াও ভিন্ন |ভন্নের সভায় প্রতিভা হয়; অথচ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত 
হুইন্লাও এক । 
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(৩) ইহারা সকলেই নিত্য, অজ, অনাদি, অনন্ত ও বিড 

কোন, পদার্থের নান “জ্ঞান? । 

€১) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্যান্থভাবক পদার্থ ই জ্ঞান। যে শক্তিত্বারা জাতার 
সহিত জ্ঞেয় বস্তর সংযোগ হয় তাহারি নাম জ্ঞান শক্তি । 

(২) জ্ঞন স্বপ্রকাশ। জ্ঞ(ন প্রকাশ ন্বভাবতা হেতু বিবিধ বাচ্া বস্তর গ্রাহক বা 
শুঁকাশক সেই জন্যই বস্ত সকল জ্ঞানের দ্বার! প্রকাশিত হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্ত কোন 
ঘস্ত প্রকাশ শ্বভাব নহে। 

(2) জ্ঞান একনাত্র । শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ও তাহাদের আশ্রয় ক্ষিতি; 
অপ, তেজ, মক ও ব্যোম পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তদ্দিষয়ক যে জ্ঞান অর্থাৎ শব 
জ্ঞান, গন্ধ জ্ঞান ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান সেই সকন্প উপাধি স্বরূপ শব, স্পর্শাদি বিষয় 
হইতে পৃথক হইলেও, জ্ঞান ব্ূপ্রে একাকার, স্থতরাং জ্ঞান একমাত্র, কদাপি জ্ঞান 
অনেক নহে। | 

ঘট জ্ঞান হইতে পট জ্ঞ।ন, এবং ষদীয় জ্ঞান হইতে অন্যদীয় জ্ঞানের পার্থক্য দর্শনে 
জ্ঞানকে নান। বল] যাইতে পারে না, কারণ বিষয় স্বরূপ উপাধির নানাহ হেতু জ্ঞানের 
নানাত্ব প্রভাতি ভ্রাস্তিমাত্র । একই জল স্থানের গুণে কোন যায়গায় লাল কাল,কোন স্থানে 
সাদা; একই মান্য স্থানে ভেদ ভিন্ন উপাধি যথ! 2-_বাঙ্গ'লী পশ্চিমা কাশ্মীর ইত্য।দি ; 
তজ্প একই জ্ঞান বুদ্ধি রূপ উপাধি দ্বারা ভ্রান্ত-নানাত্ব করিত হুইয়৷ থাকে । 
একই জল নান! বন্ততে প্রতিবিস্বিত হইয়। নান] প্রতিবিম্ব উৎ্পার্দন করিলেও, জল যেমন 
আানাত হয় না. জল একই জল থাকে, তজ্রপ একই জ্ঞান নানা বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্থিত 
হইক। মানারূপে প্রতিভাত হইলেও জ্ঞানরাপে একই ভাবে থাকে । 

বুদ্ধি কল ব! আধার জ্ঞানের জননী নকে, কিন্তু আধার গু কালের ভাব বোধ 
আমাদিগের আস্মগত বিজ্ঞান শক্তির সামর্থে বুদ্ধিতে প্রতিবিথ্বিত হুইয়। শ্বত£সিদ্ধতাবে 
জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া! থাকে । 

মাসাব্দ ধুগ কল্পেষু গতাগমেঘনে কধ। । 
নে। দেতি নাস্তমেত্যেক সন্ঘিদেষাসয় স্প্রভ! ॥ 

মাস, পক্ষ, বৎসর, যুগ, কল্প, ভূত-ভবিস্মত-বর্তমান প্রস্থতি সমস্ত কালেতে, ও উদয় 
অন্ত শৃন্ধ স্বপ্রকাশ ন্বরূপ এবং নিত্য সেই 'ভ্ঞান' এক মাত্র ইহা! সর্বপ্রকারে সিদ্ধ 
হুইল। 

(৪) বিড়িক্লতাই জ্ঞানোৎকর্ষের কারণ । জ্ঞান মাত্রেরই মুলে 'বিবেক' নামক 
পদার্থ আছে। বিবেক অর্থাৎ ভেদঞ্ঞান। সকল জ্ঞানেরই মূক্সে এই তে জ্ঞান দেখিতে 
গ্লাওয় যায়। ভেদজ্ঞান “না থাকিলে, জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি হইত না। এক বস্ত 

এ 
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হতে অন্ত বস্তর পার্থকান্ভবই জ্ঞান) যদি বল কেন ?"ইহ1 অমুক হইত বিশের, ইহ] 
জমুক হইতে এই লক্ষণাক্রাভ,জগতে যদি এক রকম পৃদার্থ ই থাকিত তাা হইলে জ্ঞানের 
আবশ্তীকই হইত না। এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থকে যথা বৃক্ষ হইতে পশুকে ভিন্ন 
করিয়। অনুভব করাই জ্ঞানের কার্ধয। যদ্দি এক রকম পদার্থ হয়, বৃক্ষ না হইয়া পণ্ডই 
যদি জগত্ময় হইত তাহা হইলে চিস্তা শক্তির বিভিন্নত্বের দরকার হইত না। বিনা 
চিন্তায় জ্ঞানের উৎকর্ষ হইত না। জ্ঞানের বিভিন্নত্বই জগৎকে এত উন্নতিশীল করিয়াছে; 
নিত্য নুতন চিন্তা, নিতা নূতন জ্ঞান আবিষ্কত হইতেছে । যদ্দি সংসারে এক ভিন্ন দ্বিতীয় 
বস্ত না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত। 

(৫) জ্ঞান, জ্ঞাত গুজ্জেয়ের একাত্মভাব । আমর! জগতে ধাহ। কিছুজ্ঞানগমা করি 
তখনি তাহার মূলে ছুটি পদার্থের অনুভব করি। এক জ্ঞাতা আর এক জ্ঞেয়। সৃষ্টির 
পুর্ব্বে অব্যক্ত অনস্ত জ্ঞান অগ্রকশ অবস্থায় কেবল বীজমাত্রে পর্যবসিত থাকে । বিষয় 
অবলম্বনেই জ্ঞান প্রকাশিত হয় । জ্ঞানের মধো জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্ব না থাকিলে জ্ঞানের 
সার্থকতা থাকে না। আমি ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলেই বুঝা যাইতেছে 
জ্ঞান কার্ধয করিতেছে । জ্ঞান কার্য করিতেছে, ভাবন। করিতেছে ব! চিন্তা করিতেছে 
বলিলে একদিকে জ্ঞাতা, ভাবুক বা চিন্তক আছে, অন্যদিকে জ্ঞেয়, ভাব্য বা চিন্তনীয় 
বিষয় আছে। জ্ঞাত! ব্যতীত জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে না, জ্ঞাতা ব্যতীত 
বিষয়ের বিকাশ বা বিষয় উপলদ্ধ হয় না এবং জ্ঞেয় বিষয় বাতীত জ্ঞ/তারও বিকাশ ব1 
জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না; জ্ঞান_জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তিনেরই থাঁকা দরকার, বিশ্বব্যাপীয়া 
আছেও এই তিনই। এই তিনের একটিকে ছাড়িলে কাহাঁৰই অস্তিত্ব থাকে ন।; জ্ঞান 
যদি চিৎকে ছাড়িয়। দেয় তাহা হইলে চিতের অস্তিতাভাব,চিতের প্রকাশক জ্ঞান স্তরাং 
জ্ঞান চিৎকে ছাড়িলে চিৎ্শক্তির থাকা না থাক। তুল্য হয়। পক্ষান্তরে চিৎ যদি না 
থাকে তবে জ্ঞানের অস্তিত্বাভান, চিৎ যদি জ্ঞানকে ছাড়িয়া দেয় তবে জ্ঞানের অনুভব 
করিবে কে? অনুভ'বা বিষদ্গ না থ।কিলে জ্ঞান কাকে প্রকাশ করিবে 7? স্থতরাং তিনে- 
রই থাকা চাই । এতাদত সাবস্ত হইতেছে যে জ্ঞাত ও নয় বস্ত লইয়াই জ্ঞান। 
যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেও বস্ত নিক্ষ্িরাবস্থায় লুক্কায়িত থাকে, তখন জ্ঞান শক্তি ও অবিকাশিত 
বীজমাত্রে পর্যবসিত থাকে । জ্ঞানক্রিয়! সংসাধন পক্ষে জ্ঞাতী ও ভেতয় বা বিষয় ও বিষ- 
যীতে প্রতাক্ষ করা 'মাবন্তক । প্রথমত জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের বিবেক, তার পর বহুসংখ্যক 
জেয়ের মধ্যে পরম্পর বিবেক, এইরূপ উত্তরোত্তর বিবেকস্কর্তর নামই জ্ঞানোদয়। 
অতএব জ্ঞ এবং জেয়ে্। মধ্যে সর্বদাই বিশেষ নামক ভেদজ্ঞান বিএাশান আছে যথা1-__ 
যে জানিতেছে পে ভ্ঞাত। বা বিষয়ী । যাহা জান! যাইতেছে তাহ জ্বেয় বা বিষয়। যাহা! 
চগ্ষু ঘার। দেখা যাইতেছে তাহা বিষয়; যে দেখিতেছে সে বিষয়ী। যাহাকে আমরা 
দেহাত্তর্গত অবস্থা বিশেষ বলিয়। অস্তঃকরণে অনুভব করিতেছি তা! বিষয়ী নহে, কিন্ত 
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যে উক্তপ্রকার অন্গুভব করিতেছে বে বিষয়ী। পু, ছুঃখ ব1 ভয়ের অবস্থা বিষয়ী নহে, 
কিন্ত যে সখ, ছ:খ, ভয়ের অবস্থ) জানিতেছ সে বিষয়ী। তাহাই বিষয়ী যাহ) আজরিক 
তাবহ অবস্থারই মূলে জ্ঞাত রূপে অবস্থান করিতেছে এদং তাহাই বিষয় বাহ] জ্ঞেয়রূপে 
প্রকাশিত হইতেছে । 

(৬) অভ্ঞের ভঞামায্ুভাব | জ্ঞাতা ও জ্রেয় জ্ঞানের ছটি পার্খ মাত্র । জ্ঞাতা চিৎ, 
জ্ঞের় অচিৎ। জ্ঞান মধাভাগে থাকিয়া চিৎকে জ্ঞানের ঘাষা প্লাবিত করিতেছে 
এবং অচিৎকে৪ জ্ঞানের দ্বারা প্লাবিত করিতেছে । অগ্নি ও দাহিকা শক্তি যেমন 
অভেদ চৈতন্য ও জ্ঞানে ও তদ্রুপ অভেদ হুতরাঁং চিৎও যাহা জ্ঞানও তাহা, ইহ! 
সর্ববাদ্দিলন্মত! 'অচিৎকে জ্ঞানের ছারা প্লাবিত করিতেছে ইহার অর্থ অচিতে ও 
জ্ঞান আছে, ইহা সর্ববাদী সম্মত নয়। কেহ,বলেন জড়েতেও জ্ঞান আছে, কেহ 
বলেন জড়েতে জ্ঞান নাই, য্দি জড়েতে জ্ঞান থাকিবে তাহা হইলে জড় নাম 
হইত *না। যাহার] জড়েতে 'জ্ঞান আছে এই কথা বলেন, তাহারা বলেন, যে 
এক ব্রন্ষের বিকাশ যখন জড়, ব্রহ্ম যখন জ্ঞান ময় তাহার বিকাশও জ্ঞানময়, স্থৃতরাং 
জড়ও জ্ঞানময়, তাহার উদাহরণ দেখান এই --জাগতিক শক্তি অন্ধ শক্তি নহে। 
প্রকৃতি যে অজ্ঞানা বা! জড়া নহে, তাহ! জগতের ধে কোন কার্ষে স্থির লক্ষ্যকর, 
তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। বৎস দেখিলে গাভীর স্তন ক্ষরিত হয়, মাতৃ- 
স্তন ক্ষরিত হয়, টক দেখিলে জিহ্বায় জল আসে, বৎস প্রস্ৃত হইয়া ছুপ্ধ পান করিবে 
বলিয়া স্তনে পূর্ব হইতেই ছুদ্ধ সঞ্চিত হয়, এই ভবিষ্যৎ বোধ কি জড়ের কাধ্য ? জগতের 
যে স্থানে যাহা প্রয়োজন তৎস্থানে তছুপযোগী পদার্থ ই ঠিক রহিয়াছে, তদনুযাক্নীই কার্য 
চলিতেছে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই । অনেকেই নেপালী কুকুরের গায়ে অত্যন্ত 
লোম দেখিয়াছেন, বাঙ্গালা কুকুরের গায়ে তত লোম নাই । হিমালয় প্রভৃতি স্থানে 
অত্যন্ত শীত, প্রকৃতি তনু যায়ীই শীত নিবারণার্থ বেশী রৌয়। যুক্ত শরীরের বিধান 
করিয়াছেন; বাক্গালার শীত তত নয়, সেই জন্য বাঙ্গালার কুকুরের গায়ে লোম কম। 
পক্ষান্তরে মন্ুত্তজ্ঞান প্রধান, জ্ঞানের দ্বার! শীত নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিতে সক্ষম, 
সেই জন্যই মনুষ্তেতে তাহ! দেয় নাই,; কিন্তু যে মনুষ্য বনে জঙ্গলে বাস করে, গ্রকৃতি. 
তাহাদের শরীর তদন্যায়াই গঠিত করেন দেখা যায়, বনে জঙ্গলে যাহার) বাস করে 
কি জন্যে তাহাদের চামরা শক্ত, গয়ে রেশয়া৷ বেশী ইশ্ার্দি। গোব্ল জন্মিবার মাত্র 
নিজ চেষ্ঠাক্স উঠিয়া বেড়াইতে ও ঘাস খাইতে পারে, মন্য্যশিশু তাহ পারে না, তাহার 
কারণ এই মনুষ্য'ক্ান প্রাধান, সন্তান প্রতিপালন নক্ষম, স্ুতরাং তাহাকের সম্ভানের 
জন্মিয়াই চলিবার প্রয়োজন হয় না, কাজেই প্রকৃতি তাহাকে সেই শক্তি দেয় নাই 
কিন্তু পশুগণ তাহাতে অক্ষম, সেই “জন্য তাহাদের সম্ভতিদেষ্ধ জন্মিবামীত্র কথঞ্চিত্ 
াত্বরক্ষণোপযোগী শক্তি আবশ্তক, দেই জন্য তাহাতে তাহাই আছে। ইহাতে বুঝ! 
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যাইতেছে জগতে যেখানে যাহ! আবশ্তক অভ্ভনিহিত জ্ঞানেন্ব বারা তাহাই সম্পন্ন হই 
তেছে। দেখা যাতেছে সর্ব বিশ্বে আকর্ষণ বিপ্র ক্ষণ, কার্ধ্য চলিতেছে । কি চেতন 
কি অচেতন সকলেতেই আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়া নির্বাহ হইতেছে। চেতন পদার্থ 
ভালবাসা, মেহ মমতা দ্বার1,অন্য চেতন পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে, ছিংস। ত্বণার ছ্বারা 
বিপ্রকর্ষণ করিতেছে । জড়েতেও তাই, জড়ও এক পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে অন্ত 
পদগার্থকে ত্যাগ করিতেছে পৃথিবী পার্থব পরমাণুকে আকর্ষণ করে, জল জলীয় পর- 
মাণুকে আকর্ষণ করে, কিন্ত তৈজন পরমাণুকে ভ্যাগ করে। পৃথিবী গাছ হইতে 
আমকে আকর্ষণ করিতেছে তাই তাহার অধোগতি ; ন্ুর্ধ্য অগ্নিকে আকর্ষণ করিতেছে 
তাই তাহার উদ্ধ গতি। ত্যাগ গ্রহণ, আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়াররূপ। কি ত্যাজা, 
কি গ্রাহু ভাহা না ানিলে, কাহাকে জাকর্ষণ কাহাকে বিপ্রকর্ষণ করিতে হইবে তাহ 
নিশ্চিত না হইলে ত্যাগ গ্রহণাত্মক বা আকর্ষণ বিকর্ষণ মুলক কন্ম অনুষ্টিত হইতে পারে 
না? ভৌতিক পদার্থ সমূহ বখন আকর্ষণ বিকর্ষণ করে, তখন ইহাদের ও রাগ ও দ্থেষ 
আছে তাহ! বলিতে হইবে । রাগ ও ছেযষের অন্গভব জড়ের ধর্ম নয়, প্রত্যুত তাহ? 
জ্ঞানেরই ধশ্ম ; স্ুতরা* বলিতে হইবে 'জড়েও জ্ঞান আছে। অতএব বুঝিতে পার) 
যাইতেছে প্রকৃতি অজ্ঞান! নয়, প্রত্যুত সজ্ঞান] ; জড়া নয়, প্রত্যুত চেতন্তা ; সুতরাঁ 
বিশ্ব জানময় ) যেহেতু জ্ঞানময়, সেই হেতু চিন্সয়। 

(৭) জ্ঞঃ বাআত্মা। একমাত্র যেজ্ঞান তিনিহ আত্মা এবং পরম গ্রীতির আস্পদ 
হেতু তিনিই পরমানন্দ হয়েন। জ্ঞান ও চৈতন্যের সত্বী বশতঃ 'জ্ঞ' নামক চেতন পদা- 
এেঁর অনুমান সিদ্ধ হয়, তাহা যে কেবল অনুমান সাপেক্ষ ভাহা নহে প্রত্যেক জ্ঞানের 
ক্রিয়াতে 'জ্' নামক পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিতেছি । বেদার্ভীরা তাহাকে আত্ম! 
বলে, মাংখ্যের! তাহাকে জজ বা পুরুষ' বলে । জ্ঞঃ বা আত্মা চম্মচক্ষুর অগোচর, মনের 
অগমা । এই জ্ঞঃ নামক পদার্থ কলের চক্ষে ধুলি এিক্ষেপ পূর্বক বিবিধ সম্প্রদায়ের 
নিকট বিবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অজ পর্ষ7স্ত কেহ তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারে 
নাই। আত্ম আছে ও তছ্িষযয়ক লামান্ত জ্ঞানও আছে পরস্ত তাহার বিশেষ জ্ঞান 
নাই। "আমি আছি" এইমাত্র জ্ঞান আছে, কিন্ত “আমি কি'? কিংশ্বরূপ তাহ] কাহারে 
বিদ্নিত নাই। ইন্দ্রির়গণ বাহাশক্ত স্বভাব হওয়াতে অযোগী ব্যক্তি আত্ম যাথার্থ জ্ঞানে 
বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগ বলে লৌহ ও অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মন্ধয্ুও 
সেইরূপ ভ্রম বশতঃ ও অতি সার্লিধব প্রযুক্ত অনাত্ম পদার্থে এক'ভূত হইয়া আমি আমি 
করিতেছে । কথন বহিস্থ মাংসপিতও আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অবস্থার পুত, আমার 
কলত্ব বলিয়া ব্যাকুল হইতেছে, কখন বা! ইন্জ্িয়ে প্রলিপ্ত হইয়া আমি অন্ধ, আ]ম বধির 
ভাবিয়া ছুঃখীত হইতেছে, কখন এই স্থুল দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া আম কুশআমি 
স্কুল, আমি গেলাম; আম মরলাম খালয়া চিৎকার করিতেছে । কখন বা নিসম্পক 
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ধন 'রস্রাদির উপর আত্ম সম্বন্ধ স্কাপন করিয়! সে সকলের জন্ত কাতর হইতেছে । বলিতে 
কি,যখন আমি ব্যবহারের স্থিরত! নাই, তখন স্পষ্টই বুঝ যাইতেছে, মানব আপনাকে 
চিনে না, চিনিলে এরূপ হইত না। কেন চিনে না? অজ্ঞানই উহার কারণ । অজ্ঞা- 
নের মোহে, বুদ্ধির প্রলোভনে, প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়। সর্বজ্ঞ অভ্ হন, ছিত্রহীন 
হইয়। ছিদ্রবানের দেহশুন্ত হইয়! দেহবানের স্ায়, অনর হইয়া মৃত্যুঞস্তের ন্যায়, নির্বি- 
কারী হইয়! বিকারীর সায়, পূর্ণ হইয়! অংশীর ন্যায়, অচল হইয়া সচলের নায়, জন্বহীন 
হইয়। জন্মবানের ন্ভায়, অমৃত হইয়া! মৃতের ন্যায়, নির্ভীক হইয়। ভিতের ন্যায়, 
অক্ষর হইয়াও ক্ষরের ন্যায়। কালাধীন ন1 হইয়াও কালাধীনের স্তায়, শুদ্ধ হুইয়। 
অশুদ্ধের স্যায়,নিগুণ হইয়া! সগুণের ন্থায়, শিব হইয়। জীবের স্াায় সংসারে বিচরণ করে । 

(৮) জঞঃ ও অভ্ঞের বিভিন্নন্ব। জড়বস্তর জেেয়ত্ব লক্ষণ আছে, কিন্ত জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণ নাই, 
স্থুতরা: জ্ঞেয়ত্ব উহার ভাবাত্বক লক্ষণ, এবং অজ্ঞ'তৃত্ব ব। অজ্ঞত। উহার অভাবাস্তক লক্ষণ। 
আমাদের আস্ম। আপনাকে আপনি জানে, সুতরাং ইহাতে জ্ঞেয়ত্ব ও জ্ঞাতৃতব উভয় লক্ষণ 
আছে। এইরূপ জড় বস্তর জ্ঞেয়ত্বরূপ লক্ষণ যেটি তাহ! আমাদের অংম্বাতে আছে। কিন্তু 
তাহার অজ্ঞতারূপ অভাবস্বক লক্ষণ যেটি তাহা! আমাদের আস্মাতে নাই । কিন্তু আমা- 
দের এই আত্মাতে একদিকে যেমন জ্ঞাতৃত্ব জেয়ত্বরূপ ভাবাম্মক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, 
অন্যদিকে আবার উহাতে £অল্পজ্ঞতারপ অভাবাত্বক লক্ষণও দেখিতে পাওয়া ধায় । 

(৯) জীবাত্মা ও পরমাস্মার বিভিন্নত্ব। পরবাস্বাতে সকল ভাবাত্মক লক্ষণই 
বিস্তমান আছে, সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব যাহ) আত্মাতে আছে,ভাহ1 পরমাস্বাতে আছে, 
কিন্তু অন্পজ্ঞতারূপ অভাবাম্মক লক্ষণ যেটি নেটি তাহাতে নাই। পরমাস্মাতে মঙ্গল 
তাবের একটুকু অভাব নাই, কিন্ত অমঙ্গল ভাবের সম্পূর্ণ অভাব আছে; জ্ঞানের একটুকু 
অভাব নাই, অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব আছে; স্বাধীনতার একটুকু অভাব নাই, পরা- 
ধীনতার সম্পূর্ণ অভাব আছে? "ভায়ের একটুকৃ অতাব নাই, অন্তায়ের সম্পূর্ণ অভাব 
আছে; সর্বশক্তি একটুকু অভাব নাই, অশ্বদ্রির সম্পূর্ণ অভাৰ আছে; এইরূপ পর- 
মান্সীতে ভাবের অভাব নাই, প্রত্যুত অভাবেরই অভাব আছে। 

(১০) চিৎ, শি ও প্রকৃতির একাম্মভাব। চিতের সহিত শক্তির বিভিন্নতা নাই, 
যেমন অগ্নির লহিত দ্রাহিকাশত্তির বিভিন্নত্ব নাই, অগ্নিময় দাহিকা, দাহ্কাময় অগ্নি 
তেমনি চিন্ময় শক্তি, শক্তিময় চিন; আম্মার শক্তিময় প্রকৃতি প্রক্কতিময় শক্তি । যে 
কোন পদার্থ হউক বিন! আশ্রয়ে থাকে না, শক্তিও কোন পদার্থ, স্থতরাং তাহ'রও 
কোন আশ্রয় অ৫ছে+ তাহার যাহ আশ্রয় তাহাই চিৎ। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি 
অগ্নিবক্ষেই আগ্রীন আসন নির্দেশ করে, তক্রপ চিন্য়ীশক্তিও চিত্বক্ষে আপন আসন 
নির্দেশ করে । আশ্রয়ী হইতে আশ্রয় স্ক্, যেমন স্থক্্স বটবীন্স স্থুল বটবৃক্ষের বআশ্রয় । 
“চিৎ আশ্রয়, শক্তি আশুয়ী,*আবাঁর শ।ক্ত আশ্রয়, প্রকৃতি আশ্রন্পী। মনে কর হুগ্ধ, নবনীত 
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ওশ্বত। ছুপ্ধময় ননী, ননীময় ত্বত ; আবার ঘ্বতময় ননী, ননীময় ছুপ্ধ। ছুগ্ধের হৃক্মা- 
বস্থা ননী, ননীর ৃক্ষাবস্থা ঘ্বত; স্বতের স্থুলাবন্থা! ননী, ননীর স্থুলাবস্থ] হুগ্ধ কারণ। 
ছুঙ্ধকে মধিত করিলে তহার হথম্মাণস্থ। ননী বাহির হয়, ননী মধিত করিলে তাহার 
সুক্্াবস্থা ঘ্বত বাহির হয়। বুঝা গেল স্থুল সশ্ম্ে বাছ্গ্ধ নবনীত ও স্বতে ও তপ্রোত 
জড়িত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়] ন।ই, স্থুল দৃষ্টিতে বাছিয়! নেবার ও উপায় নাই । জগ- 
তের সকল পদার্থই বিভাজ্য; এখন কল্পনা দ্বারা ছুগ্ধকে যত স্ম্মাংশে বিভাগ করিতে 
পার কর, প্রত্যেক হুষ্্লাংশে সথক্্মননীও রধিয়াছে, আবার সুশ্ম নবনীতে সুক্ষ ঘৃতও 
রহিয়াছে, কেনন। হক্ষ্ের সমষ্টিই স্থল; যাহা কারণে না থাকে তাহ কার্ষেয থাকিতে 
পারে ন17স্থুল কাধ্য ছুগ্ধে যখন ননী ও ত্বৃত রহিয়াছে, তখন তাহার কারণ সুক্ষেও 
ননীও দ্বৃত বৃহিয়াছে ; বিশেব এই তাহ প্রত্যক্ষগন্যা নয়, অন্থুভবগম্য মাত্র। এখন 
চিৎ. শক্তি ও প্রকৃতিকে ঘ্বত, ননী ছুগ্বস্থানীয় মনে কর। যাহা স্থূল তাহা প্রন্কৃতি ৪ 
প্রকৃতির হৃক্বস্থা শক্তি, শক্তির হুল্্াবস্থ। চিৎ; বা টনের স্থুলাবস্থা শক্তি, শক্তর 
. ক্ছক্মাবস্থা চিৎ; বা চিনের স্তুল1বস্থী শক্তি, শক্তির স্থুলবিকাশ প্রন্তৃতি। ক্ষিতি একটি 
প্রকৃতি, গন্ধত!র শক্তি ; ক্ষি'তময় গন্ধ, গন্ধময় ক্ষিতি। ক্ষিতিতে এমন একটি অংশ 
পাইবে না যাহাতে গন্ধ নাই. কারণ সুষম গন্ধ সমষ্টির স্কুল বিকাশই ক্ষিতি। প্রকুত্যা- 
ত্বক ক্ষিতিকে যতই স্থস্মা“শে বিভাগ কর প্রতোক বিভ।জ্যাংশে শুশ্ম গন্ধ শক্তি থাকিবে 
এবং সুক্ষ] গন্ধ শক্তি অনুষায়ী স্ক্ষ চিনও থাকিবে; বিশেষ এই চিৎ ও শক্তি প্রতাক্ষ 
সাধ্য নয়, তাহা অন্ুভবগম্য ; ক্ষিতি হইত গন্ধ উঠাইয়া নিলে ক্ষিতির অস্তিত্ব থাকে 
না. এবম্প্রকার অপ, তেজাদি অনুমান করিবে। 
মূলে একমাত্র স্থক্ষ চিনের স্থল বিকাশ শব, স্পর্শ, রূপ, রূল, গন্ধ, সংকল্প, অবধারণ ও 
অভিমান শক্তি । শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গঞ্চ, সংকল্প,অবধারণ ও অভিমানশক্তির স্ুলবিকাশ 
ব্যোম, বাস তেজ, অপ, ক্ষিতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার গ্রুচতি। 
হুঙ্ম শব্দ,স্পর্শ,রূপ,রূস ও গন্ধ শক্তির স্কুল বিকাশ ব। ঘনিভূতাবস্থ। সাবয়বস্থা__ক্ষিতি প্রকৃতি 


* শক,ম্পর্শ'রূপ ও রস শকির নর -অপ ,+) 
» শব্ধ, স্পর্শ ও রূপ*শত্তির ৮ রী _-তেজ , 
» শব ও স্পর্শ শক্তির রর ৭ -মকরুৎ » 
» শক রি , --ব্যোম 

» সংকর নর ্ রী -মন ১» 
» অবধারণ ৮ » » *, চবুদ্ধি ০ 
» অভিমান ৭) ্ অহঙ্কার ,, 


এবন্প্রকারে বিশ্বচিন্ময, শক্তিময় ও প্রকুতিময়; এক কথায় চিত্বক্ষে চিম্বয়ীর মহা- 
নর্ভবন এই মহাবিশ্ব । এ ৫ 
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উত্তম অধম, স্বাবর জঙ্গম, 
»সর্ব্ব জীবের অন্তবে । 
- চেতন অচেতনে, মিলি ছুইজনে, 


দেহী দেছরূপ ধরে ॥ 

(১১) চিন্ায় বিগ্র। ঘনীভুত নাভি স্থান কেন্ত্র। কেন্ত্রই সকল পদার্থের মুল বা 
কেন্দ্র সকল পদার্থের শক্তি বা বীজ নিহিত। যাহা কেন্দ্রে নাই, বিস্তারেও তাহা 
নাই। পদার্থ মাত্রেরই শক্তি আছে । প্রকৃতির যাহা কেন্দ্র তাহাই তাহার শক্তি বা 
তাহাই তাহার বীজ । আবার শক্তির যাহা কেন্দ্র তাহাই তাহার শক্তি বা তাহাই 
তাহার বীক্ষ অর্থাই চিৎ । প্ররুতিকে যত স্থক্মাংশে নিভাগ কর, প্রত্যেক বিভাগেই 
কেন্দ্র থাকিবে, এবং প্রতোক কেন্দ্রেই চিৎ শক্তি যুগলকণ্ বিরাজিত । চিন্ময় বিশ্বে 
চিৎ্,ছাড়া কিছুই নাই । তাই পীত'য় বলিয়াছেন -- 

মহঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্িদস্তি ধনগ্জয়। 

ময়ি সর্বব মিদং প্রোতং সুত্রে মণি গণাইব ॥ 
আম] হতে বিশ্বে ভিন্ন নাহি কিছু হে ভারত। 
আগ্মীতে গ্রথিত বিশ্ব সুত্রে মণিগণ মত ॥ 

অস্থং সর্বস্ত প্রভবে। মণ্তঃ সর্ববং পবর্ভতে | 
আমি মর্বস্রষটা, নব আমা হতে প্রবন্তিত। 
বীজং মাং সর্বব ভূঙান!ং বিদ্ধি পার্থ সনাতনমৃ। 
সকল ভূতের, পার্থ! অমি বীজ সনাতন । 

মাং অর্থাৎ চিৎ | চিৎকে ট্ীকল ভুতের স্নতন বীজ বলিয়! জানিবে। সনাতন 
বীজ কি? বৃক্ষের বীজ প্ররোহ উৎপন্ন করিয়া! বীজ নষ্ট হয়, কিন্ত চিম্বীজ বিশ্বাস্থুর 
উৎপাদন করিয়া নষ্ট হয় না, তাই সনাতন। এতঘীজ হইতে প্ডুরিত ব্রক্ষাণ্ড বৃক্ষই 
কালে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বীজ ভূন্ত ভগবঃন স্বরূপ অবস্থাতেই থাকেন। বুঝা গেল চিৎ 
সনাতন বীজ, ইনিই সর্ধ্ব মূল, পর্ববব্যাপী, ইহা ছাঁড়া কিছুই নাই । ভূতময় বিশ্বে চিন্বীজ 
কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে, শুন গীতায় ধলিয়াছেন _ 

রসোহহমপ্‌ স্থকৌন্তেয় প্রভাহন্মি শশি সূর্য্যয়ে।ঃ। 
প্রণবঃ সর্বব বেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ 
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাম্ম বিভীবসৌ। | 
জীবনং-সর্ব্ ভূতেষু তপশ্চান্মিতপস্থিষু ॥ 
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সলিলেতে রস্‌ আমি, প্রভা শশি বিভাঁকরে । 
বেদেতে প্রণব শব্দ আকাশে, পৌঁরুম নরে ॥ 
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য ভ্রাণ। 
তপস্যা তপস্থিগণে, আমি সর্বভূতে প্রাণ ॥ 


আমাহতে শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র জগৎ কারণ আর কেহই নাই, আমা হতে কোন পদার্থ ই 
পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নে। মণি সমূহে যেমন স্থাত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রপ নিখিল 
বিশ্ব সংসার আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । এক চিতই প্রকৃতি যোগে জগছৎপত্তি 
বিনাশের হেতুভৃত হইয়া! তিনিই মায়িক জগতে মানা লীলা! করিয়! থাকেন । যাহা 
কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তদাত্বক | যেখানে দেখ সেখানেই, ও যাহা দেখ তাহাই 
ভগবৎ নভা৷ ভিন্ন আর কিছুই নাই। রূসই জলের মূল তত্ব ও রসই জলের সার, তগ- 
বান বলিলেন উহা! আমিই। চন্্ সর্ষের গ্রভা, বেদের প্রণব, আকাশের শব, মন্থৃম্যেতে 
পৌরষ, পৃথিবীর পুণা গন্ধ, “চ*কারের দ্বার) শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের পুণ্য ও পবিভ্র- 
তায় স্থচনা করিতেছে অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই মূল, লার ও পবিত্রতা শ্বরূপ তিনিই অগ্নির 
যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থ সমূহ উজ্জ্বল হয়, সে 
তেজ ভগবানের সত1! 'তেজশ্চ' পদের 'চ'কার দ্বারা ভগবান উ্জঃত। উপশম করিবার 
বায়ুর শীতল স্পর্শ শক্তি ও যে তাহারই সত্ব।, তাহাই লক্ষ করিয়াছেন । স্থাবর জঙ্গ- 
মাদির সমস্ত জীবের জীবনী শক্তি, পরমামু, জীবন রক্ষক অন্নাদি সমস্তই ভগবানের 
বিভূতি। আবার তপন্বীগণ যে তপস্ভেজে শীতোষ্ণাদি দন্দ সহিষু হন সেই পবিত্র তপ- 
স্যেজ ও ভগবানের দিব্য বিতুতি ম্বূপ । “তপম্চ' পদ্দের “চ” কার দ্বারা অন্তর নিগ্র্ছ 
শীল যোগীদিগের যোগশভি ও যে তিনিই তাহাই লক্ষা করিয়াছেন অর্থাৎ সর্বথ! পর* 
মাত্মা সভারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই । বন্ধার্সস্থায় জীব ও ভোক্তা মুক্তাবস্থায় 
জীব ও ভোক্তী-। বদ্ধ জীব আমর প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী নৈকৃত অপবিভ্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ ভোগ করিতেছি এবং হর্ধ, বিষাদ, স্দুখ, ভুঃখে পতিত হইতেছি । আর মুক্তা- 
বস্থার জীব নিতা অনস্ত অবিকৃত পবিত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনস্তকাল তরে 
ভোগ করিতেছে । বদ্ধাবস্থার জীব থণ্ড ভোগী, মুক্তাবস্থায় জীব পূর্ণ ভোগী। তাহারি 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা! ও ত্বক ইন্দ্রিয় সার্থক: যিনি শক্তির এ পবিত্র শব, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ ভোগ করিতে পারে । 

বৈষ্ণব কবিরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ,রস ও গন্ধ শক্তির অতি পাবত্রত1 লাকার চিতে 
আরোপ করিয়াছেন তাহার মধুর বর্ণনা এই-_ 
| মুগমদ নীলোংপল, “মিলনে যে পরিমল, 

যেই হবে তার গর্ব মান। ' ৮ 
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ছেঁন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সেলদদ্ধ, 
সেই নানা ভগ্রার সমান ॥ | 
কুষ্চের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত, 
সুধা সার ম্ব(ছু বিনিন্দন। 
তার স্বাছু যেনা জানে জন্মিয় না মৈল কেনে, 
সে রমন! ভেক জিহ্বা! সম ॥ 
বংশীগানামৃত ধাম, লাবণাযামৃত জন্মস্থান, 
যেনা দেখে সেটাদ বদন। 
নে নয়নে কিবা কাজ, পড়ার মাঁথে বাজ, 
সে নয়ন রছে কি কারণ ॥ 
ক্ষণ কর পর্দতল, 'কোটী চন্দ্র স্ুশীতল, 
ভার ম্পশ যেন ম্পর্শমণি। 
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউক সেই ছার খাব, 
সেই বপু লৌহ সম জানি ॥ 
কষ্জের মধুর বাণি, অমুতের তরঙ্গিণী, 
শর প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 
কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ, 
তার জন্ম ৈল অকারণ ॥ 


যন্মিম্নিদং প্রোতমশেষমোতং 

পটে! যখাতস্ত বিতান সংস্থঃ। 

ষ এষ সংসারক্রুঃ পুরাণ? 

কর্মত্মিক পুষ্পফলে প্রসুতে ॥ 

দে অস্তবীজে শত মূল স্ত্রিনালঃ 
পঞ্চ স্বন্ধ পঞ্চ রস' প্রসুতিঃ। 
দ্রশৈক শাখোদি স্থপ্র্ণ নীড়-__ 

স্ি বন্কলে দ্বিফলে। হর্কং প্রবিষ্টঃ ॥ 


উপাদান কারণ স্বরূপ দীর্ঘ ও বক্র তন্ত বিতানে যেমন বস্রও তপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত 

থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরেতে এই অশেষ বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই ষে 

১সনাদি কন্দাত্মক কর্ম প্রবাহ ময় শ্রবৃত্তি স্বভাব সংসার বৃক্ষ ইহা ভোগ ও যুক্তিরূপ পুর্প ও 
রি [ ১৩ | 


৯৬ মহাদশন / 

ফল প্রসব করে, পুণ্য ও পাপ ইহার বীজ, অপরিমিত বাসন ইহার মূল, ত্রিগুণ ইহার 
কাণ্ড, পঞ্চভৃত ইহার স্কন্ব, ইহার ফলে শব্দ স্পর্শাদি পাচ প্রকার রল আছে, একাদশ 
ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, ইহাতে জীবও পরমাত্বীরূপ ছুইটী পক্ষীর নীড় আছে, বাঁত, পিস্ত 
শেক্মার রূপ তিনটা ইহার বন্ছল, সুখ ছুঃখ ছুইটি ইহার পরিপক ফল, এই বৃক্ষ সূর্ধ্যনগুল 
পর্য্যন্ত প্রবৃ্ হইয়] বর্তমান বূহিয়াছে। 


ম্হাব্খি। 


মহাব্যোম, মহাকাল, চিদচিদ্‌ সমফ্টির নাম বিশ্ব 


(১) বিশ্ব স্সদায্মক। 

নদসদাত্মক, চিৎ্জড়াস্্ক, পুং প্ররৃতা ত্বক একই কথ! । বিশ্বের যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করি, যে বস্ততে বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তাহাতেই ছুই পদার্থের অনুমান গ্রভীতি হয়, এক 
চিৎ আর এক অচিৎ। চিৎ জ্ঞাতারূপে, অচিৎ জ্ঞেয়রেপে ; চিৎ ভেখক্ারূপে, অণিৎ 
ভোগারূপে বিরাজিত। চিৎ সৎ, তাহার বিকার নাই, স্থৃতরাং অপরিণামী, নিত্যকাল 
একরূপেই স্থিত, স্থতরাং ধ্বংসরহিত, সুতরাং সৎ । আর অচিৎ বিকা'রী স্থতরাং পরিপামী, 
জ্ুতরাং ধ্বংনশীল, সুতরাং অসৎ; গ্মুতরাঁং বিশ্বসদ সদাত্মক | 


(২) বিশ্ববিন্দু সমটি। 
বিন্দু কারে বলি? যাহার অন্তিত্ব আছে অংশ নাই। বিন্দু সমষ্টিই মহান্‌। বিন্দু 
সমষ্টিযোগে একটি মহান্‌ পদার্থ, আবার এ মহা'ন্‌ পদার্থের অংশ[নু-অংশই বিন্দু। 
গরথম চিন্‌ বিন্দু_জীব যখন ব্রক্মাংশ, তখন জীব বিন্দু। গীতাঁয় বলিয়াছে জীব ব্রক্ধ- 
বিন্দু যথা-- 
মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মম অংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ ॥ 


মহাদশন। ৯৭ 


উপনিষদে শাছে__বালাগ্র শত সাহস্রং তম্ত ভাগস্তভাগশঃ 
তন্ত ভাগস্তভাগরার্ং তজ্জ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনম্‌ ॥ 


একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একভাগকে'সহক্র অংশে 
বিভক্ত কর, পরে এ সহত্ত্রাংশের একাংশকে পুরর্বধার অর্ধাংশ করিয়! তাহার এক এক 
অংশকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিলে এক একটি অংশ যেরূপ হন্ন হয় চিন্বয় ব্রহ্ম ৪ সেইরূপ 
হুশ্মাতিন্তস্ম পদার্থ । ইহা দ্বারা চিন্‌ বিন্দু। সমষ্টি চিন্বিন্ুযোগে মহান্‌ চিন্ত্রক্ষ । 
বিশ্ব যখন এক চিতেরই বিকাশ, এবং সেই মহান্‌ চিনই যখন বিন্দু সম্রি তখন বিশ্ব 
বিন্দু সমষ্টি। সাংখা বলেন প্রত্যেক চিন্‌ বিন্দুই সর্বব্যাপী । 


দ্িতীয় শক্তিবিন্দু_যাহার শন্দ মাছে শ্রুত হয় না, স্পর্শ আছে স্পৃষ্ট হয় না, রূপ আছে 
দৃষ্ট হয না, রস শাছে স্বাদ পাওয়া যায় না, গন্ধ আছে ভ্রাণ পাওয়। যায় না, এবন্ভূত যে 
আধাৰ তাহাই শক্তিবিন্দু। শব্দ" স্পর্শ, রূপ, রন ও গন্ধশক্তির বিন্দুর যোগ পরম্পরায় 
গান শব্দ, স্পশ, রূপ, রস ও গন্ধ । মনে কর তুমি একটা কার্য করিতেছ, ঘণ্টা ছুই বাদে 
তোমার ক্লান্ত নোধ হইল 7 কেনক্রান্তবোধ হইল? পাঁচ মিনিট কাধ্য করিয়। কেন 
পরিশ্রম বোধ হয় নাই। ইহার কারণ এই ছুই ঘণ্টা কায করিয়া! তোমার যতখানি 
শক্তিবিন্দু হান হইয়াছে পাচ মিনিট কাধ্য করিয়া ততখানি শক্তিবিন্দু হান হয় নাই, 
. প্রত্যেক মুহুর্তেই বিন্দু বিন্দু করিয়। শক্তি হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ; না হইলে ছুঘণ্ট। বাদে 
কেন পারশ্রম বোধ হইল? ইহ্াতেই অনুমান করা যাইতে পারে প্রত্যেক মুহুর্তেই 
শক্তি কিছু না কিছু বাস প্রাপ্ত হইতেছিল, পাচ মিনিটে অন্থভব হয় নাই, ছুই ঘণ্টায় 
তাহা অনুভব হইল, একবারেই শক্তিবিন্দু কমে নাই, একবারেই পরিশ্রম অন্থভব হয় 
ন।ই, খিন্দু বিন্দু কমিয়া, বিন্দু বিন্দু বোধেতে ভুঘণ্টা বাদে অন্ুভবগম্য হইল। বালকের 
একেবারে শক্তিশালী হয় না, ক্রক্ছে ক্রমে বিন্দু বিন্দু শক্তি আয়ত্ত করিয়! বিশেষ শক্তি- 
শালী হয়; শক্তির আয়ত্তই বড়ত্ব। ছোট আমে কম রল, বড় আমে বেশী রস; ইহার 
কারণ কি? ইহার কারণ এই, বড় আমে রসবিন্দু ষত বেশী আছে, ছোট আমে তত নাইঃ 
রসের বহুত্ব কমত্ব নিয়াই আমের ছোটত্ব বড়ত্বঃ এবন্প্রকার সমস্তই। ইহাই শক্তির 
বিন্ুবিভাগ । 

তৃতীয় গুকৃতি বিন্ু-_প্রন্কৃতির যাহা শেষ বিভাজ্য, যাহা! আর ভাগ করা যায়না, 
বিভাগের যাহা শেষ সীমা] তাহাই পরমাণু । পদার্থ মাত্রেই বিভাজ্য । শক্তির যাহা 
শেব বিভাগ তাহশসটু বিন্দু; প্রকৃতির যাহ! শেষ বিভাগ তাহা পরমাণু; জ্ুতরাং বিন্দু ও 
পরমাণু একই পদার্থ, শক্তি ও প্রকৃতি একই পদার্থ। বিশ্ব পরাণুপুঞ্জ। বিন্দু বিন্দু 
মৃত্তিক! সোগে বড় পাহাড়, বিন্দু বিন্দু'জলে বৃহৎ সমুদ্র, বিন্দু বিচ্দু তেজে বৃহৎ সৃ্ধ্য । 
দি যখন শক্তির বিকাশ ছণড়া কিছুই নয়, সেই শক্তিই যখন বিন্দু সম, সুতরাং বিশ্বও 


৯৮ মহাদর্শন। 


বিন সম্টি। বিষ যখন শক্তির বিকাশ তখন বিধ সাতিক বিনু সনটি, রাগদিক ও 
তামপরিক বিন্দু সমষ্টি । বিশ্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিন্দু লমষ্টি; ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরুৎ ও ব্যোম বিন্দু সমহ্রি। বিন্মুবিন্দু কাল যোগে কলা, বিন্দু বিন্দু কলা যোগে 
কাষ্ঠা স্থুতরাং কাল বিন্দু সমি। মহাব্যোম বিন্দু সমষ্টি । মহাব্যোমকে যদ অভাব 
পদ্দার্থ বলিয়| মনে কর, তবে বিন্ফু বিন্টু অভাবের মহা অভাবই মহাব্যোন্ম। যখন 
অতাবই একটা ভাবপদ্ধার্থ, তখন অভাবই স্বভাব, সুতরাং মহাব্যোমও |বন্দু সমষ্টি 
সুতরাং বিশ বিন্ুময়, বিশ্ব বিন্দু সমহ্ি। 
(৩) বিশ্ব ষড়ভাববিকার1। 

জায়তে, অস্তি, বদ্ধতে,. অপক্ষীয়তে, বিপরিণ মতে, নশ্তত''তি যন্ডভাব বিকারাঃ। 
ধে যেবস্ত জন্মে, তাহারই স্থিতি, বুদ্ধি, বিপরিণাম বা পরিনত্তন, অপক্ষয় বা ত্রাস ও 
বিনাশ হয়। বস্তর এবন্িধ পরিণামকে দাশনিক পওিতেরা ভাবধিকার শব্দে উল্লেখ 
করেন। ভাব বিকারগ্রস্থ নহে এমন জন্য বস্ক অপ্রমিদ্ধ অথাৎ নাই। আত্ম। ব)তীত 
সকল পদার্থই পরিণামী, সুতরাং ষড়ভাব বিকারি। এই ষড়ভাব বিকারের অবিরাম 
ধারা বাহিকরূপ প্রবুভিই বিশ্পদবাচ্য জগৎ্। পূর্ববাপরীভত কাব্যান্মাবই জন্ম 
ড়ভাঁব বিকারময় রূপে লক্ষিত হইয়! থাকে । জন্মাদ ষড়ভান বিকার প€স্পর কাধা 
কারণ ভাব সম্বন্ধে নঙ্বন্ধ । জন্ম পদবাচ্যভাব বিকার, এ পধবাচা ভাবাবকারের নিয়ত 
পুর্বববত্তী, জন্মকারণ, অন্তিকাধ্য ; অন্তিকারণ বৃদ্ধি কাযা । ভন্তান্ত ভাঁব বিকার সঙ্বন্ধেও 
এই প্রকার কার্ধ্য কারণ ন1 পৌর্বাপষ্যভাব চিন্তনীয়। দেমণ পিহ। করণ, পুত্র কাষ্য ; 
আবার এ কাধা পুত্রই তার পুত্রের কারণ। আব1র এ মড়ভব বিকার কৃষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয়ের অন্তর্গত। জায়তে ইহা! সৃষ্টির অন্তর্গত, অস্ডি ও বৃদ্ধি স্থিঙির অন্তর্গত এবং 
অপক্ষয়, বিপরিণাম ও নশ্ততি ইহ! প্রলয়ের অন্ত সুতরাং বিশ্ব স্থগ্ি স্থিতি ও গ্রলগ 
বিকার গ্রস্ত । 


(৪) বিশ্ব ক্রিয়াশীল। 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুগিষ্ঠত্য কর্্মকৃত। 
কার্ধ্যতে হবশঃ কর সর্ববপ্রকৃতিজৈগণৈঃ ॥ 
অকর্্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত। 
স্বভাব ণেতে সবে হয় কন্মে নিয়োজিত ॥ 
চেতন হউক, সচেতন হউক স্থাবর হউক,জঙ্গন হউক, অচল ইরা পচল হউক 


' ম্থানগর হউক ব। মহ! বিজন হউক, মাগর-হউক খা! শৈল হউক , আব্রক্ম কীট কেহই 
কশ্ম না করিয়া থাকিতে পারে না| । রজগুণ বিশ্বব্যাপী, প্রকৃতির রড গুণে সকলকে অবশ» 


মহাদর্শন। ৯৯ 


ভাবে কর্ম করিতেই হইবে, কেহই নিক্রিয় থাকিতে পারিবে না, প্রকু/তিদেবীর ইকাই 
আদেশ। এই যে জড় পদার্থ ভূণগাচছ দেখিতেছ, ইহা অবশভাৰে নিরন্তর কণ্ম 
কাঁরতেছে; জড়জগতে আকর্ষণ বিশ্রকর্ষণ কার্ধ্য নিয়তই চলিতেছে; এক মুনুর্ভও কম্মঃ 
গতির বিরাম নাই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, অবশে হউক ম্ববশে হউক, ক্ষুদ্রতম 
কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত কেহই কশ্মশুন্ত হইয়! সংসারে থাকিতে পারিবে না, আস্যাশক্তি 
মহামায়ার ইহাই অভিপ্রায়, স্থতরাং বিশ্ব কম্মশীল, কর্মনব্যপ্ত, কম্মীআ্বক। 
(৫) বিশ্ব অপুর্ণ। 

বিশ্ব স্মপূর্ণ কেন? গতিশীল ও কর্শাশীল বলিয়।। যাহা পরিবর্তনশীল তাহাই 
গতিশীল । যাহা গতিশীল তাহা জগৎ্। গতি কার ? গন্তব্য স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই ফে। 
গন্তব্য স্থানে যে পদার্থ পৌহুছায় নাই, যে স্থানে, পৌহুছিলে চলিবার আর প্রয়োজন 
থাঁকে না অর্থাৎ ঈপ্লত স্থানে নু পৌনুছ!ন পর্যন্ত পদার্থের গতি । জগৎ যখন নিয়ভ 
গতিন্রাল, আবরাম গতিতে অনস্তাভিমুখে ছুটিয়াছে; অবিরাম গতাগতির উপর রহি- 
য়াছে, তখন বুঝ। যাইতেছে গন্তব্যস্থানে পৌহুছায় নাই, ঈশ্িত স্থান পায় নাই; যদ্দি 
গন্তব্য স্থ(নে পৌ;ছত, তবে গতি স্থির হইত, গতাগতির বিরাম হইত, তাহ! যথ্ন হয় 
নাই তখন অপূর্ণ । 

যে হেতু গতিশীল, সেই হেতু ত্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীল কে? ঈশ্িত পায় নাই ষে। 
ঈপ্দিত পায় নাই কে? কনম্মশীল যে। সেই ক্রিয়াশীল যে ঈন্সিভ পায় নাই, সেই 
ঈপ্পিত পায় নাই ষে কম্মশীল। ষে কন্মশীল, ঈশ্সিত পায় নাই সেই অপূর্ণ । ঈশ্সিত 
পদার্থ না প1ওয়। পথাত্তই ক্রিয়া । জগতের যে কোন পদার্থের যে কোন ক্রিয়া হউক 
সকলেরই মূল ঈপ্দিত পদার্থ প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রাণীমাত্রই অভ প্রাপ্তির জন্ত ক্রিয়ায় গ্রবৃত্ত 
হয়; অভীই প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়াও নিবৃত্ত হয়। জগৎ যখন কম্খরশীল তখন বুঝা যাই- 
তেছে, অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় নাই; যাঁদ অভীষ্ট প্রাপ্ত হইত, তবে কম্মের বিরতি হইত, 
কন্মচুক্র স্থগিত হইত। অপূর্ণ ই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, অভাব বিশিষ্টই করে প্রবৃত্ত 
হয়; ঈপ্সিত যাহার করগত হয় নাই, সেই কম্মপরায়ণ হয়, কর্ষ্টে তাহারই অধিকার, 
কম্মভূমিতে অবশভাবে তাহারাই যাভায়াত করিয়! থাকে । জগৎ কর্দমভূমি, কর্ন বা 
পরিবর্তণই জগতের রূপ, মৃত্তৃক্রিয়াই জগৎ্ঃ কোন জাগতিক পদার্থই কশ্বশৃন্ত হইয়! 
ক্ষণ।লের জগ্ত থাকিতে পারে না। যাহ। অপূর্ণ, বুঝা গেল তাহাই কন্মশীল ঃ 
সংসার যখন ক'্রশ্শীল, তখন নিশ্চয়ই ঈ।গ্পত পায় নাই, স্থতরাং অপূর্ণ; ম্মতরাং 
বিশ্ব অপর্ণ। |] 
(৬) বিশ্ব নাট্যশাল|। 
» শশ্ব রঙ্গভূমির নাট/শালাতে 'নাটকাঁভিনয় দেখিতে যাইলে, প্রত্যেক পটপরিবর্তনেই 


১৩৩ মহাদশ ন.!। 


যেষন নূতন নৃতন দৃষশ্ঠ দর্শকের নয়নগোচর হইয়া থাকে, তদ্রপ ভব রঙ্ষতৃমেও প্রত্যেক 
পট পরিবর্তনেই অভিনব অভিনব দৃশ্ড দর্শকের দৃষ্টিতে ভালমান হয়, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই; কিন্তু ধীরভাবে জগদ্রঙ্গভূমির নাটকাঁভিনয় পর্যবেক্ষণ করিলে, উষ্া 
বুঝিতে পারেন বিশ্ব-ন/টকাভিনেতৃবর্গ গ্রত্যেক পট পরিবর্তনেই অভিনব অভিনব দৃপ্ত 
তাহার নন্থুখে ধরিলেও, তাহার কোনটাই নূতন নয়, তাহারা এমন কোন দৃশ দেখাইতে 
পারেন না যাহার কোন না কোন অংশ পূর্ব দৃষ্ট দৃশ্তের সদৃশ নয়, এরূপ কোন অভিনয় 
বিশ্ব রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় না, যাহা! পুর্বাভিনীত অভিনয় হইতে সম্পূর্ণ পুথক। বিশ্ব 
নাট্যালয় শৃন্ত নহে, ইহার অভিনেতৃবর্গ তাল জ্ঞান বিহীন নন। বিশ্ব যখন একবার 
আবির্ভাব একবার তিরোভাব হইতেছে, তখন ইহ। নিয়ত গতিশীল, নিয়ত নর্তনশীল। 
গতি মাত্রেরই তাল 'মাছে, ক্রিয়ামাত্রেই তালে তালে হইয়া থাকে; পরিস্পন্দনাত্মিক! 
ক্রিয়া তালশৃন্ভ নয়। কাল ও ক্রিয়ার যাহা মান- প্রতিষ্ঠা_নিয়ম হেতু: তাহাকে 
তাল বলে। বিশ্ব প্রকৃতি পুরুষাত্মক। পুংশক্তির ক্রিয়া! বা] নৃত্যের নাম তাগডব' এবং 
স্রীশক্তির ক্রিয়া বা নৃতোর নাম লাস্য। তাগুবের “তা? লাস্তের "লা" এই ছুই শক্তির 
যোগে 'তাল' নিষ্পব্ হইয়াছে । বিষ যখন পুংপ্রকৃত্যান্্ক বা চিৎ জড়াম্মক তখন ইহ! 
তালাত্ধক। বিশ্ব বৈতালিক নয়! বিশ্বের আবির্ভাব-স্থিতি ও তিন্বৌোভাব তালে 
তালেই হইতেছে, অনিয়মে হয় না, অনিয়মে হুইলে বিশ্বের অস্তিত্ব থাকিত না । মু 
যে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, লহরীর পর লহরী, উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে, তরক্রিয়] 
তালে তালেই হইতেছে । যাহার যাহ] নিয়ম তাহাই তাহার তাল। যেকোন রাগ 
রাগিনীর আলাপ হউক না কেন, তাহাই ষড়জাদি স্বরযুক্ত হইবে, মধ্যমানাদি তালযুক্ত 
হইবে । বিশ্ব বীণা তালে বাজে, প্রকুতি নর্তকী তালে নৃত্য করে, বিশ্বগয়ক তালে গায় 
অর্থাৎ বিশ্ব নিয়মাধীন। বিশ্ব অনিয়মে পরিবর্তিত হপন.ন]। জন্মা্দি ষড়ভাব বিকার 
নির্দিষ্ট নিয়মাধীন । বিশ্ব নাট/শাল] একটি অপূর্ব কুঙ্গালয়; এ রঙ্গের ধিরাম নাই। 
(৭) বিশ্ব হ্রাস বৃদ্ধিহীন। 

জগৎ অনিত্য, জাগতিক পদার্থ অস্থায়ী । জাগতিক পদার্থের যোগ বিপোগ 
অনিত্য হইলেও তাত্বিক পদার্থ নিত্য, জগৎ প্রবাহ্রূপে নিত্য । স্ষ্ি, স্থিতি, প্রলয় ব! 
আবির্ভাব স্থিতি ও তিরোভাবাত্বক জগৎ অনার্দিকাল হইতে আছে এবং থাকিবেও 
অনন্তকালের জন্ত | যে স্থ্ধ্য চন্দ্র, ছ্যুলোক' ভূলোক, দেব, যক্ষ, মনুষ্য এখন দেখি- 
তেছি হয়ত ইহারা থ'কিবে না, কিস্থু না থাকিলেও অন্য পদ এইস্থান অধিকার 
করিবে সুতরাং ইহার ভ্রাস বৃদ্ধি নাই, ইহা! অনার্দিকাল হইতে আছে, ধাকিবেও অনন্ত 
কালের জন্য । বীজ হইতে অস্কুর, অঙ্কুর হইতে উত্তিদ, উত্তদ হইতে পত্র পুষ্প ফলের 
উৎপত্তি, আবার তাহার ক্রমাবনতি। প্রকৃতিতে সকলই নিত্য নুতন, নিত্যোৎপত্তি, 
নিত্যালয়। উত্পত্তির পর শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, যৌপনের পর বার্ধকা, আবার 
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ধাঞ্ধুকোর পর বাল্য । এইরূপে নিত্য প্রলয়, নিত্যই উৎপত্তি, নিত্যই নব ভাব। 
কাহারো এককালে লয় নাই, শৃন্তত্ব নাই, কেবল অবস্থাত্তর । কাহারো আকন্মিকী 
উৎপত্তি নাই, কাহারে। শূন্য হইতে আবির্ভাব নাই। যাহা ছিল তাহাই আপিতেছে, 
যাইতেছে, আঁবার আমিতেছে। কেহই শুন্ত ছিল না বা শুন্য হইবে না, কেবল পরি- 
বর্তন, কেবল নবভাবের আবির্ভাব মাত্র। এই নিয়মেই সমুদ্র, এই নিয়মেই পর্বত; 
এই নিয়মেই ক্ষিতি, এই নিয়মেই তেজ; এই নিয়মেই অঙ্কুর, এই নিয়মেই বৃক্ষ, এই 
নিয়মেই কীট, এই নিয়মেই পতঙ্গ ; এই নিয়মেই মানব, এই নিয়মেই দানব । 
তরঙ্গ বুদ্ধদ্‌ সমুদ্রবক্ষে উঠিয়া সমুদ্রেই লীন হয়, আবার সমুদ্র বক্ষেই উঠে পড়ে, 

তন্রপ বিশ্বের যে' পদার্থকে আমরা যায় আসে মনে করি, তাহা বিশ্বের মধ্যেই যায় 
অ]নে, আগন্তক নূতন কিছু আসে ন1 নুতন কিছুযায় না) যাহা আসে তাহাই যায়, 
যাহ] যায় তাহাই আসে । অসতের উৎপত্তি ও সতের ধ্বংস নাই, স্থৃভরাং একটু যায়ও 
না আসেও না, বিশ্ব যেকে সেই ম্বাছে। বাহাকে আমর] যাঁয় মনে করি, সে রূপান্তর 
পরিগ্রহ করিয়। অন্য কণ্মে প্রবৃত্ত হয় এই মান্র বিশেষ ; পদার্থ যেকে সেই থাকে মাত্র 
ভাবান্তর, স্থুতরাং বিশ্বের একটু যায়ও না আসেও না৷ । 

কলে কল্পে মহাচক্রে, জগ্মে জন্মে আর, 

জীবগণ বিবর্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম 

কালারস্তে এককম্মাঁ, এক কর্ম আর 

এক মহাকর্শনীতি,_নীতি বিবর্তন 

এই মহাকর্শ চক্র, আছে নিয়োজিত, 

জড় চেতনের কশ্শ চক্রক্ষুদ্রতর ; 

কম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত 

হয় আবর্ভিতু চক্রে জন্ম জন্মাস্তর। 

লিন্ধুগর্ভে শ্রোতবলে তরঙ্গ ফেণিল 

জন্মি, জন্মি জলবিম্ব যথা অগণন 

মিশাইছে সিদ্ধুগর্ভে, _সলিলে সলিল 

সিন্ধুর সলিল শক্তি থাকিছে তেমন । 


যথেদানীং তথ! চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদী দৃশং। 
এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পূর্নেও এইপ্রকার ছিল এবং পরেও ইহা ঈদৃশ হইবেক । 
(৮) বিশ্ব ব্যক্তাবক্ত। 
একবার বিশ্ব বক্ত হইতেছে, আরধার জবক্তে বিলীন হইতেছে । একেবারে কোন 
প্রদার্থেরই ধ্বংশ নাই, কেবল রূপণপরিবর্তন। এ বিশ্বেরও ধ্বংশ নাই । বিশ্ব মহাপ্রলয়ের 
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ধ্বংশ হয় না, গ্রকৃতি লীন থাকে । এমন কোন স্ষ্টি নাই যাহার আদি আছে। এমন 
কোন প্রলয় নাই যাহার পর ক্যা নাই । এমন কোন মহাপ্রলয়ট নাই যাহ! অনন্ত 
বিশ্বকে ধ্বংশ করে । মহাপ্রলয়ে কোন কোন বিশ্ব বিশ্ববীজে লীন হয়, অন্যান্য বিশ্ব 
ধ্যবহার দশাতেই অবস্থিতি করে। দর্ধ ধ্বংস রূপ মঙ্থাপ্রলয় কম্মিনকালে হয়ও নাই, 
হইবেও না। এমন কোন স্ক্টি নাই যাহার আদি আছে। কালের যদি আদি করনা 
করিতে পার, তবে সৃষ্টির আদি কল্পনা করিও, আর কালের যদি আদি করনা করিতে 
মা! পার, তবে স্যপ্টির ও আদি কল্পনা করিও না। কালের আর্দি কত কাল এবং অস্ত 
হাল কত কালে চিস্তা করিতে গেলে অস্তর কেঁপে উঠে, বুদ্ধি উদ্‌ত্রান্ত হয়, কল্প বিকল্প হয় । 
কালের আদি অন্ত যাহা, স্থির ও আদি অন্ত তাহা । বিশ্ব অনাদি কাল হইতে একবার 
ধ্যক্ত আর বার অবক্ত এইরূপে আবর্তিত হইতেছে, হইবেও অনস্ত কাল তরে। 


অবক্তাদিনি তৃতানি ব্যক্ত মধ্যানিভারত। 
অবক্ত নিধনান্তেব তত্রক1 পরিদেবনা ॥ 


প্রলয়ে এইজগৎ প্রকৃতিলীন ছিল, উহা৷ প্রতাক্ষ, অন্ুমানও শব্দ এই ব্রিবিধ প্রকার 
প্রমাণের বিষয় ছিল না, ষেন বিশ্ব মহা নিদ্রায় শয়ন ছিল, মধ্যভাগে নাম রূপ ধারণ 
করিয়! ব্যক্ত হইল, পুনঃ নামরূপ ত্যাগ করিয়] আবার অব্যক্তেলীন হইবে। অনন্ত 
কাল এইরূপেই চলিতে থাকিবে । 
বিশ্ব অব্যক্তে লীন হওয়া, মহানিদ্রায় গা ঢালিয়৷ দেওয়া কি প্রকার? তোমার 
ধিছানায় শয়ন যে প্রকার। তুমি বিছানায় শয়ন কর যে কারখে. লিশ্বও অব্যন্ে 
শয়ন করে নে কারণে । তোমার বিছানায় শয়ন করিবার অর্থ এই ঘে দিবসে নানা 
কার্যে ক্লান্ত হইয়াছে নেই ক্লান্তি অপনোদনার্থ বিছানায় শয়ন করিয়? রাত্রে নিষ। যাও 
বিশ্বও দিবসের কার্ষেয ক্লান্তি হুইয়। তাহ! অপনোদন্পর্থ রাত্রে অব্যক্ত প্রন্কৃতি শখ্যায় 
শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। তোমার যেমন দিন রাত্র আছে, বিশ্বেরগ দিন রাত্রি আছে। 
তুমি ক্ষু্র, তোমার দিন রাত্রি ক্ষুদ্রঃ বিশ্ব বড়, তাহার দিন রাত্রি বড়। ভেঞ্মার 
সানান্ত শ্রমের পর সামান্য নিদ্রা) বিশ্বের মহাশ্রমের পর মহানির্জা। তুমি যেমন 
এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছ এবং চলিবেও অনভ্তকাল, বিশ্ব 
এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আনিয়াছে এবং চলিতে থাঁকিবেও অনন্ত কাল; 
ইহাই প্রলয়, মহাপ্রলয় । তুমি নিদ্রা ভঙ্গে যমন জাগ্রত হও, বিশ্বও স্মমুপ্তি ভঙ্গে তদ্রপ 
জাগ্রত হয়। তোমার নিদ্রা! ভঙ্গের যে কারণ জগৎ স্ুযুপ্তি ভঙ্গের সেই কারণ। পূর্বে 
বল! হইয়াছে প্রক্রতি নিয়মাধীন 7 বিশ্বের ও জাত ন্ুযুপ্তির নিয়ন আছে । তোমার 
যেমন সারাদিন জাগিবার নিক্ষম এবং তত্তুল্য সারীনিশ। নি্র। যাইলার নিয়ম, বিশ্বের ও 
নেই নিয়ম । বিশ্বও যতক্ষণ জাগিবে, ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে। আমাদের যেশন ছোট নিশখ, 
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ঘড় নিশ। নাছ; বিশ্বেরও ছোট নিশ। বড় নিশ| আছে। আমাদের ছোট নিশ। শ্রীক্ষ- 
কালের রাত্র, বড় নিশা শীতকালের রাত্র ; বিশ্বেরও মদ্বস্তর প্রলয়, দিবা প্রলয় ছোট 
নিশা । মহ্থাপ্রলয় মহানিশা। মন্বন্ত'র গ্রলয়ে মহষ্কেক, জনলোক তপলোক ও সত্যলোক 
ব্যতীত তাবৎ সংসার প্রলয় শয্যায় শয়ন করে। প্রত্যেক মন্বস্তরেই এইরূপ প্রলয় হয়। 
লত্য, ত্রেত্ত] দ্বাপর ও কলি ৭৩বার অতিক্রান্ত হইলে এক মগ্বস্তর, এবন্প্রকার রাত্রি; ইহাই 
বিশ্বের ছোট '্রাত্রি। এবন্প্রকারে চতুর্দশ মন্ুর অবসানে পরজ্জার এক দিন অতিবাহিত 
হয়, প্ীরূপ ব্রদ্মার রাত্রি$ বিশ্বেরও এরূপ রাজ্ি। বিশ্বের মহারাজি হইয়াছে সন্থা- 
প্রলয়, উহ্বাই বিশ্বের বড় নিশা, আমাদের শীত কালের রাত্রি। মহাপ্রলয়ে আব্রঙ্গ- 
ফীট কিছুই থাকে না। ৮০০৯০*৬৪০০০০৯** আট পন্ম চৌবাট্টি কোটী সংবৎসরে 
ব্রহ্মার অহোরাত্র ; এবন্প্রকারে ৩০ দিনে মাস, ৩১৫ দিনে বত্নর, এরূপ শত বৎ্লর 
ব্রক্ম'র আত্ম ব্রদ্মার আস পরিমাণে মহা প্রলয়ে বিশ্ব মহাগুকৃতিতে মহাশয়নে শায়িত 
থকে, তত্পরে পুনঃ জাত হয়। ব্রন্মার আম্মু পরিমাণ বিশ্ব স্থাবর জঙ্গম তাবৎ 
প্রাণিকে নিয় মহাঁতমসে আবরিত থাকে, মনে করিলে মন অবসন্ন হয়, শরীর শিহরিয়া 
উঠে, প্রাণ কাপে, করন! উদ্‌ত্রাস্ত হয়” এত কাল তমসে আবরিত থাকাপেক্ষা জাগ্রত 
থাকিয়া নরক ভোগও ভাল বলিয়া! মনে হয়। বদ্ধ জীব আমরা কত যে ছুর্গতি ভোগ 
করিতেছি তাহার ইয়ত্বা নাই। 


সহত্র যুগপর্্যস্ত মহর্ধদ্‌ ব্রহ্মণোদিছুঃ | 

রাত্রিং যুগ সহত্রান্তাং তেহহো রাত্র বিদোজনাং ॥ 

অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্ত্য হরাঁগমে । 

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবা ব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 

ভূতগ্রামঃ স এবাস্‌ং ভূত্ব! ভূত্বা প্রলীয়তে। 

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ গুভবত্যহরাগমে ॥ 

সহত্রষুগ পর্য্যন্ত ব্রনহ্মারদিন বিদিত। 

রাত্রিবুগ সহত্রান্ত, জাঁনে দিরারাত্র বিত ॥ 

অব্যক্ত ছইতে সব জনমে আসিলে দিন 

ষেরূপ আপিলে রাত্রি অব্যক্তেতে হয় লীন ॥ 

ভূত্গ্রণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়। 

রাত্রিতে অবশ থাকে দ্িবসেতে জন্ম হয় ॥ 
১৭২৮**বর্য সত্যযুগেরু পরিমাণ, ১২৯৬৯০* বর্ষ ত্রেতাধুগের. পরিমাণ, ৮৬৪০০ বর্ষ 

[ ১৪ ] 
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স্বাপর যুগের পরিমাণ, ৪৩২৯১ বর্ষ কলিবুগের পরিমাণ; এইরূপ চতুষুণগ সহত্রবার 
অতিক্রান্ত হইলে প্রজাপতি ব্রন্মার একদিন হয়, এরূপ চতুষুর্ণগ পুনঃ সহত্রবার অতি- 
-জ্ররান্ত হইলে একরাজ হয়। ব্রদ্ধরাতি তুল্যই বিশ্ব, রাত্রি। মহাগ্রলয়ে ব্রহ্মার আমু 
পরিমাণ বিশ্বের মহানিশা ; কি ভয়ঙ্কর অবস্থা । তুমি যেমন রাঁত্রি অপগমে হুর্ধ্যোদয়ে 
দিবাগমে মিজ্জাভঙ্গে শব্য। হইতে উঠিয়া কর্মে নিযুক্ত হও, বিশ্বও ত্রপ নিশা অবসানে 
হিরণ হু্ধর্য উদয়ে অব্যক্ত শর্ধ্যা হইতে স্থাবর জঙ্গম তাবৎ পাশিকে নিয়া উিত হইয়া 
কর্ণ ক্ষেত্রে প্রধাবিত হয়। 
(৯) বিশ্বস্ত্রীলিঙ্গ। 
বিশ্বে একমাত্র শ্রীলিক্গ ছাড়া আর কোন লিঙ্গই নাই। মায়াতে অত্ৈৈতে দ্বৈতভ্রম 
হইতেছে, তক্রপ মায়াতে একমাত্র শিট কেহ পুংলিঙ্গ, শ্রীলিঙগ ও ক্লীবলিঙ্গের ন্তায় 
অনুভব হইতেছে। 
বিশ্ব যখন একমাত্র প্রকৃতিরই বিকাশ, শক্তিরই ব্বিকাশ, শক্তিরই খেলা, সেই শক্তিই 
যখন স্ত্রীলিঙ্গ, ন্ুতরাং বিশ্বও স্রীলিজ ৷ বিশ্ব শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধময়, স্মতরাং 
শকিময় ; বিশ্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমময় স্মুতরাং প্রকৃতি ময়। বিশ্বের 
আদ্যত্ত যখন শক্তিময় ও প্রক্ৃতিময় সুতরাং বিশ্ব ভ্রীলিঙ্গময়। যাহাঁকে আমরা পুংলি, 
শ্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া অভিধান করি, তাহা একমাত্র জ্্রীলিঙ্গেরই নানা সাজ; 
যেমন একই স্ত্রী কেহর মাতা, কেহুর ভগ্নী, কেহর পত্বী ইত্যাদি নানারূপ উপাধিধারণ করে, 
তন্মপ একই স্ত্রীলিঙ্গের কোন রকম বিকাশকে আমরা পুংলিঙ্গ ও কোন রকম বিকাশকে - 
ক্লীবলি্গ আধ্যায় আখ্যায়িত করি । এই বিশ্ব জীলিঙ্গেই রঙ্গ, অগ্যাশক্তি বা সূলা- 
প্রকৃতিই খেলা ৷ 
সাংখ্য বলেন পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা এই যে পুরুষ ভোক্ত1 তাহ পুংলিঙ্গাত্বক 
পুরুষ ভোক্তা নয়, তাহা চিৎ নাম ধেয় পুরুষ ভোক্তা; প্রকৃত তিনিও ভোক্তা নন্‌, উপ- 
চারক্রমে ভোক্তারূপ ধারণ করিয়াছেন, প্রক্কত “তিনি উদানীন, নিঙ্রিয়ও নিিপ্ত । 
প্রতিই প্রকৃতিকে ভোগ করিতেছে অর্থাৎ শ্্রীলিঙ্গই শ্তরীলিঙ্গকে পুংলিঙ্গ, স্রীলিক্গ ও 
ক্লীবলিঙ্গরূপে ভোগ করিতেছে । মনে কর একজন পতি ও পত্বী রহিয়াছে । পতি 
মনে করিতেছে সে ভোক্তা! পত্থী ভোগ্য1; আবার পত্রী মনে করিতেছে সে ভোক্তা! 
পতি ভোগ্য, স্থতরাং পতি ভোক্তা ও ভোগ্যূ, পত্থী ভোক্তা ও ভোগ্য, অর্থাৎ পুংলিজ 
ও ভোক্তা ভোগ্য এবং জীলিঙ্গও ভোক্তা ভোগ্য উভয়ে সান । এখন দেখা যাক 
কোন পদার্থকে জ্গামর1 পতি ও পত্ীর নাম দিতেছি । প্রথমত চিৎ, তছপরি শক্তির সম 
আবরণ যাহা শু্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর, তদুপরি শক্তির স্থল আবরণ যাহা স্থুল শরীর, 
' সাহা অন্মদাদির দৃষ্টিগোচরে পতি ও পত্থীরূপে প্রতিভাত হুইতেছে। পতির মধ্যে 
যে চিতের নিকাশ) পদ্ীর মধ্যে সেই চিত্রে বিকাশ ঃপতিরু মধ্যে যে চিৎ পুরুষ রহিয়া- 


ম্হাদর্শন। বা 


ছেন, পক্ষীর মধ্যেও সেই চিৎ পুরুষ রহিয়াছেন, উভয়ই সমান; চিৎ সম্বন্ধে উভয়ই 
সমান পাইলাম এখানে লিঙ্গ তেদ পাইলাম না। এই চিতের উপর শক্তির যে সৃষ্ষ 
অষ্টাদশ অবয়াবত্মক আবরণ যাহাওক আমরা লিঙ্গ শরীর বা হুশ্ম শরীর বলি, যাহ] 
লোকের মৃত্যু হইলে চলিয়] যায় তাহাও পতি ও পড্ীতে উভয়েই সমান । চিৎ শরীরে ও 
হুক্ শরীরে লিঙ্গভেদ নাই; একমাত্র স্থল শরীরই ভোগায়তন, তাহাতেই লিঙ্গতেদ্‌ 
কল্িত হয়। *লিঙ্গভেদ কার? স্থল শরীরের। কোনটা স্থুল শরীর? ছ্ৈলিঙ্গিক 
শক্তযাত্বক প্রকৃতির ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের দ্বার! গঠিত যে শরীর তাহাই 
স্থুল শরীর, সুতরাং উহ্াও স্ত্রীলিঙ্গাযক | পতির স্থূল শরীর যাহা ঘার! গঠিত,পত্ীরও স্থুল 
শরীর তাহা দ্বার! গঠিত, উভয়েই প্রকৃতি সম্বন্ধ সমান, ন্থৃতরাং উভয়ে ভ্রীলিঙ্গ সন্বদ্ধ সমান। 
পুর্বে পতি ও পত্বীর চিৎ সম্বদ্ধ এক সমান পাইলাম, সুক্ষ শরীর সন্বন্ধেও সমান পাই- 
লাম, এখন স্থুল সম্বদ্ধেও সমান পাইলাম, স্থতরাশস্ত্রী পুরুষের ভেদ কোথায় রহিল? সব 
একলিঙ্গ একাকার হইয়া গেল। *যে লিঙ্কে অবলম্বন করিয়। পুংলিঙ্গাত্মক পতি কল্পনা 
করি তাহা ও শ্রীলিঙ্গ, ব্লীবলিঙ্গ ও ভ্রীলঙ্গ অর্থাৎ এক ভ্তরীলিল্লেরই লিঙ্গভেদ পুংলিঙ্গ ও 
ক্লীবলিঙ্গ। এক ্ত্রীলিঙ্গের উপর পুংলিঙ্গের মহানর্ভন এই মহাবিশ্ব । শ্রী পুরুষের 
আলিঙ্গন যাহা, তাহ! পরস্পর স্থুল শরীরেই আলিঙ্গন, স্থতরাং বলিতে হইবে শ্ীলি্গই 
ভ্রীলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিতেছে, প্রন্কতিই প্রক্কৃতিকে সম্ভোগ করিতেছে। তুমি যাহা 
দেখিতেছ, ধরিতেছ, তাহ! প্রক্কতিই প্রকৃতিকে দেখিতেছে ধরিতেছে। যদি বল এসব 
মনের কার্ধ্য, অহঙ্কারের কার্য, তাহ। ঠিক; তাহারাও প্রকৃতি ্ত্রীলিজ ;) অহং, ত্বং, ইং 
অর্থাৎ আমি, তুমি, ইহা! এ সমস্তই প্রকৃতি ইহ! দর্শনসিদ্ধাত্ত। হেমানব! তুমি মানব, 
নও মানবী, দানব নও দামবী, পুং নও প্রকৃতি । এক অদ্বৈত শ্রীলিঙ্গে মায়া প্রভাবে 
পুংলি্গ ও ক্লীবলিজরূপ দ্বৈতভ্রম জন্মিতেছে। বিশে একমাত্র জীলিঙ্গঈই বিরাজমান, 
বিশ্ব পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শৃন্ত । আত্মা সম্বন্ধে পুরুষে যাহা অীতেও তাহা । যাহা কিছু 
ভেদ শরীর সন্বদ্ধে। 

,শরীর ছই প্রকার,_এক হুক্ম শরীর, আর এক স্থুল শরীর । এই অস্থিচর্দাবৃত স্থল 
শরীরের ভিতর হুল শরীর রহিয়াছে, লৃক্গঘন শরীর শক্ত্যাত্বক, শক্তির অষ্টাদশ জবয়ব 
হারা সৃক্ষ্ম শরীর গঠিত। শক্তি জীলিঙ্গবাচক, শ্মতরাং লৃক্ষম শরীর ও শরীলিঙ্গাত্বক। স্থুল 
শরীর বাট কৌশিক । স্থল শরীর প্রকৃত্যাস্মক, প্রক্কতি মীলি্বাচক, স্তরাং স্থল শরীর 
জীলিঙ্গাত্বক। আতর কীট সকলেরই স্থল সুক্ষ্ম একই উপাদানে গঠিত, ্থতরাং লকলই 
জীলিঙ্গাত্বক, তাং বিশ্ব শ্রীলিঙ্গেরই লিঙ্গ, এক শ্ত্রীলিঙ্গেরই বিকাশ । বিশ্বের সমঘ্তই 
যদি লিঙ্গ হইল,'তবে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিক্গ ভেদ কোথা হইতে আসিল? যেমন হাতের 
পাঁচটি আচগুল একই উপাদানে গঠিত অথচ আকুতিগত ভেদ কোনটা ছোট কোনটা বড়, 
নামগত ভেদ কোনটার নাম জন্লামিকা, কোনটার নাম মধ্যমা হত্যাদি তত্রুপ একই 


১০৬ মহাদর্শন। 


মীলিঙ্গ উপাদানে সর্ব বিশ্ব গঠিত, আকৃতিগত ও নামগত ভেদে পুংলি্গ ও ্লীবলি্ নাম 
ভেদ করিত হইতেছে। 
(১০) বিশ্বযূল এক। 

দর্শনিমূলে অদর্শন | মুল ছাড়িয়া মূলে অমল হইয়া বসিয়াছেন। বিশ্বসুল ধিতে 
বাইয়া কেহ বলেন মুল ছুই, কেহ বলেন ভিন কেহ বলেন বহু ইত্যাদি প্রকার মতশেদ 
বেদান্ত বলেন ছই ন! হলে ক্র হয় না, স্থৃতরাং মূল ছুই; সাংখ্যের ও দাদার রায়েই 
রায়, অন্কান্তে দার রায়ও ছাড়াইয়! গিয়াছেন; গণিতভায়া বলেন, জ্লাদারা সকলেই 
দিগ গজ বটে, কিন্ত মূলে ভূল। ভায়াদিগকে যদি জিজ্ঞাস! করা যাক্স বু, তিন, ছুইয়ের 
মুল কি? তখন ভায়ারা মাথা চুলকান্‌। শত বল সহত্র বল, দশ বল বিশ বল, এক বাদ 
দিবার কাহারই উপার নাই, এক বাদ দিলে সকলেই অস্তিত্ব হারায়, মূল নির্শুল হইয়। 
পড়ে অনন্ত বল কোটী বল, অর্ক বল লক্ষ বল সকলেরুই মূল এক ; এক সকলেরই মধ্যে 
আছে, এক সকলেরই মূলে দণ্ডায়মান ; কিন্তু একের মূল কেহই :নাই, একেরই বিকাশ 
অনভ, সহত্রকে ভাগ কর, একে যাইয়! পর্যবসিত হইবে, কিন্ত এককে অনস্ত ভাগ কর 
একই অবশিষ্ট থাকিবে, কদাচও শৃন্ত হইবে না) শত শৃন্ত যোগ দিলেও এক হইবে না, 
স্থতরাং শুত্ঠ বাদীদের শৃন্ভ হইতে জগৎ আবির্ভাব কর্ন ভ্রম। বেদাস্তের দৈত কল্পন! 
বন্ধ ও মায়া, সাংখ্যের দ্বৈত কল্পন। প্রকৃতি ও পুরুষ ভ্রম। একেরই বিকাশ ছই, তাই 
অমুল বেদ মূল বাহির করিলেন এক বা! একমেব দ্বিতীয়, ন্ুতরাং বিশ্ব মুল এক । 


(১১) বিশ্ব অনস্ত। 


ব্যোমের যদি অস্ত করন! করিতে পার, তবে অনন্ত বিষ্ষেরও অস্ত কল্পনা করিও” 
নচেৎ করিও না। বৈষবশাজে অন্ত বিশ্বের একটা নুর উদাহরণ আছে যথ1_ 


চিচ্ছক্তি বিছুতি ধাম ত্রিপাদৈর্বধ্য নাম? 
মায়িক বিভূতি এক পর অভিধান ॥ 

ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর । 
একপাদ বিভূতি ভাহার শুনহ বিস্তার ॥ 
অনস্ত অন্ধাণ্ডের যত বন্দ রুত্রগণ। 

চির লোকপাল শব্দে তাহার গণন ॥ 
একদিন দ্বারকাতে কৃষ দেখিবারে । 

বদ্মা আসি দ্বারীয়ে কছিল। গর্বভরে ॥ 
গুনিয়| হাসিল দ্বারী কহিল বিধিরে |, 

কোন জগতের বিধি ছুমি কহত আমারে ॥ 


মহাদশল । এ 


বিধাতা কহিল। আমি সে বিধাতা শুনিয়া! সে কছে হাসি 
চতুর্,খ ধাতা, তোমার জগৎ অতি ক্ষুপ্ন হেন বাপি ॥ 
আমি অষ্টমুখ ধাতার অধম ভাবিয়া! সরমে মরি । 
তোমারে দেখিয়। সুখী হইলাম ঘুচিল সরম ভারি ॥ 
দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম যষ্ঠ সপ্তম দ্বারে । 
*দেখিল। বিধাতা! ক্রমে বহুমুখ ত্বারী হাসে দেখি ভাবে ॥ 
ইহারাও ধাতা ক্রমোচ্চ জগতে না জানি জগৎ কত ॥ 
ইহাই ভাবিক্াা বিধির সঞ্চিত অভিমান হলে! হত ॥ 
দ্বারী গিক্া! জানাইল কৃষ্ণের সদন। 

আসিয়াছে এক ব্রক্ম/ করিতে দর্শন ॥ 

কুষ্ণ কহেন কোন ব্রক্! কি নাম তাহার ॥ 

ঘ্বারী আসি ত্রন্দাঞক পুছেন আরবার ॥ 

বিশ্মিত হইয়া ব্রন্মা দ্বারীকে কহিলা। 

কহ গিয়া সনক পিতা চতুম্ম্থ আইলা ॥ 

কষে জানাইয়! দ্বারী ব্রহ্মা লৈয়া গেলা । 

কুষ্ণের চরণে ত্রচ্মা দণ্ডবৎ কলা ॥ 

কষ্ণ মান্ত পুজা! করি ভারে প্রশ্ন কৈল। 

কি লাগি ৫তোমার ইহা আগমন হৈল ॥ 

ব্রহ্মা! কহে ভাহা পাছে করিব নিবেদন । 

এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন ॥ 

কোন ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন অভিপ্রায়ে । 

আমা বই জগতে আর €োন অন্ধ হয়ে ॥ 

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে ।, 

অসংখ্য ত্রক্ষারগণ আইল ততক্ষণে ॥ 

শত বিশ সহশ্রাধুত লক্ষ বদন। 

কোট্ট্যর্বদ মুখ কারে! না হয় গণন ॥ 

কুদ্রগণ আইল! লক্ষ কোটি রদন। 

ইন্্রগণ আইল লক্ষ কোটী নয়ন ॥ 

দেখি, চতুর্ম,খ ব্রদ্দ/া ফাকর হইয়া । 

হন্তীগণ মধ্যে থেন শশক রহিল! ॥ 

আসি সব ব্রহ্ষা কষ পাদ পীঠ আগে । 

স্বগুবৎ করি পড়ে মুকুট পীঠে লাগে ॥ 


১৬৮ 


মহাঁদশ'ন.। 


কুষ্ণের অচিস্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে। 
যত ব্রঙ্গা তত সূর্ভি একই শরীরে ॥ 

পাদ পীঠ মুকুটাগ্র সংঘটে উঠি ধ্বনি।' 

পাদ পীঠে স্ততি মুকুট হেন জানি |। 
যোড়হাতে ব্রহ্ম! কুন্্রাদদি করয়ে স্তবন । 

বড় কৃপা করি প্রতু দেখালে চরণ ॥ 

কৃষ্ণ কহে তোমা সব দেখিতে চিত্ত হৈল। 
তাহ! লাগি এক ঠাঞ্রি সব! বোলাইল ॥ 
দেখি চতুর্থ ব্রন্ধান্ন হল চমৎকার । 

কৃষ্ণের চরণে আসি করিল নমস্কার ।। 

কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন । 
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারিটী বদন 1 
কোন ত্রক্মাণ্ড শত কোটি কোন লক্ষ কোটি। 
কোন নিষুত কোটি কোন কোটি কোটি 
অন্দাগ্ডাচ্রূপ ব্রহ্মার শরীর বদন। 

এইরূপে পালি আমি ব্রক্ষাণ্ডেরগণ ॥ 
একপাদ বিভূতি ইহার নাহি পরিমাণ । 
ত্রিপাদ বিভূত্বির কেবা করে অন্থমান ॥ 


(১২) বিশ্ব ছুঃখ বহুল। 


গুণান্‌ গুণ শতৈজ্ঞাত্ব! দেযান্‌ দোষ শতৈরপি। 
হেতুন্‌ হেতু শতৈশ্চিত্রৈ শ্িত্রান, বিজ্ঞায় তত্বতঃ ॥ 
অপাং. ফেণে।পমং লোকং বিষ্লোমীয়াশতৈরতমৃ। 
চিত্র ভিত্তি প্রতিকাশং নল সারমনর্থকম্‌ ॥ 

তমঃ শ্বভ্রনিভং দৃষ্টরাবর্ষ বুদ্বুদ সন্সিভমৃ। 

নাশ প্রায়ং হুখাদ্ধী নং নাশোততর মিহাবশম্‌ ॥ 
রজস্তমপি সন্মগ্রং পঙ্কে ্বীপ মিবাবশ্ম্‌ । 

সাংখ্য। র।জনম্মহ। প্রাজ্ঞ স্তক্ত৷ স্েহং প্রজলাকতম্‌ ॥ 
জ্ঞান যৌগেন মাংখ্যেন ব্যাপ্রিনা মহতানৃপ। ' 
রাজসান শুভান, গন্ধাস্তামমাংশ্চ তথা বিধান ॥ 


মহাদশ ন। ১৩৯ 
পুণ্যাংস্চ সাত্বিকান্‌ গন্ধান্‌ ম্পশ'জান্‌ দেহসংঞ্রিতান্‌ 
ছিতাশু জ্ঞান শান্ত্রেন তপোদগডেন ভারত ॥ 
ততোছুঃখোদকং ঘোরং চিন্তা শোক মহাত্রদমূ। 
ব্যাধি মৃত্যু মহাগ্রাহং মহাভয় মহোরগম্‌ ॥ 

“তমঃ কুর্ধং রজোমীনং প্রজ্ঞয়। সম্তরস্ত্যক। 
স্নেহ পঙ্কং জরাছুর্গং জ্ঞানদীপ মরিন্দম ॥ 
কর্মাগাধং সত্যতীরং স্থিত ব্রত মরিন্দম। 
হিংস। শীঘ্র মহাঁবেগং নানারস সমাঁকরম্‌ ॥ 
নানাগ্রীতি মহা রত্বং দুঃখ জ্বর সমীরণম্‌। 
শোকতৃষ্ণা মহাবর্তং তীক্ষ ব্যাধি মহাগজন্‌ ॥ 
অস্থি সঙ্বাত সঙ্ঘট্ং শ্লেম্ম ফেণ মরিন্দম | 
দান মুক্তাকরং ঘোরং শোণিত হুদবিজ্মমূ ॥ 
হসিতোতক্র ষ্ঠ নির্ঘোয়ং নানাজ্ঞন স্বহুস্তরমূ। 
রোদনাত্র মলক্ষারং সঙ্গত্যাগ পরায়ণম্‌ ॥ 
পুত্রদার জলৌ কৌঘং 1মত্র বান্ধব পত্তমৃ। 
অহিংস! সত্য মর্ধ্যাদং প্রাণত্যাগ মহোর্দিণম্‌ ॥ 
বেদান্ত গমনদ্বীপং'সর্ববসৃতদয়োদধিম্‌ ! 
মোক্ষ ছুলণভ বিষয়ং বড়বামুখ সাগরম্‌ ॥ 
তরন্তি যতয়ঃ সিদ্ধ জ্ঞান যানেন ভারত । 
তীত্ব্ণতি দুস্তরং জন্ম বিশস্তি বিমলং নভঃ ॥ 
তত্রতান স্বক্কৃতীন, সাংখ্যান্‌ সূর্ধ্যোবহতিরশ্মিভিঃ 
পদ্মতস্তবদা বিশ্ব প্রবহন্‌ বিষয়ান্‌ নৃপ ॥ 


মহাপ্রাজ্ঞ সাঙ্খ্য মতাবলম্বীরা সাংখ/ সম্মত মহান্‌ ব্যাপক জানযোগে গুণ শত দ্বারা 
গুণ সকল; দোষু শড় দ্বারা দৌষ নকল ও বিবিধ হেতু শত দ্বারা নানাবিধ হেতু সকল 
যথাতথরুপে অবগত হইয়া সলিল ফেণ সডৃশ বিষুংমায়াবৃ্, বিচির ভিত্তি-লদৃশ নল তৃণের 
স্তায় অন্তঃসার বিহীন, অন্ধকারাবৃন্ড বিলসম, বর্ষ বুদ্ধ,দ্‌ তুন্ব্য, স্খহীন, বিনষ্টপ্রার, 
খবিনাশানস্তর অবশ এই *লোক সকল দর্শনকর্তঃ পক্ষমগ্র অবশ মাতঙ্গের স্তায় তমো 


১১ মহাঁদরনি। 


নিমগ্ন রজ ও গ্রজাকত গেহ পরিত্যাগপুর্বক দেহস্থিত রজ ও তমোগণ সম্ভৃত তাটশ 
অণ্ডভ গন্ধ ও সন্বগুণসভ্ভৃত স্পর্শজ পুণ্য-গন্ধ সমস্ত তান শঙ্্ দ্বারা সত্তর টদন করিয়া যে 
সংসার সমুদ্রের ছুঃখরূপ সলিল, চিন্তা ও শোকরূপ মহান্ুদ, ব্যাধি ও ৃস্কুরূপ মহাগ্রাহ 
অর্থাৎ জলজন্ত, ভয়রপ মহ্থানর্প, তমোরূপ কুর্ম, রজোরূপ মীন, প্রজ্ঞারূপ/তরী, ন্নেহরূপ 
পৃষ্ক, জ্ঞানরূপ দীপ, কর্্নর্ূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ প্রবল ত্বরঙ্গ, নানারস 
সম আকর, নানাগ্রীতিরপ মহারত্, ছঃখ ও জররূপ লশীরণ, শোক ও তৃষ্ণা মহানাবর্ত 
তীক্ষ ব্যাধিরপ মহাগজ, অস্থিরূপ সংঘষ্ট, শ্লেম্(র্ূপ ফেণ, দ্ানরূপ মুক্তার আকর শুক্তি, 
শোণিতরূপ বিদ্রম, হাস্য ও রোদনরূপ নির্ধোষ, যাঁছ। জর] দ্বার! ছুর্ণম, বছবিধ জ্ঞান দ্বার! 
নুছুত্তর, অশ্র ও মলরূপ যাহার ক্ষার এবং যাহা! সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জদ্ম ও মরণ- 
রূপ মহাতরঙ্গ, পুত্র ও বাদ্ধবরূপ পতন, অহিংস] ও সত্যক্প সীমা, প্রাণত্যাগরূপ মহান্‌ 
উর্শি, বেদাস্তজ্ঞানরূপ দ্বীপ এবং মোর্শরূপ ছুন্নভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃপ 
বাড়বানল সমন্বিত সকল ভূতের দয়ারূপ সমুত্্র জ্ঞান ফোগ দ্বার! পার হইয়া থাকেন । 


মহতত্ । 


€ সো স্িকিউি পপ 


(১) সম বুদ্ধি তত্বের নাম মহতন্ব। তোমার আমার বুদ্ধি, ৬ব $ঘফ্ষ, গঞ্জ, 
পক্ষী বুদ্ধি সমষ্টি যোগের. যে একাধার তাহাই মহতন্ব। 

(২) যার পর নাই নির্্ল বিকাশ যাহা অর্থৃৎ সত্ব গুণের চরম- উৎকর্ষই মহতত্ব। 
যেখানে মহুতত্ব, সেই খানেই নর্বজ্ত্ব। ৰ 

(৩) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের তালপাকান দমস্তি জ্ঞান ভাবই মহতত্ব। 

(৪) মহতত্ব__জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া শক্তির মিলিতাবস্থাই মহতত্ব। জ্ঞান চিৎ, 
জ্ঞঃ বা পুকষ, আর ক্রিয়! শক্তি অচিৎ শক্তি ব; প্রকৃতি, এই ছই পদার্থের প্রথম নিলিত 
উৎপন্ন পদার্থ ই মহতত্ব। 

(৫) হৃষ্টি ব্যাপারে যে পদার্থ বর্বর প্রথমে উৎপন্ন, তার ৷ নিকট প্রথমে জেয়ের 
প্রকাশ অর্থাৎ আত্মাতে বা অত্বার জ্ঞানেতে প্রকৃতির প্রথম 'বিকান্ছ- শ্। মহাপ্রলয়াস্ত র 
গ্রকৃতির সম্যাবস্থা ভঙগইইয়া! প্রধম-যে বিচ্যুতি বা বিষ্বৃতি. অর্থাৎ জট জেয়ের যোগ 
বন্ধ বশাৎ প্রথম বোধ বা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম অিব্্তিমাির্াব বা প্রকাশ, 
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সে প্রকাশ কোথায়? আত্মার । আত্মা ভ্ঞানময়। আত্মার জ্ঞানেতে প্রকৃতির প্রথম 
শ্রকাশই মহ তত্বঅর্থাৎ জত; ও জ্রেয়' নামক পদার্থঘয়ের সাক্ষাৎ কার সম্পর্ক স্থাপিত 
হইলে যে আদিম বীজ স্বরূপ মহথাপ্রকাশাত্বক জ্ঞানের উৎ্ভব হুয় বা সমষ্টি জ্ঞান শক্তির 
ও ক্রিয়! শক্তির একত্র সমাবেশকে মহতত্ব বলে। জ্ঞানের সেই আদিম অবস্থা হইতে 
আমরা এক্ষণে:এতছুরে আসিয়! পড়িয়াছি যে সম্প্রতি তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করা আমা- 
দের পক্ষে কঠিন। প্রকৃতি ও পুরুষকে আমর! একটি আশ্চর্যা নন্বন্ধ হ্দুত্রে জড়িত 
ফ্বেথিতে পাই, তাহ্থারই ফল ব্যক্ত সংসার পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা প্রা সম্পূর্ণ 
প্রকৃতির নহিত সম্বন্ধ জনিত। এই জ্ঞানের ফলে স্থুখও ছুঃখের উত্পতি, পক্ষান্তরে 
এঁ স্বদ্ধের ফ্রলে আত্মায় ইচ্ছা! শক্তির বিকাশ । ইচ্ছার বিকাশে কার্ধ্যে প্রবৃত্তি, এঁ 
কার্ধ্য প্রবৃত্তি দ্বার! প্রকৃতিকে চালিত হইতে দেখা যায় । উভয়েই উভয়ের উপর ক্রিয়া 
উত্পাদন করিতেছে । ব্যক্ত এবং জ্ঃ পরস্পর" সংঘুক্ত হওয়াতে ব্যক্তভাবের আবি- 
ভাব হইতেছে বা সৃষ্টি হইতেছে ।* এখন মনে কর জ্ঞঃ ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎ 
কার নামক সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । এখন মনে কর ছুই বস্তর সংযোগ সম্বন্ধ 
হেতু ঘর্ষণে"ৎপার্দিত সর্ব বস্ত প্রকাশক মহান মিশ্র জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশিত হইল 
তাহারি 7-ম মহানজ্ঞান বা মহতত্ব। এখন মনে করজ্ঞঃ ও জ্ঞেয় ঘর্ষিত হইয়া! একটী 
ক্রিয়া উপস্থিত হইল । জ্ঞান পদার্থ নিষ্ষি”য় থাকিতে পারে না; জ্ঞান কোনন1 কোন 
চিন্তা, কোন না কোন অনুভূতি কার্ধে ব্যাপৃত থাঁকিবেই থাকিবে, জ্ঞঃ ও 

জয়ের সংমিশ্রণ হেতু রূজ গুণ ক্ষু্ভিত হুইয়! কার্ধে প্রবৃত্ব হইল অর্থাৎ রজ গুণ সত্ব ও 
তম গুণকে মন্থনএপূর্ব্বক তাহা হইতে অতি স্বচ্ছ বিকাশ উজ্জ্বল তৈজসতত্ব সকল আকর্ষণ 
করিয়। লইয়। উহ্বাদের রাসা- য়নীক শক্তি প্রভাবে উজ্জ্বল মণি বা কাচে পরিণত 
করিয়। লইয়। ০বার1 সর্ব বস্ত প্রকাশক একটি দর্পণ নিশ্নীণ করে তাহাই আদি বিকাশ 
মহতত্ব ব। হিরন্ময় কোষ । যখন শুভ চৈতন্যে মমি জ্বেয় ভাব আরোপিত হয়, তখন এঁ 
জ্ঞেয় ভাব সমূহ জ্যোনতিম্ময় মহামানসাকারে গ্রতিবিশ্থিত হুইয়! উঠে, এঁ সমষ্টি ভাব বা! 
মাসলাকারই মহতত্ব বা লমগ্ি বুদ্ধি বা হিরম্ময় কোষ । 

(৬) প্রথম মিশ্রণ জ্ঞানাজ্ঞান জ্যোতিই মহতত্ব। মিশ্র জ্ঞান কেন? যখন 
জ্ঞয়ের সহিত জ্ঞেয়ের লন্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই তখন কার জ্ঞয়ের যে জ্ঞান তাহ1 বিশুঞ্ধ 
জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সহিত অজ্ঞ/নের যোগে যে জ্ঞান তাহাই মিশ্রজ্ঞান। জ্ঞান ও অজ্ঞ1- 
নের মিশ্রণ হেতু জ্ঞানেতে যে কিছু মালিন্ত জন্মিয়াছে সেই মালিন্ত যুক্ত জ্ঞানই মহতত্ব। 
ভতঃ বাআত্! স্বভাবতৃ চৈতন্তময় ও জ্ঞানময়। প্রকৃতির মহিত জাত্বার অসংযোগবস্থায় 
আত্মার শুদ্ধ চৈতত্ত কি দশ, তাহা এই সংযোগবস্থায় বুঝ। ছুঃলাধ্য। প্রকৃতি পুরুষের 
সংযোগ ও অসংযোগে যে কিছু পার্থক আছে তাহ] বোধ হুয় অন্্ব অন্থম[নেই বুঝা! যায় 
খঁকটা পদার্থের সহিত অন্য একটা পদার্থের যোগ, হইলে, অযোগ অবস্থার সহিত কিছু 
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নাঁকিছু, কোন ন। কোন বিষয়ে কোন না ফোন গুণে পার্থক্য হইবেই। আত! যখন 
কেবল ছিলেন, প্রকৃতি যুক্ত ছিলেন, তখন তাহার জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান। তখন তাহার 
চৈতন্ভ বিশুদ্ধ চৈতন্ত, ভখনকার অবস্থা কেবল ব! কৈবল্য ব' পুর্ণ আান। যধন অজ্জ!ন] 
প্রকৃতি সংযোগ হইল, অবস্তই তখন তাহার বিশুদ্ধ জ্ঞান কিছু মালিন্ত হইল, কিছু বিকৃতি 
হইল, যখন অচৈতত্ত প্রকৃতির ধোগ হইল, অবস্তই শুদ্ধ চৈতন্য কিছু অশুদ্ধ হইল?) সেই 
বে আদি কিছু বিকৃতাত্বক অশ্ুর্ধ জ্ঞান তাহাই মহতত্ব। রঙ 

(৭) মহতত্ব একখানা দর্পণ বিশেষ । দর্পণে যেমন বস্তু প্রতিবিশ্থিত হয়, মহ- 
ভত্বেও বিশ্ব গ্রাতিবিদ্বিত হয়। 

(৮) মহৎ তত্বে অহংজ্ঞান অব্যক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ মহতত্বের আমি অলক্ষোৎ 
পক্স, আর অহংতত্বের আমি লক্ষোৎপন্ন, এই জন্য সাংখ্য প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহুতন্ব 
দ্বিভীয় বিকাশ অহ্ংতত্ব বলিয়াছেন ।” 

€৯) অদৃষ্ত এবং সর্বব্যাপী প্রকৃতি সমাবৃতসগুন প্রধান মহতত্ব প্রথমতঃ সব্ধামাপ্র 
প্রকাশক ছিল। মহতত্বের নাম যথা, মন, মহান, মতি, ব্রক্ধ, পু$, খ্যাতি, ঈশ্বর, 
প্রজ্ঞা, চিতি, স্তি, জ্ঞান, বিশ্বপতি, বুদ্ধি ইত্যাদি। 

€ক) মন- তিনি সর্বাভূতের চেষ্টাফল বিদিত হুন্‌ এই জন্ত সৃক্ষযতা হেতু সর্ব 
অবিতক্ত যন বলিয়! অভিহিত হন । 

(খ) মহান্‌ সর্ব তত্বের অগ্রজ, মহৎ পরিমাপ ও বিশেষ ওণসংযুক্ত, এই জন্য 
মহান এই নামে অভিহিত হন। 


সতএব পদার্থস্যম্বরূপাবস্থিতস্ত যু। 
কৈবল্যঃ পরমমহানবিশেশে] নিরস্তরঃ ॥ 


কার্ধ্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি অংশের যে অস্তভাগ পরমাণু তাহা অবস্থাস্তর প্রাপ্ত ন। হইয়া 
স্বরূপে অবস্থিতি হইলে তাহার যে এঁক্য তাহার নাম পরমমগান। 

€গ) মতি- প্রমাজ্ঞান ধারণ ও বিভাগ কল্পনা করেন এবং ভোগ সম্বন্ধ 'হেতু 
পুকুবরূপে বিদিত হন, এই জন্ত মতি নাম হইয়াছে । 

(ঘ) ব্রন্ম__সর্বাশয়ত্ব ছেতুক ভাব সমূহের বৃহত্ব ও বর্ধনত্ব নিবন্ধন ভাব সমূহকে 
ধারণ করিতেছেন, এইজন্ত ব্রক্ম নাম হইয়াছে। 

€ঙ) পুঃ-সমস্ত দেবগণকেঅন্ুগ্রহ দ্বার] পূর্ণ করেন এবং সকলে তাহার নিকট 
তত্বভাব প্রাপ্ত হন, এই হেতু পুঃ নাম হইয়াছে। ৮৭ 

€চ) খাতি-_যাহা হইতে খ্যাতি ও প্রত্যুপভোগ প্রবৃত্ত হয় সেই হেতু এবং 
ভোগের জঞানাধারত্ব হেতু খ্যাতি নামে কল্পিত এখং তাহার জ্ঞানাদি গুণ রাশি সর্ধাত্রই 
খ্যাত এই জন্ত খ্যাতি নামে অভিহিত ছয্লেন। ৯ 
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(ছ) ঈর্খর- মহতত্ব সাক্ষাৎ সমন্তই অবগত আছেন এই জন্ত ঈর্বর নামে অভিহিত। 

(জ) প্রজা-_যে হেতু তিনি জ্ঞানের অন্ধুচর, অত্তএব প্রজ্ঞানামে জভিহিত। 

€ঝ) চিতি_যে কারণ তিনি ভোগের নিমিত জ্ঞানাদিরপ বছ কর্মফল চয়ন 
করেন, সেই জন্ত চিতি নামে প্রসিদ্ধ । 

€(ঞ) স্বতি-তিনি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্বৎ সমস্ত কার্ধ্য শ্মরণকরেন, সেইজন্ত 
স্মতি নামে উচ্ত হন। 

(ট) জ্ঞান যাহ। হইতে সমস্ত লাভ, জ্ঞান এবং উত্তম মাহাত্বপ্রাঝ্ডি হয় ক্মতরাং 
জ্ঞানোদয় হেতু তাহাকে লশ্বিদ বলে। 

(ঠ) বিশ্বপতি-তিনি সর্ধত এবং তাহাতে সমস্ত বর্তমান এবং অঙ্গগ্রাহক হেভ়ু 
বিশ্বপতি নামে উক্ত হয়। 

(ড) বুদ্ধি-তাহা হইতে পুরুষ সকল ভাব এ হিভাহিত বিদিভ হুন এবং তিনিই 
সকলকে বোধিত করেন, এইজন্ত বুদ্ধি নাম হুইয়াছে। 


(১০) সত্বপুরুষান্থতাখ্যাতিমাত্রস্ত সর্ববভা বাধিষটীতৃত্বং সর্ববজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ 

বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্ব নামক প্রথম বিকার এবং পুরুব অর্থাৎ আত্মা এই ছইয়ের 
অন্তথ! খ্যাতি অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞান তাদৃশ পার্থক্য জ্ৰানেরপ্রতি ক্ৃতসংবমী হইয়া 
যোগিগণ সকল বস্তর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও আধিপত্য এবং সমুফ্া় বস্তর জ্ঞান এই হুই 
ক্ষমতা লাভ করেন। 


১১৪ মহাদশ'ন । 
বুদ্ধি। 


(১) ব্যস্টিভূত মহতত্বের ন।ম “বুদ্ধি” 
মহতত্বের ছুটী বৃত্তি, একটা অধ্যবসায়, আব একটা সন্কল্প। একই মহতত্বের নিশ্চয়া- 

আক ভাব বুদ্ধি, অনিশ্চয় বা সঙ্কল্লাত্বক ভাব মন। যাহা নিশ্চল, ধীর, স্থির তাহাই 
বুদ্ধি); বহুধাবিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিণ্ড হইয়াও স্থির থাকা বুদ্ধির ধন্ম; যাহা চঞ্চল, অধীর, 
অস্থির তাহাই মন! অধ্যবসায় বুদ্ধির গুণ, সঙ্কল্প মনর গুণ বা] মহতত্বের সাবিকাংশ 
বুদ্ধি, রাজশাংন মন | অধ্যবসায় কারে বলি? নিশ্চয়াক্সক জ্ঞানেরই নাম অধ্যবসায় । 
কোন একট। পদার্থ “আছে' এই যে নিশ্যয়াত্মক জ্ঞান অর্থাৎ আমি আছি, বস্ত আছে, 
এই যে আছে নিশ্চয়াঝ্সক ভাব তাহাই বুদ্ধি। জীবমাত্রেরই “ইহ! করিতে পারি, ইহ! 
করিতে পারিব' এইরূপ নিশ্চয় রূপিনী বুদ্ধি উদ্রিক্ত। ইয়, পরে নে কার্ষ্ো প্রবৃদ্ত হয়, 
এই যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান শক্তি তাহারি নাম বুন্ধি। মনে কর এক জন দর্শক দূর হইতে 
একটা পশুকে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং এইর।প চিন্তা] করিতেছে যে, এট] পণ্ড বটে তার 
আর সন্দেহ নাই, কিন্ত এটা কোন পশু, অর্খ, মা গে. না হস্তভী? দর্শক এখানে সাধারণ 
পশু জ্ঞান হইতে কোন একট। বিশেষ পশু জ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার জন্য পন্থা অন্বেবণ 
করিতেছে, ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই তাহার বুদ্ধি নিশ্চল হয় বা চবিভার্থ হয়, এইট]. 
বুদ্ধির ধর্দ। যতক্ষণ নিশ্চয় না৷ হইতেছে, ততক্ষণ সে কিছুতেই স্থির হইতেছে না; 
এটা অমুক পণ্ড বলিয়া যেক্ষণে নিশ্চয় হইবে, সেইক্ষণে ধাইয়! নে স্থির হইবে, ইহাই 
বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক ধর । কিন্তু যতক্ষণ নিশ্চয় ন| হইতেছে, ততক্ষণ তাহার মনে কেবল 
এইরূপ ভাবনাই চলিতে থাকে যে এটা কোন পশু, অশ্ব না গে! ইত্যাদি) এইট! 
মনের ধরা । বুদ্ধি সাত্বিকার্দি ভেদে ত্রিবিধ যথ|_, 
সাত্বিকীবুদ্ধি-_-এবৃভিঞ্ নিবৃত্তিঞ্চ কাধ্যাকার্ধ্যে ভয়াভয়ে । 

বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত বুদ্ধিঃ সাপার্থ সাত্বিকী ॥ 

প্রবৃতি, নিবৃ্তি, কার্ধ্য ও অকার্ধ্য, ভয় ও অভয়। 

বন্ধ, মোক্ষ জানি যাহে,-"-সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী কয়॥ 
রাজনিক বুদ্ধি-_যয়াধর্্ম মধর্ণ্মঞ্চ কাধ্যথাকা ধ্যমেবচ। 

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সাপার্থ রাজসী'& ' 

যাহাতে ধর্ম, অধর্ণম, কার্য ৪ অকার্ধ্য আর।' 

হয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ,_রাজসী নাম তাহার ॥ 


মহাঁদখন। ১১৫ 


তামলিক বুদ্ধি_মধ্্মং ধূর্মামিতি যা! মন্যতেস্তমসারৃতা। 
সর্ববার্ধান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধঃ সাপাথ তামণী ॥ 
অধর্ন্দকে ধর্ম ভাবে যেই বুদ্ধি তমারৃত। 
বুঝে সর্বববিপরীত, তামসী তাহা কথিত ॥ 


(২) বুদ্ধির বৃত্তি যথা__ইষ্ট ও অনিষ্ট বৃত্তি বিশেষের বিনাশ ; উৎসাহ, চিত্ত স্থৈর্ধ্য, 
প্রতিপত্তি, প্রমান, স্মৃতি, নিদ্র, যুক্তি, বিবেক, বিচার ও সিদ্ধান্ত । 

(৩) বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় অধিভূত, আত্মাজধিদৈব বা! অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
অর্থাৎ বুদ্ধির আধার আত্মা । 


(৪) বুদ্ধির অবয়ব। 


বুদ্ধি তিন অবয়বে বিভক্ত-_বিচাঁর, বিচেচন] ও যুক্তি। এ তিন অবয়ব আবার 

ছুই ভাগে বিভক্ত যথ1__শক্তি ও জ্ঞান বা যে হেতু ও অতএব । বিচার শ্ফুর্তি বা বিচ- 
রণ স্ফুর্তি বুদ্ধির শক্তি প্রধান অঙ্গ এবং যুক্তি ও বিবেচন। বুদ্ধির জ্ঞান প্রধান অঙ্গ | বিচার 
বুদ্ধির হাত পা, বিবেচনা বুদ্ধির চক্ষু! যুক্তি, বিচার ও বিবেচনার মাঝখানে থাকিয়! 
যেহেতু ও অতএবের যোগ নাধন করে । লোকে প্রথম উদ্যমের বিচার কার্য নরানরি 
মতে করিয়৷ ফেলে, বিবেচনাকে বড় একট! বর্ৃত্ব ফলাইতে দেয় না; প্রমান যথা-_- 
এক বাক্তিকে জমকাল পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এ ব্যক্িবড় 
ধান, ইহ! সরানরি বিচার; বুদ্ধির বিবেচনা শক্তিকে খাটাইয়া দেখিলাম তাহা নয়, 
যুক্তি আসিয়া বাঁপল যে হেতু এ পোবাক আরবের কাছ হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে, 
অতএব এ ব্যক্তি ধনি নয়। এক ব্যক্তিকে শ্লোক আওড়াইতে দেখিয়া মনে করিলাম 
এ বুঝি বড় পণ্ডিত, কিন্ত বুদ্ধির বিবেচেন। শক্তিকে খাটাইয়। দেখিলাম তাহা নয়, যুক্তি 
আশিয়! বলিল উহা উহার পুরথগত [বিগ্ধা, যে হেতু প্র ব্যক্তি লেকের অর্থ জানে না, 
কেবল পুস্তক দেখিয়া শ্লোক মুখস্ত করিয়াছে, অতএব সিদ্ধান্ত হইল এ্ঃব্যক্তি পণ্ডিত নয়, 
যুক্তি যে হেতু এবং অতএবের যোগ সাধন করিল । 


একজন পাক জহরি বলিতে পারে 


প্রথম _-এউ৷ অত দরের সোনা, ইহ! বিচার শক্তির কার্ধ্য । 

দ্বিতীয় ভাল সোন! কারে বলে সে তাহা। জানে, ইহা! বিবেচনার কার্য । 

তুতীয়--কিরূপ' ক্রেতাকে কিরূপ সোনা গছাইতে ইইবে ইহা! ঠিক কর। যুজির 
কার্য) যে হেতু এই ক্রেতা! এই সোননর উপযুক্ত, অতএব সিদ্ধ[স্ত হইল ইহাকে এই 
ঞদান। দেওয়। যাক, ষে হেতু এব অতএবের যোগ সাধন যুক্তির কাঁ্ধ্য। 


১১৬ 'মহাদর্শন। 
(৫) বুদ্ধির কার্ধ্য। 

বৃদ্ধি কার! কি কায সাত হয়? বলা বাইঁতেছেত__ 

বুদ্ধি বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া, উভয়রূপেই ভাসমান 
হইয়া থাকে । এ বুদ্ধি পুরুষ বা আত্মার দৃশ্ত হইয়াও অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়াত্মক হুইয়াও, 
অবিষরাত্মকরূপে স্বয়ং দৃষ্ট! বা ভোক্তুভাবে, অচেতন হুইয়াও সচেতনের ন্যায় প্রতিভাত 
হয়, গ্রতিবিশ্ব গ্রাহী স্ফটিকের স্ভায় সর্ব্ব পদ্দার্থের অবভাসক বলিয়া! বিবেচিত হইয়া 
থাকে । বুদ্ধি আত্মার সমানাকার ধারণ করে বলিয়া অনেকে বুদ্ধিকে আত্ম! বলিয়! 
ফেলেন। বুদ্ধির লংসর্গেই বুদ্ধিগত ন্ুখ ছুঃখা্দি পুরুষে প্রতিবিশ্থিত হয়। এ প্রতি- 
বিশ্বই পুরুষের সংলার ৷ বুদ্ধির তিনটি অংশ _ 

প্রথম-_ পুরুষের প্রকৃতির উপরাগে উৎপন্ন 'অহং বুদ্ধি' অর্থাৎ পুরুষ”+ প্রতি । 

ছিভীয় _ প্রকৃতিতে পুরুষের উপরাগে উৎপন্ন িদং বুদ্ধি' অর্থাৎ প্রকৃতি +পুরুষ | 

ভূতীর়_তছুভয়ের উপরাগে উৎপন্ন কর্তব্য বুদ্ধি আর্থাৎ (পুক্রষ+ প্রকৃতি )+ 
(প্রক্কৃতি +পুরুষ ) বা অহং1+ইদং। 

সৎ-চিৎ-আনন্দ, এই তিন শব একই ত্রক্ম বস্তর বোধক বা বাচক। যে সৎ, 
সেই চিৎ, সেই আনন্দ । 

সৎ- চিৎ_-আনন এই তিনে প্রভেদ নাই। শব্ধ ভেদ আছে সত্য,পরস্ত অর্থতেদ নাই। 

ভাছুশ চিদঘন ব্রহ্ষই এরতিবিহ্বভাবে বুদ্ধিরূপ উপাধিতে তপ্ত লৌহ প্রবিষ্ট বন্ছির স্তায় 
অধুপ্রবিষ্ট হুইয়। অন্তকরণের জড়ত। অভিতব করতঃ নেই বুদ্ধিকে চেতনপ্রায় করে । 
পেই বুদ্ধিই চৈতন্যাকার ধারণ করিয়! জ্ঞাতা ও ভোক্তা, শ্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুখিত অন্তঃ- 
করণ বৃতি উজ্জ্বলিত করায় জ্ঞ.ন, প্রতিবিম্ব ঘার! পদ্দার্থাকার মনোবৃত্তির আকার ধারন 
করায় জ্েয় বা ভোগ্যা। তিনিই জ্ঞানেন্তিয় গ্রহণ করিয়। দ্্ষ্টা, জ্ঞানেত্দ্রিয জনিত 
মনোবৃতির ব্যাপ্ত হইয়! দর্শন, মনোবৃত্তির ফল ব্যাপ্তি বা বিষয় ব্যাপ্তি ঘ্বার1 তাক্রপ্যলাভ 
করায় দৃপ্ত । কর্দেক্রিয় প্রহণ করায় কর্তা, ফল ভোক্তভাবে ক্রিয়া প্রবর্তনের কারণ 
হওয়ায় হেতু, ক্রিয়ান্ছসারী হওয়ায় কিয়], তিনিই এবন্প্রকারে সর্বাত্মক । 

প্রথমতঃ পুরুষ প্রকৃতির উপরাগে অহং বুদ্ধি ধারণ করেন। একখণ্ড লৌহ যেমন 
অগ্নির সহিত গাঢ় সহ্বাঁস করিয়। অগ্নি তুল্য হয়, তন্ররপ পুরুব বুদ্ধির সহিত গাঢ় সহ- 
ঝাসে বুদ্ধি পুরুষের উপরাগে অন্ং চৈতন্তাকার ধারণ করিয়! রাগ ব1 অন্থ্রাগ নামক 
ক্লেশের উৎপত্তি ক্ধিল। চিৎ্ন্বরূপ আত্মা বুদ্ধি বৃত্তিতে গ্রতিবিদ্বিত হন বলিয়া 
এইরূপ হয়। ৪ 

ইন _ক্খ, ছুঃখ, নোহ, এ সমন্তই বুদ্ধির দ্রব্যের বিকার । বুদ্ধি দ্রব্য বা 

ভঃকরণ ইন্জিয় সঙ্বন্ত ছবার। বিষয়াকারে ও স্থখছুঃখাদি আকারে পরিণত হইবামাত্র, 
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চিত্প্ক্তি বার! প্রজ্জলিত হয়। এখানে প্রকৃতির উপরাগে পুরুষ হুখ হুঃখ ভোক্কা 
কলিয়। পরিচিত জন; উচাউ সংগার? জীবের £:৭ বুকের মূল অধার্ধ বডির উপর গুরুঝের 
বাআত্মার অতেদ ভ্রান্তি ব1৷ আত্ম,সম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ নুখছুঃধাদি 
বিকারে বিকৃত প্রার হইতেছেন। স্মতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথ্যা নন্বদ্ধ 
ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ উপচার ক্রমে উৎপর্ হইতেছে । বুদ্ধি সই 
বিবিধ আকারে বা স্ুখদুঃখার্দি আকার পরিণত হইতেছে, আর পুরুষ তাছাতে প্রতি” 
বিশ্বিত হইতেছে । কাজে কাজেই বৌদ্ধ-__পরিণ।ম গুলিও পুক্রব তুল্য ব1 চৈতন্তব্যগত 
হওযায় চৈতন্য তুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হইতেছে । চন্দ্র প্রতিবিদ্বিত স্বচ্ছল যেমন 
চন্ত্রভুল্য বা চন্্রাকার প্রাপ্ত হয়, চৈতন্য প্রতিবিদ্বিত বুদ্ধি বৃত্তি তেমনি চৈতগ্তুল্য ৰা 
চৈতন্তাকার প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ অতেদ অর্থাৎ তুল্য/কার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ । 
রক্তবর্ণ জবা আর শ্বচ্ছ স্টিক একত্র থাকিলে জবার রক্তবর্ণত্ব ক্ষঠিকে আসিয় 
পড়িল, স্ষটিক কিন্ত রক্তবর্ণ নয়।" তন্রপ আত্ম চৈতন্য 'নিকটে থাকাতে চৈতন্যছায়! 
বুদ্ধিতে পড়িল, বুদ্ধিও চৈতন্যাকাঁর ধারণ করিল । বুদ্ধি চৈতন্যাকার ধারণ করিয়া 
কর্তা! ভোক্তা হইয়া দাড়াইয়। সুখ ছুঃখ ভোগ করিতে থাকিল। ইহা! দ্বারা বুঝ! গেল, 
আত্ম! কর্ত! ভোক্তা কিছুই নন, তিনি সচ্চিদানন্দ পদার্থ । ইহাতে আরও বুঝা ধাই- 
তেছে, বাহিরের ধুল ময়ল! ক্ষটিকে পড়ে, তাহাতে স্ফটিকই মলিন হয়, কিন্তু জবাফুল 
, মলিন হয় না; তক্রূপ হিংস1 দ্বেষাদিদ্বার! বৃদ্ধিই মলিন হয়; আম্মা মলিন ছন না, আতা- 
নির্লিপ্ত, নির্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব । 
(৬) বৃদ্ধি সর্বপ্রকাশক। 
দৃষট দৃশ্টোপরজং চিত্ত সর্ববার্থমূ। 


দৃষটা অর্থাৎ পুরুষ যদি দৃষ্তে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ধে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিফলিত ব। প্রতিচ্ছায়ী- 
কৃত হন, তাহ1 হইলে তাদৃশ চিত্ত অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধি তখন সকল বস্তই গ্রহণ করিতে 
অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে। ভাবার্থ এই যে, নিশ্শল স্ফটিক দর্পন যেমন সর বস্তর 
প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করে, বুদ্ধি ও রজ তম গুণের উপজ্রব (বিক্ষেপ প্রভৃতি ) শুন্ত হইলে 
সমস্ত বস্তই প্রকাশ করিতে পারে, উপদ্রব শৃন্ত অচঞ্চল দীপ যেমন ঠিক দমানাকারে 
প্রজ্মলিত হয়, রন্তমোগুণের উপদ্রব শৃস্ত নির্খল চিত সত্বও তেমনি আভুটচতন্ের 
সন্নিধানে ঠিক সমানাকারে পরিণত্ত। হন। আয়ঙ্কাস্ত সন্নিধিশ্থ লৌহে যেমন নিসর্গ 
বশতঃ ক্রিয়াশক্ি আবিভূ্তি হয়, উপত্রব শৃন্ চিত্ত সত্বেও তেমনি চৈতন্য সন্গিধান বশতঃ 
পরিপূর্ণ প্রকাশ শক্তি আবিভূত হয়। নিত্য চৈতন্তন্বরূপ আত্মা ্বচ্ছশ্বতাবচিত্ে পূর্বোক্ত 
প্রকারে আবি অথব! প্রতিবিদ্বিত হম বলিয়াই অজ্ঞ লোকের! ,অবিবেক বশত? চিত্বকে 
'স্পাত্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে। 'নিত্যচৈতন্ত নামক পরমাত্য! বা! পুরুষ চিত্তসত্বে প্রত্তি- 
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বিদ্বিত হন, এই কথার একটি যাঁর লাভ হইতেছে? কি? তাহা গুছান। কোন. বর 
কোন এক স্বচ্ছ বস্তুতে উপরক্ত হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্ত বাঠিক তদাকারে দৃষ্ট হইলে 

সেই অভিব্যজ্যমান দৃশুটাকে লোকে প্রতিবিশ্ব বলে |, কেন না, সে দৃষ্তটী বিশ্বের সদৃশ, 

গ্রতিচ্ছায়া, স্তর! স্বতন্ত্র বস্ত নহে, তাহা তাহার এক প্রকার প্রতিচ্ছায়] মাত্র। এই 

প্রতিচ্ছার়] বা প্রতিবিশ্ব বুঝিবার জন্ত জলে চন্ত্রন্থ্ষেযর প্রতিবিশ্ব, আদর্শে মুখের প্রতি- 

বিশ্ব এবং ক্ষটিকে জবার প্রতিবিশ্ব ইত্যাদি অনেক স্থল আছে। নিতাচৈতন্ত আত্মা স্ব 

বুদ্ধি সত্তে প্রতিবিশ্বিত হইতেছেন, অর্থাৎ চিত্ত লত্বে যে নিত্যটচৈতন্তের ছায়া জন্মিয়াছে, 

সেই ছায়াটা ঠিক সেই নিত্য চৈতন্যের সদৃশ বা অনুরূপ । সেই জন্যই শাম্ত্রকারেরা 

ভাহাকে অভিব্ঙ্গ্য চৈতন্ত ও আভান চৈতন্য নামে উল্লেখ করেন । এঁ অভিব্যঙ্গ্য-চৈত- 

ম্যই পৌরাণিক্দিগের জীবাত্ম।, সুখ ছুঃখাদি ভোক্তাজ্জীবও সংসারী পুরুষ ; আর সেই 
নিত্যচৈতন্যই তাহাদের পরমাত্]া, পরম পুরুষ ওমুক্ডাতা। বা পরত্রন্ষ। এক্ষণে প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, সাবয়ব অপেক্ষাকৃত অল্প নিম্মল ও:' অপেক্ষাকৃত পরিমিত পদার্থেই 
কোন এক নির্শখল ও পরিমিত পদার্থ প্রতিবিশ্বিভ হইতে দেখ! যায় বটে, কিন্তু ক্ষুততম 
আধারে অতান্ত নির্মল, নিরবয়ৰ ও পরিপুণ অর্থা* অত্যন্ত বাপক পদার্থের প্রতিবিস্ব 
বা ছায়া জন্মিবার ব1 পর্যাপ্ত হইবার সম্ভাবন]1 দেখা যায় না। এই প্রশ্নের প্রতুতরার্থ 
অধিক কথ! বলিতে হয় না, অধিক দৃষ্টান্তও দেখাইতে হয় না; কেন ন| সকল ব্যক্তিই 
অপেক্ষাকৃত অনিল জলে বৃহত্তম সূর্ধ্য প্রভিবিশ্ব দেখিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গেই নির্মল 
তম ও ব্যাপকতম আকাশের প্রতিবিম্ব ও প্রতাক্ষ |করিয়াছেন। হ্তরাং আর আপ- 
তির কারণ নাই। সূর্য প্রতিবিশ্বিত জলাংশ যেনন 'অন্ববেকীর দৃষ্টিতে ন্দ্ধ্যাকারে দৃষ্ 
হয়, গণ্য হয়, বা সূর্ধ্য পরিমিত বলিয়া বোধ হয়, পুরুষ প্রতিবিস্বিত বুদ্ধিত্বও তেমনি 
অবিবেক দশ!য় চেতন বলিয়। গ্রাহা হয়। 

(পাতঞ্জল দর্শন। ) 


সন। 


€১) মহতত্বের বিক্ষেপাত্ক যে রাজসিক চঞ্চল ভাব তাহাই মন। মহতত্বে 
গুণ ক্ষোভ হোতু যে সঙ্কল্প বিকল্পাত্ুক ভাবের শ্ফুরণ হয় তাহাই মন অর্থাৎ মন সন্বল্প 
বিকল্পাত্মুক । বহুধ! বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াই মনের ধর্্ম। 

€২) যখন মহতত্ব আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদদি বিবিধ জ্ঞানের 
উত্পাদন কাঁরণ হয় তখন 'মন' বলিয়] কীর্তিত হয় । 

€৩) যাহার সংযোগ না! হইলে চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, হস্ত 
ধরিতে পারে না, এক কথায় কোন ইন্দ্রিয় কাধ্যর্ষম হয় না তাহারি নাম মন অর্থাৎ 
অন্যমনক্ষ থাকিলে কিছুই শিদ্ধ হয়'ন। । 

(৪) ইহা এবন্প্রকার, ইহা! এরূপ নহে ইত্যাদি বিবেচনা করা মনের ন্বধর্শ । 
এঁ সামর্থ মন ব্যতীভ অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ের নাই। অন্ঠান্ত ইন্দ্রিয় বন্তর প্রতিবিদ্ব গ্রহণ 
করিয়৷ চরিতার্থ হয়, এ বস্ত অমুক প্রকার এরূপ অবধারণ করিতে পারে না। 

(৫) যদ্বারা আমর! ইচ্ছামত নান! সামগ্রী কল্পনা করি, যাহা দ্বারা আমরা ইচ্ছ1- 
মতে গ্রহ, নক্ষত্রপ্রভৃতিকে যথা তথ] নিয়োগ করি যাহাকে আমরা কখনও বাহ্ছ বিষয়েতে 
আবদ্ধ করি, কখনও তাহা হইতে মুক্ত করিয়া যথেষ্টররপে কলন! বলে জাপনাঁর 
অধীন করিয়। লই, জড় এবং আম্মার মধ্যবর্তী এই যে এক অদ্ভুত লুক্ষ্মতম পদার্থ ইহাকেই 
বিশিষ্রূপে মন কহা যার । আমর] খন বস্ত বিশেষকে প্রত্যক্ষ করি তখন সঙ্গে সঙ্গে 
এই এক শক্তিও অন্থভব করি যে ইহার সমান অগ্ভান্ বস্তকে আমরা প্রতাক্ষ অপবা 
কল্পনা করিলেও করিতে পারি, স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ ক্রিয়াতে আমাদের মন উপস্থিত বিবয়ে- 
তেই সর্ধসমেত আবদ্ধ থাকে না, পরন্ধ উহা! উপস্থিত বিষয়ের দিকে সমধিক আকৃষ্ট 
হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের আপন বশে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই 
হেতু স্বীক্ চেষ্টা দ্বার! আমাদ্দের মনকে বিষয় হইতে বিষ়াস্তরে অনারাসে নিক্মোগ 
করিতে পারি। প্রথম আমরা একট! অস্বকে প্রতাক্ষ করিলাম, পরে একটা গোকে 
প্রত্যক্ষ করিলাম, গোকে যখন সংজ্ঞাতে অর্থাৎ চাক্ষ্ষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি তখন 
অশ্ব আমাদের স্মরণে আছে এবং যখন গো এবং অশ্ব উভয়কেই পণুরূপ এক শ্রেনীতে 
নিক্ষিপ্ত করিতেছি ততধূন অশ্ব আমাদের স্মরণে আছে) এবং যখন গো এবং অশ্ব উভয়- 
কেই পশুরূপ এক,শ্রেনীতে নিক্ষিপ্ত করিতেছি, ভখন ইতিপূর্বে উহ্ার। অবস্তই কল্পনা 

কর্তৃক যোগবদ্ধ হইয়াছে, এঁ যে কল্সিভাধার তাহাই মন। লোকেন্ব ভাব অভাব, চ্মখ 
হাদি যে ক্ষণমধ্যেই উদ্দিত “ও অক্তমিত হয়, মনের কল্পনাই তাহার কারণ। 
[১৬] 
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(৬) মন অধাত্ব, মন্তব্য অধিস্ত, চক অধিদৈব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। . চক্র 
যোড়শকলাত্বক, মনও তাই । চন্দ্রের হাস বৃদ্ধিতে মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আহারাদি 
ছার] মনের ভান বৃদ্ধি দেখা যায়, বুঝিতে হইবে তাহা মনের নহে, মন গোলকের অর্থাৎ 
মনের অবস্থিতি স্থানের । গলকের উপচয় অপচয় মনের উপর আরোপিত হইয়া 
থাকে । বাল্যে ইন্জিয়স্থানের অপটুত1 বশতঃ ইন্দ্রিয় শক্তির অল্পত! থাকে, যৌবনে 
সেই সেই স্থান পুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয় শক্তি পূর্ণ হয়, আবার বার্ধক্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় ইহাই 
উহ্নার কারণ। 

(৭) মনের ইন্দ্রিয় | 

যে শক্তি থাকাতে আংত্ব। দেখিতে, শুনিতে পায় তাহাই আত্মার ইন্দ্রিয় । চক্ষু 
দর্শনেন্দ্রিয় নয়, যে শক্তি চক্ষুকে অবলম্বন করিয়। দর্শন ক্রিয়া নির্বাহ করে তাহাই 
দর্শনেন্দ্িয় । চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়ের আধাঁর ইতাদি। ইন্দ্রিয় নকল অতীল্তিয়। ইন্দ্রিয় 
সকল অতীন্দত্িয় কেন? মনে কর তুমি গোলাপ ফুল' দেখিতেছ, কিন্ত যে অর্থে গোলাপ 
ফুল দেখা যায়, সে অর্থে তাদ্বশ শক্তিকে দেখা যায় না। অবিবেক লোক যাহাকে 
ইন্জ্িয় বলে, দার্শনিকের1 তাহাকে ইন্দ্িয়ের অধিষ্ঠান বলেন । ইন্দ্রিয় দশটি-_পঞ্চ জ্ঞানে- 
নতি, পঞ্চ কন্মেন্দিয়। সাংখ্য মনকে ইন্দ্রিয়াস্তর্গত করিয়! একাদশ স্বীকার করেন । 
মন নিয়া সাংখ্যের একাদশ । সাংখ্য মনকে উভয়াত্মুক বলেন, মন ভ্ঞানেন্রির়ও বটে, 
কর্পেকজ্িয়৪ বটে, আবার সকল ইন্ড্রিয়ের অধ্যক্ষও বটে। মনকে পৃথক রাখিয়া কি 
জ্ঞানেত্ত্রিয় কি কশ্দেক্্রিয় কেহই কার্ধ্য করিতে সক্ষম হয় না) মনকে পৃথক রাখিয়! 
বন্দি কোন ইন্দিয় কদাচিৎ কোন বিষয়ে সংযুক্ত হয় তবে তাহ! নিম্ষল হয়, অর্থাৎ 
জ্ঞান জন্মে না । কর্শেন্রিয়গুলিও মনকে রাখিয়। কর্ম করিতে পারে না, করিলেও যথ- 
বথ হয় না; মন অন্ত দিকে নিবিষ্ট থাকিলে কোন বিষয়ই ভোগজ নিত তৃপ্িলাভে সমর্থ 
হওয়] যায় না; মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন সেই ইন্ত্রিয়কে কাধ্য করায়। 
অন্যমনস্ক থাকিলে কোন কাধ্য হয় না। দেহের ন্বতঃসিদ্ধ কোন চেষ্টা নাই, মনই 
চেরা সম্পন্ন এবং মনই ত'হার নায়ক । ইন্ট্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতা মন যখন যে ইন্দ্রিয় 
অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি সেই ইন্দি,য় বলিয়। গণ্য হুন। হু ছুঃখ চক্ষু কর্ণাদি দ্বার! 
বোধ হয় না, হয় তাহা মনের দ্বারা । বান্ক পদার্থ যেনন ইন্দি,য় দ্বার দিয়! অন্তরে 
প্রবেশ করে, সুখ হুংখ আস্তর পদ্দার্থও মনদ্বার দিয়! অন্তরে প্রবেশ করে, অতএব মন 
ইন্দিয়। ইীন্দিয়গুলি বর্তমান বস্তর গ্রাহক, ত'হার] নমীপস্থ বিদ্যমান বস্ততেই বৃতিমান 
হয়, ব্মবিদ্যমান ও অসমীপস্থ বস্ততে হয় না, কিন্ত মন অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই 
ত্িকালাবস্থিত বস্ত্র পরীক্ষক ও গৃহীতা। অতীত ও অনাগত বিষয়ে বাহেন্দিয়ের কিছু- 
মাত্র ক্ষমতা নাই । €য বন্ত সমীপে নাই, যে বস্ত বিদ্যমান নাই, চক্ষু কর্ণাদি, হস্ত পদ 
ভাহা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্ত মন পারে। মন' কল্পনা শক্তির সাহায্যে সকলকেই 
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গ্রহণ,করিতে পারে । বাগিন্িয় যে ত্রৈকালিক বস্তর উপর আধিপত্য করে তাহাও 
মনের প্রভাব। বাগিশ্দি,য় মনের সংকল্পের অনুবাদ মাত্র করে অন্ত কিছু করে না 
অর্থাৎ মন বাহ! কম্পন! করে বাক্য, ভাহা বাছিরে বহন করে মাত্র। মনের তাদৃশ 
শক্তি থাকাতেই জগৎ এন্ড উন্নত হইয়াছে । মনের সাহাধ্য ব্যতীত কোন ইন্দি,য় কার্ধা 
করিতে পারে না, কিন্ত ইন্দিয়ের সাহাষ্য- ব্যতীত মন সকল কার্ধাই করিতে পারে । যে 
কোন কার্য আগে মনে উদয় হয় তৎপর বাক্য এবং হাত প। দ্বার। তাহা কৃত হয়। 
মনে কর, হাত পা যদ্দি বন্ধ থাকে তবে কি মন চুপ করিয়া! থাকিবে, কিতুফীন্তাব অব- 
লম্বন করিবে? কখনই নয়--সে নিজের কল্পন! সাহায্যে পূর্ববদৃষ্, পূর্বশ্রুত বস্তর চিন্তা 
বা! আলোচন] করিয়। তাহ! ম্বীয় শরীরে আরোহন করাইয়! বুল বিচিত্র ক্রীড়া করি- 
বেই করিবে । চক্ষুর অধিকার কানে নাই, কিন্ত মনের অধিকার সকলটাতেই আছে। 
মন জড়রূপী হইয়াও কল্পন! বলে অজড়ের ন্তাঁয় বিবিধ আকার ধারণ করে । 
(৮) পদার্থ বোধের কার্ণ। 

প্রথম ইন্দ্রিয় দ্বার বস্তর প্রতিবিস্ব গ্রহণ, অনস্তর তাহ! মনের নিকট সমর্পণ, তৎপর 
মনের দ্বার! ম্বরূপাদি নির্ণয় হয় । মনের দ্বার বিবেচিত হইবার পূর্ববাবস্থ! অস্পষ্ট এবং 
উত্তরাবস্থ। স্পষ্ট । চক্ষু কর্ণাদির জ্ঞান আলোচন জ্ঞান অর্থাৎ বালক মুক উন্মাধাদির স্তায় 
সংমুদ্ধ জ্ঞান । আলোচন জ্ঞানে বস্তর জাতি ধশ্বাদি বিশিষ্ট প্রতীতি জন্মে না। ইন্দ্রিয় 
সকল বস্ত গ্রহণ করিয়াছে, মনের নিকট সমর্পণ করে নাই, অথচ অস্পষ্ট মনের ছায়। 
পড়িয়াছে তাহাই মুগ্ধ জ্ঞান; বালক, বোবা, উন্মাদ, জড় ইহারাও বস্ত দেখে কিন্ত. 
বিবেচন। করিতে পারে না, ৪1, উঁ করে ইহাই মুগ্ধজ্ঞান। ইন্দ্রিয় সকল বস্ত গ্রহণ 
করিয়া মনের নিকট অর্পন করিল, মন বিকল্প করিতে থাকিল ইহা কি পদার্থ, এই 
প্রকার ইতস্তত করিয়া ঠিক করিতে না৷ পারিয়! অহংকারকে অর্পণ করিল, অহংকার 
বলিল উহ! কোন পদার্থ তাহ! বিচার কর! আমার কার্ধ্য নয়, তবে তুমি আমাকে যাহা 
দিয়াছ তাহা উপেক্ষণীর নয় কারণ উঠা! প্রিয়দভ উপহার» তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, 
তোমার প্রসাদে আমি ভিখারী হইয়াও সময়ে সময়ে রাজ তুরিতানন্দ বাবাজীর অন্ধ গ্রহে 
সচ্চিদানন্দ হইয়া বসি, সময়ে সময়ে ভিথারী অবস্থায়ও তুমি আমাকে রাজত্ব দেও 
অতএব তুমি আমার অতিপ্রিয়, স্থতরাং তোমার দত্ত উপহার আমি বুদ্ধির নিকট দিলাম 
উহ! কোন পদার্থ সে নিশ্চয় করিয়] দিবে,আমি ভোগ করিব । এইরূপ ক্রম পরম্পরায় 
আসিয়া! জ্ঞান পরিপক্ক হয়, পদার্থ স্থির হ্য়। ইন্দি,য়গণ মনের সাহায্যে আলোচন। 
করিল, মন সংকল্প করিল, অহংকার অভিমান করিল, তদস্তর বুদ্ধির অধ্যবসায় বা অব- 
ধারণ হইল, এখানে জান সম্পূর্ণ হইল। 

দৃষ্টান্ত যথা--জলদারৃত অম! রজনীর নিবিড় জন্ধকরের পতন্রান্ত পধিক অরণ্যে উপ- 
স্মিত হইয়া বিহাতের সাহায্যে ব্যস দর্শন করিয়া! সস] পশ্চাৎ প্রুতিনিবৃত্ত হইলেন। 


পচ 


১২২ মহাদকান। 


এখানে বিছ্যাৎ সধালনের ন্যায় সহসাই আলোটন, সংকল্প, অভিমান ও অধ্যবদায় এই 
বৃত্তি কয়টি উদয় হইয়া! পরে অপসারণ কার্ধ্য সম্পাদিত হহল। 

প্রথমতঃ অন্পই আলোকে দুরে কিছু দেখা গেল, এ জ্ঞান সুষ্কভাবে অর্থাৎ অম্পষ্টরূপে 
জন্মিল, তত্পরে দ্বিতীয় অবস্থায় মন আসিয়! সংকল্প করিল ইহা! ব্যাম্ত্র ইহ! সংকল্লাতুক 
মনের কার্ধ্য দ্বিতীয় জ্ঞান, তৎ্পরে তৃতীয় অভিমানাত্মুক জ্ঞান অর্থাৎ অহংকার অভিমান 
করিল আমার দিকে আসিতেছে ইহ! তৃতীয় জ্ঞান, তৎ্পরে চতুর্থ বৌদ্ধিক অধ্যবসায় 
মূলক নিশ্চয়াত্ক জ্ঞান অবধারণ করিল আমি অপস্থত হই নচেৎ খাইয়া! ফেলিবে, 
ইহাই চতুর্থ বৌদ্ধিকজ্ঞান। সমস্ত জ্ঞানই এই চতুপ্পাদ মূলক । ইছ। বিদ্যুতের ন্যার 
এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয় যে পর পর গবধারণ করা যায় না, শত পত্র ভেদের তুল্য 
অর্থাৎ একশত পগ্মপত্র একট সুচি দ্বারা ভেদ করিলে মনে হয় যেন একেবারে ভেদই 
হইয়াছে কিন্তহইয়াছে পর পর।  « 
(৯) মন সংস্কারাতমক। নত 

মনের একটি গুণ সংস্কার । আকুঞ্চন প্রসারণ সংস্কার ধর্ম । মন একস্থানে থাকিয়াই 
মুহুর্তেকে সর্ববিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া আমিতে পারে, ইহা সংস্কার ধন্ম। মন প্রসারণ 
শক্তিবলে সর্ববিশ্ব ব্াাপিতে পারে, আকুষ্চন শত্তিবলে পরমাণু তুল্য হইতে পারে, এইজন্য 
আনকে মনকে বায়বীয় পরমাণু তুল্য বলিয়া থাকেন। বস্তর স্মরণ অর্থাৎ ইহা সেই 
বস্ত ইহ! সংস্কার ধর্ম; লজ্জাও সংস্কার ধশ্ম, কারণ লজ্জার দ্বার। মন আকুঞ্ত হয়। 
স্কায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও নিত্য । 


(১০) মন ভাবনারূপী। 


মন ভাবন। মাত্র । এই তাঁবনা স্পন্দিত হইয়া বিহিত নৈধিদ্ধ ক্রিয়ারূপে প্রাদ্ধভৃ'ত 
ইইয়1 থাকে, এ ক্রিয়া অনৃষ্টভাবে পরিণত হইলে যে ফল সমুভুত হয়, জীব তাহারি অন্থু- 
গামী হইয়। থাকে এব* প্রারন্ধ কর্মের অনুযায়ী দেহআশ্রয় করে । মনই কম্মকরে ও 
স্বীয় ক্গফল ভোগ করে যান্ব। কিছু বিছ্যমান, সমস্তই মনের বিকাশ মাত্র। এই মনের 
বিকাশকেই কর্শের বীজ ৰবলে। এই কারণে মন ও কর্খে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, 
মনের কন্মশক্তি শ্বভাবসিদ্ধ,--অগ্নির উষ্জতার স্ায়। মনের ম্পন্দনই কর্খ। মনের 
দৃঢত্বই কন্মসিদ্ধির রূপ, কেননা পুরুষকার দ্বার! যে ফল প্রাপ্ত হওয় যায়, মনের দৃঢ়ত্বই 
তাহার কারণ, দৃটমন! ব্যক্তি পর্বাতও ভেদ করিতে পারে, আর অদৃঢ় ও অস্থির চিত্ত ব্যক্তি 
সামান্য মৃণাল ভেদেও সমর্থ হয় না, মনে করি এক মূহুর্তে যে কার্ধ্য করা যায়, মনে নী 
করিলে শত মুহুর্ভেও সেই কার্য সম্পন্ন হয় না তিল মধ্যে তৈলের ন'পয়'ষনের মননেই 
সুখ ছুখে ধর্শীধর্ম অবস্থিত। মনের ফ্লোষেই ছুঃখ, মনের গুণেই স্থখ?' মনের দোষেই 
শক্ষ, মুনের গুণেই মিত্র মহধি মাগুব্য শুলে অরোপিত হইলেও কোন ক্লেশই অন্থ- 
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ভব করেন নাই, কারণ তিনি মনকে পবিত্র, রাগহীন ও লম্তাপহ্থীন করিয়াছিলেন । 
কলঙ্কিত মন ছিতকে অহিভ ও মিত্রকে শক্ত বোধ করে। 
মনের স্পন্দন হইতেই বহুবিধ ক্ষিয়। প্রাছুভূতত হুইয়া থাকে। মনও কর্ণ পরস্পর 
ধর্ম ও কন্ম শবে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । কর্খ মনের স্পন্দনাত্মক বিলান লহ সম্মিলিত 
হইয়! মনরূপে পরিণত হয় । এই মন কর সহায়ে আপানার সঙ্কল্প শরীর বিবিধরূপে 
বিস্তৃত করিয়। এই সন্কল্প সংকূল মায়াময় জগৎকে বহুরূপে প্রকাশিত করে । মনের কর্ম 
ভাবনাই মংস:রে জীবকে নটের স্ায় বিবিধ নাম ধারণ করায় । উহাই আমি তুমি ও 
অগ্তান্ত বিবিধ নাম রূপাদি স্বরূপ । মনই মন্কল্লত্বারা পিতা হইতে পুত্ররূপে প্রাহ্ভূ্তি হয়। 
এই মনই কখন দেবতা রূপে, কখন পগুরূপে কখন মন্ুষ্যর্ূপে, উদ্দিত হইয়া! উল্লাসিত 
হইয়। থাকে? বাসন'র অনুসরণ প্রসঙ্গে আত্মাকে বনুন্ধপে বিস্তার করিয়! থাকে 
মন কর্মে আসক্ত হইলে বন্ধন হয়, কম্ম পরিভ্যাগেন্বা ভাবনাত্যাগে মুক্তি হয়। 
(১১.) মনভ্রান্তিরপী। , 
ভ্রান্তি দর্শন মনের কার্য | রজ্জুতে সর্পএ্রম, চক্রে অগ্নিশিখা জ্যোৎ্লার সম্ভাপ অন্গু- 
ভব। মনের মননই জগৎ্। এই যেবাহা জগৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় বার দিয়া মানস- 
সমুব্ধে ভাসমান হইতেছে ইহার মৃলাধার চৈতন্ত। মনের কল্পনাবারির অভাব হইলে 
বাহু জগৎ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হুইয়! যার; স্থতরাং মন ও জগৎ উভয়ই এক বস্ভ। সত্য 
বিচার দ্বারা ভ্রান্তি অপনীত হইলে একের অভাবে উভয়েরই বিনাশ হইয়া! থাকে; 
তখন কেবল অবশিষ্ট ব্রহ্ষই অবস্থিতি করে । আমি মৃত, জাত, জীবিত এই সব মনেরই 
ভ্রান্ত কঙ্পন।, স্থুতরাং মন সংযত হইলে সংসার ভ্রান্তির নাশ অবসম্ভাবী, ভ্রান্তি নাশে 
্রন্মস্থিতিও অবশ্ন্ভাবী। মন স্থুল ভ্রার্তির বশীভূত হইলে জীব নামে অভিহিত ও তদ্‌- 
বিহীন হইলে পরব্রক্ষ বলিয়। নিপ্দি্ হয়। 
(১২) মন কামরূপী। 
রজোযুক্তস্তমনসঃ 'সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ। 
ততঃ কামে। গুণধ্যানাদ্দুঃ সহঃন্তা দ্বিছুম্মতেঃ ॥ 
করোতিকামবশগই কর্ম্মাণ্য বিজিতেক্দিয়ঃ। 
ছুঃখোদর্কণি সংপশ্ঠযন্‌ রজোবেগবিমোহিতঃ ॥ 
মন রজোবৃত্তি যুক্ত হইলে বিকল্পের সহিত স্বর আসিয়৷ উপস্থিত হয়, পরে গুণ 
ধ্যান বশতঃ সেই ছুম্মতি পুরুষের অতি ছু্ধর্য কাম আলিয়া! আবিভূর্হয়। পরে রজো- 
ওণ"বিমোছিত অবির্জিতৈনি য় ও কামনার বশীভূত হইয়া দেবিয়! গুনিয়াও পরিণামে 
ছ:খ জনক কর্ণ করিতে প্রবৃত্তি হয়। প্রথম ইহা ভোগ্য বলিয়। ,সন্বল্প উপস্থিত হয়, 
পরে ইহা ভোগ্য ইহা ভোগ্য বলিয়া! সবিশেষ সক্কল্প উপস্থিত হয়, তার পর অহে। কিরূপ 


১২৪ মহা্দর্শন। 
অহ্থো! কি ভাব এই প্রকার গুণ ধ্যান বশাৎ ছুনিবাধ্য ছুরাঁধবর্য কাম আপিয়া উপস্থিত 
হয়। তথায় গীতা_ 
্‌ ধ্যায়তে। বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোহভিজায়তে ॥ 
ক্রোধান্তৰতি সন্মেহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। 
স্থৃতিভ্রংশাবুদ্ধিন/শে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ঠতি ॥ 
ইন্ড্রিয়ানাংহিচরতাং যম্মনোহনুবিধিয়তে | 
তদ্স্যহরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ 
লে বিষয় নর, উপজে আসক্তি বোধ । 
কামন। আসক্তি হতে, কামন! হইতে ক্রোধ ॥ 
ক্রোধ হতে জন্মে মোহ, মোহে হয় স্মৃতিভ্রম | 
স্বৃতিভ্রংশে বৃদ্ধি নাশ, বদ্ধিনাশে বিনাশন ॥ 
মন যার স্বেচ্ছাচারী ইন্ড্রিয়েতে হয় রত। 
লুপণ্ত হয় প্রজ্ঞা, ঝড়ে সমুদ্রে তরণী মত ॥ 
(১৩) মন চপল! চঞ্চলরূপী। 
চঞ্চলং ছিমনঃ কৃষ্ণপ্রমাথিবল বদ্ধঢমূ। 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যেবায়োরিব স্্তু্ষরমূ ॥ 
হে কৃষ্ণ ! চঞ্চল মন, দৃঢ়, মত্ত, শক্তিধর । 
তাহার নিগ্রহ কর! বায়ু মত স্থত্ুঞ্ষরম্‌ ॥ 
মন স্বভাবতই চপল, একেত চঞ্চল পদার্থ ধরিয়] রাখা! কঠিন, তাতে কেবল চঞ্চল 
নয়, অধিকস্ত প্রমাথি তাহার উপদ্রবে ইন্দ্িয় ও শরীর পর্ধ্যস্ত সদাই বিক্ষোভিত হইয়! 
থাকে, মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিবে, তাহাতে আবার বলবান, সে 
এমনি বলবান যে কেহই তাহাকে সেদিক হইতে ফিরাইতে পারে না, বিশেষত আরো! 
দু, বিষয় বাসন। রাশি দ্বারা ছূর্ভে্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্ম।স্তরের সংস্কার রাশি 
মনকে এত দৃঢ় করিয়। রাখিয়াছে যে তাহাকে ছেদন ব] মর্দন ক্রা ,অতিশযর কঠিন, 
যখন অতান্ত ঝড় বহিয়্] যায় খন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়৷ রাখা যেমন কঠিন, অব্যা- 
হত গতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ তুফর। 
মন হুতাশনের স্তায় চিন্তারূপ শিখ! ও ক্রোধরূপ ধুষঞ্জাল,বিস্তার করিয়া শুপ্ধ তৃপের.. 
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সভায় জীবকে অহরহ দ্ধ করিতেছে এবং তৃষ্ণার নিত মিলিত হইয়া জীবকে আকুল 
করিতেছে, মন অগ্নি অপেক্ষা ও উষ্ণ, পর্বত অপেক্ষাও হুরতিক্রম্য, বজজ অপেক্ষাও দৃঢ়, 
বিছ্যাৎ অপেক্ষা ও চঞ্চল এবং বাদু *অপেক্ষাও সদাগতি। মন স্থির থাকিলে সকলই 
স্থির থাকে, মন অস্থির হইলে সকলই অস্থির বলিয়] প্রতীয়মান হয়। মন সাগরের 
স্তায় অতীব বিস্তীর্ণ, বিবিধ জন্ত সমাকীর্ণ। 


(১৪) মন বদ্ধিরূপী। 

পরালংবিদ অবিগ্যাসহায়ে কলক্কত্ প্রাপ্ত ও উন্মেবরূপিনী হুইয়। বিবিধ কল্মনাময় 
মনরূপে বিরাজমান হয়েন এবং বিবিধ চিস্তাবশে এক তর পক্ষ অবধারণ পূর্বক স্থিরভাবে 
অবস্থিতি করিলেই তাহাকে বুদ্ধি নামে নির্দেশ করে । 


(১৫) মন বিদ্যারূপী। 
বিমল আত্মতত্বই জগতে বিছ্বামান, আর কিছুই নাই এই প্রকার যখন বিচার করেন, 
তখন বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়। থাকে । 


(১৬) মন ধুতিশক্তিরূপী। 


যাহ! স্থবতি প্রাপ্ত ভাব তাহাই মন। যে শক্তি দ্বার! অনুভূত ক্রিয়ার ভাব চিত্তে 
ংলগ্ন হইয়! থাকে তাদৃশ শক্তিকে ধতিশক্তি বলে ৷ মনের যদি ধতি শক্তি না থাকিত 
. তাহা হইলে আমাদের নবিকল্প, সপ্রকার বা বৈশিষ্ঠ্যাবগাহি জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে 
পারিত না। পূর্বে আমি ইহাকে এইরূপে দেখিয়াছি কি দেখি নাই, মনোমধ্যে এই 
প্রক!র নিশ্চয় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে স্ততি নাম প্রাপ্ত হয়। মনে কর গরুর আকৃতি 
তোমার পূর্বে দেখা আছে, হঠাৎ ভুমি একটি ছাগল দেখিতে পাইলে, গরু হইতে ছাগ- 
লের পার্থকা তুমি কিনে বুঝিলে ? ইহার কারণ এই _পুর্ব্বে ভোমার ননে গরুর আকৃতি 
যাহ! ধৃত রহিয়াছে তাহার সঙ্গে মিন্তাইয়৷ দেখিলে যে ছাগলের আকা ভিন্ন, সেই 
সময় যদি একটি গরু দেখ, তাহা হইলে তুমি বলিবে ইহ] গরু, কেন বলিবে? পূর্বে 
গরুর আকৃতি তোমার মনে বৃত রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়৷ দেখিলে তৎ্সদৃশ 
পদার্থ, ইহারি নাম বিশিষ্ট জ্ঞাণ বা বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান । 


(১৭) মন পিবেকশক্তিরূপী |, 

যে শক্তি দ্বারা এক প্রকার অনুভূতিকে অন্ত প্রকার অন্থৃভুতি হইতে ভিন্ন বলিয়া 
বুঝিতে পারে অর্থাৎ যদ্বারা আমাদের ঘিবেক প্রতিপত্তি হয়, মনের তাদশ শক্তিই 
বিবেক শক্তি। অসি দ্বার! পৃষ্ঠদেশ স্পৃ হইলে, স্পর্শ কর্তাকে চক্ষুরিক্দ্িয় দ্বার] প্রত্যক্ষ 
না করিয়াও যে শক্তি দ্বারা আমরা স্পর্শ কর্তাকে বুঝিতে, পারি, তাহাই বিবেক 
_ শদ্ির কার্ধ্য । 
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(১৮) মন দ্বিতীয় শরীররূপী। 

ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত শরীরি মাত্রেই শরীর বিশিষ্ট, তন্মধ্যে মন এক শরীর । 
ইহা! অতিমাত্র বেগশালী ও চঞ্চল । অন্য শরীর মাংসময়; ইহা! অতি অকিঞ্চিৎকর, 
কেন না শাপ, মারণ, শস্ত্র, বিষ বিক্ষোটকাদি দ্বার! সর্ধতোভ!বে আক্রান্ত হইয়া! থাকে, 
অধিকন্ত এই মাংসদেহ ক্ষীণ, হীন, ক্ষণভঙ্গুর ও মুক ইত্যাদি কারণে অতিশয় হেয়। 
কিন্ত দ্বিতীয় শরীর মন এই প্রকার ক্ষণিক বা অনার ধর্ম বিশি্ নয়।' ইহা আয়ত্ব 
হইয়াও আয়ত নহে । এই মাংসময় শরীর ইহার আবরণ। কিন্তু এই আবরণে ইহ] 
বন্ধ নহে, কেননা ইহ! এই মুহুর্তে সমস্ত ত্রন্ষাণ্ড বিচরণ করিয়! আসিতে পারে, কামরগী 
হেতু হস্ত পদ না থাকিলে যথায় ইচ্ছ। তথায় যাইতে পারে, ইহার শক্তির সীমা নাই । 
(১৯) মন জন্মসৃত্যুরূপী | 

মনের সহিত আত্মীর ও বাহুজগতের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। কোন কারণ বশত কোন 
একট! শরীরে জীবনীশক্তির উদ্বোধন হইলে, সেই শরীরের সহিত ঘআত্ম। ও মনের যে 
সম্বন্ধ বিশেষ উপস্থিত হয়, সেই সম্বদ্ধের ঘটক অবস্থার নামই জন্ম+ এবং কোন কারণ 
বশত কোন একটি শরীরের জীবনীশক্তির অপগম হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও 
মনের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার নাশক অবস্থার নামই মৃত্যু 1 

ন্নেহাধিষ্ঠান বর্ত্যাগ্রি _ংঘোগে। যাবদীয়তে | 


তাবদ্দীপস্ত দীপত্বমেবং দেহকুতোভবঃ ॥ 

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল ও তৈলের আধার, বর্তি ও অগ্নি ইহাদিগের পরম্পর সংযোগ 
থাকে ততক্ষণ তাহাকে প্রদীপ বল। যায়; তদ্রপ দেহাদির সহিত মনের সংযোগকে জন্ম 
বল! যায়, এবং বিষোগকে মৃত্যু বল! যায়। 

শ্নেহছ_দরীপের জ্যোতির দীপত্ব বা দীপ্তি বান্জালা পরিণাম। জীবপক্ষে_ তৈল 
স্থানীয় কর্ম, বাননারূপে তদধিষ্ঠানীয় মন, বর্তি শ্বানীয় দেহ, অগ্নি সংযোগ স্থানীয় 
চৈতন্তাধ্যাস, দ্রীপস্থানীয় সংসার, দেহকৃত-__দেহসংযোগ নিবন্ধন এই ভব সাগর। 
তৈল থাকিলেও প্রবল বাতাপে নর্তি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রপ আমু থাকিলেও মৃত্যু ঘটিতে 
পারে। বর্তি নিবিয়া গেলে৪ তাহার অন্তিন্ব নষ্ট হয় না, বাযুতে তাহার তেজলীন 
থাকে, তদ্রপ দেহ ধ্বংশ হইলেও আস্ম্যসংযুক্ত মন দেহান্তর গ্রহণ করে। এই জন্ম ও 
মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্ভ। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর । এ শরীর 
যখন জ্ঞনোৎ্পাদনে অসমর্থ হয়, করণে অক্ষম হয়, তখন আত্মার জানোহোবনার্ঘ নূতন 
শরীয় হইয়! থাকে, ইহাই জন্ম মৃত্যুর রহস্য । 
€২*) মানসিক বৃত্তি সকলের নাম যথ।-__ 

(১) ক্ষিপ্ত -ক্গিত নাম শুনিয়া পাগল অবস্থা! মনে করিও না। মনের অস্থিরভা._. 
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অর্থাৎ চঞ্চলাধস্থার নাম ক্ষিগাবস্থা । মন যে স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে 
না, সন্ত থাকে না, ইহা হউক উহ! হউক করিয়া! সর্বদাই অস্থির হয়, জলৌকার নায় 
একটা ছাড়িয়া অন্ত একটী, সেটা ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য বাতিব্যস্ত হয়, 
তাহাই তাহার ক্ষিপাবস্থা। বাহ বস্তর আকাঙ্ষায় অস্থির থাকাই তাহার ক্ষিগাবস্থা । 

€২) মুড়_ষন যখন কর্তবাকর্ভব্য অগ্রাহ্য করিয়া! কাম ক্রোধাদির বশীতৃত হয়, 
এবং নিদ্রা তন্ত্রা্দির অধীন হয়, আলম্তার্দি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞনময় অবস্থায় নিমগ্ন 
থাকে” _তখন তাহার মুড়াবস্থা ৷ 

(৩) বিক্ষিপ্ত _বিক্ষিপ্তাবস্থার সহিত পূর্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যক্পই প্রভেদ 
আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্বে ।ক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যেও যে ক্ষণে ক্ষণে স্থির 
হয়, তাহাই তাহার বিক্ষিপ্তাবস্থা । 

(৪) একাগ্র--চিত্ত যখন কোন এক বাহ্য বন্ধ ব! আভ্যন্তরীণ বস্ক অবলম্বন করিয়া 
নির্বাতস্থ নিশ্চল নিষষম্প দীপশিখাধ স্তায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্তমান থাকে, 
অথব। চিত্তের রজন্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সান্বিকবৃত্তি উদিত থাকে, 
অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় পান্বিক বৃতি প্রবাহিত থাকে, তখনই জানিবে তাহার 
একাগ্রতাবস্থা ৷ 

0৫) নিক্ুদ্ধ_ পূর্বোক্ত একাগ্রতাবস্থাপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থার অনেক প্রভেদ। 
একাগ্রাবস্থার চিত্তের কোন ন। কোন অবলম্বন থাকে, কিন্ত নিকুদ্ধাবস্থায় তাহ! থাকে 
না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভুত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়। কৃতরুতার্থের ন্তায় নিশ্চে্ 
থাকে । দগ্ধ্ৃত্রের ম্যায় কেবলমাত্র সংস্কার ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, ম্তরাং তথ্কালে 
তাহার কোনও প্রকার বিনদৃশ পরিণাম থাকে না। আত্মার অস্তিত্ব দ্বারাই তৎকালে 
তাহার দেহ বিধৃত ও অবিকৃত থাকে, মৃতের ন্তায় নিপতিত ও পুতিভাব প্রাণ্ড হয় না। 
ক্ষিপ্ত, মূড় ও বিক্ষিগ্তাবস্থা যোগের উপকারী নয়, কেবলমাত্র একাগ্র ও নিকদ্ধাবস্থাই 
যোগের উপকারী । 

€৬) মনের জ্ঞানাঙ্গীবৃত্তি _ ভাবগ্রহণ, ইন্জরিয়ান্থভূতি, মানসান্থৃভুতি, স্ম্তি, খ্বতি, 
.চিন্তা,গুপ্তি ইত্যাদি 

(৭) কামাঙ্গী বৃত্তি-_কাম) ক্রোধ, লোভ, মদ, ঈর্ষা, হিংসা, যুদ্ধ, অর্জজনেচ্ছা, 
লর্জনেচ্ছা ইত্যাদি * 

(৮) মোহাঙ্গীবৃতি_ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ1, মোহ, বাগ, দ্বেষ, সংশন্ন, বিপধ্যয়, 
ভয় ইত্যাদি। * » 

(৯) বেদনাক্গীবৃত্তি__ন্দুখ, ছঃখ, শোক, হর্য, বিষাদ ইত্যাদি । 

(১৯) সহান্ভৃতিক বৃত্ি--দগ্না, প্রেম, ল্লেক) ভক্তি, অনুরাগ, ক্ষম। ইত্যাদি। 

সপ (১১) নিরোধ বৃত্তি--মম, দম, ভিতিক্ষ], উপরূতি, বৈরাগ্য ইন্যার্ি। 
[| ১৭ | 


১২৮ মহাদশর.। 
(২১) সারসত্যদশনে প্রাণ, মন ও বুদ্ধির একা ত্বভাব। 


, আমি প্রত্যহ পথত্রমনে বাহির হই। পথে আম, জাম, লেবু গ।ছ আছে। প্রতাহ 
&ঁ গাছ কয়টা অবলোকন করি। প্রতিদিনের তয় দর্শনের ফলে, এ গাছ কয়টা প্রাণে 
গাথা পড়িয়! গেল, ভুয় দর্শনের ঘার দিয়! প্রাণে চুপি (চুপি প্রবেশ করিল, কখন যে 
প্রবেশ করিল তাহ। আমি জানিতেও পারিলাম না । প্রতিদিনই নেই স্থানের আম 
গাছট] দেখিবামাত্র জাম গাছটির কথা মনে পড়ে, জামগাছটি দেখিবামাত্র লিচু গাছটি 
মনে পড়ে! হয় কি? প্রাণে যাহা গাথা রহিয়াছে মনে তাহার একাংশ চাক্ষুষ দৃষ্টি 
যোগে ব্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পর পরবর্তি অংশের দর্শনাকাজ্ষা মনে অভিব্যক্তি 
হয়, হইবারই কথা, যখন কোন সংস্কার অস্তঃকরণে বদ্ধমূল হয় তখন তাহ! প্রাণের সঙ্গে 
মিশিয় গিয়া! লুকাইয়া অবশ্থিতি করে,॥ মনে কর তোমার পুত্র বিদেশে আছে. আজ 
তোমার তাহাকে স্মরণ হইল, এখন মনে করত দেখি, তোমার মনে হইল কোথা 
হইতে ? অবশ্ত তাহা প্রাণে গাথা রহিয়াছে, যাহ প্রাণে গাথা রহিয়াছে তাহাই মনে 
দৃষ্টি হইল ; তাহা রই নাম স্মরণ। দৃষ্ট অনৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত এ বিশ্বের সমন্ত পদাথই প্রাণে 
গাথা রহিয়াছে, কোন প্রকার ম্মারকের উত্তেজনায় নাড়াচাড়া পাইলেই তাহ] স্মরণ হয় 
বা মনে পড়ে । আমি বাগান হইতে হঠাৎ মাঠেয় মধ্যে আনিয়া পড়িলাম, আসিয়। 
দেখি কতকগুলি ধানগাছ। .ধানগাছের সহিত আমগাছের বিভিন্ন বিচার করা বুদ্ধির 
কাধ্য। ইহা! দ্বারা বুঝ! গেল প্রঃণ মন ও বুদ্ধি এক আঁধার মূলক, এক সঙ্গে গাথা, 
রহিয়াছে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়! নাই। এক চিৎন্ত্রে অহঙ্কার, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি 
গীথ রহিয়াছে। 


কমলে সলিল শোতে নলিলে কমল । 
কমলে সলিলে শোভে সর নিরমল ॥ 
নিশিথে শোতয়ে শশী, শশীতে নিশি । 
শশীতে নিশিথে ন্ভ তারকা ভূষিত ॥ 
বলয়ে জলয়ে মণি, মণিতে বলয় । 

বলয়ে মণিতে শোভে কর কিশলয় । 
নৃপপাশে কবি শোভে, কবি পাশে ভূপ। 
কবিতে বিভুতে সভা শোভে অপরূপ ॥ 


চাওয়া” তিন প্রকার । 


প্রথম প্রাণের চাওয়া, দ্বিতীয় মনের চাওয়া, তৃতীয় বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া 
ব্যাকুলতা, মনের চীওয়] অন্গসন্ধীন, বুদ্ধির চাওয়া ,ভৰধারণু। 


মহাঁদশ'ন। ১২৯ 

প্রথম প্রাণের চাওয়া যথা-_-একটা মাঠের মধ্যে একছ্ন শির প্রাণ জলের জন্ত 
ব্যাকুল হইল, ইহা! প্রাণের চাঁওয়া। 

দ্বিতীয় ননের চাওয়া-মন জতুলর অনুসন্ধানে দৌড়িল, ইহ! মনের চাওয়া । 

তৃতীয় বুদ্ধির চাওয়া_জলের অনুসন্ধানে মন দৌড়িয়া সগ্পুখে মরিচিক1 দেখিল ; 
হিতাহিত বোধ রহিত চঞ্চল মন বলিল ইহাই জল) বিজ্ঞ বিচক্ষণ বুদ্ধি বলিল--তুমি 
চঞ্চল বালক তোমার কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ নাই, তুমি যাহাকে জল বলিতেছ উহা 
জল নয় ম্রিচিকা। যদি তোমার একাস্ত জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে এঁ দুরে 
যে গাছটি দেখা যাইতেছে তাহার নিকট যাও, এ খানে জলাশয় পাইবে, কারণ এ গাছ 
হুইতে কয়েকট] পাখী উড়িয়৷ আনিয়াছে তাহাদের পায়ে কাদা আছে, অতএব বুঝা 
যাইতেছে নিকটে জল আছে; ইহাই বুদ্ধির চাওয়। অবধারণ। বুঝা! গেল প্রাণ, মন 
ও তুপ্ধি একাধার মূলক । * 


অহংতত্ব। 


মানব বখন স্থির চিত্তে অন্তর্জগৎৎ ও বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন 
তাহার মনে ম্বতই এই প্রশ্ন উখিত হয় 'আমি কে'? এই প্রশ্রের মিমাংস1 করিতে গিয়া 
বিষম লমস্য।য় পতিত হুয়েন। যখন তিনি তাহার নিজের আকুতি, প্রকৃতি, শক্তি ও 
অবস্থিতির বিষয় আলোচন। করিতে করিতে বাহা জগৎ পর্যবেক্ষণ করেন, তখনই এই 
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাও তাহার চিস্তাপথে পচ্ছিত হইয়! একটি অতি ক্ষুত্র ও একটি অতি বৃহৎ, 
এই ছুটি পরস্পর বিরোধীভাবের আবির্ভাব করাইয়া দেয়। তিনি তখন বোধ করেন 
আমি যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি, তাহ! এই অসীম বিশ্ব সম্বন্ধে একটি ক্ষত 
বানুকাকণ। হইতেও ক্ষ,দ্রতর এবং আমি হ্বয়ং স্বকীয় ক্ষমতা বলে, বুদ্ধি বলে সসাগর। 
ধরার ও সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয় ও ব্রন্ধাওড সম্বন্ধে ক্ষ্র হইতে 
ও ক্ষুক্তর। ক্ষব্রতম নিক্ষ্ট কীটের যে দশ।, আমি উৎকৃষ্ট জীব মানক আমারও সেই 
দশা । সেও কালে উৎপতি দ্বারা গ্রকাশ পাইয়া হ্খ ছ:খ আহার নিজ্রা মৈথুন ধর্ম 
ভোগ করিয় কালেষ্ব বিলীন হইতেছে, আমিও কাল ধর্দে জন্মলাভ করিয়াছি এবং জ্মুখ 
ছুঃখ আহার নির্্রী মৈথুন উপভোগ করিয়! আবার কালগর্ভেই মিশিয়! ধাইব। এই কি 
আমি? এই কিআমার পরিমাণ? এই পর্যনস্তই.কি আমার আমিত্বের শেষ? কে 


১৩০ মহাদশা'ন । 


আমাকে এই দগতে পাঠাইল? কি নিমিভই বা আমি আলিলাম? আসিয়া কি 
করিলাম 1 এবং কি করিয়াইবা যাইব? আমি কে? শুন আমি কে । 

(১) ভাবনা বা চিন্তা ইহা জ্ঞান ক্রিয়া; ভাবিতেছি বা! চিন্তা করিতেছি বলিলে 
বুঝা যায় জ্ঞান কার্ধ্য করিতেছে, কার্ধ্য মাত্রই শক্তি সাধ্য, জ্ঞান কার্য করিতেছে বলিলে 
. বুঝা ফা ধী শক্তি বা আত্ম শক্তির ক্ফুর্তি বা প্রকাশ হইতেছে। শক্তি মাত্রই সন্ধা শ্রিত, 
বিনা আশ্রয়ে শক্তি থাকিতে পারেন, ধীশক্তি আছে বলিলেই মূলে ধীমান-চেতন পুরুষ 
আছে অর্থাৎ 'আমি আছি'। 

(২) বিষয়ী আছে অর্থাৎ আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে ইহা একটি যৎপরনাস্তি 
সত্য। মানি আছি ইহ! কেহুই অন্দীকার করিতে পারেনা । যেব্যক্তি বলে "আমি 
নাই” লে যদ্দি বান্তবিকই ন1 থাকে, তবে 'আমি নাই, এ কথা কে বলে? আমি চিন্তা 
করি এই হেতু আমি আছি। চিন্তা ডলাস্তার স্বকীয় গণ এই হেতু চিন্তা! দ্বারা আত্মার 
অন্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 

€৩) অন্তের সহিত আলাপ করিতে হুইলে বাক্য বাবার করিতে হয়, কিন্ত 
আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে বাক্যের অর্থ স্বরূপ পদার্থ সকলের আস্তরিক 
চিন্তা করিতে হয়। এখানে বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না. এখানকার 'আমি' ম্বসং 
বেছ্য। 

(৪) “সামি আছি' ইহ! যেমন আত্মার একটি শ্বভাব সিদ্ধ জ্ঞান,_'আমি হই 
ইছাও আত্মার ত্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, মনে কর আমি একজন দরিদ্র আছি, আমি যেমন ইচ্ছা] 
করি রাজ। হই, তজপ “আমি আছি' সেও ইচ্ছ! করে 'তৎ হুই' অর্থাৎ ব্রহ্ম হই। 

- (৫) চিগনচিদ্‌ গ্রস্থিঃ অহঙ্কারঃ অর্থাৎ চেতন ও অচেতনের এগ্থি স্থানই অহঙ্কার। 
পুকব+ গ্রকুৃতি- অহং জ্ঞান অর্থাৎ পুরুষে প্রক্কতির অন্থরঞ্জনায় অহং বুদ্ধি উৎপন্ন হয় 
ৰা বুদ্ধিতত্বে অর্থাৎ প্রকৃতিতত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিদ্বিত হয়, এঁ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাংশই 
'আমি' পদ বাচা জীবাত্ব] | 

(৬) মহত্তত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিশ্বিত হয় তাহ! “সমষ্টি আমি' পদবাচা 
জীবাতা। ৷ 

€4+) ব্রঙ্গের স্বাভাবিক ম্পন্দনরূপ চৈতন্তমন্প সত্তাই মুক্তি পর্য্যস্ত জীবনামে অভি- 
হিত হন। নির্বাত প্রদীপের স্বল্পমাত্র প্রশ্ফুরণবণ ব্রদ্দের স্বল্প মাত্র প্রস্ুরণকেই জীব 
বলিয়া অবগত হইবে। | 

(৮) অহুং পূর্বক ক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচোর প্রত্যয়ে অহংকার সাধিত হইয়াছে । 

অহংকার শবোর ব্যুৎ্পতি অর্থ এই যে অহং (আমি) করে যে সেই জহঙ্কার। অহংকার 
তত্ব নিজে আমি নহে, একট! বস্তর উপর 'আমি ভাবটি' যোজনা করিয়া! দেওয়াই 
তাহার ধর্ম অর্থাৎ বস্তুগত চৈতন্যকে ব্যক্তিগত চৈতন্থে পরিণত করাই তাহার ধর্খা। 
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আমি ধ্যান ঘৃতি হার] বা চিন] ডর) অহংকার তড়কে বিছিভ উইতে প)রি জডএক 
অহংকার তত্ব জ্ঞেয় ও ভোগ্য । 'আমি বে বন্ধকে জানিতে সমর্থ হই, সে বস্তটি আমি 
হইতে পারি না। আমার চক্ষু যে সকল বস্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই দৃষ্ট বস্তর 
একটিও আমার চক্ষু নহে, ইহা সিন সিদ্ধান্ত। সেইরূপ আমি যে সকল বিষয় জানিতে 
পারি তাহার একটিও জামি নহি, এই হেতু বখন আমি আমাকে জানিতে পারি, তখন . 
আমি যে আমি নই তাহ বুঝ! যাইতেছে। প্রকৃত আমি যে মে আমি জ্ঞানের অব- 
গান গ্বান। এ আমি বন্ধলে জমিমুক্ত এ আমি বিকারি, সে আমি নির্কিকারি, 
এ আম জড় সেজামি অজড়। 
দৃক্‌ দশ নশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিত । 

অহংএর গ্রধান লক্ষ জীবাত্মঁ বা আত্মার জীবভাব। দৃকৃখক্তি যে দর্শনশক্তির 
সহিত রক্তম্ষটিকের স্ভায় ব লোহ অগ্নির ন্যায় একীভুতের ন্ডায় প্রকাশ পায় তাহারই 
নাম 'মহংতত্ব' বা 'অস্ম্িতা', অস্মাবু নাম দৃকৃশক্তি, আর বুদ্ধিতত্বের নাম দর্শনশক্তি। 
চিৎ স্বরূপ আত্মা বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রতিবিস্বিত হন বলিয়৷ সেই নেই বুদ্ধিবৃতি উজ্জ্বলিত 
ব। প্রকাশিত হয় স্থুতরাং তিনি এন্থলে দৃকৃশক্তি অর্থাৎ দৃ্টা, আর সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি 
তাহার প্রকাশ ব' প্রতিবিশ্ব পাতের আধার বলিয়া! নে সকলের নাম দর্শনশক্তি। এই 
ছুয়ের অর্থাৎ চৈতন্সের ও বুদ্ধির পরস্পর এঁক্য বা একত্ব বা তাদাস্ত্। ধ্যাস অর্থাৎ 
লৌছের সহিত অগ্নির এঁক্যের স্তায় অর্থাৎ এক খণ্ড লৌহ অগ্নির সহিত গাড় সহবাস 
করিয়া অগ্নি তুল্য হয় তদ্রপ হুইয়! যাওয়ার নাম 'অন্মিতা' অর্থাৎ আমি । লৌহ ও 
অগ্নি পৃথক বস্ত অথচ একের ন্যায় প্রতিভাত হয়, আত্মা ও বুদ্ধির সহিত সেইরূপ প্রতিভাত 
হইয়। অহং তত্বাত্ক জীব উপাধি ধারণ করিয়াছে । সেই জীব আপন বুদ্ধিকে চৈতন্ত 
হইতে পৃথক জানে ন।, বুদ্ধির প্রতি ব! চিত্তের প্রতি যে অক্ষুণ “'আমিজ্ঞান' পাঠাইয়া 
রহিয়াছে তাহারই নাম অস্ম্িতা বা অহংতত্ব। এই অন্মিতা জ্ঞানই তাবস্ত ছঃখের মূল। 

(১০) মহতত্বের অন্তর্গত 'আণি”' অলক্গোৎপন্ন, জার অহংতত্বের আমি লক্ষোৎ- 
পন্ন। মনে কর তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তুমি জাগিয্! জাগিয়! একটা প্রকাশ ব জ্ঞান 
অন্তব করিলে এবং সেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা আছে ইহা! অলক্ষ্যে অন্ধভব 
হইতেছে, এই ষেকি একট। আছে ইহা! সহজাত, ইহা নহুজাত নিশ্চয়াস্তিকা বৃত্তির 
একদেশে 'অহংবৃত্তি সংলগ্ন আছে, তাহাই মহতত্বের অন্তর্গত অলক্ষোৎপন্ন 
অহংতত্ব। | 

€১১) অহংকারের দ্থিন মুর্ভি-জীবন, পংরস্ত ও গর্ব । 

(৪২) অহংকাধ অধ্যাত্ম, অভিমান অধিভূত, বুদ্ধি অধিদৈব। 

(১৩) জী্াত্বা বড়ভাব বিকার রছিত, নিত্যকাল স্থায়ী, মুক্তই হউক বদ্ধই 
হউক। রখচক্রের নাভিদেশে অর সকল যেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে জীবাত্বা নকলও 
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্রদ্ধচক্রে প্রাণ, মন ও বুদ্ধি গ্রভৃতি করণ সহিত চির প্রতিষঠিত। প্রত্যেক স্ৃতিকালে 
তাহার! & মকল কলার সহ্ছিত বেই ত্রদ্ষচক্রে প্রকটিভ ভাবে ঘূর্ণম/ন হন, এবং প্রত্যেক 
প্রলয়কালে এঁ চক্রেই অপ্রকটিত ভাবে প্রতিঠিত থাকেন । এ প্রকট অপ্রকটই জন্ম বা! 
সি , মৃত্যু বা প্রলয় । জীবের অহক্কার উপাধি এবং শব্দএম্পর্শাদির আদি বীজন্বরূপিনী 
. প্রকৃতিও ব্রন্ষচক্রের অন্তর্গত । জীবতত্ব প্রকৃতিতত্ব এবং ব্রহ্ম তত্ব ইহার] ম্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
তত্ব নয়, কিন্ত এক অদ্বিতীয় ব্রন্মতত্ব। এক পরমাত্মাই ম্বকীয় জড়শক্তির 'দ্বার] বিশ্বের 
উত্পাদন কারণ এবং চিৎশক্তি দ্বারা নিমিত্ত কারণ হন। যেজীবাস্তার এ ব্রন্মচক্রে 
অরম্বরূপে পরিভ্রমণ সাঙ্গ হয় তিনি এঁ চক্রের নাভিদেশে স্থানলাভ করেন, আর তাহাকে 
ঘূর্ণমান হইতে হয় না, ইহারি নাম মোক্ষ, ইহারি নাম শাস্তি। জীবাস্মা যতদিন আত্ম- 
হার! হইয়। প্রকৃতিকে নিজ অতীষ্ বলিয়৷ বরণ করিতে থাকিবে, প্রকৃতির স্থণস্থায়ী শব্দ, 
স্পর্শ, গন্ধাদদিতে মোহিত থাকিবে ততদিন ঘূর্ণনক্ষাস্ত হইবে না। জীব যতদিন .ফল 
ফুলের দ্বারা শোভিত, দেহমন, বুদ্ধি ছারা পরম নখের, প্রত্রবণ রূপে প্রকাশিত. প্রকৃতির 
আলিঙ্গনে মুগ্ধ থাকিবে ততদ্দিন জীবের নিরাসভাবে প্রবাস ভ্রমণ ঃক্ষান্ত হইবে না। 
যতদিন আত্মনিবাসে দৃষ্টি না পড়িবে ততর্দিন তাহার ভ্রমণ নিবৃত্তি হইবে না। জীব 
নংসারের নিত্যস্থায়ী বাসিন্দা নন্‌। 

(১৪) ক্ষণিক জ্ঞানরাশির মধ্যে আত্মাকে নিত্য বলিয়া অন্গুভব করার নাম 'অহং- 
কার" বা একের ক্ষণিকত্ব ও অপরের স্থায়ীত্ব যে তুলন! দ্বারা পরিস্ুটিত ইয় তাহাই 
অহঙ্কার । ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে নিত্যত্বের অর্থ এই যে- এখন আমি স্গথ বোধ করিলাম, 
পরক্ষণেই ছুঃখ বোধ করিলাম, এই ততক্ষণ উষ্ণ বোধ হইতেছিল, পরক্ষণেই শীতল অন্গু- 
ভব হইল ইহারি নাম ক্ষণিকজ্ঞান। এই ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে যাহা নিত্য অর্থ!ৎ 
যখন স্থুখ বোধ হইতেছ্িল তখনো 'আমি' ছিলাম, যখন ছুঃখ বোধ হইল তখনো 'আমি' 
আছি; যখন উষ্ণ বোধ হইল তখনে! আমি আছি, যখন শীতল বোধ হইল তখনে! 
'আমি” আছি। সখ গেল ছুঃখ আমিল, শীত গেল শ্রীত্ম আসিল, 'আমি' কিন্ত গেলামওনা 
আমিলামও ন] সকলটাতেই সমান ভাবে রহিলাম, ইহারি নাম ক্ষণিকের মধ্যে নিত্যত্ব 
বা 'অহঙ্কার' | এই.অহং জ্ঞ/নের পর মহত্তত্বান্তর্গত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রন ও গন্ধের তাল- 
পাঁকান ভাব বিশ্লি্ট হইয়] গেল। এখান হইতেই পঞ্চজ্ঞানের পঞ্চন্মাত্রা জীবের 
তোগার্থ বাহির হইয়া গেল, অবশেষে সকল প্রকার গ্রত্যক্ষান্থতব বিধুক্ত হইয়া যেন এক 
এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়! দাড়াইল। একদিকে আত্মজ্ঞানের যেমন ইদৃশ পরিণতি সংসাধিত 
হইতে থাকে, তেমনি অপরদিকে অব্যক্তের অস্তিত্বান্থভব বদ্ধমূল হইতে থাকে, ক্রমেই 
্রন্কতির আলিঙ্গন গাঢ় হইতে থাকে, কি একট। “যন আমাকে অভিভূত করিতেছে এই 

রূপ প্রতীতি জন্মে; তারপর আর এক পদ অহঙ্কার অগ্রসর হইলে, ইহা আমার ব্রস- 
জ্ঞান, ইহা আমার স্পর্শ জ্ঞান প্রন্থতি মাবিভূত হয়, আমি ইচ্ছ। করি বানা করি, তবু 


মহাদশন। ১৩৩ 


যেন আমার ইচ্ছার বিন্দ্ধে ইহ] আমাকে অভিভূত করিতেছে? এট। কি, এট৷ কি? 
করিয়া অব্যক্তের কোন অন্তই পাই না, যেমন গোড়ায় অব্যক্ত, শেষে তেমনি অব্যক্ত । 
আমরা আশ্চর্য্য ও স্তত্িত হইয়া! ভাহা'র বঙ্গ দেখিতে থাকি। তাহা আমাদিগকে 
হাসাইতেছে, কীদাইতেছে ; তাহার আবেগে আমর] চঞ্চল ; হাসিয়া আবার কিরপে 
সেরূপ হু'সিব তাহার চে1, কীাদিয়া আবার কিসে পেরূপ কাদিতে না হয় তাহার 
চেষ্ট! ইত্যাদি" অহঙ্ক'র রূপ ঘনঘটায় হৃদয়।কাশ আচ্ছন্ন হইলে, বিষয় বাননারূপ কুটজ 
মঞ্জরী বিকপিত হইয়া থাকে। এই অহঙ্কার রূপ পর্বতে মনরূপ কেশরী অনবরত 
গঙ্ন করিতেছে । এই দেহরূপ অরণ্যে অহস্কাররূপ মন্তমাতঙ্গ সগর্কে অনবরত বিচরণ 
করিতেছে । এইজন্য অহঞ্কারী ব্যক্তি মাত্রেই লোকের ঘ্বণ্য, তাজ্য ও অশ্রেদ্ধেয় হইয় 
থাকে । পুক্রমিত্রাদিরূপ অভিচার দেবত1 ইহার প্রভাবে সমুৎপন্র হইয়া বিনামন্ত্রে 
মনুষ্য সংসারে নান। প্রকার ক্লেশের ছ্বার বিস্তা'র করিতেছে । এই অহঙ্কারের উদয়ে 
শস্ভি লুক্কায়িত হয়, সণ অত্তর্ধান'করে। আমি ভিন্ন এ সংসার আর কিছুই নহে। 
আমাতে প্রতিবিদ্বিত হইলেই ইহার নন্তা ক্ফু্ত হইয়া ধাকে। আমি আছি বলিয়াই 
সমস্ত বন্ধ রহিয়াছে । আমি না থাকিলে কিছুই থাকে ন। | আমি জাত ও অজাত উভয় 
স্বরূপ। আমিই স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ ও যুবা। এক আমিত্ব সর্ব প্রাণিতে ব্যাপ্তি। 
আমিত্ব ছাড়িলেই মুক্তি । 


তৎ্কারণৈহি সংযুক্তংকার্ধ্য সংগ্রহকারকম্‌। 
যেনৈতদ্বর্ভতে চক্র, মনাদিনিধনং মহৎ ॥ 
অব্যক্তনাভং ব্যক্তারং বিকার পরিমণ্ডলম্। 
ক্ষেত্রজ্ঞাধিঠিতং চত্রৎ ন্গিগ্কাক্ষং বর্ততে ঞ্রুবম্‌ ॥ 
মিগ্বত্বার্ভিলব€ সর্ববং চক্রেহস্মিন পীড্যতে জগৎ । 
তিল গীড়েরিবাক্রম্য ভোগৈরজ্ঞান মন্তবৈঃ ॥ 
কর্্মতৎ কুরুতেতর্যাদহঙ্কার পরিগ্রহাৎ। 
কার্ধ্যকারণ সংযোগে মহেতুরূপপাঁদিতঃ ॥ 
নাভ্যেতি কারণং কার্ম্যং,ন কার্ধ্যং কারণং তথা । 
কার্ধ্যব্যক্তেন করণে কালোভবতি হেতুনা ॥ 
হেতুবুজ্তাঃ একৃতয়ে। বিকারশ্চ পরম্পরম্‌। 
অনন্য মতিবর্তৃত্তে পুরুষ।ধিঠি তা মদ ॥ 

সীব পুর্বব বাসনা বশত কৃ্ছে প্রবৃত্ত হয়, বাসন! বশত; কর্ম এবং কর্ণ বশত বাসন! 


১৪৪ মহাদর্শন | 
এই অনবরত প্রবহমান অনাদি নিধন মহৎ চক্র যে সংগ্রদ্বারা বর্ভমান রহিয়াছে, 'জীষ 
স্বরূপ আত্মা বাসন। সমূহে সংযুক্ত হইয়। সেই কার্য্যের সংগ্রহ করাইয়! থাকেন । অব্যক্ত 
বুদ্ধি বাসন! সমূহ যাহার নাভি অর্থাৎ নাভির স্াক্স অন্তর, ব্যক্ত দেহেস্দিয় প্রভৃতি 
ঘাহার অর অর্থাৎ নাভি ও নেমির সন্ধান কারক কাষ্ঠ সকলের স্তায় বছিরজ্গ, জ্ঞানক্রিয়া 
গ্রভৃতি বিকার সকল যাহার নেমি অর্থাৎ নেমির স্ায় ব্যাপক, রঙ্জনাত্বক রজোগুণ 
যাহার অক্ষ, অর্থ1ৎ অক্ষের স্তায় চালক, সেই জন্ম মরণ প্রবাহরূপ সংঘ্যাত চক্র ক্ষেত্র 
কর্তৃক অধিচিত হুইয় অবিচলিতরূপে বর্তমান রহিয়াছে । তিলপীড়ক তৈলিকগণ যেমন 
ন্নেহনিরঞ্জন তিল সকলকে চক্র মধ্যে আক্রমণ পূর্ব্বক পীড়ন করে, তজ্রপ অজ্ঞান সম্ভব 
স্ুখভুংখ ভোগ লমুদয় রজোগুণের আক্রমণ নিবন্ধন এই সংঘ্যাত চক্রে সমস্ত জগজ্জনকে 
নিষ্পীড়ণ করিতেছে। সেই সংঘাতম্বরূপ চক্র ফলতৃষ্ণ। বশত অভিমান বর্ভৃক পরিগৃহীত 
হইয়। কন্দম করে, কার্ধ্য ও কারণ এতছুভয়ের সংযোগ উপস্থিত হইলে সেই কার্য্যই কারণ 
রূপে সমর্থিত হয়। কার্ধ্য সমুদ্রয়ের অভিব্যক্তি নিমিপ্ অৃষ্ঠাদি সহায় বিশিষ্ট কালই 
হেতুরূপে সমর্থ হইয়! থাকে । কর্শযুক্ত অই প্রকৃতি ও যোড়াশ বিকার সকল পুরুষের 
অধিষ্ঠান বশত সতত সংহত হইয়। রহে। বুদ্ধি ও বাসন! কর্খচক্রের নাভি, দেহ ও 
ইন্তরিয় উহার অর, জ্ঞান ক্রিয়াদি উহার নেমি, রজোগুণ উহার অক্ষ এবং আত্মা উহার 
অধিষ্ঠাতা | 

(১৫) বাটি ও সমষ্টি ভেদে অহঙ্কার দ্বিবিধ। অহুং অভিমান ও অহুং তত্ব নাম 
ভেদ মাত্র। রর | 

এই অহংতব্ব প্রত্যেক আত্মার আশ্রিত। এই অহং, এক একটি গণনায় ব্যষ্টি ও 
সমস্ত গণনার সমষ্টি । এই “সমষ্টি অহ্ুতত্বের কেন্ত্র মহাবিরাট। 


' মহাবিরাট | 


(১) জ্ঞ!নশক্তিও ক্রিয়া শক্তির ছুইয়ের একাধার 'মহতত্ব' । এ মহততত্বে প্রতি 
ধলিত যে মকধান চিৎ বা জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও চেতন শক্তির তিনের একাধার যাহ! 
বা সমষ্টি অহংতত্বের যাহা কেন্দ, তাহাই মহাবিরাট। ইহারি আর এক নাম 
ছিরণাগর্ভ | 

€২) একিট তিনপ্রকারে বিভক্ত হইলেন । জ্ঞান শক্তি দ্বার! হৃদয়ে চৈতগ্ত- 
স্বরূপে একপ্রকার, ক্রিয়াশক্তি দ্বার প্রাণক্ষপে দশপ্রকার, আর অহুং শক্তি দ্বার 
ভোক্তুদ্ব ক্বরূপে একপ্রকার 


(৩) মারাদ্যৈর্নবতিন্তব্বৈঃ সবিকারময়োবিরাট্‌। 
নির্দ্দিতে। দৃশ্ঠতে যত্র মচিৎকেভুবনত্রয়ং ॥ 
প্রক তি, হু, মহৎ, অহস্কার, পঞ্চ তন্মান্তা এই নয় তত্ব এবং একাদশ ইন্ড্রির ও পরঞ্চ- 
মহাভুত এই যোড়শ বিকার দ্বারা বিরাট্মুর্তি নিশ্মিত। সেই চেতনাধিষিত বিরাট্মূর্তিতে 
ভুবনরয় দৃষ্ট হইল । এ বিরাট্‌ পুরুষ অশেষ প্রাণির আত্ম! যেহেতু সমস্ত স্থষ্টিই তাহার 
অংশে হয় এবং তিনি পরমাত্র অংশ অর্থাৎ জীব । বিরাটুই আদি অবতার, যাবতীয় 
ভূতগণ আগ্ঠ অবারন্বরূপ বিরাটেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । স্থল আকাশের কিয়দংশ 
হইতে রাছ ও কেতুগ্রহ্থের উৎ্পন্তি। আকাশের কিয়দংশ ও বাসুর প্রক।শাংশ হইতে 
শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের উৎপত্তি । আকাশ ওবামুর কিয়দংশ ও তেজের প্রকাশীংশ 
হইতে মঙ্গল ও ববি গ্রহের উৎ্পত্তি। আকাশ, বায়ু ও তেলের কিয়দংশ এবং জলের 
প্রকাশাংশ হইতে শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের উত্পত্তি। অবশেষে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও 
ক্ষিতির প্রকাশাংশ হইতে পর্বতাদির সহিত পৃথিবীর উৎ্পত্তি। 
(৪) বিরাট আবির্ভাব | 
মমযোনিমহদ্‌ ব্রহ্ম তক্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভব সর্বভূতানাং ততোভবতি ভারত। 
দর্বযোনিষু কৌন্তেয় মুর্তয়ঃ সম্ভবস্তি | 
তাসাং, ব্রহ্ম মহদ্‌ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ 
ঘেনি মম মহদ্বল্গ করিতাতে গর্ভাধান। 
তাতে জন্ম, হে ভারত ! লভে সর্ববভূত গ্রাম ॥ 


| ১৮1 


১৩৬ সহাদশন। 


সকল যোনিতে হয় যেই মূর্তি সম্ভারিত| | 
মহদ্বদ্দ যোনিতার আমি নীজ প্রদপিতা ॥ 


পরমাপ্ত সর্ববজর প্রীধর বলিতেছেন-_প্রলয়ে শামাতে লীন আছে যে বিশ্ব তাহাকে 
ভোগ্যের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্ত, দেশকালের দ্বার! অপরিচ্ছিন্ন মহুৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ 
সর্বব্যাপী প্রকৃতি, তাহাতে গর্ভাধান অর্থাৎ জগৎ বিস্তার হেতু চিদাভান দরধামি অর্থাৎ 
নিক্ষিপামি অর্থাৎ প্রকৃতি গর্ভে পুংশক্তি যে বীজাধান করে তাহাই বিশ্ববীজ বিরাটু। 
এঁ বিরাট, বীজে, মহা প্রলয়ে প্রকৃতি লীন তাবৎ চিদান্থু আলিয়! অবস্থিতি করে এবং 
চিদান্গুর ভোগার্থ তাবৎ অচিদানুও আসিয়া! অবস্থিতি করে । মনে কর, একটি পুংপাখী 
ও একটি জ্্ীপাথ্থীর সংবোগ হেতু ভ্ত্রীপাখীর গর্তে কতকগুলি ডিম্‌ জন্থিয়াছে। তদ্রপ 
প্রকৃতি পুরুব সংযোগে প্ররুতিগর্ডে হ্ধ্যের স্টায় নর্ধপ্রকাশক জ্যোতিশ্বয় একটি অগ্ুজ 
জন্মিয়াছে উহারি নাম বৃহৎ অও ব1 ব্রদ্মাণ্ড, উহাই মহতত্ব। এ মহতত্বে প্রতিফলিত 
মহান চিৎ্ছায়াই বিরাট্‌ অর্থাৎ পাধীর গর্তে যেমন অণু, আবার সেই অপণ্ড ব্যাপী এক 
খানা পাতল! চামড়া! রহিয়াছে তদ্রুপ মহতত্ব ব্যাপী যে চিৎ যাহা সমষ্টি অহংজ্ঞানের 
কেন্ত্র তাহাই বিরাট । এ বিরাট্‌ গর্তেই অলংখ্য চিদাচিদান্ সমষ্টি এই ত্রহ্জা্ 
রহিয়াছে। প্রকৃতি পুরূষ স'যোগ হইয়াছে, সংযোগ হেতু মহান ক্রিয়াও উপস্থিত 
হইয়াছে, সেই ক্রিয়। উপস্থিত হেতু চিৎপুরুয হইতে অসংখ্য চিদানু ছুটিয়! পড়িতে 
লাগিল এবং সেই চিদ্ান্থুর ভোগের জন্য অচিদাহুও বহিগত হইল। সেই চিদাচিদান্থুর 
ভালপাকান ভাবের অবস্থিতির আশ্রয় বিরাট. অর্থাৎ পুরুষের ভোগার্থ ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ ও ব্যোম? শব্ধ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; দশইন্্রির, মন, বুদ্ধি ও অহংকার 
প্রকৃতি কর্তৃক সঃ হইয়া বিরাট্‌ গর্তে সঞ্চিত থাকিল। চিৎ যখন জহংজ্ঞানে পরিণত 
হইল তখনই ইচ্ছা জন্মিল। অহংজ্ঞান শির অন্থগামী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অছ্‌- 
বাসী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অন্থযায্রী ন্থর্জনশক্তি । এ স্থজনশক্তির শক্তি বশে, 
অহংকারের অত্যন্ত ক্রিয়ান্যুর্ভ হেতু সাহ্থিক অহংকার হইতে পঞ্চ ভ্ঞানেন্দ্িয়, 
রাঁজদিক অহংকার হইতে পঞ্চ কর্শেন্রিয় এবং তামনিক অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র 
উৎপন্ন হইল--ইত্যেপঃ প্রকুতে সর্গ সোংখ্য ধলেন__এই পর্যাস্ত প্রাকৃতিক সট্টি। এই 
সু্রিতে ব্রঙ্জাদি বিবুধ।র ক্মধিকার নাই। , ইহার পর ব্রাঙ্দি স্থত্টি। আগ্ঠাশক্তি মূলা- 
্রক্কৃতি দিগন্বরী কেন? আতুরঘরে প্রসধ্তির প্রসবর সময় কাপড় পড়িবার সময় 
থাকে না, জক্প প্রকৃতি অনবরত অনস্ত বিশ্বের অনস্ত মহতত্বাম্মক বিরাট ভিম প্রসব 
করিতেছে, প্রসবের বিরাম নাই, ্থতরাং বান পরিধানের সময় নাঁই, সুতরাংই দিগস্বরী 
রস্কতি গর্তে সকলদি€ক পকল পদ্থই অন্ত) বিশ্বও অনভভ, মহতত্কও অন্ত, বিরাট 
অনন্ত, অন্দাদি শিরুধা কীটাদিও আনস্ভ। পাশীর,গর্তে ডিম ছিল, লেই ডিম গর্তে 


“মহাদশ'ন। | ১৩৭ 


অব্যক্ত অহংকারাত্মক জীব ছিল, যেই ভিমু ভাঙ্গিল অমনি জব্যক্ত অহংকার ব্যক্ত হইল, 
অহংকার যেই ব্যক্ত হইল, অমনি ইচ্ছ! জন্সিল, সঙ্গে সঙ্গে আহার অন্বেষণার্থ কর্মক্ষেত্রে 
বহির্ঠত হইল। এখন মনে কর-মহতত্বাত্বক মহান্‌ বিরাট অণ্ড তািল; ব্রদ্ধাদির 
বিবুধার বিকাশ হইল। সংগার কর্ধতুমি। ব্রহ্মলোক হইতে নরক পর্য্যভ সমস্তই 
সংশার। বিরাট ইইতে বহির্গত হইয়া! সংসারে আসিয়া ক্ষুদ্রতম কীট হইতে আদি 
শরীরি ছিরণাগর্ড বরন্মাদি পর্ধ্যস্ত কেহই কর্শশৃন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে ন।) ইচ্ছায় 
হউক অনিচ্ছায় হউক, স্ববশে হউক কি অবশে হউক, স্বজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, 
স্বভাবে হউক অভাবে হউক কর্শ করিতেই হইবে এবং ভোগও করিতে হইবে প্রকৃতি 
দেবীর হইাই আদেশ। কর্দ করিলেই সুখ ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ভোগাধিকারে 
্রদ্মাদি বিবুধার ৪ যে দশ! কীটার্দিরও সেই দশা । তাই কবি বলিতেছেন-__ 


্রন্মা যেন কুলালবন্গিয়মিতো ব্রহ্মগু ভাণ্ডোদরে। 
বিষ যেন দশাবতার গহনে ক্ষিপ্তোমহাসঙ্কটে ॥ 
রুদ্র! যেন কপাল পাণি রমরে। ভিক্ষটনং কারিত 
সুর্ধ্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তক্মো নম কর্ণ্মণে ॥ 
ইহা। সহজ বোধ্য। 


(৫) বিশ্ব নিহ্ধাষণ। ৃ 
আসীদিদং তমোভূত মপ্র জ্ঞাতমলক্ষণমূ। 
অপ্রতর্কযমবিজ্ঞেয় প্রস্থ গুমিবসর্ববতঃ ॥ 
ততঃম্বসুর্ভগবান ব্যক্তে। ব্যগীয়মিদ । 
মহাভূতাদি বৃত্বৌষ্টাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥ 


এই জগৎ আগে প্ররুতিলীন ছিল। প্রকৃতিলীন থাকাই লয় ব৷ প্রলয় । সে অবস্থা 
এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, তখন অন্্মান শব এ লকল প্রমান ছিল ন 
এবং প্রমানের বিষয় প্রমেয় পদার্থ তাহাও ছিল না। সে অবস্থা প্রায় মহাসুবুণ্তির সৃশ। 
যেমন আমাদের প্রগাঢ় ুধুণ্তি ভাঙ্গিবা মাত নেত্র উদ্মিলিত হইতে না হইতে সহসা 
অজ্ঞানতম বিছুরিত ও জ্ঞান বিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিতান্ত ছুলক্ষ্য গ্রলয়র়প 
জগৎ নুযুণ্তি ভাঙ্গিব! মাত্র প্রকুতি গর্ভে সুক্ষ জগতের অভিব্যঞ্ক ( অস্কুর স্বরূপ ) তমো- 
ভঙ্গকারক, স্থ সামর্থ যুক্ত ভগবান শ্বয়ং প্রভ হিরণ্যগর্ভের বা মহুতত্বের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। যেমন জগৎ নুযুপ্তি তাজিল; অমনি মহান বিকাশ আলিল, হুক্ম জগৎ 
লক্ষে তাগাত্রে ন্কিত হইল,। অনাদিকাল হইতে কৃষ্টি ও গ্রলয় হইয়। আলিতেছে। 
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ধেরূপে একবারকার স্ষ্ি ও প্রলয় নিয়মিত হয়, অন্তগুলি,৪ সেইরূপ নিয়মেই অনুবর্তিত 
হইয়া থাকে । তত্ব বুঝিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে একটি প্রলয় হ্ত্টি ধরিয়া ল৪। মনে কর, 
প্রলয় রাত্রির অবসান হইয়া আদিল । মহাকাল' রাব্রিন্বক্পিনী অবাক্ত অপ্রজ্ঞাত 
প্রকৃতির তামসী মুর্ভর উপরি তদ্গর্ভোস্ডেদী উদয়ন্থুখ সহল্রাং্থ সমপ্রভ মহতত্বরূপী প্রভু 
হিরণ্যগর্ভের আরক্তিম জ্যোতিঃ পতিত হুইল। আগমনশীল প্রভাত লক্ষণ, প্রলয় 
নিদ্রাতে লীন জীবগণকে প্রবোধিত করিল। তাহাতে জীবগণ জাগরণোম্থুখ হইলেন । 
তাহাদের লামগাবস্থাগত প্রকৃতি চঞ্চল হইয়! উঠিল। তদবচ্ছন্ল মনোবৃত্তি, বুদ্ধবৃতি, 
ইন্ডিয়বৃত্তি, ধর্মাধন্ম ও কর্মারূপী অৃষ্ট বিচলিত হইল। তৎ্সঙ্ষে ন!নাবিধ প্রয়ে'জন, 
যাহা সাম্যভাবে ছিল, তত্সমন্ত অস্কুরোন্ুখ হইল । জীব স্ৃত্টিকার্ষ্যে ব্যক্ত হুইলে, 
তাহার নিমিত্ত শব্ষম্পর্শীদি, ভূমি জলাপ্গি, অন্নপানাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ 
আবশ্তটক হইবে ; ম্মুকৃতি-ছুর্ষিতি ভোগার্থ কম্মফলের দেশন্বরূপ অগণ্য অগণ্য লোক- 
মণ্ডল প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত তত্ব ও ভাহ1!র উপাদান তদীয় প্রকুতিগর্ভে সুশ্ম ও 
জাপ্যভাবে বিলীন ছিল; এই সময় শিরে তত্সমন্ত ব্যক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে 
লাগিল । এই সমস্ত প্রকাশিত হইবার শক্তি, ধন্ম, গুণ এবং প্রকাশিত হুইবাঁর পর 
বৃদ্ধি ও হান হইবার গুণ প্রক্কৃতিতেই বিদ্যমান ছিল। প্রাকৃতিক ধন্মে তাহা বাক্ত 
হইল। ইহার পর ত্রাঙ্গ স্থষ্টি। কোন পদার্থের নাম ব্রন্গা? তাহা বল। মাইতেছে__ 

(১) মহাবিরাট হইতে আগত, মহতত্বের অন্তর্গত সমগ্র সত্বাংশে প্রতিফলিত 
পালন শক্তিমান চিৎশক্তিই অহংতত্বরূপী জীব 'বিষুঃ, | ইনিও ক্ষুদ্রবিরাট্‌। | 

(২) মহাবিরাটু হইতে আগত, মহতত্বের অন্তর্গত সমগ্জ রজাংশে প্রতিফলিত 
স্বজনকারী চিৎশভিই অহংতত্বরূপী জীব হিরণ্যগর্ভ 'ব্ন্ষা' । ইনিও ক্ষুদ্র বিরাটু । 

(৩) মহাবিরাট হইতে আগত, মহতবের অন্তর্গত লষগ্র তনা'শে প্রঠিফপিত প্রলয় 
শক্তিশালী চিৎশক্তিই অহংতত্বরূগী জীব 'শিব' | ইনিও ক্ষুদ্র বিরাট্‌। 

বুঝা গেল মহতত্বরূপ হিরগ্নায় কোষে পূর্ণসত্বে প্রতিফলিত চিতছায়। বিষ পূর্ণ রজাংশে 
প্রতিফলিত চিৎছায়। ব্রহ্মা, পূর্ণ তমাংশে প্রতিফলিভ শিব । &ঁ মহতত্বের মলিনাংশে 
প্রতিফলিত চিৎছায় অন্মদাদি জীব । 

ছিরণগর্ড ব্রদ্মাদিতেও অহংজ্ঞান আছে, জীবে ৪ অহংজ্ঞান আছে, বিভিন্ন এই হিরণা- 
গর্ভে সমষ্টি অহংজ্ঞান, জীবে ব্য অহংজ্ঞান। হিরণ্য গর্ভ সমস্ত জগতে অহংজ্ঞান 
আরোপ করিয়! রহিয়াছেন, জীব কেবল নিজ দেহেই অহংজ্ঞান আরোপ করিয়। রহিয়।- 
ছেন। আমরা যেমন আমাদের নিজ বুদ্ধিকে যথেচ্ছা প্রয়োগ কৃর্িতে পারি অর্থাৎ 
আমাদের নিজ বুদ্ধির উপর স্বাধীন ক্ষমতা আছে, ইহাদেরও তদ্রপ ,সমস্থি বুদ্ধিতত্বের 
উপর ন্বাধীন ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ সমগ্র বুদ্ধি সত্বের উপর আধিপত্য ক্ষমতা আছে, 
সুতরাং ইহাতে সমস্ত জগতের উপর জাধিপন্য ধুঝাইপ্লী। , রি 
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(৬) ত্রাঙ্গিস্প্তি। | 

তুমি আমি যেমন পৃথিবী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঘর, উদ্যান, ঘটা, বাটা 
বানাই, কিন্তু এ উপাদান আমাদের স্থষ্ট পদার্থ নয়; ইহারাও তন্রপ বিরাট লীম 
উপাদান সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ পঞ্চবিধ পরমাণু নিয়। পৃথিবী, বন, পর্বত, সমৃদ্র, ভুলোক, 
হালোক, অস্তরিক্ষালোক যথাযোগ্য বিন্তান করিলেন। এ পঞ্চবিধ পরমাণু: ইন্দ্রিয়, 
মন, বুদ্ধি, অহস্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং জীবের লিঙ্গশরীর ইহা ত্রাঙ্দি কৃষ্টি 
নয়, তাহ। প্রক্কৃতিক ৃষ্টি। যথাযোগ্য বিস্যান করাই ব্রন্মার ব্রদ্ষত্ব;ঃ ইহা তুমি আমি 
পারি না, তত্ভুল্য ক্ষমতাশালীরাই পারে। ভৃগু আদি মহর্ধিবৃন্দ, চতুর্দশ মনু গ্রতৃতি 
্রদ্মার মানস স্ৃষ্টি। ইহাদের মানস স্থষ্টি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। তুমি আমি 
ষে নিয়মে মানস স্থষ্টি করি, উহ্বারাও সেই নিয়মে মানন স্থৃপ্টি করেন। তুমি যেমন 
মান[নিক চিন্তাদ্বারা নানাপ্রকার শিল্প উতদ্তাবন কর, ইহার1ও তন্রপ মানসিক চিন্তাদ্বারা 
নানাপ্রকার মনন স্থত্তি উত্তাবন করেন। তোমার আমার মন কৌনুষিত বিধায় সকল 
কার্ষ্যে সক্ষম হই না, ইহাদের মন বিশুদ্ধ হেতু নকল কার্ষে সক্ষম হয়। মন বিশুদ্ধ 
হেতু ইহার! সত্য সক্ক্প। সত্যসংকল্প হেতু ইহারা বে বিষয়ে যে প্রকার স্বল্প ধারণ 
করেন তাহাই সিদ্ধ হয়। তুমি যদি উপায়ের দ্বারা, সাধন! দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিত 
করিতে পার, বিগদ্ধ করিতে পার, তাহ! হইলে তোমারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, বুদ্ধিকে 
যথেচ্ছ! নিয়োগ করিতে পারিবে, স্প্ি-স্থিতি প্রলয়ে সমর্থ হইবে, ব্রাহ্ম খশ্বর্ধ্য ধারণ 
করিবে । বিশ্বের এমন কোন স্থান নাই যেখানে জীব নাই, বিশ্ব জীবে পূর্ণ হইল; 
ব্রন্মারও সৃষ্টি শেষ হইল, হাপ ছাড়িয়া বঁচিলেন। 

মহ্্ষয়ঃ সপ্তপূর্বেবে চত্বারো। মনবস্তথা । 
মন্ভাবা মাননাজাতা যেষাংলোক ইম! প্রজাঃ ॥ 


মন্ছুগণ ও খধিগণ আমারি মানসঞ্জাত,যাহা হইতে এই সমস্ত প্রজা বার্ধত হইয়াছে। 


(৭) ব্রহ্মার বিষাদ । 

সর্ঘভোগের আম্পদ, পর্ব প্রশ্বর্ধ্যের আগার, সর্বশোভাঁর আধার ত্রিলোক, বিষ্ণলোক, 
্রঙ্গলোৌক, ও শিবলোক, ন্বর্গ, মর্ভ, পাতাল স্ৃট্ি দৃষ্টি করিয়া ত্রন্ম। সম্তোষলাত করিতে 
পারিলেন না। কেন পাবিলেন ন1? দ্বেখিলেন যতই এশ্বর্ধয থাক, যতই শোভা থাক, 
যতই ভোগ থাকুক, সমস্তই কিন্তু অপূর্ণ, সমস্তই সীমাবদ্ধ। এ্রশ্ব্ধয ও ভোগাদি বাড়াইবার 
উপায় নাই, সীম] ছাড়াইবার সাধ্য নাই, সমস্তই বন্ধ। ন্নৃতরাং মুক্তধাম নয়, জ্মৃতরাং 
অসন্তোষ হইয়া বিষপ্মনে ভাবিতেছেন--এই ভোগাম্পদ গ্রাণি কোথা হইতে আসিল, 
ইহার কেন্দু, কোধায়? এই যে ভোগ ইহার মূল কারণ কি? যত কিছু ভোগ সমস্তই 
কশ্মাছ্যায়ী, কর্মই তাহার মুল ম্ুতরং কর্ণস্থান থাকার প্রয়োজন। ত্রিভূবন সমন্তই 


১৪৯. মহাদশ্নু। 


ভোগস্থন , তবে উহাদের কর্মভূমি কোথায়? ইহাদের ভোগের কম্মকেন্দ্র কোথায়? 
ইহাদের মোক্ষ কেন্দ্র কোথায়? ইহাদের শোভা ও নাধূর্যা কেন্ত্র কোথায়? 
খ্ব্ব্য ও শোর্ধের কেন্্র কোথায়? ব্র্গাদি বিবুধার, কীটাদি পতঙ্গের কম্মকেন্দু 
কোথায়? ভাবিভে ভাবিভে ব্রক্মার বিশ্বকেন্ত্রে দৃষ্টি প.ড়ল, যাহ! দেখিলেন তাহাতে 
স্তভিত হইলেন; কেন স্তম্তিত হইলেন? উন্নাসে। কেন উন্নান? দেখিলেন *বিশ্ব- 
কেন্দ্রে সমন্তেরই অলীমতা রহিয়াছে, প্রশ্্যযবল মাধুরধ্যবল$ শৈধ্যবর্জ। বীর্ধ্যবল । 
শোভাবল, সৌষ্টববল; ন্ুখবল, আনন্দমবল লমস্তই অপুর্ব ও অনীম। আরও 
দ্বেধিলেন, কেন্ত্রে হু্ধ্য কোটা প্রতিকাশ, চন্দ্রকোটা স্বশীতল, কি এক মহান্‌ মার্তগ 
ত্রদ্মলোৌকাভীত লোক ন্িপ্ধোত্তাপে প্রভায়িত করিতেছে ম্তরাং স্তস্তত হইয়াছেন, 
যে হ্থর্যাকিরণ ব্রন্থলোকে ফ্লান, সেই ব্রচ্মলোক ছাড়াইয়! যে কিরণ ব্রদ্ধাতিলোক 
আলোকিত করিতেছে সুতরাং স্তমিত“হইয়াছেন , কেন্দ্র ছাড়িলে যাহ! কিছু সমন্তই 
অপুর্ণ ওসনীম। বিশ্বকেন্ত্র কি? ভ'রতবর্য। ভারতবর্ষ কি? ভরত রাজর্ধ পালিত 
একমাত্র আদিস্থান, মহাযোক্ষধাম আর্ধযভূমি, যাহ। তাহাই 'ভারত-বর্ধ | এ অদূরে সেই 
একমাত্র পবিত্রধান, পুণাস্থান ভারতবর্ষ দেখা যাইত্তেছে। 


ইতি প্রথমপাদ বিশ্বথণ্ড। 


[ভীম স্পা 2 





আর্য খণ্ড । 


ভারতবর্ষ | 


ভা+রত+বর্ষ-ভারতবর্ষ। ভাস্দীপ্তি, প্রভ! বা ভাতি+রত নিযুক্ত 1 বর্ষ" 
ধর্ষণ করা বা স্থান; দীপ্ডি ব| প্রভা বর্ষণে রত যে স্থান তাহাই ভারতবর্ষ ॥ বাহা সর্ব্য 
প্রভার স্থান অর্থাৎ সকল পদার্খেরই ভাতি যে স্থানে যে স্থানে সকল পদার্থেরই প্রকাশ 
আছে, যে ভাগারে নকল পদার্থেরই সমাবেশ আছে তাহাই ভারতবর্ষ । তপঃ প্রভায় 
প্রভাবিত যে ব্রহ্মলোক, তাহ]। ভারতেরই প্রভা) সুর্য, চন্দ্রঞ্রব, নক্ষত্রাদির যে প্রভ! 
তাহা ভারতেরই প্রভা, জ্ঞান, বিজ্ঞানে দীপিত যে মহল্লেকাদি, তাহ ভারতেরই দীপ্তি, 
বেদ, বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য, আদ্ুর্বেদ, ধনুর্কোদ, গন্ধর্ববেদ, জ্যোতিশাম্ত্াদির জ্যোতিতে 
জ্যোতিক্মান যে জগৎ তাহ! ভারতেরই ভাতি, স্থতরাং সর্ধপদার্ধের আকর যে স্থান 
তাহাই ভারতস্থান ব] সর্ব প্রভাবধণ কেন্দ্র যে বর্ষ তাহাই ভারতবর্য। 

যাহা বিশ্বকেন্দ্র তাহাই ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষ বিশ্বকেন্ত্র কেন? কেন্ত্রস্থানেই সকল 
পদ্দার্থের সংযোগ সকল পদার্থের প্রকীশ $ পদার্থের যাহ] কিছু শক্তি, যাহ। কিছু ভাব, 
যাহা কিছু কার্ধা. সমন্তই কেন্্র হইতে বহির্গত হয়, কেন্ত্রে যাহার প্রকাশ নাই, বিস্তারেও 
তাহার বিকাশ নাই, বিস্তারে বাহার প্রকাশ আছে, মনে করিতে হইবে কেন্রেও তাহার 
বিকাশ আছে, স্থুতর।ং বিস্তারিত |বশে যে পদার্থের বিকাশ আছে, বিশ্বকেন্ত্রেও সেই 
পদর্থের প্রকাশ অংছে! সঞ্ল পদার্থ ই কেন্দ্াশ্রয়ী, সকল পদার্থেরই কেন্্র আছে, বিশ্ব 
যখন পদার্থ তখন বিশেরও কেন্দ্র আছে, যাহ] বিশ্বকেন্দ্র তাহাই ভারতবর্ষ; ম্ৃতক্নাং 
ভারতে সর্ব পদার্থের সমংবেশ আছে। যা নাই ভারতে, নাই ত1 স্থষ্টিতে, ব৷ আছে 
সৃষ্টিতে তা আছে ভারতে, সুতরাং ভারত বিশ্বকেন্ত্র। ভারতবর্ষ কর্শভূমি, কর্ধস্থান 
ভারত ছাড়।, আত্রক্ষ নব্রকস্থান সমস্তই ভোগ স্থান। কণ্ম বৃতীত ভোগ অসিদ্ধ। 
আত্রন্দ কীট সকলই ভোগ দেহ, এক মাত্র মার্দ্য জীবনই কর্ম দেহ। ক্রহ্মলোকাদি যখন 


১৪২ . মহ দর্শন । 


ভোগ স্থান, প্রন্ষকার়াধি যখন ভোগ দেহ, ততভোগ দেহ প্রাপক কর্ধদেহ থাকা. চাই 
এবং তৎকর্মস্থান ও থাকা চাই ; তৎকর্মস্থান কোথায়? তাহা ভারতবর্ষ । তৎ্কন্মদেহ 
কি? তাহা আধ্তকায়। যে ত্রঙ্গ জ্ঞানপ্রভার গুভাবিত ব্রন্মলোক, বেই ব্রক্গার বন্দ 
প্রাপক কর্মস্থন ভারত কণ্ম দেহ আর্ধ্য দেহ? যে শতক্রতুর ফলত্ব ইন্রত্ব তাহ| ভারতের 
আর্ধাদেছেরই কশ্ব্ধ, যে ঞবজ্যোতিতে জ্যোতিত্মান ফ্রবলোক, হুর্ধ্য চক্্াদিলোক, বিষুংর 
বিষুধত্ব, শিবের শিবন্বময় কীটপতঙ্গত্ব, সমস্তই দ্মার্য্যের কন্মত্ব। দেবের 'দেবত্ব, পশুর 
পশুত্বকীটের কীটত্ব এ সমস্তই ভারতের মার্ধেযর কর্ধত্ব। এই বর্ষে যে যেরূপ কশ্ম করিবে, 
সে সেকুপই ফল পাইবে; সংকার্ধা কর ক্রমেই উর্ধগতি ত্রন্ধত্বপ্রাপ্তি, মুক্তি পর্য্যন্ত 
পাইবে ; অসৎ কার্য কর ক্রমে অধোগতি কাটাক্দি নারকীগতি প্রাপ্ত হইঘে। 

মনুষ্য জীবশ্রেণীর মধ্যবন্ী । এই মনুষ্য জ্গন্মে যিনি যেরূপ কর্ম করেন, তিনি তছুপ- 
যুক্ত লোকেই গমন করেন। দেবের 4দবন্ব প্রাপক, পশুর পশুত্ব প্রাপক শক্তি সমস্তই 
আর্ধ্যশক্কির অস্তনিবি্, সমস্ত শক্তিই মন্ধষ্য শক্তিতে নিহিত আছে, মনুষ্য সর্বশক্তির 
আধার । ভারতেতর সমস্তই যখন ভোগ স্থান স্বর্গই হউক বা নরকই হউক, বিশ্ব যখন 
প্রাণিব্যাপ্ত £দবই হউক, পশুই হউক ব1! কীটই হউক সমস্তই ভারত হইতে আগত । 
বিশ্ব আর্ধাময়, আর্ধয প্র:ণিময় । এই যে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেব, যক্ষ, রক্ষ, 
ইহারা কে? ভারতের আর্ধা জীবনের কম্মের ফল হইতে উৎপন্ন ভোগাক্রান্ত তমণুণি 
জন্মই পশুপক্ষযাদি ভোগদেছ, সন্ব গুণাঘ্িত দেহই দেবদেহ ইত্যাদি । বিশ যখন প্রাণী- 
ব্যাপ্ত স্থৃতর!ং বলিতে হইবে বিশ্ব আর্ধাময় আর্ধ্য প্রাণীময়, ্মতরাং ভারতবর্ষ বিশ্বকেন্ত্র ৷ 
জার্ধ্য শক্তি কেন্দ্র। আর্ধ্য শক্তি কেন্দ্র কেন? শুন। 

যত কিছু শর্ু সমস্থই মনুষ্তে সমাবেশ, অন্য যত কিছু শক্তি সব বন্ধ শভিি। মনুষ্য 
শক্তিকে দেবগুণে উন্নতিকর দেবন্ধ প্রাপ্ত হইবে, পশুগুণে অবনতিকর পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
মনুষ্য কেন্দ্র হইতে দেবতাও নির্গত হইয়াছে, পশুও নির্গত হইয়াছে; যার যেমন কর্ম 
তার তেমনি জন্ম । শক্তি ছুই প্রকার বদ্ধ শক্তি মুক্ত শক্তি। যে শক্তি বাড়াইবার 
উপায় নাই তাহাই বদ্ধ শত্রু, আর যে শক্তি বাড়াইবার উপায় আছে তাহাই মুক্ত 
শক্তি । একমাত্র মন্ুন্যক্ট মুক্ত শক্তির অধিকারী; মনুষ্যেতর আত্রম্ম কীট সকলই বন্ধ 
শক্তির অধিক!রী । দেব ৪ পশু যে শক্তি নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই শক্তিই ভোগ 
করিতেছে, তাহাদের নেই শক্তির উৎকর্ষ বা বর্ধিত করিবার উপায় নাই, কারণ প্ররুতি 
কর্তৃক শীম!বদ্ধ ? ইন্দ, যদি ইচ্ছা করে মামি ইন্দ্বে 'মবস্থিতি করিয়া কর্ধপ্রভাবে শক্তি 
বদ্ধিত করিয়া ব্রন্দন্ব নিব, তাহ! সে পারিবে না, পশুত নয়ই, কেননা আর্খেততর কৃষ্টি 
ভোগন্ঙ্টি। জার্ধ ছাড়া অন্যান্য জীবগণের জ্ঞান কেবল আহার 'বিহ|রাদি তোগ- 
মূলক, ইহার] যেজ্ঞানের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে যাবজ্জীবন তাহাই'লইয়! বাস করে, 
সহজাত জ্ঞানের বৃদ্ধ করিবার শক্তি বা সহজাত জ্ঞানে অতিক্রম করিবার সামর্থ ইহা- 


ম্হাদশন । ১৪৩ 
ছের.নাই অর্থ। প্ররুতিদত্ত শীদা লঙ্ঘন করিতে পারে ন।, মন্ুস্ত কিন্ত তত্িপন্নীত্ব ৷ 


স্থাবরেষু বিপর্য্যাসন্তির্ধযাস যোনিষশক্তিত। | 
দিদ্ধাত্বানো মমুষ্যাস্ত তুগ্রিদেবেষু কৃৎন্বশঃ ॥ 


স্থাবর অর্থাৎ উত্তিদ পদার্থ সমুছের বিপর্ধ্যয় অর্থাৎ বাধস্তি, তির্ধ্যগ অর্থাৎ পণ্ড-. 
পক্ষণদির অশক্তি, দেবতাদের রব তুষ্টি (এই ঞুব তু্টিই দেবতাদের উন্নতির অপায়) 
এবং মুষ্যদিগের সিদ্ধিতেই তুষ্টি। সিদ্ধিতে তুষ্ট অর্থে শেব সীমা ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা মুক্তি 
থ্রাপ্ত না হওয়। পর্য্য্ত ক্ষান্ত নয়, সৃতরাং বলিতে হইবে মন্ুস্যশক্তি অনন্ত হেতু শক্তির 
উৎ্কর্ধের ক্িকেই ধাবিত, স্থুতরাং শক্তিও ক্রমে বর্ধিত, শ্থৃতরাং মনুষ্যশক্তি সর্ববোৎকর্ষ । 
দেক্তার। মন্বস্তর জীবি; এখন মনে কর এই কালের মধ্যে রোগ তোগুক,যন্না ভৌগুক 
ভোগ্িতেই হইবে, যদি মনে করে, মরিয়া! রোগ যন্ত্রণার হাত এড়াইব, তাহ! পারিবে না, 
কেনন। মন্বম্তরের এপ্কে কিছুতেই মৃত্যু নাই ; আবার যদি মনে করে মন্বস্তরের অতীত 
বাচিব তাহাও পারিবে না, কারণ ভোগদেহ, কর্ধ রহিত, স্থতরাং সহজাত ক্ষমতার বৃদ্ধি 
নাই । ব্রক্মী য্দি মনে করে আহি যুক্ত হইব, নরজন্ম গ্রহণ করিব, তাহা! সে পারিবে 
না, সাহার সীমাবদ্ধ আমর অস্তে যুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে মনুষ্য সকলই পারে; মন্ুস্ত 
ইচ্ছ। করিলে এ মুভর্ভেগড মরিতে পারে, ইচ্ছ। করিলে দেবায়ুর উর্েও বাঁচিতে পারে, 
ইচ্ছ৷ করিলে এজীবনে দেবত্ব নিতে পারে, পশুত্ব নিতে পারে, ব্রন্ষব্ব নিতে পারে, মুক্তি 
পর্য্যন্ত পাইতে পারে । বদি বল দেবতারা অণিমাদি ধশ্বর্যযশালী, তবে কেন মন্ুস্ 
হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে ন1? না হইবার কারণ এই-_এঁ শক্তি সোপরজ্জিত নয়, জানো ৎকর্ধ 
হেতু প্রাপ্ত নয়, প্রকুতি দত্ত, যেষন মধুমক্ষিক৷ সুন্দর মধুচক্র নিশ্বাণ করে, মনুষ্য তাহা 
পারে না, ত:ই বলিয়। কি মনুষ্য শক্তিতে কি জ্ঞানে মধুমক্ষিকা হইতে ন্যুন? ইহাও 
তদ্রপ। মনুস্ত যখন এজীবনে ঈশ্বরত্ব নিতে পারে, তখন অণিমাদি কোন ছাড়। বুৰা 
গেল শক্তিতে আর্বশ্রেষ্ট, স্থানে ভারত শ্রেষ্ঠ ; তাই দ্েেবতারাও ভারতে মন্য্য জন্ম 
গ্রহণ্কে শ্রেষ্ঠ বলিয়! মনে করেন যথা- 


গায়ন্তিদেবাকিল গীতকানি 

ধন্যান্তরতে ভার্তভূমিভাগে। 

স্র্ববাপবর্গাম্পদমার্গভূতে 

ভনস্তি ভূয়ঃ পুরুমান্থরত্বাৎ ॥ . 
বর্গের দেবর্থ অপেক্ষাও ভারতে মনুষ্যাদেহ লাভ করা গ্লাধ্যঃ কেন ন! হক্কতিগথই 


এখানে জন্মগ্রহণ করিয়। দ্বর্গাপবর্ঠ লাভ করিয়া! থাকেন। 
[১৯ | 


১৪৪. মহাদশ'ন। 


অন্মিম্নেব বর্ষে পুরুষৈল' বধ জন্মভিঃ শুরু.লোহিত কৃষ্ণবর্ণেন। 
স্বারদ্বেন কর্ধর্ণ দিব্য মানুষ নারক গতয়ে! বত্ম আত্মন 
আননুপূর্য্বেন সর্বেবোহোেব সর্ব্েষাং বিধিয়তে যথাবর্ণ 
বিধানমপবর্গশ্টাাপি ভবতি ॥ 
এই ভারতবর্ষে পুরুষগণ জন্মলাভ করিয়! শ্ব স্ব সাত্বিক, রাজসিক ও“তামলিক কর্ণ 
দ্বারা যথাক্রমে আপনাদের দিব্য, মান্য ও নরকগতি বিধান করে, যে হেতু এই বর্ধে 
সকল ব্যক্তির সকলপ্রকার গতিই কর্মান্ছসারে হইয়া থাকে । অপর এ স্থানে যে বর্ণের 
যেরূপ ষোক্ষপ্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস বানগ্রস্থার্দি বিহিত আছে, তাহার অনতিক্রমে 
নরমাত্রের মোক্ষলাভও এই বর্ষেই হইয়া! থাকে। 


এত দেবহি দেবা গায়স্তি। 
অতএব ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম সর্বপুরুষার্থের সাধম বলিয়া দেবতারা গান করিয়। 
থাকেন। 
অহেো বতৈষাং কিমকারি শোতনং 
প্রসন্ন এবাং স্থিছুত ম্বয়ং হরিঃ। 
ধৈর্জন্ম লব্ধং নৃযুভারতাজিরে 
মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহাহিনঃ ॥ 
অচে!! এই দকল মানব কি অনির্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল, যেহেতু স্বয়ং ভগবান 
হরি সাধন ব্যতিরেকেও ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইরাছেন। অথবা! এ বিষয়ে আশ্চর্য 
কি এই লকল ব্যক্তি ভারতভূমির মধ্যে মানবকুলে মুকুন্দ সেবার উপখোগি জন্মলাভ 
করিয়াছেন, আমরা ভারতাঙ্গণে জন্মার্থ কেবল মপৃহাই করিয়া থাকি। 


কিং ছুক্ষরৈর্ণঃ ক্রতৃভিস্তপো! ব্রতৈ 
দাঁনাদি ভিব্বাদিছ্য জয়েন ফন্তুণ! | 
ন যত্র নারায়ণ পাদ পঙ্কজ 
স্মৃতিঃ প্রমুষ্াতি শয়েজ্দিয়োৎ সবাৎ ॥ 
হায়! আমাদের ছুম্চর যজ্ঞ, ছুফর তগন্তা, কঠিন কঠিন ব্রতান্ষ্ঠান ও দানাদিঘ্ব রা 


কি ফল হইল এবং এই যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহাতেইবা| 'কি' ফল দর্পিতেছে? 


. এখানে ভগবান নারায়ণের চরণ পন্ধজ স্মরণ হয় না, কদাচিৎ যাহা হইত, আত্যন্তিক 
ইঞ্জিয় সেবায় তাহাও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । 


মহাঁদর্শন। ...১৪৫ 


কল্পায়ুষাং,স্থান জয়াৎ পুনর্ভবাঁৎ 
ক্ষণায়ুষাং ভারত ভূজয়ে! বরঃ। 
ক্ষণেন মর্তেনকৃতং মনস্থিনঃ 
ংন্যস্ত সংযাস্ত্য ভয়ং পদং হরে ॥ 
অপর আমর! কন্পাস্ত পর্য্যন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া এই যে স্থান জয় করিয়াছি, ইহার 
পরেওত আবার জন্সিতে হইবে, অভএধ আমাদের এ ছ্থান জয় অপেক্ষা মানবগণ অল্লাস 
হইয়! যে ভারততূমি জন্প করে তাহা শ্রেষ্ঠ, কারণ সেই "সকল ব্যক্তি মানব দেহ দ্বার! 
ক্ষণকালেই স্বন্ব কৃতকন্ম সন্গ্যানপূর্বক ভগবান হরির অভয়পদ বা মুক্তিপদ সম্যক 
প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহা] আমর কিছুতেই পারি না! । 
প্রাপ্ত।নৃজাতিং ত্বিহ যেচ জন্তবে! 
জ্ঞান ক্রিয়া দ্রব্য কলাপ সংস্ৃতাম্‌। 
নচেদ্‌ যতেরন্ন পুনর্ভবায়তে 
ভূয়ে। বনৌক। ইব যাক্তিবন্ধুনম্‌ ॥ 
কিন্তু যে সকল প্রানী এই ভারতভূমিতে জ্ঞান, তদর্ধ ক্রিয়া ও দ্রবা সমূছে পরিপূর্ণ 
“মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষার্থ যক্ ন। করে, তাহার। পক্ষিদিগের ন্যায় পুনরায় বন্ধন 
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পরালবন্ধ পক্ষিগণ ব্যাধ কর্তৃক মুক্ত হইয়াও পুনর্বার যেমন অসাবধানত! 
প্রযুক্ত সেই বৃক্ষে বিহার করিতে গেলে বন্ধ হয়, তাহার ন্তার এ সকল ব্যক্তি ভারত- 
তুমিতে মোক্ষার্থ জন্মলাভ করিয়]ও স্ব শ্ব কর্ম দোষে পুনর্বার বন্ধ হয়। 
যদ্যত্র নঃ স্বর্গ স্বখ।বশোষতং 
বিষ্ঠস্ত সূক্তস্ত কৃতস্য শোভনং। 
তেন! জনাভে স্মৃতি মজ্জম্মনঃ স্যাদ্‌ 
বর্ধে হরিরস্তজতাং শংতনোতি ॥ 
অতএব আমর! সম্যক প্রকারে যেযাগু যজ্ঞ করিয়াছি, যাহা হুইডে এই স্বর্গ স্থখ 
তভোগহইতেছে যদ্দি তাহার কিঞিৎ অবশেষ থাকে তদ্বারা ভারতবর্ধে আমাদের জন্ম 
হউক, তাহা হইলে “ভগবান হরিসেব্' ইছা স্মরণ হইবে । অধিকন্ত ভগবান হরি এই 
বর্ষে ভজনাকারিদ্দিগের কল্যাণ বিষ্তার করিয়। থাকেন, তাহাতে আমর! কুশলও দর্শন 
করিতে পারিব। বিশেষতঃ ভারত সর্বকামবর্ধী স্থান, এ স্থানে যে যাহ! কামন! 
করিয়! ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়,, তাহাই তাহার সফল হয়। বারিধি মেখল। মেদিনীর 


১৪৬ . মহাদশনি। 


। মধ্যে ভারতবর্ষ প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি । ভারত প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি.) 
তারত প্রকৃতি রাজ্ীর প্রশ্্ধ্য ভাগার। প্রকৃতিতে যে কিছু এশ্ব্ধ্য মাধূর্যা আছে ভারতে 
তাহার কিছুরই অসন্ভাব নাই। প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবীর যে প্রদেশে যে ভাবে বিরাজিত, 
এই ভারতবর্ধে প্রকৃতির সেই রূপ, সেই দৃষ্ঠ, সেই চিত্র, সেই খ্রশ্থর্ধ্য, দেই মাধুর্য, সেই 
ভাব সমষ্টি বিরাজ করিতেছে। বিশ্বকর্তা যেন,স্বভাবের সমস্ত গ্রশথধ্য ও মাধুর্য ভূমণ্ডলের 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগেবথাযোগ্যভাবে জীবের ভোগের নিমিত্ত অর্পণ করিয়া, পরে এলকল এখন 
মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশে কি প্রকার শোভা! হয় দেখিবার জন্তই অশেষ ধরাধামের 
আদর্শশ্বরপে আর্ধ্জাতির লীলাক্ষেত্র কর্শতৃমি ভারততুমির স্থাষ্টি করিয়াছেন । 
প্রকৃতিতে এমন কোন বস্ত নাই যাহার কিছু না কিছু আভাস ভারতে প্রাণ্ড হওয়। যায় 
না। এই পৃথিবীতে এমত কোন স্থানই দৃষ্ হয় না যে স্থানে ভারতের স্থায় প্রকৃতির 
সর্ববিধ ওম্বর্ধ্য ও মাধুর্য্যর পূর্ণ সমাবেশ লক্ষিত হয়। প্রশ্থর্য্য মাধুর্য পূর্ণ সর্ববিধ দৃশ্ত 

একজ্র ভারত ভিন্ন আর কুত্রাপি দর্শনপথে পতিত হয় না। প্রর্্্য নাধূর্ধ্য সম্বলিত 
তাদৃশ দৃশ্ত সকল স্যর আদিকাল হইতে নিখিল-রস-বিলালিনী জীব-হৃদয় বিনোদিনী 

ভারততুমির অস্ক সমাশ্রিত ব্যক্তিবৃন্দের নয়ন ও মনরঞ্জন করিয়া আসিতেছে এবং প্রলয় 
কাল পর্য্যন্ত এইরপই করিতে থাকিবে, শ্বভাব দৃপ্ত স্বভাবতই নিতা নুতন, কাল কালাস্ত 
ব্যাপিয়] ব্যবহারেও পুরাতন হয় না) উহ! নিতা নবীহুত হইয়া! নুতন আনন্দ উত্তাবন 
করিতে থাকে । | 
ভারত যেমন ্থার্ট বৈচিত্রের পূর্ণ লীল1 ভূমি, এমন আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখিতে 
পাওয়! যায় না। ভারতের ভূভাগ যত প্রকারের উত্তিদ ও শশ্য প্রসব করিতে সমর্থ 
পৃথিবীর কোন একটা এমন দেশ দেখিতে পাঁওয় যায় না, যে তাহার প্রতিযোগিতা 
করিতে সমর্থ হয়। উততজ-শৃঙ্গ-নিকৃ্জ নহিত ভারতের পর্বতমালার নিকট ভূমগ্ডলের 
সমস্ত শৈল-শিখর মস্তক অবনত করিয়া! রহিয়াছে । গদ্ধপুপ্পে স্থশোভিত, বিচিত্র 
লৌরতে আমোদিত, চিত্রবিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত ভারতে'কুঞ্জ-কানন-কদস্ব নাট্য নায়িকাবেশে 
ত্রিজগতের মন ভুলাইতে যেমন সক্ষম, পৃথিবীর কোন বন, উপবন তাদৃশরূপের ছটা! 
লইয়! তাহাদের পরিচর্যার আসনও গ্রহণ করিতে পারে নাঁ। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে 
একটা গৌরবর্ণ মন্স্ত জন্মান যেমন কিন, উত্তর প্রান্তেও তক্রপ একটা কুষ্ণকায় মন্থুস্ 
অন্বান অসম্ভব । পৃথিবীর যে দেশেরই ভৌতিক প্রক্কৃতি বিচার করিয়া! দেখা যায়, সেই 
দেশেই বাহ প্রকৃতির এক একটী অঙ্গ বিশেষ গ্রবল বলিয়া বোধ হয় । কিন্ত ভগবানের 
বিচিন্র বিহার ভূমি ভারতবর্ষে সেরূপ দৃষ্ট হয়না । কিজানি, ভগবান, কিরূপ তুলাদণ্ডে 
তোল করিয়া তাহার অনস্ত শতি-রাশির অনস্ত বিকাশ ভাণ্ডার সাম্যাবস্থায় এই ভূমিতে 
স্তরে স্তরে থরে থরে সু'জাইয়া রাখিয়াছেন। অন্ান্ত দেশের কোথাও কেবল কৃষ্চবর্ণ 
কোথাও কেবল গৌরবর্ণ, কপিশবর্ণ আদির মেল! বপিয়াছে; কিন্তু ভারতে কুষ্ণবর্ণ, 


মহ]দর্শন। ৪ সু 


শামবর্ণ, উজ্জল শ্তামবর্ণ, গৌরবর্ণ, অথবা পৃথিবীর কোষে যত বর্ণমালা আছে, সকল 
বর্ণেরই ঢেউ খেলিয়া তারত মহ্িমাকে অবর্ণনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অভি শীতে পৃধি- 
বীর কত দেশ চিরদিন থর থর কীাপিতেছে, অতিতাপের জাল। মালায় কত দেশ বিদগ্ধ 
হইয়া] যাইতেছে; কিন্ত ভারতের বিচিত্র প্রকৃতিতে সকল খতুই গ্রীক্ষ, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, 

শীত, বণন্ত, সখ্যভাবে সকলে হাভ ধরাধরি করিয়! মিয়ম পূর্বক যথ। সময়ে নৃত্য করিয়! 

বেড়াইতেছে। ' ভারত প্ররুতির শিল্প-শালায় যাহা! চাহিবে তাহাই পাইবে। একই 

স্থানে বলিয়া! বদি পৃথিবীর সকল স্থানের 'শোভা! সমৃদ্ধি ্থুখ সম্ভোগ করিতে হয়, তবে 

এক ভারতে বদিয়াই তাহা! ভোগ করিতে পারা যায়। সকল রসই ভারত প্রকুতির 

পদ সেব! করিয়া! ঝির ঝির ধীর ধীর ধারায় বহিয়া যাইতেছে। ধিনি যে রসের রসিক 
হউন না কেন, ভারতের বিচিত্র রসময়ী প্রকৃতি তাহার সাধ মিটাইতে সমর্থ । সকল. 
বিষয়েরই আদিম তত্বের মূল বীজ ভারতেই বিশ্ফুরিত হইয়াছে । ভারত নিবাশীই 

আদিম মন্ুম্য, আদিম শিক্ষিত, শাদিম নভ্য, আদিম কবি, আদিম বিজ্ঞানবিৎ, 
আদিম ধার্মিক, আদিম জ্ঞানী, আদিম যোগী, আদিম মননশীল, এবং আন্বিম ভগবৎ- 
ভক্ত। আদিম শান্তর আদিম ভাষা, ভারতবর্ষেই প্রথম ন্প্রচারিত হয়। এই সেই. 
ভারতবর্ষ যেখানে মনু, যাজ্ঞবক, বক্তা, বশিষ্টাদি উপদেষ্টা, গুকদেবাদি তপশ্বী। এই 
সেই অগন্ত জন্মস্থান ভারতবর্ষ যিনি গওষে সপ্ত সমুক্্ী শোষণ করিয়াছিলেন। বাশ্মী- 
কির কোমল প্রকক'ত ও ভদ্ভিভাব, বশিষ্টের ক্ষম! ও শাস্তভাব,কর্ণের বদান্ততা ও বৈরাগ্য 
জন্মস্থান এই ভারত । জানি না কি কৃহকে, সমস্তই যেন নাট্যশালার অভিনয়ের সায়, 
ক্ষণ জন্য কিয়ৎপরিম!নে কার্ধ্য করিয়া ক্রীড়া কৌতুক খেলা করিয়া! লীলাময়ীর লীলা- 
পটের অন্তরালে প্রবেশ করিল। 


উপবাস ব্রত। 
বা 


আর্ব্য ও অনার্ধয বিভাগ । 





বিশ্বকেন্্র ভারত । বিশ্ব ছুইভাগে বিভক্ত; এক আবর্ধ্য বিশ্ব আর এক অনার্য বিশ্ব। 
শক্তিকেন্ত্র মন্ষ্য। প্রাণি ছইভাঁগে বিভক্ত, এক আর্ধা, আর এক অনার্ধ্য। শক্তিও 
ছুইতাগে বিতক্ত, এক আর্ধ্য শক্তি, আঁর এক অনার্য শক্তি । যে শক্তি সব্বগুণি তাহাই 
আর্ধা শক্তি, যাহা! রজতম গুণি তাহাই অনার্য শক্তি ।” 
আর্ধয কারে বলি? যাহাদের বিধিতে উপবাসের নিয়ম আছে তাহারাই আর্ধা। 
অনার্ধ্য কারে বলি? উপবাস বজ্দিত অর্থাৎ যাহাদের বিধিতে উপবাসের নিয়ম নাই 
তাহারাই অনার্ধ্য। উপবাস কারে বলি? 
উপাবৃন্তম্ত পাপেভ্যে। যস্তবাসে। গুণৈঃ সহ। 
উপবামং সবিজ্জেয্ঃ সর্ববভোগ বিবর্জিত ॥ 


পাপ হইতে উপাবৃত্ত এবং সর্বভোগ বর্জিত যাহা! তাহাই উপবাল। সাধারণত 
অনসনকেই উপবান বল হয়। এক মাত্র অনসনে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি অর্থাৎ রজতমঃ গুণ 
দমিত থাকে, স্থৃতরা* সত্বগুণ বর্ধিত হুয়, উপবাস সত্বগুণ বদ্ধক, অন্থপবাস তমগুণ বর্ধক। 
সত্বগুণ বর্ধক উপবান বিধেয় বিধিবদ্ধ যে জাতি তাহাই আয জাতি । উপবাস বর্জিত 
যে প্রাণি তাহাই অনার্ধ্য । উপবাস ব্রতী প্রাণি ৫ধ স্থানে বাস করে তাহাই আর্য বিশ্ব, 
আর উপবান বর্জিত প্রাণি যে স্থানে বাস করে তাহাই অনার্ধ্য বিশ্ব। আর্য বিশ্ব 
ভারত, জনার্ধ্য বিশ্ব ভারতেতর । আর্ধ বিশ্ব উপবাসাদি বিধি আচরনীয় কণ্াত্বক স্থান 
অর্থাৎ কর ভূমি, আর অনার্ধ্য বিশ্ব সর্ববিধি বর্জিত, স্বেচ্ছাবিধি চালিত এক মাত্র ভোগ 
স্থান; যে হেতু ভোগস্থান, সে হেতু কর্ম বর্জিত স্থৃতরাং বিধি বর্জদিত। আব্রক্ধ কীট 
সকলেই অনার্য যে হেতু উপবাস বর্জিত। আর্ধ্য আশ্রয়, অনার্ধ্য আশ্রয়ী; আর্য 
দাতা, অনার্ধ্য গৃহীতা ৷ অনার্ধ্য প্রাশি সকলেই আর্ধ্য দত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া! জীবন 
ধারণ করে। উপবাস ব্রত, ভারতে আর্ধ্য ছাড়া আর কাহারো! নাই। পণ্ড বল পক্ষী 
বল) দেব বল, বক্ষ বৃল, অনার্ধ্য নর বল, কাহারই ব্রত উপবাসাঙ্দির বিধি নাই, বেছে 
তাহাদের জন্য এ বিধি দেয় নাই, কারণ তাহারা করা নয়ু গ্রত্যুত ভোগী, যে হেতু 


যহাদশন | ১৪৯ 
ভোগী সেই হেতু উপবাস বঙ্ছিত, হতর: বৃতৃক্ষ। বে হেতু বুুক্ষু সেই হেতু সকলেই 
আধ্রের শ্বরণঞ্রার্থী, আর্য গৃহে অতিথি । আতিথেয়ত1 আধ্যেই বাস করে, আয্েরই 
গণ, এক মাত্র আয্যেই অতিথি সব্কারী, নিজে না খাইয়া! অভিথিকে দেয়, আব্যগৃছে 
দেবতারাঁও অতিথি । 

সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ কৃষ্টরাপুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 

অনেন গ্রলবিষ্যধব মেষবোহ্তিষ্ট কামধুক্‌ ॥ 

দেবান্‌ ভাবয়তা নেন তে দেব! ভাবয়স্তবাঃ। 

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্ল্যথ ॥ 

ইঞ্টান ভোগান্‌ হিবোদেবাদান্তন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ। 

তৈর্দতান প্রদায়ৈভ্যে। যে ভূঙ'ক্তেত্তেন এব সঃ ॥ 

য্ঞশিষ্টীশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ববকিন্থিষৈঃ। 

ভুগ্জ্যত তেত্বঘং পপ যে পচস্ত্য।ত্ব গারণাৎ ॥ 

যজ্ঞসহ স্থজি প্রজাবলেছিলা প্রজাপতি-_ 

হউক ইহাতে তব ইউসিদ্ধি, ক্রমোক্গতি ; 

ইহাতে দেবের বৃদ্ধি, দেবে বৃদ্ধি বৃদ্ধিতর , 

বৃদ্ধ করি পরস্পরে পরম কল্যাণ লভ। 

যজ্জেতে বর্ধিত দেব তোমাদের ইষ্ট ভোগ 

করিবে অর্পণ। 
চোরসে, তাদের দ্রব্য ন। দিয়! তাদের, .. 
ভোগ করে যেই জন ॥ 
যন্ঞরশিষ্ট ভোগী হয় সর্ব পাপে বিমোচন, 
. যেরাধে আপনা তরে, সে করে পাপ ভক্ষণ। 
বুঝা গেল আর্য/গৃহে দেবতারা অতিপ্বি। দেবতাদিগকে আধে্র! দিলে খায়, 

নিলে নয়। দেবতাদের ব্রত উপবাস নাই, ষে দিন দেও সেই দিনই খাইবে। দেবে 
ও নর অনার্য বিভিন্ন আছে? দেবতারা! পোষক, নর 'অনাধ্যনাশক, অথচ উভয়ই 
আর্যাবিশ্থে অতিথি, আর্ষের শরণ প্রার্থী । দেব গৃহীতাও বটে, দাতাও বটে, নর জনার্যয 


দ্বাতা নয় মাত্র গৃহীতা। দেবকে দিলে খায়, না দিলে না খযঃয়; পক্ষান্তরে নর 
অনাধ্যকে ন৷ দিলে কেরে খ্রয়, পারিলে গলায় ছুরি বসায় । আধর্যবিশ্ব অকাতবে 


১৫০ মহাঁদশন। 

অনার্ধয বিশ্বকে অল্লঈ।ংনে পোষণ করিতেছে,পক্ষান্তরে অনাধেোর। আযযকে পোষণ কর! 
ছুরে যাক, অঙ্গ দাত| শিতা মাতার রক্ত শোষণ করিতে, রক্ষককে ভোক্ষণ করিতে বিরত 
নম্ন। আযের্টর। রক্ষক, অনাধের্টরা ভক্ষক। আঘেরা নিজের গ্রাস তক্ষকের মুখেও 
উঠাইয়া দেয় । ভারতের আধযর্যই শ্রেষ্ট,কেনন। উপবাস ব্রতী; যে হেতু উপবাস ব্রতী,দেই 
হেতু সংঘমী যে হেতু সংযমী, সেই হেতু শ্রেষ্ট । এক মাত্র আর্ধাই প্রাণবন্ত প্রাণি, 
জীবন্ত জীবও শ্রেষ্ঠ, বক্রী প্রাণ হীন, [নর্জিব, নিকৃষ্ট । 


গুন অনাধণ্য নরের গুণ-_ ণ 


(১) উপবাস বর্ধিত স্থৃতরাং সত্বগুপ রহিত, স্থৃতরাং বিধেয় বিধিবঞ্জিত, স্বেচ্ছা 
বিধি চালিত, পশ্বচারী যে জাতি, জম্ম ও চরিত্র, তাহাই অনাধণ্য জাতি, অনাঘর্ণ জন্ম ও 
অনাধ্য চরিত্র । 


(২) যাহার! সর্ধবভূক তাহারাই অনার্ধ্য ? 


অনার সর্বভূক | কেন সর্ধভূৃক? অসংষমী বলিয়।। কেন অসংযমী উপবাপ 
বজ্জিত বলিয়া কেন উপবাস বচ্ছিত ? ক্ষুধা! তৃঝশ! অসহিষুৎ বলিয়। যাহার! উপবাদ 
বজ্দিত তাহারাই অসংযমী,যাহার। অসংযমী ভাহারাই সর্ধভৃক। ক্ষুধা তৃষা জীবমাত্রেরই 
ধন্ম, জঠরানল প্র;ণিমাত্রেরই প্রজ্জলিত, যত আহুতি যোগাও সষন্তই ভক্ম করিতেছে, 
নিয়তই বর্ধিত হইতেছে, ইহার নিবৃত্ত নাই, বিরাম নাই, ভঙ্ষনীয় । উপবাস সংযমেব 
দ্বারা যাহারা ক্ষুধতৃ্ণাকে সংঘমীত করিতে পারে না, তার্থীরা সদাই বৃভুক্ষ। যাহারা 
সফাই বুভুক্ষু তাহারাই সর্ধগ্রাদী। সদা প্রজ্বলিত জ্ঠরানলকে দংযমের ঘার। সংযমীত 
না করিলে বিশ্বগ্রাসে উদ্ভত হয়। | 


বৃভুক্ষিতে কিং ন করোত্য কার্ধণং, বুভুক্ষুর কি অকরনীয় আছে? ইহারা সকলই 
করিতে পারে । লোকে পের্টের জালায় মা করিতে পারে এমন কায নাই। লোকে 
যে চুরি করে ডাকাতি করে তাহা পেটের দায়ই করে। পেটের দায় বড়দাঁয় পেটের, 
জালা বড় জ্বালা । সেই পেটযাদের সংযত নয় তাদের কোন ধন্মশ ভয়ই থাকে না, 
যেমন ক্ষুধার্ত ব্যাত্রের গোবধ, ব্রক্ষবধ নাই, পেটের জালায় মিজ সাবক মারিয়াও খায়। 
উপবাস ব্রতের দ্বারা যদ্দি.জঠরানল সমীত না] থাকে তবে এবন্প্রকার ঘটনাই ঘটে। 
জঠরানল প্রজ্জলিত থাকিতে অকাধের হাত হইতে রক্ষ! পাইবার উপায় নাই । যাহা- 
দের জঠর জালা সংযমের দ্বারা বংবমীত নয়, ধৈবে্র ছার! .প্রসূমিত নয়, তাহারা 
ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় খান্ডাখান্ের বাচবিচা করিতে অক্ষ্ম,দ্ৃতরাং যাছা। পার তাছাই 
-খার, পণ্ডই হউক ব! পক্ষীই হউক, নরই হউক বা বানরূই হউক, কোনটাই বাদ যাক 
না! স্থতরাং সর্ধভূক- 
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' (৩) যাহা ঘনীভূততম তাহাই অনার্ধ্য | . 


তিন তম শক্ষির একীভূত পূর্ণতণ প্রকাশক যে একাধার তাহাই অনানর্য। ভিন 
ভমশক্তি কি? রাক্ষপিক, পৈশাচীক ও প/শবিক শক্তির সমষ্রিভূত যে একাধার তাহাই 
অনায্য। আণি মধ্যে রাক্ষল, পিশাচ ও পণ্ড ইহারাই তম গুী। 


* হুস্তিনশ্চ তুরঙ্গশ্চ শুদ্র। শ্্রেচ্ছাশ্চ গহিতা 
সিংহব্যাত্রা বরাধশ্চ মধ্যমাতামসী গতি ॥ 


হস্তী, তুর, শৃদ্র, ্রেচ্ছু, সিংহ, ব্যান, বরাহ ইনছার। তসগুণী। 

অনার্ধোরা কেন রাক্ষদ ? উপবাসরহিত, সুতরাং নংযমহীন যে হেতু সংযমহীন সে 
হেতু সর্বভুক, যে হেতু সর্বভুক সেই হেতু আহারে বাচবিচার হীন, যে হেতু বাচবিচার 
হীন সে হেতু খাদ্যাখাছ্যের দোষ গুণ বিচার বর্জিত, যে হেতু বিচার বঞ্জিত সেই হেভু 
যাহা পায় তাহাই খায়, সুতরাং রাক্ষস । 

কেন পিচাশ ? পুতিপধুর্যষিত আহার প্রিয়, স্থতরাং পিচাশ। 

কেন পশু? হিংশ্রক হেতু, হিংসাবৃত্তি ঘারা অপর জীবের জীবন সংহার করিয়। 
জীবন ধারণ করে স্থতরাং হিংআক। যে হেতু হিংঅক নেই হেতু নিশ্মীম, যে হেতু 
নির্মম সেই হেতু ধবংশক ) যে হেতু ধ্বংশক সেই হেতু সকল প্রাণিরই ভীতিপ্রদ 
প্রাণিমাত্রেই ইহাদের ধারা আতঙ্কিত; এমন কোন প্রাণি নাই যাহার ইহাদের কাছে 
নিরাপদ । এই জাতি সকলেরই অশান্তি প্রদ, নিজেরাও জঠরজালায় সদাই অশাস্তিগরস্থ 
কারে পাই কারে খাই, সদাই খাই খাই, সদাই হাহাকার, সদাই মুখ ব্যান করিয়া 
রহিয়াছে; বিশ্বগ্রাসী মৃুখগহ্বরে যত দেও ততই খাইবে, উদরের কিছুতেই তৃপ্তি নাই। 
বুঝ! গেল যাহা ঘনিভূত তম তাহাই অনাযর্য। 

কেন তন? তনগুণী আহার হেতু। কোন আহার তমগ্ুণী ? শুন-_ 


যাতঘামং গতরসং পৃতিপর্যযধিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভেোজনং তামসপ্রিয়ং ॥ 
গত যাম, গত রস, পুতি; বামি দিনাত্তর | 
উচ্ছিষ্ট অশুদ্ধ যাহা তামসের প্রিয় বড় ॥ 
এই তমগুযী জাহ/়রের দ্বারা পুষ্ট, ললিত, পালত ও বদ্ধিত যে তামসিক জাতি 
তাহাই অনাধা জাতি। আহারের বা পুষ্ট হইয়া শরীর ও মন কথ্য্ক্ষম হয়। 


আহার সত্বগুণী হইলে শরীর ও মন সত্বের দ্বারাই পুষ্ট হয়, স্ৃতরাং*তাহা হইতে সত্বগুণী 
কায্যেরই বিকাশ, আর তমগুণী আহার হইলে তমেরই প্রকাশ হয়। আহার শরীর ও 
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মনের উপর ক্রিয়াকারী ; সান্বিক আহার সাত্যিক ক্রিয়া গ্রধুং ভামসিক আহার তাখসিক 
কিয়াপ্রন্থ ; মদদ খাও মাতাল হইবে, বিধ খাও মরিবে, গঁষধধ খাও আরোগ্য হইবে 
ইত্যাদি। তমগুণী আহারের দ্বারা যাহাদের মন পু তাহাদের বুদ্ধি মলিন, যেহেতু 
মলিন সে হেতু বিমল প্রকাশ রহিত স্থৃতরাং বিচারাক্ষম । তমগুণী বুদ্ধি হইতে তমগুণী 
বিজ্ঞানই আবিষ্কৃত হয়, এ বিজ্ঞান মারিবাঁর, ধ্বংশ করিবার উপায় আবিক্ষার করতে 
পটু । এই তমগুরী জাতি কমলে কণ্টকের নায় সুখময় শাস্তিময় বিশ্বে গ্রাণিগণের 
ংখময় অশাস্তিপ্রদ হইয়। অবস্থিতি করে। অঙ্গর শত ধৌতেন মলিনত্ব ন জায়তে। 
স্বভাব নাযায় মৈলে। যাহার যাহ] ম্বভাব তাহার তাহা ব্যতিক্রম হয় না। অনা) 
স্বভাব ভক্ষকরূপেই স্য্, স্থতরাং ইহার! রক্ষক হইতে পারে না, রক্ষাকাধ্য ইহাদের 
অস্বাভাবিক । এই অনাধজাতিকে অনেকেই রক্ষক ম্বরূপ বিবেচন। করিয়। আশ্রয় 
করিয়াছে, কিন্ত পরিণামে সকলেই হতাঁশ হইয়াছে, সকলকেই হা! হুতাশ করিতে হই- 
ফ়্াছে। যেমন নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন মর্তণ্ড তাপে 'প্রতপ্ত পথশ্রাস্ত পথিক বিশ্রাম 
লালসায় আপাততঃ স্থশীতল, পরিপাম বিষম অনর্থ বহুল কুপিত-ফণি-ফণাচ্ছায়াতলে 
প্রবেশ করত বিষম শঙ্কটে পতিত হয়। বিশ্বে একমাত্র আধ্াই রক্ষক, অনাধর্যই 
ভক্ষক ৷ বিমল সত্বগুণ প্রহ্ন আধো মহাবিজ্ঞান রক্ষ! পাইবার উপায় আবিষ্ারে ্তস্ত। 
সকলকে রক্ষা করিবার জন্ ব্যস্ত; নিজের গ্রাস অপরকে দিয়া অষ্ঠের জীবন বাঁচাইতে 
অভ্যন্ত আয্য ভিন্ন আর কেহ নাই। আধোর সত্বগুৰী বুদ্ধির বিমল বিকাশ হইতে 
বিষল মহাবিজ্ঞানই আবিদ্কত হইয়া থাকে । আয্য বুদ্ধি হইতেই চান্্রায়নাকি মহাব্রতঃ 
জ্যোতিষ্টোমাদি মহাযজত, ব্রদ্ষচযর্যাদি মহাতপ, সত্যাদি মহ!ধশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
জার্ধয সত্য, ব্রন্ধচ্যণ, চাক্জ্রায়নাদি ব্রতপদে পুষ্পাঞ্লি দিয়! আত্মসমর্পণ করিয়া অবস্থিতি 
করিতেছে। সূত্যত্রক্ষচর্ধযাদি আর্ধ্য ভিততি। এ সত্ব সত্য ভিত্তিতেই আয ধীর, স্থির, 
অচল, অটলভাবে দৃঢ় প্রতিঠিত। এ ভিত্তি অতি দৃঢ় মহাপ্রলয়েও এ ভিত্তির লয় 
নাই, ক্ষয় নাই; মহাপ্রলয় হছহস্কার মহাগর্জন করিয়া আরাকে ভয় দেখাইয়া 
অন্তমিত হইতেছে, আয” কিন্তু অচল, অটল, ম্মুতরাং এই পৌরণিক জাতির ধ্বংশ 
নাই। অনার্ধ্য তমণ্ুণী ভিত্তিতে প্রতিঠিত. যুগান্তে, জম্ম যুগান্তেই লয়, কলিযুগের (শবে 
জন্ম, কলিষুগেষ্ধ শেষেই লয়। কালের অনুভব সতা, ত্রেতা, দ্বাপরের অস্তিত্ব তমগুনী 
বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইবে কোথা হইতে ? তষগুরী মলিন বুদ্ধি অনাদি কালকে গণীর 
ভিতর আনিতে চায় ; তমগুণী সীমা যাদের অতিক্রম করিবার অধিকার নাই, তমগুনী 
সীমার মধ্যে যাহাদের জন্ম, তাহারা অতীত সত্যঘুগের সত্যসীমাক্র এপীৌহুছিবে কোথা 
হইতে? তাহাদের তমগুণীবুদ্ধি অনাদি কালকে দশবিশ হাজার বৎসূর কল্পন! করিয়াই 
নিরস্ত হয়, মৌহুর্তিক লন তারিখ কল্পনা .করিয়াই ্রতিহাসিক লীম! আবিষ্কার করে। 
গুণত্রয়ের অভিভাব্য অভিভাবকভাঁব চিরকালই আছে, সত্বগুণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করা 
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হেতু ভমণ্ডণ অভিভূত ছিল,কালগ্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য ৩মগ্ডণ সত্বগুণকে অভভিভব করিয়া 
রাখিবে আগ্তাশক্তির ইহাই আদেশ, চিরকাল মান না বাক্স প্রন্কতির ইহাই নিয়ম । 
কাল প্রভাবে তমণ্ডণ সত্বগুণকে অভিভব করে, যেমন প্রাৰুটকালে নামান্ মেঘখ্ও 
অন্রক্ষণের জন্ত বিপুল হুযণকে আচ্ছার্দিত করিয়া লৌকলোচনের অন্তরালে রাখে, কিন্ত 
ামান্ত বাতাস আসিয়াই মেঘকে উড়াইয়৷ নিয়া যায়, শৃন্ভ তিতিতে স্থাপিত মেঘের 
ভয়ঙ্কর গর্জন কোথায় লীন হুয় তাহার ঠিক থাকে না, কিন্ত স্থযণ্য যেইকে সেই থাকে, 
স্বাহাকে উড়াইতে পারে না, ইহাও ৪ তদ্রপ, কলিরূপ প্রাবৃটকালপ্রভাবে আধ্য সত্ব 
কযযিকে অনাযণ্ততম মেঘ আচ্ছাদিত করিয়াছে, সামান্য যুগপ্রলয় বাতাসে এ মেঘ ছিন্ন- 
ভিন্ন হইয়া যাইবে, খণ্ডবিখণ্ড হইয়! ভূমিশাযী হইবে, তৃগর্ভে, সমুদ্রতলে প্রোথিত হুইবে, 
সত্ব হুযর্য উর্ধেই কিরণ বিকিরণ করিত্তে থ।কিবে, কে তাহা রোধ করিবে । 

ধন্ আয্য! যাহারা উপবাসমূলক সংঘমের দ্বার রাক্ষস গ্রানকে গ্রাস করিয়া! রক্ষ 
শক্তির গ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়াছে ; সংযমের দ্বার। পৈচাশিক প্রবৃত্তিকে সংযমিত 
করিয়াছে; দমের দ্বার! অদমনীয় পাশবিক প্রবৃতিকে দমিত করিয়াছে । 

ধন্য আয্ণ। যাহারা মহাবিজ্ঞানে আরূঢ় হুইয়। মৃতকে অমৃতময়, অশ্াক্তিকে শাস্তি- 
ময়, ছুঃখকে স্থখময় করিয়াছেন ; রাক্ষসিক, পৈচাশিক ও পাশবিক তমগুণ হইতে রক্ষিত 
হইয়াছেন ; সেই মহাবিজ্ঞান মহাত্রত নংযম ব্রদ্ধ উপবাস ব্রতকে নমস্কার । 

(৪) যাহার! শব ব্রচ্ষের অস্তিত্ব অজ্ঞাত, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণ্যাত্বক আনন্দ 
বর্জিত, যাহাদের শব্দ পণ পক্ষ্যাদদি তুল্য ধনাত্মক, াত্বিক আনন্দ রহিত, জিঘাংস 
বৃত্ত্যোখিত পৈচাশিক আনন্দাস্্ক তাহারাঁই অনার্য । 

(৫) যাহার! সত্যের নামে ভীত হয়, সত্য প্রকাশ হইলে অত্যন্ত ভয় বোধ করে, 
ত্য প্রকাশের ভয়ে যাহারা ছলে বলে কৌশলে অবিধিকে বিধিস্বানীয় করিয়া! সত 
প্রকাশ হইতে দেয় না, নীচবিধি প্রণয়ন দ্বারা সতাকে বাধা প্রদান করে, তাহারাই 
অনভ্য বর্ধর অনাধণ্য। সত্যের নামে ভীত কারা? অসত্যে প্রতিঠিত যারা । 

€৬) অতীন্দি,যতত্বে যাহাদের অনধিক!রু, ইন্দিয় সেবনে ভোগবিলাসে যাহারা মত্ত 
ভাহরাই অনাধ্য। 

(৭), দরিদ্র ছূর্বলের প্রতি অত্যাচারী, নরমের গরম, শক্তের ভক্ত, স্তাঁয় যাদের 
পদদলিত তাহারাই অনার্য । 

(৮) যাহার! অহীগুণাক্রান্ত অর্থাৎ উপরে মনোজ্ঞ আবরুণ, ভিতরে তীব্র হলাহল্‌ 
তাহারাই অনার্য )। ূ | 

(৯) নববল মধূপান মত্ত, হিতাহিত বোধহীন হিংস্র পশুঞ্রায় ভয়ানক, মীজিত, 
কামোন্মত, আপাদ মস্তক স্ুরানিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড় সহায়, ছলে 
বলে কৌশলে পরদেশ-__পরধনাপহরণ-পরায়ণ, নিজ মাতৃক্রোড় ত্যাগ বরিয়া পর 
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বননীর রুধির-পানাশক্ত, পরলোক বিশ্বীনহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোধণৈক জীবন 
জীবই অনার্য । 

. (১৯) ভাহারাই অনাষণ্য যাহারা আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝে না, পার্ধিবতার 
আপাত মধুর মোহন আকর্ষণে সদা, অস্তমুখ হইবার অবসর পায় না বিষয় কামন! 
যাহাদিগকে অস্তমুখ হইতে দেয় না, তাই উহার বহির্দেশের সংবাদ দিতে পারিলেও 
অন্তর্দেশের কোন সংবাদই জানে না, অজ্র্দেশের তত্ব লইবার তাহদেখ অবকাশও 
নাই, প্রাকৃতিক প্রেরণায় ইচ্ছাও হয় না তাহারাই অনাধ্য । অনাযণ জাতি আধ্যাত্মিক- 
তার মর্খ বুঝিবে কিরপে? অবাধে এন্দি,য়িক তৃষা চরিতার্থ করাই যাহাদের জীবনের 
উদ্দেপ্ত, পরলোকের রূপ ধ্যান করিতে যাইলে যাহাদের দুর্বল ভোগৈশ্বয) প্রশক্তচিতত 
বাধা পাইয়।! ফিরিয়া আসে, বাহিরে আন্তিকের ভাব ধারণ করিলেও অস্তর যাহাদের 
নাস্তিকতাকে সাদরে পোষণ করে, মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা করিলেও বিষয়াশক্তি খাহাঁ- 
দের হৃদয়বল্লভ, অর্থের জন্ত যাহারা না করিতে পারে, এরূপ কায নাউ, শাঠা যাহ!- 
দের চির সহচর, কপটতা যাঁহাদের পরিচ্ছদ, ধন্মের গ্লানিতে যাহাদের চিত শান হর 
ন!, তাহারাই অনাধণ্য। 

€১১) ধাহাদের বিধিতে 'রাজদ্রোহ' নামক বিধান নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহারাই 
অনাধ্য। রপ্রয়তীতি রাজা_যিনি প্রজারঞ্জক তিনিই রাঁজ।, স্তরাং প্রজাদ্রোকের 
আশঙ্ক! নাই, সুতরাং বিধিরও প্রয়োজন নাই । রাছ। প্রজ। পিতা পুত্র সম্বন্ধ । পুত্রের 
সায় প্রজ। সময়ে সময়ে অবাধ্য হয় বটে, তজ্জন্য তাহাকে দ্রোহীর মধ্যে আনিয়া কঠোর 
শাসন করা নিচাশয় নিষুর কাপুষেরই লক্ষণ । সেই জন্য আর্যশাস্ত্রে ইহার বিধি নাই । 
তবে 'রাঙজদ্রোহ' বিধির উত্তব স্থান কোথায়? অনাধণয হৃদয়। কেন? হিংসাত্মক 
বলিয়! । কেন হিংসাত্মক ? শুন নলি,_খনার্শ্য রাজ প্রজা শত্রু সম্বন্ধ । কেন শক্রসন্বদ্ধ ? 
এরশবযর্য লু বলিয়।। রাজ! প্রজ। উভয়েই ভোগবিলাবী, এখধলুন্ধ ৷ রাজা চায় প্রজার 
ধশ্ব্য অপহরণ করিতে প্রজা চায় রাঁজ এ্রশ্থযর্ণ ভোগ করিতে, সুতরাং ছন্দ সমাসের 
সমস্যা, সুতরাং বিদ্রোহ বিধির ব্যবস্থা। কেন দ্বন্দ সমাস? ধর্মহীন বলিয়।। অনাধয 
অন্তঃকরণে ধর্খের অস্তিত্ব নাই, অনার ক্ষণভন্গুর এশ্বধ্য ইহাদের পরম পুকুষার্থ, তৎ্লাভেই 
ব্যস্ত, সুতরাং ছন্ব সমাসের আবির্ভাব, সুতরাং অশান্তির উত্পন্তি। কেন ধশ্মহীন ? 
সত্বগুণ রহিত বলিয়। কেন সন্বগুণ রছিত? উপবাস বজ্দ্বি বলিয়া । পক্ষান্তরে আযণ্য 
জদয়ে সদাই ধন্মের অধিষ্ঠান, আয্-হৃদয় ধশ্খের দ্বারা মণ্ডিত, ভোগবিলাসে বিরত, 
এর্থবেঠ অনুব, ধর্শের জন্য লালা-য়ত। . রাঁভ। চায় রাজহভার প্রজার হস্তে ন্যস্ত করিয়া? 
ধর নিয়! জীবন কাটাইতে, পক্ষান্তরে প্রজা রাজত্বের ঝঞ্জাট নেওয়া দুরে থাক্‌, তাহার 
সংসারের তার রাজাবুহাতে দিয়া, নিশ্চিন্তে ধর্দসালোচনায় জীবন কাটাইতে ইচ্ছুক, 
স্থতরাং রাজ প্রজা উততয়েই নিষ্পৃহ সম্জেণীতে বিরাজিত, স্্রতর1ং হিংসা বর্জিত সুতরাং 
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ছন্য বৃহিত, স্তরাঁং লদাই শান্তিতে বিরাজিত। আর্য ঘন্ব রহিত কেন? এনখবযরা ত্বক 
মোহ বর্জিত বলিয়া । কেন মেহ বর্জিত? সত্বগুণী বলিয়া । ' কেন সন্বগুণী? উপবাস 
ব্রতী বলিয়া! উপবাস ব্রতী বলিয়। সব্গুণে মণ্ডিত, সদৃগুণে রজজিত। আবর্ প্রজা রাজাকে 
দ্বেবতুল্য পিতৃতুল্য জ্ঞান করে, রাজাও প্রজাকে পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করে; রাজাও 
প্রজাকে সন্দেহ নজরে দৃষ্টি করে না, স্তরাং সদাই শান্তিতে অবস্থিতি করে। আধ 
রাজ। প্রজারঞ্জনার্থ প্রাণাধিক প্রিয়তম ভান্নযাকেও ত্যাগ করিয়। থাকেন। 

আয রাজ! প্রঙ্জার নিকট দেবতা, পিত। ঠ অনাধ্য রাজা প্রজার নিকট পিচাশ 
পীড়ক। 

আর্য প্রজ। রাজার নিকট পুত্র; অনা প্রঙ্গ। রাজার নিকট পক্র। 

আর্য রাজা পোষক। অনার্য রাজা শোষক । আধর্য রাঁজ! রক্ষক, অনা? রাজা 
ভক্ষক । * 

আর্ট রাজার গাণ প্রক্জায় প্রদত্ত সুতরাং নিশ্চিন্ত; অনার্য রাজার প্রাণ ভয়ে 
শশক্ষিত, আাতঙ্কে ত্রাসিত। 

অনার্য রাজ প্রজাকে শক্তিহীন করিতে সদাই উৎসুক, প্রজা যদি শক্তিহীন হয় 
তাহা হইলে তাহার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়, ইহাই মনে করে। রাজ প্রজা! যে পরস্পর 
সম্বন্ধ, একজন শক্তিহীন হইলে আর একজন যে ছুর্বল হয় ইহা মনে করে না। শক্তি- 
হীন করিবার জন্য, প্রজার দস্থ্য হইতে আত্মরক্ষক অন্তর কাড়িয়া নিতে লজ্জা বোধ করে 
না) যে কোন প্রকারে হউক প্রজ1 শক্তিহীন হইলেই বাজ! নিজের মঙ্গল মনে করে? 
গ্রদাও রাজ শক্তিহীন হইলে মঙ্গল মনে করে। ইহাদের হৃদায়র বল নাই, ইহাদের 
বলের মূল আন্মরিক অস্ত্র, স্ৃতয়াং রাজ! প্রজার অস্ত্র কাঁড়িতে বাস্ত, প্রজাও তাই। 
রাজ যখন ত'হার আন্মরিক প্রজার অস্ত্র কাড়িতে অশক্ত হয়, তখনই দায়ে ঠেঁকিয়। 
গ্রজার হাতে অন্ত্র দেয়, কিন্ত নিতে পারিলে ছাড়ে মা । কিন্ত এই অনাধ? রাঙার 
প্রজ। যদি শাস্ত শি হয়, রাজাকে দেবতার ন্যায় মান্য করে, তবে তাহার মঙ্গলের ভান 
করিয়। অস্ত্র কাড়িয়া নিতে ছাড়ে না, স্ৃতরাং অনাধ্য বাজ! শিষ্টের বাঘ, অশিষ্টের 
ভেড়া । কেন ভেড়া? ভীরু বলিয়! ভেড়া । কেন ভীরু? দূর্বল বলিয়া ভীরু । কেন 
ছুর্বল? সাঁর শৃন্ বলিয়া। সার শৃন্ত কেন? ধশ্ম বর্জিত বলিয়!। ধর্ম বর্জিত কেন ? 
সত্বগুণ রহিত বলিয়া । নন্বগুণ বুহিত কেন? উপবাস বর্জিত বলিয়া। অমাধ্য হাদয় 
অস্তঃসার শৃন্য। অন্তঃসার শৃন্ বৃক্ষ যেমন লাসান্য বাতীসে নত হইয়া পড়ে, অনার্ধ্য 
হৃদয়ও আন্মরিক বলের কাছে নত হুইয়! পড়ে। অনার্ধা জগতে বীর পদ্বাচ্য এমন 
কেহ জন্মে নাই যে, নিরজ্্ শক্রর হন্ডে অস্ত্র দিয় যুদ্ধ করিয়াছে; অজ দেওয়া দুরে 
যাকৃ, রবঞ্চ নিরজ্, নিদ্রিতকে সার করিয়] বীরত্বের গর্ব প্রকাশ কুরে। কেন এরূপ? 
ভীকুত্ব প্রযুক্ত এরূপ । যে ভীরু, মন করিতে হইবে তাহার আভ্যস্তরিক শক্তি হুর্বল, 
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বিকারী রোগীর স্তায় বাহশক্তি গ্রবল, বিকারী রোগীর বাহাশক্তি ক্ষণত্থায়ী ক্ষণদ1, 
ভাহাকে বাহে দশদনেও ধরিয়া রাখিতে পারে না, অথচ ভিতরে ছূর্বল; যে শক্তি 
আভ্যন্তরিক ছুর্বল, সে শক্তি বাহিরে যত্তই প্রবল হউক, তাহার পতন অনিবার্ধ্য । রাজ! 
ছর্ববল হইতে পারে না, রান্দ! সেই যাত্তে সর্ববল প্রবল, ন্মতরাং ভীকুত্ব বঙ্জিত। যে 
ভীরু সে রাজ নয় দন্থ্য, আধ্য নয় অনাধ্য । আর্য প্রজ। রাজাকে ভয়ের পত্র মনে 
করে না, প্রত্যুত দেবতা ও পিতা! বলিয়া মনে করে. রাজাও প্রজাকে ভয়ের পাত্র শত্রু 
বলিয়া! মনে করে না, প্রত্যুত পুত্র বলিয়াই মনে করে। তিনিই রাজা, যিনি সকল 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও গ্রবল। সবলের ভয় কোথায়? ভয় রহিতের আশঙ্কা কোথা ? আশঙ্কা- 
হীনের ছূর্বল হৃদয় উৎস বিদ্রোহ্ববিধি কোথা? শ্মুতরাং আয রাজার সত্বগুনী নিভ'ক 
হৃদয় হইতে নিদ্রোহবিধির মলিন উৎস বহির্গত হয় না. সেই হেতু আঘণ্য রাজবিধানে 
ধঁ বিধান নাই, আধ্য ইত্তিহাসও ব)জরক্ত কলঙ্কিত হয় নাই; যদি কখনোষ্রহয়, তবে 
এই বিধি শিক্ষাই তাহার মুল হইবে । একমাত্র অনাধে্টর হিংসাত্মক নিষ্ঠুর হদয়ই এই 
পৈচাশিক বিধির অধিষ্ঠানক্ষেত্র । উপবাস বজ্জিত চরিত্র দোষের আধার । উপবাস 
রহিত চরিত্রে বহু ফোষ দৃষ্ হয় যথা! _ ইহারা হিংশ্ক, নিষ্ঠুর, মমতাহীন, পরানিষ্ঠকারী, 
ছেষী, শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যুক, কপট, কাপুরুষ ইত্যাদি বু দোষে ছুবীত। উপবাস 
বর্জিত চরিত্র মনুস্যগ্ুণ বর্জিত, উপবাস বর্জিত পশু চরিত্রে যেমন যৎ সামান্য গুণ থাকে 
ইহাতেও তদ্রপ যৎ্সামান্ত গুণই অবস্থিতি করে। 

উপবাস ব্রতী চরিত্রের ও৭ যথা ত্রক্মচর্যয, সভা, মার্জব, সরলতা, আতিথেয়ত1, 
কোমলতা, সবলতা, নির্ভীকতা, ধীরতা, স্থিরতা, পরোপকারিত ইত্যাদি অনন্ত শুণ 
উপবাস চরিত্রে অবস্থিত্তি করে। 

(১২) যাহার! স্বাধীনতা মর্ধ্যাদাহীন, ম্বাধীনত। ধ্বংসকারী, স্বেচ্ছাচার- প্রিয় 
ভাহারাই অনার্ধ্য । 


পক্ষান্তরে 


আর্ধযজাতি ম্বাধীনত। প্রিয় ছিলেন, কিন্তু ছুবুদ্ধি দুষিত ্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনত| বলিয় 
বুঝিতেন না। তাহার! সেই স্মুখকে নখ বুঝিতেন যে স্থখ লাভ করিতে গেলে অস্যের 
অস্মুখ বা অনিষ্ঠ উৎপাদিত ন! হয় এবং কোন কালে তাহার বিচ্ছেদ না ঘটে। তাহার! 
ঘেই বল, সেই বীর্ধ্য, নেই পরাক্রমকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, যাহা ঘা! মহাত্মাগণ পরি- 
রক্ষিত, ছুরাত্বাগণ ভীত ও স্থশাসিত হইয়৷ থাকে এবং অন্তঃকরণের হুর্দম্য বৈরীবর্গ বশী- 
তৃত হইয়া! আসে । তাহার] সেই ধনকেই ধন মনে করিতেন, যাহা সছুপায়ে উপার্জিত ও 
বৎকারধ্য লাধনার্থ বারিত হইত । তাহারা সেই বিভ্যাকে বিদ্তা মনে করিতেন, যাহার 
জভ্যাসে গর্ব ও অভিমান বিচুর্ণিত, অজ্ঞানান্বকার দূরীভূত, পরমার্থত্তত্ব বিকশিত ও সত্য 
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প্রতিঠিত হইত । আধে্র! সত্যের মযর্ণাদা যত জামে তত আর ফেহই জানে না। 
কাজপুত্র রানচন্ত্র পিতার সত্য রক্ষার্থ বমব।স ক্লেশ স্বীকার করিরাছেন, পক্ষান্তরে 
অনাধ ধুরদ্ধর পণ্ড মাতৃবাক্য মিথ] করিবার জন্য উৎপাহ্থী একট ধুর্তই শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান 
ও াদরনীয়। অনার্য ক্ষেত্র জন রামচন্্র জল্মে না; অনার? রমনী ক্রু, শঠ, ধূর্ত, 
কাপুরুষ, মিথ্য। শ্লাঘী ছুজ্জন পুর প্রসব করিষ্নাই জন্ম সফল করিয়! থাকে । আর্য 
ক্ষেত্রেই দাতাঁকর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অনার্ধ্যক্ষেত্রে গৃহীত বিকর্ণই উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । আধ্যক্ষেত্রে সেই বীর ধিনি হপধসিতে হাসিতে শরশয্যায় শয়ন করিতে পারেন, 
ধিনি পরোপকারার্থ সম্মুখ সময্নে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পক্ষান্তরে অনার্য - 
ক্ষেত্রে সেই ধীর যিনি গ্রাণভয়ে ভীত, গর্ভে লুকায়িত, সম্মুখ যুদ্ধের নামে কম্পিত হইতে 
পারে এবং নিপ্রিত, অস্রহ্ীন ও দুর্বলকে সংহার করিতে পাবে । অনা বুমণী সীতা- 
মতী পান্না ধাত্রী জহর ব্রতী রাজপুত রমণী প্রসব করে না। অনা রমণী শান্ত, দাস্ত, 
বদান্ত, ক্ষমাশীল, ত্যাগশীল পুত্র প্রপব করে না; পক্ষাস্তরে অশান্ত, অদাস্ত, সর্ধ্বশোষক, 
সর্বগ্রাসক, সর্বত্রাসক, ক্ষমা রহিত, সর্বভূক সম্ভানই প্রপব করিয়া থাকে । হৃতরাং 
বলিতে হইবে বহুজন্যের পুণ্জ পুঞ্জ পুণ্য প্রভাবে ভারতে আয জন্ম লাভ হয়। ভারতে 
যখন আর্য জন্ম লাভ হইবে তখনই প্রাণ শীতল হইবে, জীবন কৃতার্থ হইবে মুক্তির 
অধিকারী হইবে। 

এই নেই ভারতবর্ষ য|হা'র পর্বতের কন্দরে কন্দরে, গুহায় গুহার কত তেজপুঞ্জ 
মহাযোগীগণ ধ্যান-ভ্িমিত-নেত্রে মহা ধ্যানে মগ্র আছেন । হিংশজন্ত নিসেবিভ যাহার 
বনে বনে যোগীগণ নিভাঁকহঘদয়ে বসিয়! দর্শন পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন । 

এই সেই ভরত রাজর্ধিপালিত রদ্ৰাকর বেষ্টিত রত্ববর্ধি ভারতবর্ষ, যেখানে আগ্যাশক্তি 
পতিতপাবনী গঙ্গা পতিতপাবন গাঙ্গেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়া ভীম্মজননী নামে খ্যাত 
হইয়াছেন। 

এই সেই ভারত, যেখানে গ্ুরধ্বনি স্ুরলোক ত্যাগ করিয্না আ্যগলায় বরমাল? 
দ্বোলাইবার জন্ঠ মর্ভে আগমন করিয়। নিজেকে কুতার্থ মনে করিয়াছেন । 

এই সেই ভারত যেখানে পুত সিল! গঙ্গ। কুল কুল নাঁদে প্রবাহিত হইতেছে, 
ধাহার পধিত্র বারিতে কত পাপীতাপী উদ্ধার হইতেছে, ধী্ছার তটে ঘাটে কত তপঃ তেজ 
পুর্ণ তাপলগণ, মুণিগণ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিপীবুক্ত সাম গান করিতেন, যে সামধ্বনিতে 
গন্ধর্বলোক, দেবলোক, ব্রচ্জলোক পুলকিত হইত, যে লামগানে পাষাণ বিগলিত্া, শক্তি 
দ্রবীতৃতা । রা 

ফোন পদাথের নাম গা]? 


শীঙ্গেয়াবির্ভাব। 


সাসথপাইস গুডিিক ২৬ 


গমধাতু করিয়া গঙ্গা নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহা গমন করে তাহাই গঙ্গ]। যে শ্তি 
'গাঙ্ষেয়কে” গর্ভে ধারণ করিয়াছে তাহারি নাম গুঙ্গ। অথবা গাঙ্গের শক্তিকে প্রদান করি- 
খার জন্য ভারতে গমন হেতু গঙ্গা নাম হইয়াছে। পুরাণে কথিত আছে গোলোকে 
রাধাকুঞ্ণ হরগৌরীর গানে দ্রবীভূত হওয়াতে গঙ্গার উদ্পপত্তি হইয়াছে । 

_... চিন্ময় জল নেই পরম কারণ। 
যার এক কণ! গঙ্গা পতিতপাবন ॥ 

রাধাকৃষ্ণ চিৎশক্তি সমধিত ব্রন্ম পদার্থ, হরগৌরীর,গান অর্থে শব ত্রদ্ম ন্তরাং বুঝা 
যাইতেছে শব্ধ ব্রদ্ধ কর্তৃক মথিতান্তর ব্রন্মের,দ্রবীভাঁবাবস্থাই গঙ্গ।, স্থৃতরাং গঙ্গ৷ চিৎ্শক্তি 
সমন্বিত ব্রন্ম পদ্দার্থ। শক্তিগর্ভে যেমন শক্তিমান বিরাজিত রহিয়াছেন, তদ্রপ আগছ্যাশক্তি 
পতিতপাবনী গঙ্গাগর্ভেও পুর্ণ শক্তিমান পতিতপাবন বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহারি 
নাম 'গাজেয়' | যেমন ছুগ্ধ গর্ভে নবনীত রহিয়াছে, মথিত না হইলে তাহার বিকাশ 
হম্ন না, তদ্রুপ গঙ্গা মথিত ন1 হওয়] পথর্স্ত গঙ্জাগর্ভস্থিত গাঙ্গেয় শক্তিরও বিকাশ হই- 
তেছেনা।; এই শক্তি মুখনের পাজকে? স্থরধূনি দেখিলেন অস্বাধীন বদ্ধস্থষ্টি স্রলোকে 
গাহার উপযুক্ত পান্র নাই স্থৃতরাং স্বাধীন মুক্তন্থপ্ি আর্ধাগলাম় বরমাল্য অর্পণ 
করিলেন । 

প্রকৃতি কোন পুরুষকে আপিঙ্গন করিলেন? শাস্তন্থকে । কোন পদার্থের নাম 
শান্ত? শান্তন্ত সর্বপ্রকারেণ অহঙ্কার প্রশমৈকরূপ-নর্ধপ্রকার অহঙ্কার বর্জিত যে 
ত্রঙ্মভাব তাহাই শানস্তভাব। 


ন যত্র ছুঃখং নস্থখং ন চিন্তা 

ন দ্বেষ রাগে ন চ কাচিদিচ্ছা। 

রসঃ মশান্তঃ কথিতো। মুনীক্দ্রৌঃ 

সর্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ ॥ 
যং যং করা ভ্যাং স্পৃএতি জীর্ণং ধৌবনমেষ্যতি ॥ 
শান্তিমাপ্রোতি চৈবাগ্র্যাং কর্মমণাতেন শাস্তনুঃ ॥ 


যেখানে শখ, ছুঃখ, চিত্তা, দ্বেষ, রাগ, কামাদি ইচ্ছা বর্জিত সর্বত্র সমভাঁব এবং 
যে ভাব লামান্ত মাত্র ম্পর্শ হইলেও নিরানন্দকে নদাননা, বৃদ্ধকে তরুণ করে এবং যাহ! 


গাািশণি / " 5৫2 


অশান্তিবানকে শান্তি দেয় ভাহাই শাস্তভাব ব্রক্মভাব; এই শান্তভাব যে তন্গুকে আশ্রন্ন 
করিয়াছে তাহাই শান্তনু ; ইহা দ্বার! শাস্তনন শবে ত্রদ্দই বুঝ। যাইতেছে । 

সর্ব খনিদং ব্রন্ম--এই সমস্তই, বদ্ধ; স্থাবর বল, জঙ্গম বল, প্রকৃতি বল, পুকুর 
বল, নমস্তই ব্রক্গ পদ্ার্থ। এক ত্রন্ষই দ্বিধা বিভক্ত হইয়! প্রকৃতি ও পুরুষরূপ ধারণ 
করিলেন সুতরাং প্রকৃতি ও ব্রন্ধ পুরুষও ত্রন্ম ; প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে বিশ্বের উৎপত্তি, 
ক্ছতরাং তাহাওও ব্রন্জ, সুতরাং বলিতে হয় ব্রন্মই ত্রন্ম কর্তক আলিঙ্গিত হইয়া অন্গই 
প্রসব করিতেছে । __ 


পুর্ণাৎ পূর্ণানুদ্ধরস্তি পূর্ণাৎ পৃর্ণীনিচক্রিরে । 
হরন্তি পূর্ণাৎ পুর্ণানি পূর্ণমেব! বশিষ্যতে ॥ 


পূর্ণ ই পূর্ণ স্বরূপকে যথাক্রমে উদ্ধার, লিম্মান ও নংহার করেন, স্ুতরাং পরিণামে 
দুর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে । স্মতর।ং "বলা ধাইতে পারে, গঙ্গ। ব্রক্ষ, তাহাকে আলিজন 
করিয়াছে শাস্তরসাশ্রিত তন্ধ তাহাও বর্ম, সুতরাং প্রসবিত পদার্থ ও ব্রদ্ধ, ব্ুতরাং 
ধলা যাইতে পারে গঙ্গ। ব্রহ্ম কর্ডক আলিঙ্ষিত হইয়! ত্রন্মকে প্রসব করিলেন, তাহারি 
মাম “গাঙ্গের”। ত্রন্ধের প্রাণ ম্বরূপ, এক দেহ, এক আত্মার ন্যায়? দ্বতীয় ব্রহ্ম ব্রন্মব্রত 
বরন্দচর্য ব্রন্দ-হৃদয়ে লীন ছিল, তাহা শব ব্রচ্ম কর্তৃক মধিত হইয়৷ গঙ্গাগর্ভে অবস্থিতি 
করিতে ছিল, তাহ! শাস্তন্ন কর্তৃক মধিত হইয়৷ বিশ্ব কেন্্র ভারতে, শক্তি কেন্দ্র আ্যতে 
অবতীর্ণ হইলেন, ম্মৃভরাং রল! যাইতে পারে ব্রহ্ম পদার্থ ই ব্রন্ম কর্তৃক মধিত হইয়া, ত্রদ্ধ 
কর্তৃক আলিঙ্িত হইয়। ত্রন্গ গর্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইলেন; পৌরাণিক ভাবাক়্ 
বলিতে গেলে বলিতে হয় শাস্তহ্র ওরষে গঙ্গার গর্ভে “কুমারদেব-ব্রত গাঙ্গেয়” 
জন্মগ্রহণ করিলেন । গঙ্গারাঙ্গার অনুমতি লইর়1 কুমার গাঙ্গেরকে নিজ ধামে লইয়! 
গেলেন এবং গঙ্গাপুত্রকে লালন পালন করিপ্ন। প্রাপ্তবর়্সে বিদ্াশিক্ষার্থ বশিষ্ঠ সমীপে- 
গমন করিলেন। 


বশিষ্ঠাশ্রম ৷. 





রচ্ধ বিস্তাভ্যাস জনিত তেজ: গ্রভাবে আশ্রমমণ্ডল এমনি সমুজ্জল হইয়াছে ধে, 
গগনতলস্থিত প্রদীপ হু্ধ্য মণ্ডলের নায় উহার গত দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও নিতান্ত ছুঃ* 
সাধ্য। 

সমস্ত আশ্রম এতাদৃশ ন্ুপ্ী ও অতি সমুদ্ধিসম্পন্ন যে, সকল প্রাণীই তথায় ন্মখেবাস 
করিতে পারে । ইহার রমনীয়তা দর্শনে অগ্দরোগণ ইহার সন্নিহিত প্রদেশে নৃত্যাদি 
করিয়া থাকে এবং তাহার! সময়ে সময়ে আশ্রমস্থিত খধিগণের সেবা শুশ্রাধাও করে। 
বিস্তৃত অগ্নিহোত্র গৃহ, নুৃস্ত পবিত্র শ্রুক শ্রুব প্রভৃতি ঘজ্ঞ সামগ্রী, বৃহৎ বৃহৎ জলের 
কলস ও বিবিধ ফল মূল সকল এই আশ্রম__মগুলের সর্বত্রই শেভ] সম্পাদন করিতেছে, 
যে নকল বৃক্ষে নানাপ্রকার পবিত্র হুম্বাহু ফল উৎপন্ন হয়, তাদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
জারণ্যবৃক্ষ ইহারও চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে । অভ্যন্তরভাগে বিচিত্র পুষ্পপাদ্দপ 
সমূহ ও অপূর্ব শোভ] সম্পাদন করিতেছে । স্থানে স্থানে গ্রসুম্ধ পঙ্জ__-পরিশোভিত 
' সরসী সকল, সকলেরই নয়ন মন হরণ করিতেছে । ইহার চতুর্দিক পবিত্র বেদধ্বনি 
দ্বারা অনুনাদিত। ব্রন্মভৃত মহাভাগ ব্রাক্ষণগণও মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিশোভিত এই 
আশ্রমমণ্ডল ব্রক্মলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে । ইহার চতুর্দিকেই বিবিধ 
প্রকার মৃগগণ ইতস্তত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ; এবং সর্বত্রই বিবিধ বিহঙ্গমগণ 
শ্রবণ মনোহর স্থমধুর রব করিতেছে। 

কুমার দেবব্রতকে নিয়া গঙ্গাদেবী বশিষ্ঠাশ্রমের চতুর্দিক নিরিক্ষণ করিয়া দেখিলেন 
যে, মহা তপা৷ ধর্্নিরত শাস্তশীল খধিগণের অধিষ্ঠান বশতঃ এ আশ্রমপদ সর্বদ সর্ব 
সমৃদ্ধির নিদান, সর্বপুণ্যের অধিষ্ঠান, সর্বা কল্যাণের আধার, সর্ব মঙ্গলের আম্পদ 
ও নর্বাতীর্ঘ ব দেবায়তানের একত্র সম্িধান স্বরূপ সর্বলোক স্থখাবহ এবং সর্ব কাল- 
রমনীয়তা পরিগ্রহ করিয়াছে । নকল খতু স্থলভ ফল ও কুস্থম সকল নর্বর্দা ফলিত 
ও বিকনিত- হওয়াতে সকল লোক প্রার্থনীর স্থষমালক্ষীর নিত্য সান্ধ্য বশতঃ ধরাতলে 
উবার কুত্রাপি উপমালক্ষিত হর না। পতশ্রান্ত দিক্ত্রান্ত পথিক যেরূপ ক্রমাগত 
গমন করিতে করিতে একাস্ত অবসন্ন হয়! কোন নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, সহসা, 
পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না, তক্মপ উহাতে প্রবেশ করিলে, স্বর্গ এবিষ্টের স্কার় 
পুনস্বায় বহির্গমন বালল। দূরীভূত হয়। কোথা হইতে কিরূপে তপোবনের ঈদৃশী সর্ব” 
লোফমোহিনী অনীম শক্তি সমুদ্তভৃত হইল? মানুষ গ্ুখ লচ্ছন্দে বাশ করিব বলিয়া, 
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স্বকীয় অভিনব কল্পন! বলে সাঁধ্যাভীত যন্ধ ও পরিশ্রম সহকারে প্রাণাস্ত সর্বস্বান্ত স্বীকার 
করিয়াও, সুখ ও ন্বস্তি সাধন কতই অভিনব বস্তর উত্তাবন ও নির্াণ করে; প্রসাদের 
উপরি প্রসাদ, অট্টালিকার উপরে অট্টা'লকা, উপবনের উপরি উপবন এবং উদ্যানের 
উপরি উদ্ান স্থষ্টি করিয়াও শ্রান্ত ব1 নিবৃত্ত হয় না। কিন্ততাহাদের সেই অভিলবিত 
সখ ও স্বস্তি কোথায়? ফলতঃ, সুখ ও স্বস্তি শাস্তির. শ্রিয়লালিত ছুর্ললিত পুত্র; 
কদাচ লোকালয়ের ঈর্ধযাঘেষে পরিপুর্ণ, অহংকার অভিমানে আকুলিত ও অনর্থক 
কল্পনায় বিষবৎ বিষমায়িত অতি দক॥ কোলাহল মধ্যে বাস করিতে পারে না! । 


মান্য আকুল ও ব্যাকুল হইয়া, মনের ছুরস্ত আবেগে ইতস্তত অভিধাবন পূর্বক 
যতই অন্বেষণ করুক, কুত্রাপি তাহাদের সন্ধান পাইবে না যেখানে, তপন্ত1, সাধুতা, 
অমৃত ও সাক্ষাৎ পরমার্থ অবস্থিতি করে, সখ ও স্বস্তি তওৎ স্থানের নিবাসী হইয়া 
থাকে। বিষয় মধ্যে, বিভব মধ্যে, বিবাদ ও বিগ্রহ মধ্যে, ঈর্ষা ও অস্থুয়। মধ্যে, পরিবাদ 
ও নিন্দার মধ্যে, স্বার্থপরতা--বিটুষিত আতস্মোদর পরিতৃপ্তি মধ্যে, স্বকীয় পত্িবার ফাত্রের 
ভরণপোষণের মধ্যে অথবা তৎসদৃশ অন্ত স্থানে সন্ধান করিলে, সেই স্মখও শ্বস্তির 
সাক্ষাৎকার কখনই সম্ভবে না। বলিতে কি মানুষ যেরূপ সুখের অন্বেষণ করে, তাহাকে 
মত্ততা, ভ্তরষ্ঠতা, নষ্টতা অথবা তাহাকে ছুঃখের জন্বেণ ভিন্ন আর কিছুই বল! 
যায় না। 

আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কালীদাস এই সন্বদ্ধে রাজপ্রাসাদে ও তপোবনে কি বিভিন্ন 
তাহা দেখাইছেন, ষথ1-_ 


মহাভাগকামং নরপতি রভিন্ন স্থিতিরসৌ! 
নকশ্চিন্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোইপি ভজতে । 
তথা পীদং শশৎ পরিচিত বিবিক্রেনমনস। 
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ 


এই,মহারাগ অত্যন্ত ভাগ্যবান, ইহার লোক মধ্যাদ্দারও শেষ নাই ১ চতুবর্ণের 
মধ্যে নিকৃষ্ট হইলেও কোনও ব্যক্তি অসদ্দাচরণ করে না, তথাপি আমার মন আজীবন 
নির্জন-্বনসেব! করিয়াছে বলির। জনপুর্ণ রাজপ্রনাদ অগ্নি-আক্রান্ভ গৃহের মত বোধ 
হইতেছে । 

ভপোবন কেমগ্গ শান্তি শীতলভাপূর্ণ জার. রাজধানি রাজগ্রসাদ কত অশপাভি, 
কত উত্তপ্ত করবি এই শ্লৌকে তাহা! বুঝাইয়াছেন, এবং এ রাজপ্রসাদবালী ও তপোরপ্য- 
বাসী কি বিভিন্ন তাহা নিষ্ন হেরে দেখাইয়াছেন, ধথা_. 
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অভ্যক্তমিব স্নাতঃ) শুচিরশুচিমিব, প্রবুদ্ধইব ্প্তমূ। 
বন্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ হখনঙ্গিনমবৈমি ॥ 


' স্নাতবযক্তি যেরূপ কৃতাভ্যঙ্গ বাক্তিকে, অর্থাৎ তেল' মাখিয়াছে য়ে ব্যক্তি তাহাকে 
দেখিলে, শুচিব্যক্তি অশুচিকে দেখিয়।, জাগরিত ব্যক্তি যেমন ম্মপ্তকে দেখিয়া এবং 
স্বাধীন ব্যক্তি বদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ মনে করে, সংসার দ্মথে মগ্ন ব্যক্তিকে তপোবন- 
বাসীরাও সেইরূপ মনে করে। ভটি নহাকাবো অশান্তি গ্রদ রাজপ্রসাদের রাজসিক 
জখবনেরও শাস্তিগ্রদ আশ্রমবার্সক আরণ্যক জীবনের ম্মখকারিতা দেখাইতেছেন, 
যথা-_ 

অরণ্য যানে স্থুকরে পিতামাং 
প্রাবুংত রাজ্যেবত ছুক্ষরেতাং। 
মাগাঃ শুচং বীরভরং বহামু " 
আভ।ধি রাম্েন বচঃ কণিয়ন্‌ ॥ 


রামচন্দ্র কনি্ ভরতকে বলিতেছেন হে ভরত! পিতা আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন: 
তাই ম্বুখধান যে অরণ্য তাহাই আম।র বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন, কারণ নিশ্চিত 
মনে শাস্তি জীবনে আমি এখানে পরেশকে ন্মরণ করিতে পারিব; আর সভীত, সচিস্ত 
অশান্তিময় রাঁজকার্ধ্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এখন পিতার আজ্ঞা তোমার ও 
আমার পালন কর! উচিত। আমি ল্থখবাস অরণ্য ত্যাগ করিয়। ছুংখবাস রাজপ্রনাঙে 
যাইব ন|। 

আশ্রনের পাদ্দপ নকল সুম্বছু ফলভরে অবনঙ হইয়া, গুণ গেরব-গুশ্ষিত অতি- 
বিনীত সাধুজনের অনুকরণ করিতেছে ; বিকসিত-কুশ্থমানত লত। সকল লজ্জাভার- 
বিনমিত কুলবালার গ্লতিষোগিত! করিতেছে ; কলকণ্ বিহজম সকল ন্দমধুর কলরব 
করিয়।, সৎ্কথার স্তায়ঃ নকলেরই মন হরণ করিতেছে, অতি শ্বচ্ছ-নলিলগর্ভ ভল1শয়, 
সকল নাধু হদয় সদৃশ স্ুুনিশ্মল প্রতিভা ধিস্তার করিতেছে ; সিংহ ব্যান্জাদি-হ্বাপণ সকল 
চির পরিচিত ছিংত্র স্বভাব বিসর্জন পূর্বক পরম্পর ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করিতেছে, চক্র 
উহ্নাতে নিত্য, সুনিশ্বল নিগ্ক-জেযোৎক্সা বিকিরণ করিতেছে; জলাশয় সকল নিত্য 
কমলাদি সুগন্ধি কুন্থুম গ্রসব করে, পাদপ সকল নিত্য ্থমধুর ফল প্রদান করে, আত 
সুরভি মলয়নিল নিত্য প্রবান্িত হয়, এবং দিবাকর নিত্য অতি মাত্র সুখ সেব্য কিরণ, 
বিতরণ করিয়া, সকলের চিত্ত বিনোদন সাধন করেন । তথায় রোগ নাই, শোক নাই, 
জর। নাই, মৃত্যু নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লাস্তি মাই, চিন্তা নাই, 
বিষাদ নাই, সর্বত্রই রীতি, আনন, হর্ষ, বিকাশ, শাস্তি, মাধুর্য, ইত্যাদি যেন সাক্ষাৎ 
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বিগ্রহ পরিগহ পূর্বক বিচরণ করিতেছে এবং ধর্শ, সত্য, সায়, ক্ষমা ও দয়] প্রভৃতি যেন 
মুর্তিমান হইয়। তাহাদের পৌধণ ও বর্ধন করিতেছে । আহা! সংসারে কোথায় এরূপ 
প্রদ্দেশ আছে ধে এই তপোবনের সহিত তাহার তুলন। হইতে পারে । 
কারণ ব্যতিরেকে কার্ষ্যের উৎপত্তি হয় না৷ এবং আধার ব্যতিরেকে আধেয় পার 
পারেন।, ইহা নিত্য সিদ্ধ সনাতন নিক্ধম । এই নিয়মের বাভিচার ঘটন] কদাচ সম্ভব 
নহে; কিন্ত খাষগণের অসামান্ত তপশক্তি তাহার অন্যথ] সাধন করে। জাশ্চর্যয দেখ 
যায় তপোবনে নন্দন কানন নাই; কিন্তু াপন। হইতেই পারিজাত গ্রাছুন্ত ও বিকসিত 
হইতেছে) কুবের সরোবর নাই, আপন] হইতেই ম্বর্ণ পল্প প্রস্ফুটিত হইতেছে; ক্ষীরোদ 
সাগর নাই, আপন] হইতেই অমৃত উদ্ভুত হইতেছে? বৈকু্ঠ বা গোলক নাই, আপনা 
হইতেই কমল। দেবী বিরাজমান হইতেছেন ; মানুষ জুলভ রাঁত্রিন্দিব পরিশ্রম ও যত্বের 
সম্পর্ক নাই, আপন হইতেই সিদ্ধি সমাগত হইতেছে এবং ঝাসন। বা কামনার নাম মানত 
নাই, কিন্ত আপন] হইতেই পরম ক্ষাম্যফল পরিণত হইতেছে। যেকারণের যে কার্য, 
খধিগণের তপঃশক্তি তাহারও ব্যভিচার বিধান করে। তপোবনে বয়সের পারণামে ও 
লোকের পলিত ব1 গলিত দশা আপতিত হয় না) যৌবনের সমাগমেও কাম রাগ 
প্রাহুতৃত হুয় না; সর্ব সম্পদের সর্ধদ। অধিষ্ঠানে ও অহংকার বা অভিমান লমুদ্ভুত হয় 
ন।; বিষয় বিভবের অভাব হইলেও নম্পন্নতার অভাব হয় না; এক পিতা হইতে জন্ম 
না হইলেও, ভ্রাতৃভাবের অসন্তাব হয় না; সজাতীয় বা সবংশীয় না হইলেও বঙ্কৃভার 
হাণি হয় না; এবং এক দেহ না হইলেও, এক প্রাণভার অভাব হয় না। 
এই তপোবন সর্ধলোক নিঃস্বার্থ হিত শিক্ষার সাক্ষাৎ আদর্শ । তত্রত্য তরুগণ 
অযাচিত ও অসেবিত হুইয়াও, ফল মূল বন্ধলাদি প্রান পূর্বক সর্বদা অতিলবিত্ত 
গ্রাসাচ্ছাদন .বিধান করে ; নির্রি সকল ন্ুশীহ্ল সলিল প্রদান পূর্বক ততক্ষণ মাত্র 
পিপাসার শান্তি করে এবং শান্বল সকল বসিবার নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিতরণ করে। 
অধিকস্ত পৃথিবী শয়নের জন্য সর্বদ] স্বকীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়। অবস্থিতি করে) অতি 
মনোজ্ঞ নিকুঞ্জ সকল নুরম্য হর অপেক্ষা ল্খবাস বিধান করে ; মুহমনদ ন্মুগন্ধি সমীরণ 
মনোহর ব্জন পদ পরিগ্রহ করে এবং তারক] স্তবক-শবলিত অতি মোহন গগন বিভাগ 
দিব্য বিচিত্ব বিতানরূপে অনন্ত স্থযম! বিস্তার করে? ইচ্ছা মাত্রেই এই লকল অক্ষয়, 
অকৃত্বিম ও দিব্য বিভব সফল কালে সকল র্যকির অধিগত হইয়া! থাকে । কত দ্চকুর 
মাছয স্বপ্নেও ঈদৃশ অতি দিব্য বিশুদ্ধ সুখের বার্তা মাত্র অবগত নহে । সে কেবল জাতক” 
বঞ্চনা ও পরবঞ্চনাপূর্ব্বক অর্জন করে, বর্ধন করে, রক্ষণ করে ও সঞ্চর করে স্বার্থের ঘানঃ 
ইন্িয়ের দাস, রিপুর দাস, ও পরিবারের দাস হইয়া আজীবন বিদ্ধ-নালিক বলীবন্দের 
তায় তার মাত্র বহন করে ? হিংসা, হেষ, র্যা, অঙছয়া, মলীনি, নিন্ব1,ও পরপীড়ন প্রভৃতি 
মহাপাপ লফল বদ্ধুবৎ। জাত্বযুৎ ও দ্েববৎ পরম গ্রীতি স্থাপন পূর্বক তাছার়ই অস্থুসরণ 
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করে; হায়! সেই মানব হত বিড়ম্বিত দগ্ধ মান্য কিরুপে তপন্থি সেব্য, দেব সেব্য 
ভাদুশী তপোরণ্যের এদ্যর্্যের অধিকারি হইবে ? হার | মানুষ কি হতভাগ্য সে রাশি 
রাশি অর্থব্যয় এবং শতধ| ও নহুত্রধ। শরীর প্রাণ ও মন ক্ষয় করিয়া, শান্তি লাতের 
অভিলাবে যে বিচিত্র প্রাসাদ, বাপী, কুপ, তড়াগ, উদ্যান ও গৃহ প্রভৃতি নিশ্মীন করে, 
কে।বাকার কৃমির ম্যায় ভাহতেই বন্ধ হইয়া, অনস্ত যাতনা] সহ করে। সে কুমুদ ও 
কমলাদির ন্যায় শ্বচ্ছ কোমল বিচিত্র শর্ধা। নিশ্বাণ করে, বিধাতা তাহার অস্তরে অন্তরে 
কুটিল কণ্টক নিহিত করেন। সেই জন্য সে শর্ধ্যা কণ্টক রোগীর স্ায়, পার্খ পরিবর্তন 
পূর্ব্বক সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়।' অতিক্লেশে নিশ।যাপন করে; অথবা! সে অতিমান্ত্র 
আয়াস চিন্তা সহকারে স্বর্ণ ও রজতাদি বিনিশ্মিত দিব্যপান্রে যে সঘ্বত পলান্ন সঞ্চয় 
করে, বিধাত। তাহারও অন্তরে অন্তরে নিদারুণ রোগ বীজ বপন করেন। সেই জন্ত 
সে তাদৃশ বছমূল্য বহুপ্রিয় ও বহু যন্ত্র বিশুদ্ধ অন্ন সেবন করিয়াও, রোগের হস্ত অতিক্রম 
ও অরুচির যন্ত্রণা পরিহার করিতে সক্ষম হয় ন।। অথব1 সে বিপুল যত্তাতিশয় সহ- 
কারে যে প্রীতিময় ও সুখময় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করে, বিধাতা তাহারও অন্তরে অন্তরে 
রাশি রাশি ছঃখ বিষাদ সঞ্চিত করেন। সেই জন্ত লে অতুল বিবয় লক্ষ অধিকার 
মধ্যে দিব! নিশি বাস করিয়াও, অকিঞ্চন দরিদ্রের স্তায় অথব] হৃত সর্বন্থ পুরুষের ন্যায় 
স্ু্, বিষ অবসন্ন দশ! সন্ভোগ করে । ইহার নাম অতর্ক হেতু গহন] দৈবী যাতন। 
এবং-ষনীষগণ ইহাকেই আহার্ধয শোভার বিষম বি পরিণাম কীর্তন করিয়। থাকেন। 
যাহার! কায়মনে প্রকৃতির পরিচর্যা করেন সেই খবিগণের নিত ঈদৃশী দৈবী বাত- 
মার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর চিন্ত। ও পরনার্থ চিন্তার নিত্য সংযোগ জন্য ভাহাদের 
দ্িবারজনী সষান ন্ুখ বিতরণ করে, অথব! সমস্ত সংসার তাহাদের ন্ুখের উপায় কল্পন! 
করিয়া ধাকে । সংসারে ষত প্রকার শোভ1 ও সমৃদ্ধি জাছে, সৌকুষার্ধ্য ও সৌনর্ধ্য 
আছে, গুণ ও ধশ্ম আছে এবং সুখ ও সৌভাগা আছে, তপোবলে তৎসমন্তই তথায় 
একত্র সমবেত হইয়াছে । বিধাতা যেন আপনার শান্তি শোভাময়ী মনোছারিব সৃষ্টি 
একত্র দর্শন করিবার অভিলাষে এই শান্ত রসাম্পদ জাশ্রম পদের নির্মাণ করিয়াছেন 
এবং স্বয়ং শ্বীয়লোক পারিহার পূর্বক সাক্ষাৎ তপঃন্বরূপে প্রতিনিপ্নত তথায় অবস্থিতি 
করিতেছেন ।এই জন্ত বিরোধী গুণ সকলও পরম্পর সমন্ভাব অবলম্বন পূর্বক “অবিরোধে 
তাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। বাজ্্র সকল হরিণের গাত্রলেহন করিতেছে। বসন্ত 
সময় সমুদ্ভূত নুগন্ধি মলয়ানীল তথায় কল কালেই প্রবাহিত হইতেছে। অথচ 
কাহারও তাহাতে অণুমাত্র চিত্ত বিকার ব1 মদনাবসাদ সমুপস্থিত হয় না। অন্ের কথ! 
ছুরে থাক, ইঞ্জিয়ের চিরদাস কামমাত্র পরায়ণ অভিবিষন্ী ব্যডিও তথায় গমন পূর্বক 
ভাহার সেবা করিলে, দ্মণুমান্ত বিকার অন্থভব করে না। তথায় প্রবেশ করিলে, অতি 
ছুরাচার পাষণ্ড জদয়েও ছুষ্প্রবৃদ্ভির দাকণ আত তৎক্ষণ্যাত্রে বল পূর্বক রুদ্ধ এবং 


মহাদর্খম। 5 ৯৬৫ 


অকৃত্রিক ধর্্মান্ুরাগ অঞ্ঞাত সারে সমু্ভূঙ ও উত্তরোত্তর বন্ধিত হইয়! থাকে । অধিকন্ত 
তদীয় আনঙ্গমাত্রেই পুত্র বিয়োগবিধুর1! জননীর ও ছুরপনেয় শোকতার সদ্য শিখিলিত 
এবং কামির ও অতিবন্ধ কামরাগ পরিহ্বত হইয়| যায়। শ্বাতাবিক ও কৃত্রিম 
এই উত্তয়ের যে পার্থক্য, তপোবন ও উপবন এই উভয়ের তান্থরূপ বৈসাদৃস্ত লক্ষিত 
হয়। যাহা কৃত্রিম তাহা আপাত রমণীয় ৪ পরিণামে অতিমাত্র বিরস হুইয়৷ থাকে) 
কিন্ত যাহ! অরুত্রিম, তাহা! সকল কালেই মন হরণ কয়ে। ফলত: তপোবন ধর্ম ও 
তপন্কার্দির পরিচর্যা নিমিত্ত, উপবন কায ও ইন্দ্রিয়াদির নেবা নিমিভ; তপোবন বিরতি 
মিতার ক্রীড়াভূমি, উপবন আসক্তি ললনার আবাস গৃহ । তপোবনের কুম্মম গন্ধ 
অমৃত ময়, উপবনেপ্ন পুষ্প সৌরভ প্রাণান্তিক বিষ । তপোবনের মৃহমন্ন শীতল বাদ 
দ্বর্গের শান্তি বহন করে, উপবনের ন্্গন্ধে গন্ধবহ নরকের অবসাদ উদ্গার করিয়া 
থাকে । তপোবনে আস্মশত্তি সঞ্চিত হয়, উপবনে বিষয় শক্তি করিত হয় । তপোবনে 
আত্মভাব বৃত্তির দৃঢ়তা হয়, উপবনে অনাস্মজ্ঞান শ্রীতৃভূতি হয়। তগোবনে পরম 
পুরুষার্থের সেব। হয়, উপবনে অধম ইন্দ্রিয়ার্থের পরিচর্য্যা হয়। তপোবনে নিত্যতেজ 
ও নিত গৌরব, উপবনে নিত্য ক্ষীণতা ও নিত্য লাঘব। তপোবনে নিত্য অভয় ও 
মিত্য ক্ষেম, উপবনে নিত্য ভয় ও নিত্য হানি। 

জান্বী দেখিলেন বশিষ্টাদি মহর্ষিগণ নান! শান্ালাপে, ধর্খপ্রসঙ্গে শ্খময় কাল- 
যাপন করিতেছেন । মহর্ষিবৃন্দ শাস্তির পরিবারের ন্যায়, ধর্শের সম্ততির ম্ায়, সত্যের 
পোষ্যবর্গের স্যার, ক্ষমার আত্মীরগণের ন্যায় এবং স্ায়ের সহচর ও অন্ুচর সমূহের ন্যায়, 
বিচিত্র অডভূত নিফপম শোভা বিস্তার করিতেছেন । তাহারা সকলেই অসামান্ত তপ:- 
প্রভাব সম্পন্ন, সকলেই সত্যধন্মশ ও শাস্তিনিরত, সকলেই দিব্য বিচিত্র অমানুষী ব্রন্দ 
ভরতে পরিপূর্ণ এবং সকলেই প্রজলিত হুতাশনের সস, সমুদিত ভাক্করের স্তায়, অথব! 
মূর্তিমান তেজোর:শির ন্ায়, একাস্ত দুর্ধর্ষ ও ছুরপনের প্রভাপবিশিষ্ট। আশ্চার্ষে/য় 
বিষয়, তাহারা ঈদৃশ তেজঃপুঞ্জ হইলেও, নকল লোকলোভন পৌর্ণমাপী শশাক্ষের ন্ার, 
ব্যভি, মাত্রেরই নিতান্ত দর্শনীয়, শোকে শান্তনার স্যার বাক্তি মাত্রেরই একান্ত ম্পৃহবীয় 
এবং সম্তাপে শীতল ক্রিয়ার নায়, বক্কি মাত্রেই সেবনীয়। তাহাদের শাস্তি বিকপিত 
হুসিত ছখির অন্তরালে যে বিশ্বজনীন বিশ্রস্ত বিরাগ করিতেছে, তাহ শক্র মিত্র সকলেরই 
সমান বশীকরণ এবং নরলত। ও শাস্তিরপ ,যে মহামুল্য বিচিত্র রত্ব তাহাদের প্রশস্ত 
হৃদয়তাণ্ডার অলঙ্কৃত করিততছে তাহ! কুটিল হৃদয় কপট মানুষের অধ্যবিত পাপময় 
সংসারে কখন এঁ রতের জম্ম সম্ভব হয় না। কেহ বলে এঁ রত দেখলোকের সম্পত্তি, 
কেহ বলে উহ! শাস্তির প্রস্থতি, কেহ বলে উহ! তপোলক্ীর সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ প্রসাদ এবং 
কেছ বলে এ রক্ত ঈশ্বর সেবার দূর্ভিমান ফল। সেই সরলতারূপ অমুল্য বহ্থের ক্ছনির্ল 
প্রতিভারাশি ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছলিত গুইয়া খবিগণ্র প্বভাবন্থন্দর লোচন পথে এবং সর্বা- 
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কাল সখা মু্তযেতম বাঁনমওলে প্রতিনিয়ত অপূর্বা, লিলায়িত জুমার বেশে নৃত্য 
করিতেছে । সংসায়ে & লীলা ও পোঁকুমা্ধোর উপমা নাউ। রক্গাবাটির। বলেন। 
ঈশ্বরের ধে জ্যোতি্বযন্বরূপ উদ্টিখিত হয়, এই প্রতিভ1 তাহারই অংশ । যাহারা 
সর্বাস্তংকরণে সেই সত্াপুরুষ পরমাত্মমর পরিতর্য্যায় প্রগা় প্রণয় প্রদর্শন করেন, 
ভাদৃশ পরমাত্মকোবিদ আত্মরসঙ্ঞ বিদ্বান্‌ পুরুষগণই ঈদৃশী প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়] ধাকেন। 
আহা এঁ প্রতিভার কি মোহ্িনীশক্তি। দর্শনমাত্র অতি মলিন সন্তপ্তচিত্তেও নুশীতল 
সলিল সেকের ন্ায়, অনির্ক্চনীয় শান্তিরন সঞ্চারিত হয় এবং অস্তরেং, পঞ্জরেং, শিরায়ং 
ও অস্থিতে২ অমৃতের দিব্য লহয়ীলীল। করিয়া! থাকে । অধিকন্ত, মন ও প্রাণ আপনা 
হতে উদ্যত হইয়া একান্ত অন্থগত ও নিতান্ত বশংবদ হইতে অভিলাধী হয়। খবিগণ 
উক্ত প্রতিভাবলে বলপূর্ববক মায়! ব1 দৈবী শক্তির নায় সকলেরই মন হরণ করেন, পরম 
আত্মীয় ও পরিচিতের ন্যান্স সকলেরই প্রণয় বিশ্রম্ত ও অনুরাগ আকর্ষণ করেন, গাক্ষাৎ 
ঈখজের গায় সকলেরই মনেরও প্রত হয়েন, ভক্তিভান্বন জনক জননীর ন্যায় সকলেরই 
প্রীতি শ্রদ্ধা বহুন করেন, জর্ভীই দেব দেবীর ন্যায় মকলেরই পুজাপ্রাপ্ত হয়েন, অভিমত 
অর্থ সমৃদ্ধির গ্যাক্ন সকলেরই ম্পৃহুনীয়তা সংগ্রহ করেন; মূর্তিমতী ক্ষমা ও দয়ার ন্যায় 
সকলেরই অন্তয়ালিঙ্গন লাভ করেন; সাক্ষাৎ ধন্বের ন্যায় সত্যের ন্যায় সকলেরই 
প্রীতিপাত্র হইয়া! অব্যাঘাতে সর্বত্র বিচরণ করেন। * 
আহ]! ভাহাদ্দের তপঃপ্রভাব কি অন]মান্ত ! তাহাদের সেন! নাই, প্রহরী নাই 
দক্ষী নাই, বিষয় নাই, বিভব নাই) তথাপি তাহার! মনুষ্য অপেক্ষার ন্দুরক্ষিত, সুসমৃদ্ধ 
ছুসম্পন্ন ও ন্ুৃঢ় স্থিতি সম্পন্ন । খধিগণ চিরকালই বলীয়ান, তেজীয়।ন, মহীয়ান ও 
গরীয়ান। মনুস্থগণ বিজ্ঞান বলে, বুদ্ধিবলে ও কৌশলে বাঙ্ছার আবিফার ও রক্ষা 
ফ্রিতে না পারে, খধিগণ সংকল্প মাত্রে অনায়াসেই তাহার সংগ্রহ ও ভোগ করিয়। 
থাকেন। মন্স্তের যত নঞ্চয় ও বদ্ধন হয়, ততই তাহার নব নব অভাব প্রাহৃভূতি 
ছুইয়। থাকে, স্থতর।ং সে কোন কালেই 'াপ্তকাম ও ন্মুখী হইতে পারে না। কিন্তু 
গুবিগণের সঞ্চয় বা বর্ধন নাই, অথচ কোন কালেই কোন বিষয়ের অসন্তাব নাই, 
নিতা সুখ গু নিত্য সম্তোষ তাহাদের দাপবৎ সেবা করে। ফলত: যিষরী অন্ধকারে, 
খবগণ আলোকে; মন্থস্য ছায়ার, খবিগণ সন্তায়। মনুষ্য কলনায়, গ্লবিগণ, বস্ততে ; 
মন্ষ্য দাসতে, খবিগণ প্রভুভায় ; মনুষ্য সন্তত্ে, খবিগণ আম্মায় ; মনুষ্য দৈবে খবি- 
গণ পুরুষকারে। মন্ুন্য দোব সমূহে, খনিগণ গুণবিষয়ে অবস্থিতি করেন। ইহাই 
মনুষ্যত্বের ও খধিহের বৈরি । অনাত্ম সেনা পরিহারপূর্বক পরমায্ম সেবায় প্রবৃত্ত 
হইলেই এই প্রকার খবিগুণ অধিগত হইয়া থাকে । অনবরত বিয়ের সেবা করিলে 
মনের জড়তা! এবং অবসাদ বিশেষ উপস্থিত হয় এবং কার্য্যশক্িও 'আম্মশক্তি প্রচ্ছন্ন 
ছইয়। বায়। কিন্তু তপন্দীগণেক সভার সেনপ নছে॥ তীহারা একেবারেই বিষয়ের 
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হাসড় পরিহার করেন এবং অনাশত ₹87) তাঙাকে আয়ত .করির/। থাকেন । সেই 
জন্য সুখ, সন্তোষ ও প্রফুল্লতা তাঁহাদের নিত্য অধিগত | ত্রিভূবন ইহার্দের গৃহ ও 
পরিজন) প্রকৃতি ইহাদের সথ! ও পধি? ঈশ্বর ইহাদের গুরু ও উপদেষ্টা ? ধর্্দ ইহাদের 
ধন ও সমৃদ্ধি; সত্য ইহাদের সাধ্য ৪ সাধন ; শাস্তি ইহাদের পরিচ্ছদ ও তৃষণ ; লদাচার 
ইহাদের আশ্রয় ও অবলঘ্বন ; সৎ্প্রসঙ্গ ইহাদের আমোদ প্রমোদ; লোকের অকুত্রিষ 
হিতকামন। ইহাদের স্বার্থ ও প্রয়োজন ; এবং পরমার্থই ইহাদের অভী8 উদ্দেষ্ত। 
ইহারা যুগপৎ নত ও উন্নত, তে্ম্বী*ও শান্তিশীল, নরল ও গুঢ়, বিনক্ী ও উগ্র; 
ছরবগাহ ও অধিগম্য; ভয় ও অভয়ন্বরূপ, ছজ্জ্নের ভয় ও শিট জনের অভ, 
দীপ্ত ও সুক্সিপ্ বৃদ্ধ ও যবীয়ান, নিক্ষিধন ও সর্বসম্পন্ন, এবং অগ্নি ও জল স্বভাব । 
শান্তচিত্ত খধিগণের সহিত, অনাস্ত ও অসংযত চিত্ত মন্ুপঘ্বের কি প্রকারে তুলন! 
হইতে পারে? সেইজন্য মন্ধুষ্য সর্বদ।ই দগ্ধ, বিদ্ধ, রোগ শোকে জর্জরিত দ্ীন- 
হীন দুখীর স্তায় জীবন যাপন করেঁ। অথবা মন্গুষ্যের চক্ষু আছে, দৃষ্টি নাই; হস্ত 
আছে, কার্ধ্য নাই; পদ আছে প্রতি নাই; কর্ণ আছে শ্রুতি নাই; এব" শক্তি আছে 
সাধন নাই। তপোবনে স্থানে স্থানে হোমাস্সি প্রজ্বলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে 
হোম বহি হইতে ধুম নির্গত হইতেছে। স্থানেং হোমাস্ি নির্গত ধৃম নীল চক্্রাতপের 
শোভা ধারণ করিতেছে; আহা! এই ধুম কতই পবিত্র ও কতই মঙ্গলকারী । 
অম্নান্তবন্তি ভূতানি পঙ্জন্যাদক্ন সম্ভবঃ | 
যজ্ঞান্তবতি পঙ্জন্যো যজ্ভঃ কর্মমাসমু্ভবঃ ॥ 
কর্মব্রন্ষোন্তবং নিদ্ধিত্রহ্মক্ষর সমুদ্ভবম। 
তম্মাৎ শর্বগতং ব্রহ্মনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
অন্রহতেভূত গ্রাম পজ্জন্য হইতে অন্ন, 
পজ্ঘ্বন্যের যজ্ঞ হতে, কর্ম হতে যজ্ঞোৎপন্ন। 
ব্রহ্ধ হতে কর্ম, ব্রহ্ম অক্ষরেতে উপজিত ; 
তাই দর্ধবগত ব্রহ্ম নিত্য মজ্জে গ্রতিষ্ঠিত। 
অর্থাৎ অন্ন হইতে ভূত নকল উৎপর হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। এঁবৃঠি 
বজ্ঞরূপ কর্ম হইতে উত্পপন্ধ হয়? কর্ম্রদ্ষ অর্ধাৎ বেদ হইতে উদ্ভৃত। বেদ অক্ষর 
অচ্যুত হইতে উৎপন্ন ,অতএব ভাদৃশ বজ্রেতেই সর্বগত অবিনাপী নিত্য প্রতিটিত। 
ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যজ্ঞাগ্নি ধুমেতে যে মেঘ জন্মে তা্াতে যে বর্ষণ হয় সেই বর্ধণই 
জীবের মঙ্গলকারী তাহা হইত যে অন্ন উৎপন্ন হয় তাহাই জীবের শরীর মন ও বুদ্ধির 
পবিত্রতা সম্পাদন করে এবং নেই ধীসপন্ন বুদ্ধি .হুইতে জ্ঞান বিজ্ঞান, আফুর্ধেদ, ধন্- 
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বোর্দ, গান্ধব্ববেদ, প্রভৃতি আবিছুত হইয়াছিল, শরীর জাধিবাাধি হীন ছিব গর? 
জুস্থ, হূর্য বিচ্যমান ছিল; তান! আজ কবির কল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে। কেন 
এমন হইল? অআর্ম্য গৃহে জিদিব পবিত্রকারি সেই হোমায়ি ও হোমধৃম দৃষ্টি হইতেছে- 
না, পরিবর্তে কলুষিত শরীর মন অপবিত্রকারী, আধিব্যাধির হেতু পুতিগন্ধ মৃন্ধুমাগ্নি 
নির্গত হইতেছে । আর্ধ্য তপোরণ্যের সে শোভা নাই“সে যজ্ঞ নাই, প্লে বেদ ধ্বনি 
নাই, সে শ্রীসম্পদ নাই, প্রক্তুতি যেন কোন চৌর ভয়ে, কোন দন্দ্যভয়ে, মেই জ্ীম্পদ 
শোভা লুকাইয়া রাখিয়াছে, বেদ ধ্বনির পরিবর্তে ছিল হিলা কিল কিলা রব উদিত 
ফইতেছে । কেন এরূপ হইল? কেহ কি বলিয়। দিবে, কিসে এমন হইল? 
আরকি দেবতারা আর্ধাদের নিকট হোমান্ন যাজ্জা করে? কোথা হইতে দিবে? 
আর্্যেরাই অন্নের ভিখারি, হূর্তিক্ষ ব্রীই। আজ আর সেই আধ্ধ্যান্ন দেখা যাইতেছে- 
না, কোন রাক্ষদ আর্ধ্য পবিত্রান্ন গ্রাস করিল, পবিত্র গ্মা্ধ্য জীবন ক্লী&ই করিল? 
আর্ধা তপোবনে সেই শ্রবণ মনোহারী লামগান শ্রুত হইতেছেনা, পরিবর্তে শুগাল 
কুক্করের বিকট ধ্বনি শ্রুত হইতেছে । আর সেই ত্রিদিববাসীর। মহানন্দে তপোবনে 
বিচরণ করে না। যেতপোবনে পবিত্র দেবব!লার! বিচরণ করিত তাহারা! আর 
সেই তপোবনে বিচরণ করে না, আজ সেই তপোবনে ভূত প্রেতের তাওব নৃত্য 
চলিতেছে । যে তপে।বনে সিংহ ব্যাদ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্ত সকল হিংস! ভূলিয়৷ করী- 
শিগুর নহিত খেল! করিয়াছে, আজ সেই তপোবন হিং্রভূমে পরিণত হইয়! চতুর্দিকে 
হিংস। ব্যাপ্ত হইয়াছে; কোন হিংস্র পশুর আগমনে এরূপ হইল? কেহ কি বলিয়। 
দিবে, কোন মহাপাপে পবিত্র তপোবন হিংসাগার হইয়াছে? যে তপোবনে তাপস- 
বালারা কোমল পদে বিচরণ করিত, জানিনা কোন মহাপাপে, আজি নেই 
খানে শৃগাল কুকুর, মেষ, গণ্ডার, বরাহ মহিষ খরপদে দম্তভরে বিচরণ করিতেছে। 
যাহাহউক এহেন তপোবনে বশিষ্ট সকাশে জন্ু,নন্দিনী তাহার প্রিয়পুজ কুমার দেব- 
ত্রতকে বশিষ্ঠ হস্তে বিদ্যাশিক্ষার্থ সমর্পণ করিলেন। 
তীক্ষধী কুমার সর্কাবিদ্য|য় পারদর্শী হইয়। নবাতৃসমীপে ফিরিয়া আনিলেন। 


'মছাদর্শন। ১৫৯ 
কুমার সম্মিলন । 


ধীমান * স্তন সত্যবাদী বলিয়।. সর্বলাক: বিখ্যাত এবং দেবও রাজর্িগণ কর্তৃক 
সৎকুত ছিলেন। পুরুবশ্রেষ্ঠ মহাসন্ব।শান্তচ্ছতে দম, দান, ক্ষম।, বুদ্ধি, লক্ষ, ধৈর্ধ্য ও 
উৎকষ্ট প্রভাব এই সমস্ত গুণ সত বিদ্যমান ছিল। ঈদৃশ সদৃগুণ সম্পর বন্ধার্থ- 
কৃশল সেই রাজা ভরতবংশের ও সর্বজনের রক্ষিতা ছিলেন; তিনি কন্ধুর স্তায় খ্রীব! 
বিশিষ্ট, বৃহত-সকদ্ধযুক্ত, মত্তলাগ সদৃশ বিক্রমশালী এবং সম্পূর্ণর্থ ও সমস্ত রাজলক্ষণে 
ভূষিত ছিলেন। ফোন পার্থিব ধর বিষষে ভাহার সাদ্বশ লাত করিতে পারেন নাই। 
সর্বায প্রয়োগ নিপুণ নৃপতি*শান্তছগ একদা এক ম্বগ বিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ 
গমন করিতে করিতে সর্মীপবর্তিনী নদী ভাগীরুধী গঙ্গাকে অলতোয়! দেখিতে 
পাইলেন। 


সকদাচিম্মগং বিদ্ধ গঙ্গ! মনুলরমদীম্‌ ) 
ভাগীরথীমল্পজলাং শাস্তমুদূ ছিবান্গপঃ ॥ 

তাং দৃষ্টু। চিন্তয়।মান শাস্তমুঃ পুরুষর্ষতঃ । 
স্য্দতেকিং ত্বিয়ং নাদ্য সরিচ্ছে্ঠ। যথাপুরা ॥ 
ততোনিমিত্ত মন্থিচ্ছন্‌ দদর্শ স মহামনাঃ | 
কুমারং রূপ সম্পন্নং বৃহস্তং চারুদর্শনমূ ॥ 
দিব্যমন্ত্রং বিকুর্ববাণং যথাদেৰং পুরদ্দরমূ। . 
'কৃৎস্নাং গঙ্গাং সমারৃত্য শরৈস্তী ক্ষৈরবস্থিতমূ্‌ ॥ 
তাং শরৈরাচিতাংদৃষ' নদীং গল্গাং তদস্তিকে। 
অভবদ্‌ বিশ্মিতো। রাজাদুষী। কর্্মাতিমানুষমূ ॥ 
জাতঙাত্রং ুরদৃ্টরীভ-পতরং শাস্তনুস্তাদ| 
নোপুলেভে স্মৃতিং ধীমানভিজ্ঞাতুং তমাত্বজম্‌ ॥ 
সহুতং পিতরং দৃষ্টু' মোহয়ামান মায়য়।। 
নংমোহত়ৃততঃ ক্ষিএং তত্রৈবাস্তর ধীক্পত ॥*. 


১৭৪ মহানর্শবন্‌ ॥ 
তদন্ভূতং ততোদৃষথী। তত্ররাজ স শাস্তমুঃ। 
শঙ্কমানঃ তং গঙ্গ! মত্রবীদ্দর্শয়েতিহ ॥ 
দর্শয়ামাসতং গঙ্গা বিভ্রতীরূপ মুত্তমূ। 
গৃহীত্ব। দক্ষিণে পাণৌঁতংকুমার মলক্ক তম্‌ ॥ 
অলঙ্কৃত। মাভরণৈ খিরজোহম্বর সংরৃতাম্‌ । 
দৃষপূর্বামপি সতাং নাভ্যজানা€ স শাস্তনুঃ ॥ 
গঙ্গোবাচ--বং পুত্র মধ্টমং রাজন্স্তং পুরামধ্যবিন্দথাঃ। 
সচায়ং পুরুষোব্যাত্্র! সর্ববাস্ত্রবিদনুতমঃ ॥ 
গৃহাণেমং মহারাজ! ময়াসংবদ্ধিতং সুতম্‌। 
. আদায় পুরযোত্র্যাত্র! নয়স্বৈনং গৃহং বিভো! ॥ 
বেদানধি জগে সাঙ্গান্‌ বশিষ্ঠাদেষ বীর্যযবান্‌। 
কৃতান্ত্রঃ পরমেস্মাসো দেবরাজ সমোধুধি ॥ 
স্থরাণাং সম্মতে। নিত্য মন্ররাণাঞ্চ ভারত । 
উশন। বেদ হচ্ছাস্্রময়ং তদ্বেদ সর্ববশঃ ॥ 
তখৈ বাঙ্গিরসঃ পুত্রঃ স্থরান্থর নমস্কৃতঃ। 
যছ্ধে দ শান্ত্রং তচ্চাপি কৃৎন্ন মন্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
তৰ পুত্রে মহাবাহো সাঙ্গোপাঙ্গং মহাত্বনি । 
খনি পরৈরনাধুষ্যে। জাযদগ্যঃ প্রতাপবান্‌ ॥ 
যদস্্ং বেদ রামশ্চ তদেতশ্মিন্প্রতিতিতম্‌। 
মহেয়্যাস মিষং রাজন্‌! রাজ ধশ্মার্থ কোবিদম্‌ ॥ 
পুরুষত্রেষ্ঠ শান্তনু সরিৎবরাকে অল্লতোর! অবলোকন করিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন 
যে এই লরিদ্ধর। গল্গাতে কি নিষিত অন্য পূর্বের সায় শ্োত দেখিতে পাই না! অনম্ভএ 
ভাহার কারণ অঙ্থসদ্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, বৃহৎকায়, চারু-_ ধর্শনরূপ 
সম্প্ন ও দেবরাজ পুরন্দর সদৃশ এক কুমার তীক্ষু শরদাল দ্বার! সমস্ত গগাল্োত 
অবরুদ্ধ করিয়! দিব্যা প্রয়োগ করিতেছে । রাজ! শ্ব সমীপেই গঙ্জানদীকে শরঘারা 


সমাচ্ছাদিতা দেখিয়া বালকের অলৌকিক অভূত কর্ণ নিরীক্ষণ পূর্বক বিশ্দয়াবিত 
হইলেন। ধীমান শান্তস্থ পূর্বে জাতমাত্র পুত্রকে দর্শন “করিয়াছিলেন, স্মতরাং এক্ষণে 


মহাদির্শন । ১৭১ 


তাহাকে আত্মঙগ বলিয়! চিনিবার উপযোগী কোন লক্ষণ তাঁহার স্মতিপধে আর 
হইল,না? কুমার পিতাকে দর্শন করিবামাত্র মায়াছার! তাহাকে মুস্ক করিয়। সেই 
স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনস্তর রাজা শান্তনু সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়!, 
শঙ্কা্বিত হইয়া, গঙ্গাকে কহিলেন যে, অস্তহিত প্র কুমারকে আমাকে দেখাও । গজ 
উত্তমরূপ ধারণ পূর্বক দক্ষিণ হত্তে সেই অলঙ্কুত কুমারকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে 
দেখাইলেন ।* নিশ্শল বসনে সমাবৃত! ও ন!নালক্কারে অলঙ্কত গঙ্গা তাহার পূর্ব 
দৃষ্টা হইলেও তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন গঙ্গা কহিলেন, হে 
পুরুষ ব্যা্ নপতে ! পূর্বে তুমি আধীর গর্ভে যে অষ্টম পুত্র লাভ করিয়াছিলে, 
এটি সেই পুত্র$ ইনি সমুদয় অন্্রবিদ্যায় সাতিশয় বিশারদ হইয়াছেন। হে বিভো 
মহ'রাজ! এই পুত্রকে আমি সম্বর্ধিত করিয়াছি, ইহাকে গ্রহণ করিয়া! গৃহে লইয়া? 
বাও। এই কুমার যুদ্ধে দেবরাজ সদৃশ মহাবনুর্দীরী, অ্্রবিদ্যায় দক্ষ এবং বীর্ধ্যবান.; 
তোমার এই পুত্র বসিষ্ঠ খ্ধি হইতে বড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে 
ভারত! ইনিস্থর ও অস্থর উভয়েরই প্রিয়; অন্থরদিগের গুরু উশন! যে যেশামত 
অবগত আছেন, এই পুত্র তৎসমুদ্দায় অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অঙ্গিরার পুত্র ও 
সুরান্থর গণের নমস্কুত বৃহস্পতি যে যে শাস্ত্র জ্ঞাত আছেন, এই পুত্র সে সমুদয়ও শিক্ষা 
করিয়াছেন। প্রতাপবান ছুপ্ধর্য ধষি জামদগ্ন্য রাম যে সকল অন্ত্রবিদ্যা জ্ঞাত আছেন, 
এই মহাবাহু মহাস্মর পুত্রেতে সাঙ্গোপাঞগ সেই সমস্ত বিদ্যা অধিষিত আছে । হে বাজন্! 
হে বীর! ধন্মার্থকোবিদ্‌ মহা ধন্ুর্দারী এই তোমার স্বীয় বীর পুত্রকে আমি এক্ষণে 
প্রদান করিতেছি, ইহাকে গৃহে লইয়। যাও। রাজা শান্তনু গঙ্গ৷ কর্তৃক এইরপ অন্- 
জ্ঞাত হইয়! দিবাকরের.নদূশ দেদীপ্যমান পুত্রকে গ্রহণপূর্বক শ্বপুরে আগমন করি- 
লেন এবং তিনি পুরন্মর-পুরসদূৃশ পুরীত প্রবেশ করিয়া আপনাকে অতিশয় সমৃদ্ধ 
ও নিদ্ধকাম বোধ করিলেন। অনম্ভর পৌরব বংশের রাজ্য পরিরক্ষার নিমিত্ত অভয় 
প্রদ ও গুণ সম্পন্ন মহাত্মা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহ! যশস্বী 
শাস্তহুতনয় স্থচরিত ঘারা পিতা, পৌরবগণ ও প্রজাগণ সকলকেই অন্ধুরক্ত করিয়া- 
ছিলেন। অমীত বিক্রম মহ্ীপতি শাস্তন্থ স্বীয় পুত্রের সহিত আমোদ প্রমোদে চাবি 
বৎসর কাল অতিবাহন করিলেন। 


ভীম্মাভিধেয়। 
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$ক্দ। শান্তনু যমুনা তীরবর্তী বনে গমন করিয়! এক প্রকার অনির্দে্ত উত্তম গন্ধের 
আদ্রাণ পাইলেন চতুর্িক বিচরণ করিয়! পরিশেষে দেবরূপিণী এক দাশকন্ভাকে দেখিতে 
পাইলেন ; সেই কন্তাকে রূপমাধুর্ষেয শোভমানা, ক্ছরভি গদ্ধবতী ও দেবরূপিণী দেখিয়া 
মনে মনে কামনা করিলেন, পরে তাহার পিতার নিকট গমন করিয়! সেই কন্ত। প্রার্থন! 
করিলেন ; দাশরাজ কহিলেন যদি আপনি এই নত্যে অঙ্গিকার করেন যে ইহার গর্ভে 
যে পুত্র হইবে সেই রাজ! হইবে তাহা হইলেই এই কন্ঠ আপনাকে দেই। রাজ! 
শাস্তন্থ তীব্রতর মানাজ বেদনায় দহছমান হইলে ৪ দাশকে সেই বর দিতে সম্মত হুইলেন 
ন1। তিনি সেই দাশ কন্ঠাকে চিত্ত করিতে করিতে কামোপহুতচেতন হুইয়1 হন্তিনা- 
পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনস্তর একদ! শান্তহ্থ শোক বিহ্বল হইয়! চিন্তা করিতে- 
ছেন, এমত স্ময় পুত্র দেবত্রত আসিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনার সর্ববিষয়ে কুশল 
দ্বেখিতেছি, সমস্ত রাজগণ আপনার আজ্ঞান্গবন্ভী আছেন, তথাপি আপনি কি নিমিত্ত 
ছুঃখিত হইয়া! অতিশয় শোক প্রকাশ করিতেছেন? আমার বোধ হয় যেন আমার বিষয়ই 
চিন্তা করিতেছেন । হেরাজন্! আমাকে কোন কথা বলিতেছেন না, কিন্ত আমি 
দেখিতেছি, আপনি পাবর্ণ, বিবর্ণ ও কুশ হইয়াছেন, আর অস্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ 
করেন না, অতএব আপনার কি পীড়া হইয়াছে জানিতে ইচ্ছ! করি) আমি তাহার 
প্রতিকার করিব। পুত্রের এই কথ শ্রবণ করিয়া শান্তন্থ কহিলেন, হে বন! আমি 
চিন্তাকুল হুইয়াছি তাহার সন্দেহ নাই, তাহার কারণ শ্রবণ কর। হে পুত্র, ভরতকুল- 
প্রদীপ! আমাদের এই মহদ্বংশে তুমিই একমাত্র সম্ভান জন্ষিয়াছ, পরস্ধ তুমি সর্বদা 
অগ্রচালনায় নিরত ও পৌরুষাকাজ্জী, অতএব মন্ধুষ্যের অনিত্যত1 বিবেচনা করিয়া আমি 
শোকাবিষ্ট হইয়াছি। ধর্রবাদীর! বলিয়! থাকেন যে, যাহার একমাত্র পুত্র সে জন- 
পত্য। হে ভারত! তুমি শুর অমর্যান্বিত ও শঙ্ত্র স্শালনে নিয্নত নিধুক্ত থাক, তাহাতে 
ুদ্স্থলেই তোমার নিধন সম্ভাবন৷ দেখিতেছি,'তাহ! হইলে এই বংশের গতি কি হইবে ? 
এ জন্তই আমি সংশয়াপর হইয়াছি। মহাবুদ্ধি দেবব্রত রাজার নিকট সেই সমস্ত কারণ 
অবগত হইয়। বুদ্ধিদ্বার! বিঞ্িৎক'ল চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ পরম হিটৈষী বৃদ্ধ অমাত্যের 
নিকট গমন করিয়া পিতার সেই শোক-কারণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার বথাবৎ 
জিজ্ঞাসা করিলে সেই'গন্ধবতী কন্ঠার নিমিত্ত দাশরাজ্-কর্তৃক যে বর প্রার্থিত হুইয়া- 
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ছিল, অমাত্য তাহ! কহিলেন । ' অনভ্ভর দেবত্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত একত্র হুইয়! 
স্বয়ং দাশরাজের নিকট গমনপূর্বক পিতার নিমিত্ত সেই কন্ঠ। প্রার্থনা করিলেন। দাশ- 
রাজ কহিলেন, ধধিসত্বম দেবর্ষি, *অনিত পূর্বে এই সতাবতীর মিমিত তুয়ে! ভুয়ো! 
প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, আমি তাহ! প্রত্যাখ্যান করিয়।ছি। হেকুমার! আমি কণ্ঠার 
পিতা, এ নিমিত্ত এই কথা বলিতেছি যে, ইহাতে কেবল এক বলবান্‌ সাপজ্য-দোষ 
আছে। 

য্যযহিত্বং সপত্রঃস্তাগন্ধর্ববন্| স্ুরশ্যাব! | 


ন স জাভুচিরং জিবেহশ্বয়িক্রুদ্ধে পরস্তুপ ! ॥ 

ছে শক্রপীড়ন! আাপনি যাহার সপত্র, পে যগ্ঠপি গন্ধর্ব বা অন্থর হয়, তথাপি 
আপনি ক্রুদ্ধ হইলে মে কখনই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে ন1। হে পার্থিব! 
এ বিষয়ে এইমাত্র দো আছে, অন্ত কোন দোষ নাই; হেপরম্তপ! আপনার ভাল 
হউক, দ্রানাদান বিষয়ে এইরূপ জানিবেন । 

দেবব্রত দাশরাজের এই কণা শুনিয়া! পিতার উপকারার্থ সকল বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে 
কহিলেন; হে নত্যবাদ্দিন! সত্যই আমার ব্রত জানিবে, আমি সন্য করিয়া! বলিতেছি, 
এরূপ বলিতে উত্নাহী হয় এমত ব্যক্তি জন্যে নাই ও পরে যে জন্মিবে তাহাও বোধ হয় 
না। তুমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমি রাজ্য ত্যাগ 
করিলাম, তোমার এই কন্তার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সেই সম্ভানই আমাদিগের 
রাজ্যাধিকারী হইবে । পুনর্ধার দাশরাজ বলিলেন, হে কুমার ! এস্কলে আর এক বক্তব্য 
আছে, সে বিষয়ও আপনি বিবেচনা ককুন। 

হে অরিন্দম ! আপনার যে নম্তান হইবে, তন্নিমিত্ত ও আমার মহৎ সংশয় হইতেছে। 
সত্যধশ্ম পরায়ণসতা ব্রত গাঙ্গেয় দাশরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পিতার প্রীতির 
নিমিত্ত প্রতিজ্ঞ। পূর্বক কহিলেন যে, হে নৃপোত্তম, দাশরাজ! আমি পিতার নিমিত্ত 
এই রাজগণের মমক্ষে যাহা বলিতেছি তাহ শ্রবণ কর। হে রাজগণ অমি পুর্ব্বেই 
রাজ্য তাগ করিয়াছি, এক্ষণে মৎ্পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তি-বিষয়ে যে সংশয় উল্লিখিত 
হুইয়াছে..তন্নিনিত্ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি *« 


অদ্য প্রভৃতিমে দাশ ! ব্রক্ষচর্ধ্যং ভবিম্যতি। 
অপুত্রস্তাপি মেলোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়াদিবি ॥ 
হে দাশ! আমি অথ প্রস্থৃতি যাবজ্জীবন ত্রক্ষচধ্য অবলম্বন করিলাম, ইহাতে আমি 
অপুত্রক হইলেও সামার অক্ষয় স্বর্গ হইবে। | 


ধন্মাআ্মা। দাশরাজ তাহার তেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহলাদেন্পুলকিত হইয়1 কন্তা- 
দানে সম্মত হইল। 
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_ অনস্তর আকাশ হইতে অগ্নরোগণ, দেবগণও খবিগণ গাজেয় দেবত্রতের এ রূপ 
ভীবণ সঙ্ক দ্বারা «ইনি ভীষ[৮ এই বাক্য বলিয়া তহুপরি পুষ্প বর্ষণ করিচ্ছে 


লাগিলেন । 


মহাদর্শন,। 


ভততোহস্তরিক্ষেহস্পরমোদেবাঃ সর্ধিগণান্তদ] | 
অভ্যবর্ষস্তকৃস্থমৈ ভীল্মে।হয়মিতিচাক্রবন্‌ ॥ 


সত্য ধন্ম পরায়ণ, রে দেবব্রত মহাজন, 
দাশরাজ মুখে হেন শুনি। 

অভিপ্রায় তার যাহা, অবগত হৈল] তাহা, 
পলকেতে অমনি তখনি ॥ 

জনকের প্রিয়কাজ, সাধিবারে যুবরাজ, 
প্রতিজ্ঞা করিয়া! তষে কয়।-__ 

শুন শুন দাসরাজ! এ সব রাজার মাঝ, 
যাহ! কি সত্য তা নিশ্চয় ॥ 

জনকের প্রিয় কাজ, সাধিবারে আমি আজ, 


করি পণ, শুন সর্বজন! 
পূর্বেই ব্বাজ্য অধিকার, রাজ্যের প্রত্যাশ। আর, 
সমূলে দিয়াছি বিসর্জন ॥ 
এবে মম তনয়ের, রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ের, 
যে সংশয় হৈল উপস্থিত; 
এক্ষণে তাহার তরে, করিতেছি অকাতরে, 
অচল প্রতিক্ঞা ম্ুুনিশ্চিত ॥ 
শুন শুন দাশরাজ, আমার প্রতিজ্ঞা আজ, 
আজি হতে যাবত জীবন । 
জ্নিশ্চয় ম্ুনিশ্চয়, না করিব পরিণয়, 


দত্রহ্মচর্ষ্য” করিনু গ্রহণ ॥ 
দ্বেবত্রত বল! মাত্র এ হেন বচন। 
শুনতে দেব খবি করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
দেবব্রত এই মত বচন কছিল। 
দেবত। গন্ধর্ব নর বিস্মিত হইল ॥ 
গন্ত ধন্ক শব্ষে সবে চারিভিতে ডাকে । 
ছেন কর্খদ কেহ নাথি করে কোন লোকে ॥ 
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র্জ হতে ড।ক দিয়া! বলে দেবগণ। 
ভয়ঙ্কর কম্ম কৈল শাস্তনুননান॥ 

দেবন্থুর নক্কে এই কর্ম অনুপম । 

ভয়ঙ্কর কণ্ম কৈল “ভীষ/,তবনাম ॥ 
তেঁই ইনি আজি হৈতে ব্রিভূবন ময় । 
“ভীষ্ম” নামে স্থুবিখ্যাত হ'বেন নিশ্চয় ॥ 


ভীষণ কর্দ্দত্বাৎ ভীন্ম। 


যাহা এপর্য্যস্ত কোন লোকে অর্থাৎ স্বর্গ মর্ভ পাতাঁলে, কোন জীবে অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ, 
অন্গুর, দেব, নর, তীর্ব্যকে, পশু পক্ষী কীটে যে কর্ম কেহ করিতে পারে নাই তাহাই 
“ভীষণ কৃণ্্ন” বিষুদর বৈষ্ণবী শক্তি, ব্রহ্মার ব্রান্মী শক্তি, শিবের শৈব শক্তি, আদ্দি- 
দেবতাদের আদি শক্তি, প্রজাপতিদের প্রজাপত্য শক্তি, তাপসের তপঃশক্তি, যোগীর 
যোগ শক্তি, যাহ! কোন প্রাণী বা জীব এ পর্বান্ত যে কার্ধ্য সাধন করিতে পারে নাই 
তাহাযষে “ভীদণ কন্ম” তাহা কেনা ম্বীকার করিবে? এবং নেই ভীষণ কর্নকারী 
খিনি তিনিই “ভাষ্য” । 
সেই কর্শকি? বলা যাইতেছে অবহিত হইয়। শ্রবণ কর। অনবহ্িতে, বিন! 
মন নংযোগে ইহা বুঝিতে পারিবে না। ন। বুঝিবার কারণ ছুইটি-একটি অনবধান 
আর একটি সংশয় । 
অগ্রমন্তোভব ধ্যানাদ[দ্যেহন্যন্মিন বিবেচনং | 
কুরু প্রমাণ যুক্তিভ্যাং ততোরূঢ তমোভবেৎ ॥ 
যদি তোমার ন! বুঝিবার কারণ “অনবধখনতা।' হয়, তবে ধারণ ধ্যান দ্বারা তদ্দিষয়ে 
একাগরচিত্ত হও, আর যদ্দি সংশয় কারণ হয় ৩বে শাস্ত্র প্রমান এবং যুক্তি দ্বারা বিবে- 
চন1 কর ভবে দৃঢ় হইবে । 
সে কার্ধা “অখণ্ড -_-অস্থলিত-_ব্রহ্ষচর্ধ্য ব্রত” ধারণ 
্রয্য কি? গুন। 


ইতি দ্বিতীয় পাঁদ আধ্্য খণ্ড। 


অুতীম্স স্পা ॥ 


১০০ 





ব্রহ্মচর্য্য খণ্ড । 


ব্রহ্মচর্য্য | 


পর 


জন্মাদ্যস্য যতোহম্বয়াদিউরতশ্চার্থে্ ভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌ 
তেনে বন্দ হৃদ। য 'আদি কবয়ে মৃহৃত্তি যৎ সুরয়ঃ। 
তেজো বারি মৃবাং যথা! বিনিময়ে। ঘত্র ত্রিসর্গোহমৃষা 
ধান। স্বেন সদা নিরস্ত কুহক সত্যং পরং ধীমহি। 
এই প্রত্যক্ষ পরিঘৃশ্তমান বিশ্বের জন্মাদি যাহা হইতে হইতেছে, যিনি সমস্ত স্থ্ 
পদার্থে সঙ্ুপে বর্তমান রহিয়াছেন বলিয়। তৎ্সমুদায়ের সত্ত। শ্বীকৃত হইতেছে, আর 
জবস্ততে আকাশের পুষ্প বন্ধযাপুত্র ইত্যাদিতে তাহার কোন সন্বদ্ধ নাই একারণ সে 
সমুদ্রায়ের সতাও স্বীকার কর! যায় ন।, সুতরাং যিনি জগদেঘানি এবং অভিজ্ঞ; অর্থাৎ 
সর্বজ্ঞ, তথ! শ্বরাট অর্থাৎ শ্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান, আর যে জ্ঞানে জ্ঞানি সকলও মুগ্ধ, সেই বেদ 
যিনি আদি কবি ত্রন্ধার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, অপর তেজঃ জল ও মৃত্তিকার বিকার 
কাচ এই তিনের পরম্পর বাত্যাস অর্থাৎ একবস্ততে অন্তবস্ত বলিয়া যে প্রতীতি যথা, 
তেজে জলড্ঞান, জলে পাধানজ্ঞান এবং কাচে জলবুদ্ধি, ইত্যদি ভ্রম অধিষ্টানের 
সত্যতা হেতু যেমন সত্য বলিয়! বোধ হুয়, তক্রপ খাহার সত্যতায় সত্ব রজঃ তম এই 
গুপত্রয়ের ভূত ইন্জরিয় দেবত। স্থষ্টি, বস্ততঃ মিথ্যা হইলেও নত্যরূপে প্রতীতি হইতেছে, 
অথবা তেজে জলভ্রম যেমন বাস্তবিক অলিক, তক্জপ ধাহ ব্যতিরেকে স্থ্টি সকলই 
মিথ্যা এবং স্বীয় তে প্রভাবে যাহাতে কৃহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হই- 
যাছে, অপর ধার সত্তায় সত্বাবান জ্ঞানচিদজ্ঞ, তেজাদি আনন্দ, যোগান ভক্তি, যে সত্তা- 
বলস্বনে নচ্চিদানন্দ, প্রকৃতি পুরুষ বা চিৎশ্তি, প্র্থর্ধ্য মাধুর্য 'অবস্থিতি করে, ধাহার 
অন্ভিত্বে জগতের অস্তিত্ব, যাহা! হইতে স্র্ধ বিশ্ব গ্রপঞ্চ নির্গত হইয়াছে, যৎ প্রভায় সমস্ত 
কুহক নিরন্ত হয়, যত্লাভে পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় ধাম প্রাপ্ত হওয়া! যায়, এক কথার, 
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ংলব্ধা চাঁপরং লাঁভং মন্যতে*নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন স্থিতো৷ 'ন হুঃখেন গুরুণ।পি বিচাঁলযতে ॥ 


যাহা পেলে-অন্ত লাভ অধিক ন! হয় জ্ঞান। 
মহৎ ছুঃখেও যাতে না হয় বিকল প্রাণ 


যাহা লা করিলে কিছুই অপ্রাপ্ত রহেনা, লমগ্র এশ্বরধর্য মাধুর্য, শক্তি ও জ্ঞান লাভ 
হয়, যৎ প্রতিষ্ঠায় সর্ব শক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, যাহার স্থিতিতে সর্ধশক্তির স্থিতি 
সর্ব জ্ঞানের স্থিতি, সর্ব পশ্বধ্যও মাধূর্ষে্যর অবস্থান, যাহার পোষণে সর্ব শক্তি ও 
জ্ঞানের বৃদ্ধি, সর্ব্ঘ রশ্বর্ধ্য ও মাধুর্ধ্যের বৃদ্ধি, যার পূর্ণ সভায় সত্ববান হইলে 
পূর্ণ সত্তায় অবস্থিতি করা যায়, সেই নিত্য সতা পগুক্র-ত্রঙ্গাকে” ধ্যান করিয়া 
মহাবেদের মহাব্রত, মহত ব্রন্মের মহা আচার, ব্রহ্মচারীর ত্রহ্ষচর্য 
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 


€১) ত্রন্মণি চরতীতি ব্রদ্ষচর্য্য ৷ 


দ্র, শ্রুত, ও অনুভূত প্রপঞ্চ হইতে যাহা কিছু,বিশেষ তাহার নাম ব্রহ্ম; এবস্ভূত 
পদার্থ যাহাতে বিচরণ করে বা যাহা এবভডুত পদার্থে বিচরণ করে তাহাই ব্রক্গ- 
চর্য্য । 


(২) ব্রহ্ম ও যাহ! ত্রন্মচর্যয ও তাহা। 

(৩) যাহা ব্রদ্গ হৃদয় বা ব্রহ্ম প্রাণ তাহাই ব্রহ্মচ্যয : 

(৪) যে আচার ত্রদ্দের ব্রক্ষহ তাহাই ব্রহ্গচর্ধয। 

৫) যে আচার ব্রন্মোতেই নিরস্তর প্রতিষ্ঠিত, যে আচারে ও ব্রক্ষে অভেদে ওতপ্রোত 
গ্রথিত তাহাই ব্রহ্ষচর্যয। 

(৬) লমস্ত সংগুপের বৃহত্ব আছে যে আচারে ভাহাই ব্রঙ্গচর্ধ্য । 

(9) বিচার নিরপেক্ষ নিশ্চয়ও পূর্ণরূপে ব্রক্মকে বা সমস্ত সদগুণকে লাভ করা যায় যে 
আচারের দ্বারা ভাহার নাম ্রহ্চর্ধ্য ] 

ূ অথবা 


(৮) বীর্ধ্য ধারণং, ত্র্ষচর্য্যং ; অর্থাৎ বীর্য বা শুক্র ধারণকে ব্রক্ষচর্ধ্য বলে বা অগা 
মৈথুন ত্যাগকে ব্রদ্ষচর্ধ্য বলে। মুল কথ! শুক্র ধারণই ক্রক্ষচর্ধ্য। শুক্র 
ধারণ, ্রন্ষচর্ধয, অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ বা৷ উর্ধরেতা একই কথ! ৷ শুক্র ধারণে 
অগ্াঙ্গ মৈধুস ত্যাগ সিদ্ধ হয়, আষ্টাঙ্ মৈথুন ত্যাগে শুক্র ধারণ সিদ্ধ হয়। 

এখন দেখা যাঁক্‌ শুক্র কি, ফোন পদার্থের নাম গুক্র। 
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শুক্র | 


কে।ন পদ্দার্থের নাম "শুক্র ? 
শুক্র অর্থে ব্রহ্ম, শক্তি, বীজ, বীর্ঘয, চৈতন্য, পৌরুষ, তেঞ্গ, বল আনন্দ, সর্ব ইত্যাদি । 
(১) সত্রন্ধ বিশ্ব প্রপঞ্চ যাহাতে উতৎ্পতি, স্থিতি ও লয় হয় তাহারি নাম 


শুক্র । 
(২) শুক্র হইতে সকল পদার্থ উৎ্পত্ধি, গুক্রের দ্বার! বদ্িতও শুক্রেই প্রতি- 


চিত। 
(৩) যাহা আসিলে কল আসে, যাহা থাকিলে সকল থাকে, যাহা! যাইলে সকল 


যায় এমনটি যেটি সেইটিই শুক্র। 
(৪) যাহ জ্ঞানের জাধার, প্রজ্ঞার আধার, শক্তির আধার, আননের আধার, 


তাহাই শুক্র। 
(৫) শুক্রই চেষ্টা প্রবর্তক । 
শুক্রং সর্ববচেষ্ট। প্রবর্তকং | 
শুক্র দ্বার] পুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টাশীল হয়, নচেৎ ইন্জ্িয় সকল নিস্তেজ হয় 
এজন্ত শুক্রই বর্বচেষ্টাপ্রবর্তক। 
(৬) শুক্রই চৈতন্য । 
শুক্রং চৈতন্তরূপং । শুক্রই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া! চৈতন্রূপ ধারণ করে। 
শুক্রই প্রাণাদি সংযোগে জীবন্থ প্রাপ্ত হয়। শুক্র প্রাণেরও প্রাণ, চচ্ষুর ও চক্ষু । 
ন প্রাণেন ন। পানেন মর্ড্যো জীবতিকশ্চন। 
ইতরেণ তুজীবস্তি যস্থিনেত] বুপাশ্রিতৌ ॥ 
স্ব সংবেদ্য হিতদ্ত্রঙ্গ কুমারী স্ত্রীস্থুখং যথা | 
অযোগী নৈবঙ্গানাতি জাত্যন্ষেহি যথা ঘটং ॥ 


শুক্র আশ্রয়, চৈতন্য আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময় তাহাই চিন্ময়। 
(৭) শুক্রই ব্রহ্গ। 
তৎ শুক্রং বীজমিব বীজং বিশ্বোৎপতাদি মূলকারণঃ | 


এই শুক্র ব্রদ্ধ বীজের ও বীজ বিশ্বোৎপত্তির সূল কারণ । এই গুক্রই বিশ্ববীজ। 
যাার যাহা বীজ তাহাই তাহার শুক্র। সকল পদার্থের মূল বীজ সার পদার্থ যখন 
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বঙ্গ, শুক্র ও সর্ব পদার্থের সার মুল বীজ, অতএব শুক্র ও যাহ! ব্রচ্ম ও তাহা, শুক্র- 
রূপী ব্রহ্ম ই সর্ধভৃতের সনাতন মূল বীজ । | 


ব্রদ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহুম মৃত স্ঠাব্যয়স্যচ ॥ 
শাশ্বতন্ত চ ধর্স্ত হখন্তে কাস্তিকস্য চ ॥ 


শুক্রই ঘনীভূত ব্রহ্ম স্বরূপ, অমৃত ও অবায় স্বরূপ, শুদ্ধ সবাস্বক অখণ্ডিত ম্খ প্রতিম 
সর্বত্র এক স্বরূপ, সকল প্রাণির আস্ম। স্বর, সর্বা শরীরের স্থিতি শ্বরূপ। শুক্র আশ্রয়, 
ব্রহ্ম আশ্রয়ী | ব্রহ্মতন্থু শুক্রময় । যে তন শুক্রময় তাহাই ব্রহ্গ-তন্ু । 
(৮) শুক্রই জ্ঞান। 
গুক্রই সর্ব প্রকাশক জ্বান। শুক্র ত্রান জ্ঞানের নাশ স্বভঃ সিদ্ধ। শুক্র ধৃত 
রহিলে জ্ঞান বর্ধিত হয় স্থতর1ং শুক্রই জ্ঞান। শুক্র দ্বারা পুষ্ট হইয়া! জ্ঞান প্রকাশ 
সামর্থতা ধায়ণ করে, সর্ব প্রকাশক ক্ষমত| প্রকাশ করে। শুক্র আশ্রয়, জ্ঞান আশ্রয়ী । 
যে তন্থু শুক্রময় তাহাই জ্ঞাননয় | 
(৯) শুক্রই আনন্দ। 


শুক্রং আনন্দরূপং। শুক্রই আনন্দ স্বরূপ । শুক্রের হাসে আনন্দের হাস, শুক্রের 
বঞ্ধনে আনন্দের বর্ধন ম্বতঃপিদ্ধ। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতে উৎপত্তি, আনন্ের 
দ্বার জীবিত এবং পুনঃ আনন্দেই প্রবেশ করে ;--তথাচ শ্রুতয়ঃ__ 

আনন্দাঘ্যেব খম্িমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দপ্রয়ন্ত্যভি- 
সংবিশস্তীতি ৷ শুক্র আশ্রয়, আনন্দ আশ্রয়ী । যে তঙ্গ শুক্রময় তাহাই আনন্দময় । 


(১০) শুক্রই তেজ। 
তেজঃ শঘ্বে রেতঃ, অগ্নি, প্রভাব বীর্ধ্য, দীপ্তি, পরা ক্রম, শুক্র, ব্রহ্ম ইত্যাদি; 


যতচ্ছক্র্মহ জ্ঞ্যোতিদপ্যমানং মহুদ্‌ যশঃ। 

তছৈ দেব! উপ1সস্তে তন্মাৎ সূর্ধ্যো বিরাজতে ॥ 
শুক্রা্ব্ষ প্রভবতি ত্রদ্ষু শুক্রেণ বর্ধতে। 

তচ্ছুক্রং জ্যোতিষাং মধ্যেহতণ্তং তপতি তাপনম্॥ 
যদাদ্ত্য গতং তেজে। জগন্ভাসয়তেহখিলম্‌। 
যচ্টন্্রণি যচ্চাগ্নোতত্েজোবিদ্ধিমামকমূ। 
যোগিনং তং প্রপ্রদ্যন্তে ভগবস্তং সনাতনং ॥* 


১৮৪ ঃ মহাদশ ন ॥ 


নি প্রকাশমান, জ্জ্যোতিষ্ধাত্র দীপ্তিশীল মহাঁষশ$ নামক শুক্রকে দেবতার! 
উপালনা করিয়া! থাকেন।' ব্রন্ের ব্রদ্মতেদ শুক্র হইতে উদ্ভুত এবং তাহা ছ্বারাই পরি- 
বর্ধিত হন, অন্ত দ্বার অপ্রকাশিত সেই স্বয়ং জ্যোতি শুক্র সুর্য্যাদদি জ্যোতি পদার্থ সক- 
লের মধ্যে থাকিয়। সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন । সর্বাবভাঁলক হৃয/ চন্ত্রাপ্সি জ্যোতি 
যাহা পাইলে মুযুক্ষর] সংসারাভিমুখে পুনঃ আবর্তন করে না সেই সনাতন জ্যোতিশুত্র. 
ব্রক্ষকে যোগীর1 ভঙ্গনা! করেন । মার্ভণ্ডের তীক্ষু তেজ, শশভৃতির শীত রশ্চি, ব্রন্গচারীর 
ন্মতেজ, সমস্ত শুক্র তরঙ্গে রি তেজ । কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, ' 
তাবস্ত তেজের মূলই শুক্র। শুক্রই যখন ব্রহ্ম, জগৎ যখন ব্রক্ম তেজেই. জ্যোতিম্মান 
সুতরাং তাহা শুক্রত্রক্মেরই জ্যোতি । যার যত শুক্র তার তত তেজ। 
অশরীরং রিগ্রহবদিন্ত্রিয় বদতীক্ড্রিয়ং। 
যদ সাক্ষি সর্ববাক্ষিতেজোরূপং নমাম্যহং ॥ 
যিনি অশরীরি ইহায়াও শরীরি, উন্ত্রিয় বর্জিত হইয়াও সর্ব ইন্দ্রিয়ে ভাসমান, 
ইন্জিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয় গ্রাহ, অদৃষ্ হইয়াও দৃ্বোর ন্তায়, সাক্ষাৎ না হইলেও সর্বা- 
সাক্ষীর ন্যায় সকলকে দেখিতেছেন, এবন্ৃত শুক্ররূপ তেজব্রক্গকে নমস্কার ৷ এবভডুত শুক্র 
ব্রহ্ষের যে শরণ নেন, সমস্ত তেজই তাহাতে উত্তাধিত হয় । শুক্র আশ্রয়, তেজ আশ্রয়ী। 
যে তন্গু শুক্রময় তাহাই তেজময়। 
শুক্রই সত্য। 
শুক্রোভুবনং বিভর্তি অর্থাৎ শুক্রই সমগ্র ত্রহ্জাও্কে ধারণ করিতেছে। জগৎকে 
ধারণ করিতেছে কে? সত্য । এই বিশ্ব সত্য হইতে]উৎপত্তি, সত্যতেই প্রতিষ্টিত এবং 
সত্যেতেই লয়। 
আদ্যোবিধিশ্চ বিদ্যাচ সর্ধবংসত্যে প্রতিঠিতং | 
সত্যমূলং জগৎ সর্ববং সর্ববং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং ॥ 
অহ্মাত্স। পরং ব্রহ্ম মত্যং জ্ঞান মনস্তকং। 
বিজ্ঞানমানন্দে। ব্রহ্ম সতত্বমমি কেবলং ॥ 
নত্য কি? যাহার যাহা সার তাহাই তাহার সত্য ৷ পৃথিরীর সার গন্ধ, জলের রস 
ইত্যাদি উহ্থাই,উহার সার। উহ্থাই উহ্বার সত্য। 
জগৎ সর্ববস্তনিঃ সারমনিত্যং ছঃখভাজনং। 
উৎপদ্যতেক্ষণাদেতৎক্ষণাদেতৎবিপদ্যতে ॥ 
যখৈবোৎপদ্যতে সাঁরানিঃসারং জগৃদঞ্জন! | 


মহাদশন। ১৮১ 


পুনস্তন্মিন্িলীয়ন্তে মহাপ্রলয় সঙ্গমে । 

নিধর্ততে প্রাপ্য যন্নেংলোকেতদ্বৈলারং সারমন্থযক্নচ।স্তি ॥ 

যম্মাদেতজ্জায়তে 'বিশ্বমগ্র্যং ঘন্মাল্লীনং স)াৎ 
তৎপশ্চাৎস্থিতঞ্চ। 

'আকাশবন্মেষজালম্য ধৃত্য। যদ্বিশ্বং বৈধিয়তে তচ্চ সারং ॥ 


বুঝা গেল য'ছার যাহা সার তাহাই'“তাহার সত্য । বিশ্ব সার শুক্র, সুতরাং শুক্রই 
সত্য। শুক্রকি? সাচ পৃথিব্যাদীনাং যঃ সারভাগঃ তদতিশয় রূপ। অর্থাৎ পৃথিব্যাদীর 
যাহা অতিশয় নার তাহাই শুক্র, স্থুতরাং শুক্রই সার শুক্রই ত্য । 

জগতে সত্যকি? যাহা ধ্বংশ হয় না তাহাই সত্য। পৃথিব্যাদী কার্ধ্যকে কারণে 
লীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে,তাহাই সত্য, স্থৃতরাং যাহার যাহা কারণ, যে কারণের 
লয় ক্ষয় নাই তাহাই সত্য? পৃথিব্যা্দি কাধ্যকে কারণে লীন করিলে শক্তিই অবশিষ্ট 
থাকে চ্থতরাং শক্তিই সত্য, আবার সেই শক্তি চৈতন্তাশ্রিত স্ৃতরাং চৈতন্তও সত্য ॥ 
চেতন নিত্য সৎ) শ।ক্ত নিত্য। সতী, আবার এই চিৎ শক্তি উভয়ই শুক্র, স্ৃতরাং শুক্রই 
নিত্য সত্য। যে তঙ্গু গুক্রময় তাহাই সত্যময়। 


(১১) শুক্রই শক্তি । 
শক্তি শুক্র মূলক । যার শরীরে শুক্র যত ধৃত রহ, তার শক্তি তত বর্ধিত হয়, শুক্র 
যার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় শক্তিও তত হাস হয় ইহ। শ্বতসিদ্ধ। 
সাচ পৃথিব্যাদীনাং যঃ সাঁরতাঁগঃ তদতিশয় রূপা । 


ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমেন্র অভিশয় সাররূপ যে পদার্থ তাহাই শুক্র। 
পঞ্চভূতের অতিশয় সাঁররূপ যাহা! তাহ] শক্তি, অতএব শুক্র শক্তিপদবাচ্য। 
শুক্র আশ্রয়, শক্তি আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময় তাহাই শক্তিময় । 


(১২) গুক্রই বিন্দু। 
মরণং বিন্দুপাঁতেন জীবনং বিল্দু ধারণা 
তস্থাদতি গ্রযত্বেন কুরুতে বিন্দু ধারণম্‌ ॥ 
জাঙ্গতে ভ্রিয়তে লোকে বিন্দুন। নাত্র নংশয়ঃ | 
এতজ্ঞাত্ব! সদ! যোীবিন্দু ধারণ মাচরেত'।॥ 


১৮২ ৃ মহাদশ ম। 


সিদ্ধেবিনদৌ মহারত্বে কিংন সিছ্যতিভূতলে। 

ঈশত্বং ঘৎ প্রলাদেন মমাপিদুলভং ভবেহ ॥ 

বিন্দু করোতি সর্বেষাং স্ুথং ছুঃখঞ্চ সংস্থিতম্। 
ংসারিণ।ং বিষুঢানাং জরা মরণ শালিনাম্‌ ॥ 


বিশুর রক্ষণে জীবন, পতনে মরণ। যাহার.প্রসাদে ঈশ্বরত্ব লত্য হয় তাহাকে অতি 
ধ্ত পূর্ববক ধারণ কর! উচিৎ। শুক্র 'খলনেই করামরণ সংঘটিত হয়। জরামরণশালী 
বিমুঢ় সংসারিকে বিন্দুই সুখ ছুঃখে সংস্থিত করে। বিন্দুর মধ্যে সিদ্ধু। যেসিছ্ধু চায় 
বিন্দু রাখিবার যন্ধ, বিন্দু ধরিবার চেষ্ট! তাহার পূর্ববহ্েই করা উচিৎ্। বিন্দু ধারণেই 
সিদ্ধুর লাভ ঘটিবে। লিম্ধুর এক নাম রত্বাকর, রত্ভাকর গর্ভে সকল রত্তই নিহিত আছে। 
যে রত্ব শিদ্ধু গর্ভে রহিয়াছে, সেই সিন্ধু যত্গর্ভে নিহিত, তত্গর্ভে যে কত রত্ব আছে তাহার 
সংখ্যা কে করিবে? তাহার গুণ বর্ণনা কে করিবে ?' 


(১২) শুক্রই। | 
গতিভর্ত! প্রভূংসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সথছৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ 

শুক্রই গতি। 


কাহার নাম গতি? এবাম্ত পরমাগতিঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা 
গতিঃ। যাহা লাভ করিলে গতাগতি শেষ হয় ভাহাই গতি। যাতায়াত কেন? ভোগের 
জন্ত। যাতায়াত শেষ কবে? ভোগ শেন ববে। ভোগ শেষ কবে? যবেপুর্ণ পাবে। 
পূর্ণ ভোগের জন্যই দৌড়াদৌড়ি যাতায়াত । জীব যেখ!নে পূর্ণ ভোগ পাইবে, গতি 
শেষ সেখানেই হইবে। পুর্ণ ভোগ যেখানে যাতায়াত শেন সেখানে । পূর্ণ ভোগ 
কোথায়? পূর্ণ শুক্রেই পূর্ণ ভোগ। শুক্রই শক্তি, শক্তিই ভোগ; যাঁর শুক্র ধৃতি পূর্ণ 
বূহিল, ভোগ্য। শক্তিও সে পূর্ণ পাইল ন্থতরাং গতি ও শেষ হইল। অগতিবধদি কেহ 
গতিদাতা থাকে, তবে একমাত্র ইনিই । 


শুভ্র“ই ভর্তা 


ভর্ত।-পৌষণকর্ত। বা স্থখদাতা। বিশ্বের পৌষক কর্ত। ইহার তুল্য আর কেহ 

নাই। ইনি যাকে পৌষণ না করে, ভাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। ইনি 

' পোধক নয় যার, কেহ ধারক নাই তার। সর্বোপরি একমাত্র পেষণ কর্ত। ইনিই। 
ইহার স্তার দুখদাতা আর কেহ নাই, ইনিই সর্বন্থুখ্র আগার । 


মহ।দর্শন। ১৮৩ 
শুক্রই প্রভু । 
প্রভু-নিয়স্তা । ইনিই বিশ্বনিয়ামক। ইনি না থাকিলে বিশ্ব নিয়ম অচল, ইনি 
যাকে নিয়মিত না করে তিনি অচলশ্ছন 7 ইনি ষাকে নিয়মিত করে, তিনি অচল হুই- 
লেও সচল হন, সুতরাং প্রভু । 
গুক্রই-সান্ষী । 
সর্দশ রীরেষু সাক্ষীূপত্বং__শরীরের সুকলকার্ধেযই ইনি সাক্ষীরূপী। 


স্থুলাৎ স্থুলতরং প্রাপ্তমতি সুন্ষমমদশ নং | 
স্থিং দর্ববশরীরেষু সাক্ষীরূপমদৃশ্ঠ কং ॥ 
শরীরবন্তং মগ্ডণমশরীররং গুণে করং ॥ 


জীবের কৃতারুত। বেক্ষক ইনিই, কেন না! ইনি সর্বা চে্ট। প্রবর্তক, শরীরের সকল 
কার্ষোর প্রবর্তক; স্থতরাং কৃত অকুত, শুভ অশুভ যে কোন কার্ধ্য হউক, ইহাকে 
ছাড়া হইবার উপায় নাই; স্মৃতরাং সকল কার্য্যের ইনিই অবেক্ষক, সুতরাং সাক্ষী । 


শুক্রই নিবাম। 


নিবাস-আশ্রয়, ভোগস্থান। এমন নিরূপত্রব শাস্তি সুখ স্থান, এমন পূর্ণ নির্মল 
অ!নন্দ ভে'গের স্থান আর নাই। ইনিই পূর্ণাশ্রয়, এমন আশ্রয় স্থান আর নাই, মহা" 
প্রলয়েও এ আশ্রয়ের ধ্বংস নাই। ইচ্ছাকে যিনি আশ্রয় করিয়াছে, পরবাস তাহার 
ঘুচিয়াছে, স্ববাসে নিবাস স্থাপন করিয়াছেন । 


শুক্রই শরণ। 


শরণ_ রক্ষক। শীর্ধযতে ছঃখম্‌ ইতি শরণম্; ঘিনি ছংখ হইতে বক্ষ। করেন। ইহার 
যিনি শরণ ণেয় তাহার সকল ছুঃখের অবসান হয়। সর্বন্থখদাত। ইহার গ্ভায় আর কেহ 
নাই। ইনি যাহার রক্ষক, কাল তাহার কাছে ভিক্ষুক। ইনি যাহাকে রক্ষা! করেন, 
ইন্দ্রের বজু, বরণের পাশ, ঘমের মৃত্যু দু” ব্রন্ধার ব্রহ্ধান্ত্র, শিবের পাশুপত, বিষু্ধর বৈধঃ- 
বাস্্ তহার কিছুই করিতে পারে ন।। এমন মা শরণ আর কেহ নাই। ভীম্ম জীব- 
নই তাহার প্ররকুষ্ট প্রমাণ। 


শুক্রই সু । 


সুহাৎ _ প্রত্যুপূরারানপেক্ষ উপকারী। ইহার ভ্তায় প্রত্যুপকারের আশা নির- 
পেক্ষ কল্য।নকারী £ বন্ধআর নাই । ইহার সঙ্গে যিনি বন্ধু করেন; তাহার কল্যাণের 


পরিসীমা থাকে না। এমন,কলাশনকারী বিশ্বে আর কেহ নাই। 
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১৮৪: মহা।দর্শনূ। 
শুক্রই গ্রভব। 
বিশ্বের উৎপতির মূল কারণ ইনিই স্থতরাং প্রভব। 
শুক্রই প্রলয় স্থান । 
প্রলয় হইয়া গেলে যে স্থাে যাইয়! লয় হয় তাহাই প্রলয় স্থান। 
শুক্রই নিধান। 
মহাপ্রলয়ে পদার্থ নফল যেখানে স্ন্ধ রূপে অবশ্থিতি করে, তাহাই নিধান। 
গুক্রই অব্যয় বীজ। 
বীজমিব বীজং, শুক্রই বীজের বীজ মহাবীজ, অবিনাশী বিশ্ব বীজ। ত্রীহি যবাদি 
গ্ররোহ্থান্তর ধ্বংশ হয়, এ বীজ তাহ] হয় না স্মৃতরাং এ বীজ নিত্য ও অব্যয়। 
(১৪) শুক্রই মহাযশঃ। 
সর্ব যশ বাহাকে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে, যাহ! থাকিলে সকল যশ; আয়ত্ব হয়, 
সর্বোপরি যশন্বী হওয়া যায় তাহাই মহাষশ । 
(১৫) শুক্রই সর্বব। 
গুক্রই দার্শানকের দর্শন ভিত্তি, কবির কল্প বৃক্ষ, জ্ঞানির জ্ঞান ভাগার, বলীর 
বলাধার, অন্ধের বিমল দিব্য চক্ষু, বধিরের দিব্য কর্ণ, গৃহীর পরমধন, ভিক্ষুর শরণ, 
কাঙ্গালের নিধি, দীনের দ্বিন বন্ধু দিন নাথ, মন্ন্যাসীর অবলম্বন, ভক্তের হৃদয় ধন। 
তাহাই শুক্র, যাহ .মুককে বাচালত। শক্তি প্রদান করেন, পঙ্কুর গিরিলজ্ঘন সামর্থ 
জশ্মান। তিনিই শুক্র, ঘিনি ছুর্বলকে বলবান, ভীতকে সাহসী, নিস্তেজকে তেজীয়ান 
নিজ্রিতকে জাত ও মৃতকে পুণঃ জীবিত করেন। 
তাহাই শুক্র, যাহা! ভব সাগরের অটল পোত, যাহাতে আরোহন করিলে ভব 
সাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়। এবন্প্রকারে ইনি সর্ব । 
(১৬) শুক্রের অখণ্ড বা অচাাতাবস্থাই ব্রন্ষ, আরচ্যুত বা খণ্ডাবস্থাই বিশ্ব 


মমযোনির্মহদ ব্রহ্মতন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহমৃ। 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥ 
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মুর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ | 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোমিরহং বীজপ্রদঃ পিত! ॥ 
যোনিমম মহদ্‌ ব্রক্ম করি তাতে গর্ভাধান, 
যাতে জম্ম, হে ভারত । লে সর্ববভূতগ্রাম ॥ 


মৃহাঁদর্শন। "১৮৫ 


সকল যোনিতে হয় মেই মূর্তি সম্ভাবিতা, 
মহদ্বন্ধ যোনি তাঁর, আমি বীজপ্রদ পিতা । 


ইহার দ্বার! বুঝ যাইতেছে মহান পুরুষ মহ্াগ্রকতি গর্ভে বীর্ধ্যাধান করাতে ষহা- 
বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, প্মতরাং বির্ধ্যচ্যতাবস্থাই বিশ্ব । শুক্র যেই চ্যুত হইল 
অমনি মায়া আচ্ছন্ন করিল মোহও জগ্মিল। শুক্র যেরূপ, যে পরিমানে চ্যুত হইবে, 
জিগুণ! প্রক্কৃতিও সেই রূপ সেই পরিমানে বিক্ৃতা হইবে। ব্রিগুণ যে পরিমানে বিকৃত 
হইবে বুদ্ধি, জ্ঞান, শম, দম, শৌর্ঘয, ধৈর্ধা, সুখ, ছঃখ, যশ, অযশ, ভাব, অভাব, বল, 
বীর্ধা ইত্যাদি সকল বিষয়ই সেই রূপ লাভালাত হইবে। 

(১৭) শুক্রের খগ্ডাবস্থাই বিকার, অখগ্াবস্থাই নির্বিকার । 

শুক্র যেই চ্যত হইল বিকার ও তৎসঙ্গে আশ্রয় করিল, যে পরিমাণ চাত হইবে, 
বিকারও সেই পরিমান আশ্রয় নিবে । 

(১৮) বীর্ষের অচ্যুতা বস্থাই স্বাধীন, চ্যুতাবস্থাই পরাধীন । 

শুক্র যার খণ্ডিত হইয়াছে সে বিকৃত হইয়াছে, স্থতরাং কালের ও অধীনত। প্রাপ্ত 
হইয়াছে, স্থৃতরাং মৃত্যুরও বশ হইয়াছে। বীর্ধ্য যার চ্যুত হয় নাই, সে বিকারও 
প্রাপ্ত হয় নাই, কালের ও বশ হয় নাই, মৃত্যুর অধীন হয় নাই, স্থতরাং তিনিই অমৃত, 
স্বাধীন, মহা মৃত্যাঞ্জয় । 

(১৯) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই জেয়, অখণ্ডাবস্থাই অজেয়। 

শুক্র যেই খণ্ডিত হইল, অমনি কাল, মৃত্যু, রোগ, শোক, শীত, শ্রীক্ম, তাহাকে জয় 
করিল শুক্র যাতে অখণ্ড, উপকুক্ত গুণের দ্বার! সে অস্পৃষ্ট স্থতরাং অজেয়। 

(২০) শুক্রের ধণ্ডাবস্থাই খণ্ড শক্তি, অখণগ্ডাবস্থাই পুর্ণ শক্তি। 

শুক্র যেই খণ্ডিত হুইল, শারীরিক ও মানপিক শক্তিও সেই স্বাস পাইল । 

(২১) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ডীনন্দ, অখগ্ডাবস্থাই পূর্ণানন্ম 

(২২) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড জ্ঞান, অথগ্ডাবস্থাই পূর্ণজ্ঞান । 

(২৩) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই ব্যাধি, অথণ্ডাবস্থাই নির্ব্যাধি। 

শুক্রযেই চ্যুত হইল বিকার ও আশ্রয় করিল, ব্যাধিও জন্মিল। 

(২৪) শুক্রের থণ্তীবস্থাই নিস্্রী, অধগ্ডাবস্থাই জাগ্রত । 

শুক্র যেই চ্যুত হইল মোহও আশ্রয় করিল, নিদ্রাও অমনি জন্সিল.। 

(২৫) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড ভোগ, অখণ্ডাবস্থাই পূর্ণ ভোগ । 

(২৬) গুভ্তের'খণ্ডাবস্থাই জর] মৃত, অথগ্ডাবস্থাই অর, অমৃত । 

(২৭) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই অসৎ, অথগ্াবন্থাই সৎ। 

(২৮) গুক্রের খগ্ডাবস্থাই হুঃখ, অথণ্ডাধস্থাই ল্ুখ। 


১৮৬. সহাদর্শন | 


(২৯) শুক্রের খণ্ডাবস্তাই অমঙ্গল, অখণ্ডাবস্থ।ই মঙ্গল । 
€৩০) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই বিষম, অখণ্ডাবস্থাই শম, সম। 
€৩১) শুক্রের থণ্ডাবস্কাই বিষাদ, অথণ্ডবস্থাই হর্য। 
৩২) শুক্রের ধণ্ডাবস্থাই ভয়, অথগ্াবস্থাই অভয় 
(৩৩) শুক্রের খগ্তাবস্থাই ধণ্ড তেজ, অখগুবস্থাই পুর্ণ তেজ। 
(৩৪) যতচ্ছক্রং মহজ্ৰেযোতি দাঁপ্যমানং মহদ্‌ যশঃ।. 
তদ্বৈদেব! উপাসন্তে তন্মাৎ 'সূর্ষ্যোবিরাজতে ॥ 
যোগিনং তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং খনাতনং 
শুক্রাদ্বন্ধ প্রতবতি ব্রহ্ম শুক্রেণ বদ্ধতে ৷ 
তচ্ছক্রং জ্যোভিষাঁং মধ্যে তপ্তং তপতিতাপনম্‌ ॥ 
-তথাচ গীত।-_যদাদিত্য গতং তেজো! জগস্ভাসয়তেহখিলম্‌ । 
যচ্ন্দ্রমসি যচ্চাগ্ণোতত্তেজে নিদ্ধি মামকম্‌ | 
অপোহথ অন্ত্যঃ নলিলস্ত মধ্যেউভো দেবেশিশ্রিয়াতেইন্তরীক্ষে 
অতক্দ্রিতঃ সবিভুর্বৈ্ধ বিবস্বান্‌ উভোৌ বিভর্তি পৃথিবীং দিবঞ্চ ॥ 
উভো চ দেবে পৃথিবীং দিবঞ্চ দিশঃ শুক্রোভুবনং বিভর্তি। 
তম্মান্দিশঃ সরিতশ্চ শরবন্তি তম্মাৎ সমুদ্রবিহিতা মহান্ত! ॥ 
ন সাদৃশ্টে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চচ্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনমৃ। 
মনীষয়1থে! মনলা হৃদাচ যএনং বিছুর ম্বতাস্তে ভবন্তি ॥ 
ঘাদশপুগ!ং সরিতং পিবস্তে! দেবরক্ষিতামৃ। 
মধবীক্ষতস্তশ্চতে তস্তাঃ সঞ্চরন্তীহঘোরমূ ॥ 
. যোগিনং তং প্রপন্তন্তি ভগবন্তং মনাতনং ॥ 
বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের বীগন্বরপ, সর্ব চে্ট। প্রবর্তক, আনসার ঈ, বৃত্তি 
রূপ উপাধিশুস্ত, বিজ্ঞানময় হুর্ধাদিরূপে প্রকাশষান, দ্যোতির্মাত দীপ্তিশীল মহাযশ নামক 
শুক্র আছেন; দেবগণ ও ইন্্রিয়গণ তাহার উপালনা! করিতেছে; এবং সেই মুল কারণ 
হইতেই হুরধ্য অর্থ[ৎ জগৎ প্রশব ধর্ত্মামায়।রূপ উপাধিষুক্ত ঈশ্বর বিরাজমান হইতেছেন ? 
যোগীরা সেই সনাতন ভগবান গুক্রকে সনার্শন করিয়া থাকেন । কর উক্ত হইতে উদ্ভুত 
এবং তাহ দ্বারাই প্ররিবর্ধিত হন; ব্রঙ্গ অব্যাকৃত নিত্য বস্ত হইয়াও শুক্র অর্থাৎ 
আননারূপ চৈতন্ প্রাতিবিশ্বকে প্রাণ্ড হইয়। জগজন্ম!দি*কার্মো সমর্থ হন এব: তদ্বারাই 
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বৃদ্ধি পাইতে থাকেন । ভীষণ বস্ত সকলেরও ভয়গ্রদ, অন্ত দ্বারা অপ্রকাশিত্ড সেই 
স্বয়ং জ্যোতি শুক্র, হ্র্যাদি জ্যোতি পদার্থসকলের মধে; থাকিরা পমুদায় প্রকাশিত 
করিতেছেন, যথা গীতায়_ $ 
যে আদিত্য তেজ করে বিভাবিত ত্রিভূবন, 
চন্দ্রেতে অগ্নিতে যাহা, জানিবে সে তেজ মম। 

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভৃত সলিলের স্তায় একর ব্রচ্মেতে অবস্থিতি আছে; চৈতন্তরূপে 
দ্যোত মান জীবও ঈশ্বর সেই পঞ্চভৃত "হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহ মধ্যস্থ হৃদা- 
কাশকে আশ্রয় করিয়া আছেন । স্ুযুপ্তিকালে জীব এবং প্রলয়ক'লে ঈশ্বরও তক্দ্রাযুক্ত 
হুন, কিন্ত পরমাত্মা অতন্দ্রিত। সেই মায়াচ্ছাদন পরিশূন্য, স্ুর্ষ্যেরও সুর্ষ্য অপরিচ্ছিন্ 
সচ্চিজপ নিত্যপ্রকাশ ও সর্বাধিষ্ঠানভূত শুক্র ত্র জীবও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী, স্বর্গ, 
দিত্সগুল প্রভৃতি সমগ্র ব্রন্ধাওকে ধারণ করিতেছেন | তাহা হইতে দিক ও নদী লমস্ত 
প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহা ছইতেই মহাসমুদ্র নকল নির্টিত হইয়াছে । ইনি 
অন্ুপমন্বরুপ অর্থ।ৎ ইহার সারৃশ্ত নাই, যাহার] মণ্দীষ। তাহারাই ইহাকে জানিয়৷ মুক্ত 
হন। শুক্র নামক অধিষ্ঠানে ভাসম[ন। অবগ্ঠানামী তরঙ্গিনী মহাভয়ঙ্কয়ী, উহ! চিত্তাদি 
স্মরণাদি, শ্রোত্রাদি, শ্রবণ!দি, বাগ!দি, বচনাদি, শব্দাদি, বিষয়াদি, প্রাণাদি, শখ্বসনাদি, 
সংস্কার সুকুতাদি এই ঘাদশ প্রকার দ্বারা সতত প্রবাহবতী এবং চক্ষুরাদির অন্ুগ্রাহক্‌; 
তন্তদ্বিষয় প্রদর্শন দ্বারা অশেষ সংস্কার পরস্পর বিস্তারকাঁরী হুর্যা্দি দেবগণ কর্তৃক 
সংরক্ষিতা, জীবগণ সেই অবিগ্যা তটিনীকে পান অর্থাৎ তত্কৃত অভীষ্ট পুত্র 
পঞ্থাদি দ্বার] তপ্তিলাভ করতঃ তাহার মধু অর্থাৎ উক্ত পুত্র পশ্বাদি মধুর ফলের প্রতীক্ষায় 
ইহাতে বারংবার সঞ্চরণ করিতেছেন। জীবগণ সেই শুক্র নামক অধিষ্ঠানে পুনঃপুনং 
আবর্তিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন যোগীর! সেই সনাতন শুক্র নামক ভগবানকে 
সন্দ্শন করিয়। থাকেন। 

এন্ড ও তৎ ঘৎ ভূতাভাবন ! ভূতেশ লেক মহেশ্বর শুক্র ব্রদ্মকে নমস্কার । 

(৩7) এবন্তুত শুক্র মনুষ্য শরীরে কিরনূপে অবস্থিতি করে এবং কিরূপে ক্ষরিত হয় 
তাহা শুন। শরীরের কৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ শুক্র। শরীর পঞ্চভূতাতুক । 
পঞ্চভুতের অভিশয় সারভাগ শুক্র। | 


রস।দ্রক্তং ততো মাংগে। মাংলান্মেদঃ গ্রজায়তে। 
মেদসোহস্থিততে। মজ্জাৎ শুক্রস্ সম্ভবঃ ॥ 


রসের সারভা9 রজ, রক্তের সারভাগ মাংস, মাংসের সারভাগ মেদ, মেদের 
সারভাগ অস্থি, অস্থির সারভাগ মজ্জা!, মজ্জা মথত সারভাগ শুক্র । চৈতন্য *যজ্ধপ জীব 
শরীরে সর্বব্যাপী, শুক্রও জীব শরীরে নর্কাথাণপী। 
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পয়সি সপ্পিন্ত গৃঢস্চেক্ষৌরসে। যথা । 
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাং ॥ 


যেমন ছুগ্ধে স্বত, আথে রস, কাজে অগ্নি গুঢ়ভাবে নিহিত থাকে, শুক্রও ভক্মপ সর্ব 
দেহের শক্তাধার হুইয়া৷ অবস্থিতি করে। দ্বত যেমন হৃপ্ধে অলক্ষিতভাবে সর্বত্র 
ব্যাপিয়। রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না, তজ্জপ শুক্র ও রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা 
লমন্ত ব্যাপিয়। রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না। যেমন ছুগ্ধ মথিত হইলে ত্বত বাহির 
হয়, কিন্ত মথনের পূর্বে ছুগ্ধে যে ঘ্বত আছে তাহা অনুভব হয় না. তদ্রপ শরীর মথিত 
হইলে শুক্র বাহির হয়, মধিতের পুর্বে শুরুর অক্তিত্বের অন্থভব হয় না। 
যাহার শরীরে শুক্র বেশী, তাহার অল্প মথনে শুক্র বহির্গত হয়, যাহার অল্প, 
তাহার বেশী মথনে বহির্গত হয়। ছুগ্ধ মথিত করিবার জন্য যেমন মন্থনদণ্ড রহি- 
য়াছে, শরীর মথিত করিবার জন্তও মস্থনদণ্ড রহ্িরাছে। তাহা কি? তাহা মূন। 
যেমন মন্থনদও দ্বারা হুপ্ধ মথিত হইয়! ঘ্বত নির্গত হয়, তদ্রপ মন দ্বারা শরীর মথিত 
হইয়া শুক্র নির্গত হয় । যেমন ছুগ্ধ মধিবার মস্থনদণ্ডে তীর্ধ্কভাবে আটটা কাট 
সংলগ্ন রহিয়াছে. তদ্রুপ শরীর মথিবার মন্থন দণ্ড মনেও আটটা! অঙ্গ সংলগ্রছিয়াছে। 
এই অষ্টাঙ্গযুক্ত মনের দ্বারা শরীর মথিত হয় বলিয়াই ইহার অষ্টাঙ্গ মৈথুন নাম হুই- 
য়াছে। এই অষ্টঅঙ্গের দ্বারা মন শরীরকে মথিত করিয়া শুক্র নির্গত করে। হৃদয়ের 
মধ্যভাগে এক মনোবহা! নাড়ী আছে, নেই শির! মানবগণের নর্ধগাত্র হইতে সংকল্প 
জন্য শুক্রকে সঞ্চরণ করত্ব উপস্থাভিমুখে আনয়ন করে। সর্ব গাত্র সম্ভতাপিনী শির! 
সকল দেই মনোবহা৷ নাড়ীর অনুগত হইয়৷ তৈজজস গুণ বহনকরত নয়নদ্বয়ের সন্নিহিত 
রছে। ছুগ্ধ মধ্যে অন্তহ্িভ নবনীত যেমন মস্থনদণ্ড দ্বারা মথিত হয়, তদ্রপ দেহস্থ সংকল্প 
ও ইঞ্জিয় জন্ত রমনী দর্শন ও ম্পর্শনাদি দ্বারা শুক্র মথিত হইয়৷ থাকে। স্বপ্ন সময়ে 
যোধিৎ সঙ্গ বিরহেও মন যখন রমণী বিষয়ক সংকল্প জন্য অনুরাগ লাভ করে, তখন 
মনোবহ! নাড়ী দেহ হইতে নংকল্প জন্য শুক্র ক্ষরণ করে। অন্নরল, মনোবহা! নাড়ী 
ও সংকল্প এই তিনটি শুক্রের বীল্গ, এইজগ্ত উপবানে শরীর রসহীন থাক! হেতু কাষো- 
দ্রেক থাকে না। এই অগ্রাঙ্গ মৈথুন যিনি বর্জন করিতে পারেন, তিনি .উদ্ধ রেতা 
হইতে পারেন, তাহা রই ব্রঙ্গচর্ধয নিদ্ধ হয়, তিনিই সর্বজয়ী কদ্দর্পকে জয় করিয়। বিশ্ব 
বিজয়ী হইতে পারেন। অগ্াঙ্গ মৈথুন কি? বলা যাইতেছে। 


(১৫) অক্টাঙ্গ মৈথুন । 


. শ্রাবনং কীর্তনং কেলিঃ গ্রেক্ষণং গুহাভাষণমৃ*। 
সঙ্কল্পো অধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়! নিষ্পভিরেবচ ॥ 
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তন্মৈথুন অন্টা্গং প্রবদস্তি মনীধিণঃ। 
বিপরীতং ব্রহ্গচর্ধ্য মনু্টেয়ং মুযুক্ষুতিঃ ॥ 

(১) শ্রবন-_রসপূর্বল রমনী সম্বদ্ধিয় কথ] শ্রবণকে শ্রবণ বলে। 

(২) কীর্ডন আগ্রহ পূর্বক ভ্রীলোক সম্বন্ধি্ন কথ! বার্ভাকে কীর্তন বলে। 

(৩) কেলি _শ্রীলোকের সহিত সরস ক্রিয়াকে কেলি বলে। 

(৪) প্রেক্ষ1--প্লন পুর্বাক রমনী অঙ্গদর্শনকে প্রেক্ষণ বলে। 

(৫) গুহাভ.যণ-_রস পূর্বাক রমনী লম্বদ্ধিয় নানান্‌ গুহ রহস্য কীর্তনকে শুহা ভাষণ 
বলে। 

(৬) সম্কল্প__পুর্কেক্ত পঞ্চভাব স্বরণ করিয়| তাহ! করিব কি ন! ইহ্যা্দি মনে 
করাকে মঙ্কল্প বলে। 

(৭) অধ্যবসায়--পূর্কোক্ত সঙ্কল্পভানের পর, জী সংসর্গ করিব ইত্যাকার বে 
নিশ্চয় বুদ্ধি তাহাকে অধ্যবসায় বপ্জে। 

(৮) ক্রিয়। নিষ্পত্তি - গ্ুরত ক্রিয়া বা মৈথুনান্তে শুক্র ত্যাগকে ক্রিয়া নিষ্পত্তি 
ঘলে। 

মন এই আর্ট অঙ্গের যে কোন অঞ্গের দ্বার শরীরকে মথিত করিয়। শুক্র নির্গত 
করিয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তেজ নষ্ট করিয়া! দেয়। এই অষ্- 
অঙ্গের পরিবর্জণকে ব্রহ্ধচর্ধয বলে অথব] এই অষ্ট অঙ্গের বিপরিত যাহ! তাহাই ব্রন্দচর্ধয। 

পক্ষান্তরে ভক্ত সাধকের বলেন-_মনকে এই ষ্টঅঙ্গ প্রাণ সখা ভগবানই দিয়া- 
ছেন, ভগবৎ দত্ত অঙ্গ কেন ধ্বংশ করিতে যাই? এই অগ্অঙ্গকে সৎ ব্যবহারে 
প্রয়োগ করিলেই হয়? এই অষ্টঅঙ্গকে ভগবদাঙ্গে নিযুক্ত করিলে ইহার শ্ট্টির 
সার্থকতাও থাকে, ত্রন্দচর্ধয ও সিদ্ধ হয় এবং অচিরাৎ ত্রাহ্ষপ্রাপ্তিও ঘটে। ভগবৎ দত 
পদ্দার্থকে গ্রহণ না করিয়! কেন ত্যাগ করিতে যাই? যাহাতে বদ্ধাবস্থায়ও ব্রদ্মানন্দ 
ভোগ হয় তাহাকে ত্যাগ ন করিয়। গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ । অতএব গ্রহণ 
করাই ভাল । ইহার ব্যবহার জানিলে ত্রিতাঁপ যন্ত্রনা! ছর হয়, ব্রঙ্গানন্দ ভোগ হয় 
এবং ব্রক্মচর্ধ্য সিদ্ধ হয়। ভক্ত সাধকেরা,ইহাকে কিরূপে ব্যবহার করে শুন। __ 

(১) শ্রবণ-__ভগবৎ তত্ব কথ! বা ভগবৎ গুণান্থুবাদ ব! তাহার জম্ম, কন শ্রবণকে 
শ্রবণ বলে ।-_ 


তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরি গ্রশ্খেন সেবয়!। 
উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্বদর্শিন ॥ 

জন্ম কর্ণ চমে দিব্য মেবং যোবেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম মৈতি মামেতি সে ইঞ্জন ॥ 


১৯৩ | মহাদশন । 


ব্রঙ্বেত্। গুরুর চরণে প্রণাম পূর্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়! জান শিক্ষ। করিবে। 
তত দশী ওর ভগবৎ জন্মও কশর্রপ চিবাজ্ঞান উপদেশ করিবেন । ঢুনি ত11 শ্রবণ 
করিয়া শিক্ষা করিবে । ইহাই শ্রবণ । 


কৃষ্ণের মধুরবানী, অমৃতের তরঙ্গিনী, 
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে, 
কাণা কি ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ, 


তার জন্ম হিল অকারণে ॥ 
(২) কীর্ভন--ভগবৎ নান গুণ কীর্ভনকে কীর্তন বলে। 


লততং কীর্তয়ন্তেমাং যতস্তশ্চ দৃঢ়বৃত1| 
নমস্ততশ্চ মাং ভক্ত; নিত্যবুক্তা উপ।সতে ॥ 
তত কীর্তন করি যত্্ করি দৃঢ় বুতী, 
সভক্তি প্রণাম করি, পুজা করে নিত্য যতী॥ 


(৩) কেলি-ভগবৎ ক্রিয়া স্বরণ ব! মনন বা ভগবানের অঙ্গ ম্পর্শাদিকে 
কেলি কে 


মচ্চিভা মদগত প্রাণাবোধয়স্তঃ পরম্পরম্। 
কথয়ন্তশ্চমাঁং নিত) ভুষ্যন্তিচরণস্তিচ ॥ 
মচ্ছি, মদ্গত প্রাণ, দিয়। জ্ঞান পরম্পরে ; 
কহিণিত্য মম কথ তোষণ রমণ করে। 


কুঝঃ কর পদ তল, কোটী চন্ত্র শীতল, 
তারস্পর্শ েনম্পর্যনণে 
তার স্পর্শ নাহ্ছি যর, ধাউক সেই ছারখার 
সেই বপু লৌহ নম জানি। 
কুষ্ের অধারা মৃত, কৃষ্ণ গুণ সুচরিত, 
সুধা নার স্বাছ বিনিন্দন। 
ভার ন্বাছু যেনা জানে, * জন্িয়া নামৈলেকেনে, 


নে রূসনা ভেক জিহবা সম ॥ 
(৪) প্রেক্ষণ -ভগবৎ প্রতিম! দর্শন এবং ভগবৎ রূপ স্বরণ | 
যোমাং পশ্চতি সর্বত্র সর্বব্চময়ি পশ্ঠতি ১ 
তম্যাহং ন প্রণশ্যমি সচমেন প্রণশ্যতি | 
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যে আষাকে দেখে সর্ব সর্বত্র আমাতে আর, 
হয় ন) অত মম, না হই অনু তার, 


বংশীগাণামৃতধামূ লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান, 
যেনা দেখে সেসেচাদ বদন। 
সেনয়নে কিন। কাজ, পড়, তার মাথেবাজ, 


সেনয়ন রহে কিকায়ণ ॥ 


€৫) গুহা ভাষণ--ভগবছ্ সঙ্গদ্ধে নঃন। রকন গুস্ কথাকে গুঙ্গ ভাষণ বলে। 


সর্ব গুহ্যতমং ভুয়ঃ শৃণুমে পরমং বচঃ। 
ইঞ্টোহসিমে দৃঢচমিতি ততো বঙ্গ'মিতেহিতম্‌ ॥ 
মন্মনীভব মন্তক্তে৷ মদ্যাজীম।ং নমস্ক,রু 1 

মামে বৈষ্যসি সত্যং তেপুতি যানে পিয়েহসিমে ॥ 
যইমং পরমং গুহং মন্তক্তে ষূভি ধাস্যতি | 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বামামে বৈষ্যত্যসং শয়ং ॥ 
পুণঃ গুহ তম কথ! শুম মম, নীরর্ধভ। 

ভূমি অতি প্রিয় মম, কছিতেছি তবছিত। 

মন্তক্ত, মদগতচিত্ত, হও মম উপাসক, কর নমস্কার । 

আমাকে পাইবে সত্য.-প্রিয় তুমি, তব কাছে প্রতিজ্ঞা আমার 
এ পরম গুহ তত্ব যে মম ভত্তকে কয়। 

পরম ভক্তিতে, পাবে আমাকে সে অনংশয়। 


€৬ সঙ্কল-_নংশয়াত্মক মনোভাব, ভগবৎ সংসর্থ করিব কি নল] ইত্যাদি । 
নংকল্প গ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত। সর্ববানশেষতঃ | 
মনসৈরেক্ডিয় গ্রামঃ বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ 
কামন৷ সংকল্পজাত অশেষ করি বজ্ফিত।' 
ইন্ড্রিয় মনের দ্বার। করিপুর্ণ নিয়মিত ॥ 

€*) অধাবসায়--সংশয়ের পর ভগবানে নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি। 
মযেযধ মন আধৎস্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 


নিবসিষ্যসিময্যেব 'মতউর্ধং ন সংশয়ঃ ॥ 
[২৫ ] 


১৯২ মহাঁদখন। 
আম।তে স্থ(পিত মন, কর বুদ্ধি নিবেশিত, 
আমাতে দেহান্তে বাস পাইবে তবে নিশ্চিত ॥ 
(৮) ক্িয়ানিপ্পত্তি_পূর্বোজ্ত মস্ত ভাব তাহাতে অর্পণ বা সমা(ধকে ক্রিয়] 
নিশ্পতি বলে। 
সর্ধধর্্মান পরিতাজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রজ। 
অহ্ংত্বাং সর্ধবপাপেভ্যো৷ মোক্ষয়িষ্যামিমাগুচ ॥ 
সর্ব ধর্ম পরিত্যজ্য লও শরণ আমার । 
সর্ব পাপহুর অ।মি, হবে সব পাপে উদ্ধার ॥ 
উপরোক্ত অষ্টভাব যদি ভগবানে অর্পণ কর! যায় তাহ। হইলে জগৎ প্রপঞ্চ ভূলিয়। 
যাইতে হয়, কামধ্বংশ হয়, ব্রন্মচর্যয আপনা হইতেই প্রতিষ্টিত হয়। 
জঞানিরা অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ করিয়া বরহ্মচর্ধা ধারণ করে, পক্ষান্তরে ভক্তের! অষ্টাঙ্গ 
মৈথুন গ্রহণ করিয়। খন্ধচর্ধ্য ধারণ করে? ধন্য ভক্ত । এই আষ্টাঙ্গ মৈথুন শ্রবণ, মনন, 
নিধিধ্েসনেরই অন্তর্গত | 
কর্মাণ।মনস। বাচ। সর্বাবস্থান্্র সর্ব ॥ 
সর্ববত্র মৈথুনত্যাগে। ব্রহ্গচর্ধ্যং প্রচক্ষতে ॥ 
ন ধ্যাতব্যং ন বক্তবযং ন কর্তব্যং কদাচন। 
এতৈঃ সর্বেবর্বিবিনিমুক্তো। যতির্ভবতিনেতরঃ ॥ 
কন দ্বার] বাকা দ্বারা ও মন ্থার। মৈথুন 'হা]গের নাম ত্রক্ষচর্যা। অতএব যে 
ব্যক্তি স্ত্রীর চিন্তনাদি পরিবর্জন করিয়৷ থাকেন, তিনিই তি, তিনিই ব্রঙ্গচারি । যেনতেন 
প্রকারেণ শুক্রধারণই ব্রন্ষচর্যোের বিষয়। যন্তকাল পর্যান্ত শুক্র ধৃত রহিবে, ব্রহ্মচধ্য ও 


সেই পরিমাণ সক্ষলত। ধারণ করিবে, ব্রন্ষচর্ধয মে পরিমাণ সফলতা লাভ করিবে, সর্ব্ব 
শক্তিমত্াও নেই পরিমাণ আয়ত্ব হইবে । 


(১৬) ম্ুদু্ষরং ব্রহ্ষচর্ধ্যং_ত্রহ্গচর্য্য একমাত্র মহ] স্ুদুক্ষর ব্রত। 
নতপস্তপমিত্যান্থ ত্রক্ষচর্ধযং তপোত্বমং। 
উদ্ধরেতা ভবেদ্‌ যস্ত সদেব নতু মানুষ ॥ 
তপমাত্র তপনহে ব্রহ্ষচর্যয শ্রেষ্ঠ তপ। 
উদ্ধরৈতা। মেব হয়, দেব সে নহে মানব ॥ 
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(১৭) ত্রচ্ষচর্ধয ধারণ ফল। 
বঙ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। 

রন্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্ধ্য নিরোধ বিষয়ে ন্মুসিদ্ধ হইলে বীর্ঘ্য অর্থাৎ নিরতিশয় 
সামর্থ জম্মে। নীর্ষ্যের বা! চরম ধাতুর কণা! মাত্রও ঘি বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ভ্রম- 
ক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় ন! হয়, দ্বপ্নেও যদি তোমার কাম চাঞ্চল্য না জন্মে, 
তাহা হইলে তোম।র চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ জন্সিবে যে তদ্লে তোমার চিত্ত 
সর্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইবে । সর্বপ্রকাশ শক্তি আবিভূ্ত হইবে। 
শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্টিত থাকে বিকৃত না হয়, বিচ্যুত বা বিচলিত না হয়, 
কণামাত্রও যদ্দি স্থানত্রষ্ট বা স্খলিত ন। হয়, অচল, অটল বা স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহ! 
হইলে সমস্ত বুদ্ধি, মন ও ইন্ট্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া! যায়। 
রাগদেষ অস্তহিত হয় কামক্রোধাদি স্কাস হইয়। পড়ে। অতএব শরীরস্থ শুক্রধাতুকে 
অবিকৃত, অন্থলিত ও অবিচলিত রাঁখিবার জন্য তুমি রূস পূর্বক ব1 কামভাবে স্ত্রীলোকের 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ দর্শন ওস্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস বর্জন 
করিবে । তাহাদিগের রূপ লাবণ্য মনেও করিবে না। আলিঙ্গন ও রেতঃসেকের ত 
কথাই নাই, সে অংশকে বিষবৎ জ্ঞান করিবে! কিছুদিন এইরূপ করিলে তোমার 
্রন্ষচর্ধয সিষ্ধ হইবে, ল্ুদৃঢ়ও হইবে । অনস্তর তাহ। হইতে তোমার আস্মায় এক প্রকার 
আশ্চর্যা শক্তি যাহার অন্য নাম ব্রক্ষতেজ তাহার প্রাছুর্ভাব হইবে এবং তাহ! হইতে 
তোমার মুখ শ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মানসিক লৌনধর্যও নদণ্ডণ সকল অপ্র তিহত হইয়া 
থাকিৰে। স্ত্রীনঙ্গ রহিতের আয়ু, বর্ণ, বল স্থির থাকিবে, রোগ জন্মিবে না, ক্ষুধ।, তৃষ্ণা 
শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু ঘারা অভিভূত হইবে না, শরীরে জরা পলিত হইবে না অর্থাৎ 
অজর ও অমর হইবে । এ অনিতা শরীরে নিতাত্বলাভের সাহায্যকারী যদি কোন 
পদ্দার্থ থাকে, তবে তাহা শুক্র, যাহার ধারণে মোহ, তত্দ্রা, ভ্রম, কশ্-রস, কাম, লোলভা, 
মদ, মাতসর্ধ্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ আকাহ্খা,আশস্কা, বিশ্ব বিভ্রম, বিষমন্ধ, 
পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ মহাদোষ বর্জিত হওয়া যায়। ৮ 

শুক্রই দেহভাণ্ডারের পরম ধন; মরণং বিন্দুপাঁতেন জীবনং তন্তরক্ষণে, মানবের 
জীবন স্বরূপ এই পদার্থ পুনঃ পুনঃ রক্ত মধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়। সর্বাঙ্গ- 
ব্যাপী হয় এবং মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্প্তন, স্থরত্ব, ধীরত্ব, গানভীর্যাত্, একা গ্রত্ব, জ্থ্দৃ- 
ঢাক্গ, সাহসী, কার্ধ্যশক্তিমান ও বীর-বীর্ধ্যবান করে। আর এই পদার্থের অপচয়ে 
মানুষকে কআীণ বলবীর্ধযহীন ও নিতাস্ত চপল চিত্ততায়্ দীনভাবাপন্ন করিয়া! ফেলে এবং 
তাহার শারীরিক ও, মানসিক প্রতিভা, শক্তি, নমস্তই হ্বাস হয়; তাহার আভান্তরিক 
শারীর যত্্রের করিল বিশৃঙ্খলা ঘটে? কর্ধেজিয় ও জ্ঞানেস্রিয় তি বিকৃত হয়, পেশী সমূ- 
হের কার্ধযও বিশৃঙ্খল হয়, স্সাফু বিধান নিতান্ত হীনত। শ্রীপ্ত হয় এবং অবশেষে মৃত্যু 


১৯৪ মহাদশন ] 


প্ধ্যস্ত ঘটে । শুক্র দ্বারা বুদ্ধি ও স্মতিশক্তির উৎকর্ষ বর্ধিত হয়। আম্মুবৈ” শুক্রং- 
আয়ুফরগণের মধ্যে ত্রক্ষচর্ধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ, শুক্ুই আদ্ু।ষিনি অটল ব্রহ্গচর্ষেয চির প্রতিষ্িভ, 
তিনিই উর্ধরেত1 এবং শান্ত্রমতে তিনিই ইচ্ছামৃত্যু ও সর্বাসিদ্ধির অধিকারী । কামজিৎ 
মানব কাম জয়ী হইতে পারিলে দিব্য দেহ ও দেবত্ব লাভে সমর্থ হন।. আমরা ভগ- 
বানকে ভ্দয়ে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি, পারি না কেন, ব্রক্ষচর্য্যের অভাবই, 


তাহার কারণ। 
রক্ষচর্যয প্রতিষ্ঠায় শরীর, নন ও আত্মায় তেজ আনে । সর্বপ্রকার হুর্ববলতা পলায়ন 


করে। 
্রঙ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠ। থাকিলে পর] ও অপরা বিদ্যা স্বতই হৃদয়ে উত্তাধষিত হইয়৷ উঠে। 
যাঁদদং ব্রহ্মণো।রূপং বঙ্গচর্ধ্যমিতি স্মৃতম্‌। 
পরং তং সর্ববধন্মেত্য তেন বাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
(লজ সংযোগহীনং যচ্ছন্দ স্পর্শ বিবঞ্জিতমৃ। 
তোত্রেণ শ্রবণং চৈব চক্ষুমা! চৈন দর্শনম্‌ ॥ 
বাক্‌ সম্ভাষ। প্রবৃত্তং যত্তন্মনঃ পরিবজ্জিতম্‌ । 
বুদ্ধযাচাধ্য বসায়িত বঙ্গচর্ধ্যসকলবস্‌ ॥ 
সম্যগব্বভি বক্ষলোৌকং প্রাপুযা ম্মধ্যমঃ সুরান্‌। 
দ্বিজাগ্যযো জায়তে বিদ্বান কন্যস'ং বুভিমাস্থিতঃ ॥ 
আজগ্ম মরণাদ্‌ যস্ত ব্রহ্মচারী ভবেদিহ। 
ন তস্য কঞ্চিদপ্রাপ্য মিতি বিদ্ধ নরাধিপ ॥ 
বন্ধচর্ধ্য দহেদ্রোজন সর্ব পাপান্ুযুপ;মিতঘৃ। 
ব্রাহ্গণেন বিশেষণ ত্রা্গণোম্থগ্রি রুচ্যতে ॥ 
গ্রত্যক্ষং হি তথাহ্যেতদ্‌ ব্রাহ্মণেরু তপন্থিযু। 
বিভেতিহি যথ! শক্রো ব্রহ্মচারী প্রধধিত ॥ 
তদ্ত্রহ্মচর্ধ্যস্য ফল মৃযীণ। 'মিহদৃশ্যতে | 
সত্যে রতানাং সততং দাস্তানা মুর্ধরেত সাম্‌ ॥ 
র্ষচর্য্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া! স্থৃত হইয়াছে, তাহাই সমস্ত ধন্মাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, যেফেতু 


মনুষ্য তদ্ধারা পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। যিনি পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইল্জিয় এই সপ্তদশ 
অবয়াত্মবক লিজ শরীর সংযেঁগ বিহীন, যিনি শব্ধ ম্পর্শ বিরর্ছিত, শ্রোত্র দ্বার। ফাহাকে 


মহাদশ'ন। ১৯৫ 


অবণ এবং চক্ষু দ্বারা যাহাকে দর্শন করিতে পার! যায় না, আর বাকশক্তি যাহাকে ব্যক্ত 
করিতে সমর্থ নয়, ধিনি বিষয়েন্দ্রিয় বিবর্জিত হইয়! কেবল মনোমাত্রে অবস্থান করেন, 
সেই পাপ স্পর্শ বিরহিত ব্রহ্মচ্ধ্যকে জানিতে যে ন্থধী সে আপনি যত্রশীল হইবেন। 
ধিনি সম্যকরূপে ব্রন্গর্ধ্য আচরণ করিতে পারেন তিঝি সর্ব শক্তিমান ও মোক্ষবান 
হইতে পারেন, মধ্যমভাবে ত্রঙ্গচর্ধযাচারী মানব নত্যলোকে গমন করেন, আর ধিনি কনী- 
রসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া! থকেন সেই দ্িজবর বিদ্বান হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্মা- 
বধি মরণ পর্যযস্ত ত্রক্মচর্য্য অবলম্বন করেন ব্রন্মাণ্ডে তাহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। ব্রহ্ম” 
চারী যত কিছু পাপ থাকে, ত্রহ্ষচরধ্যাগ্িতে সর্বপাঁপ ভম্মীভূত হইয়া যায়, খধিগণের মধ্যে 
্রন্ষচারীগণ বহু কোটি বৎসর ব্রঙ্গলোকে বসতি করেন । হে রাজন! সতত সত রত, 
ঘাস্ত ও উর্ধরেত1 বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের উপাপিত ব্রক্মচর্যয নর্বপাপ দহন করে, যেহেতু 
ব্রাহ্মণ অগ্নিন্ূপে উক্ত হন, ব্রহ্ষণগণ তপন্থী হইলে ইহ প্রতাক্ষ হইয়। থাকে। ইনু 
ব্রক্ষচারী কর্তৃক ধর্ধিত হলে যে ভীত হন, খধিগণের সেই ব্রহ্গচর্ধের ফল হইলোকেই 
দৃ্ট হইয়া থাকে । 


তথাচ ছান্দোগ্য শ্রর্গতি যথ।-_ 


“অথ যদ্যচ্ছ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্ষসর্যযমেন 
তদ্ত্রন্মচর্য্যেণহেব ঘে। জ্ঞাত। তং বিন্দতে, 
অথ ঘাঁদষ্ঠ মিত্যাচক্ষতে ব্রক্ষচর্ধ্যমেব 
তদ্তরন্বচর্ধ্যেণহেষ্ঠ।আ্মান মনু বিন্দতে, 

অথ যত্সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচরয্যমেব 
তদ্ত্রক্ষচর্য্যেণহ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং 
বিন্দতেহথ যন্মৌন মিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্ধ্যমেব 
তদ্ব্রহ্মচ্যেণহ্যেবাক্সান মন্ুবিদ্যমনুতে”। 


ব্রহ্মচর্ধাই কম্ম কাঁণ্োক্ত যজ্ঞ । তদ্বার। বিদ্বান্‌ পুরুষ যজ্ঞের ফণ ভূত পুকযার্থ লাভ 
করেন। ব্রহ্মচর্ধ্যই ই । তদ্বার।ই অধিকারী পুরুষ আত্ম নাক্ষীৎক!র লাভ করেন। 
্রক্ষচর্ধ্যই সত্ত্ায়ণ। তদ্বারাই জীণ জর! মরণ-_সঙ্কুল সংসার হইতে আত্মার উদ্ধার 
সাধন করিয়। থাকেন। ব্রচ্চধ্যই মৌন, তদ্বার|ই জীব আত্মার তত্ব অবগত হুইয়। 
পরমেশ্থরের মননে»ঞ্বৃত্ত হয়েন। 

্া্ধ্য কল্পবৃক্ষ । এই বৃক্ষ .রাঁপণ করিয়া! যে যে ফল কামনা করে সে সে ফলই 
প্রাপ্ত হয়। 


১৯৬ মহা দর্শন ] 


আকাঙ্খার্থস্ সংযোগাদ্রস ভেদার্ধিনামিব। 
এবংহ্যেত সমাজ্ঞায় তাদৃগ ভাবংগতা'ইমে ॥ 


এই ্রন্ষচর্যযও ব্রহ্মচারীদিগকে আকাখ্খ! অনুসারে আকাঙ্খিত অর্থ প্রাপ্তি করায়, 
যে যেরূপ আকাঙ্খা করিয়া ব্রহ্ষচর্যা ধারণ করে, তাহার সেই ক'মনাম্যায়ী কাম্য লাভ 
করাও যাইতে পারে, তাহার অগ্থা হয় না এমন কি পরম পুকুযার্থ মুক্তি পথ্য্ত 
সিদ্ধ হয়। 
এতেন ত্রক্ষচর্ষে;ণ দেব! দেবতৃমাপুবন। 
খষয়শ্চ মহাভাগ। ত্রহ্মচযেযণচাভবন্‌ ॥ 
এতেনৈব সগন্ধবর্বা বূপমপ সরসোজয়ন্‌। 


এতেন ব্রন্ষচয়েণ সুয্ হায় জায়তে ॥ 
্রন্মচর্য্যের প্রভাবে দেবগণ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, ধষিগণ নহাভাগ হইয়াছেন, 
গদ্ধরর্ব ও অগ্দরোগণ রূপ জয় করিয়াছেন, এবং জগৎ প্রকাশক হ্থর্ধ্য তাপাধিকার লাভ 
করিয়াছেন। 
গৃহাশ্রমেো। জঘনে ব্রহ্মচয ৫ হুদোমম । 
বক্ষস্থলাছ্বনে বালঃ সন্ধ্যাসঃ শিরসিস্থিতঃ ॥ 
বৈরাজ পুরুষের জঙ্খ। হইতে গৃহা শ্রম. হ্বদয় হইতে ব্রদ্দচর্ধয, বক্ষত্থেল হইত্তে বান- 
প্রস্থ এবং মস্তক হুইতে মন্ন্যাসা শ্রম জন্থিল। 
বুঝ্ঝ। গেল বৈরাঙ্গ পুরুষের হৃদয়ের ধন ব্রঙ্গচর্ষা স্মুতর!ং ্রহ্ছচর্ধয বৈরাজাংশ জীবের 
ওহাদয়ের ধন। এহেনহাদয়ের ধন হাদয়ে না র:খিয়', তাহ! যে ত্যাগ করে, তদপেক্ষ! 
মূঢ় আর কে হইতে পারে? 


অসিদ্ধ: তং বিজানীয়।ম্নরম ব্রহ্মচারিণম্‌ । 
জর! মরণ মঙ্কীণং সর্ববর্েশ সমাশ্রয়ম্‌ ॥ 


যিনি জরামরণ সঙ্ধীর্ণ ও সর্ব ক্লেশভাজন হইয়া ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন করিতে অসমর্থ 
তাহার জীবন নিস্ষল। বুঝা গেল_ র্‌ 


“ব্রহ্মচ য্য-সারাৎসার” 
অঙ্গের অষ্গণ যথা-_দম, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি, ইন্জিয় নিগ্রহ, ধী, বিগ্ত] এবং অক্রোধ। 
বরহ্মচযেও ব্রদ্মে যখন অঙ্ভেদ তখন ব্রহ্মচযয ও অগ্গুপি।  স 
বর্ষচ্যয স'সাধন পক্ষে 'দম' আবশ্তক। .দম কি? গুন্‌। 


মহাদর্শন। ১৯৭ 


দম। 


৪. ৮৮৯১৯আক তাজা 
(১৮) দম-বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলত্তা, মন বশীভূত রাখ। অর্থাৎ জিতেন্ট্রিয়ত] । 
গু 


ধর্মন্তবিধয়োনৈকে যে বৈ প্রোক্তামহর্ষিভিঃ। 
স্বং স্বং বিজ্ঞান মাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ণম্‌ ॥ 
দমংনিঃশ্রেয়সংপ্রান্থ বৃদ্দানিশ্চিত দর্শিনঃ | 
ব্রাঙ্মণস্যবিশেষেণ দমোধর্ঃ সনাতনঃ ॥ 
দমান্তম্ক্রিয়াসিদ্ধিয থাবছুপলভ্যাতে | 
দমোদানং তথা যজ্ঞানধীতং চাতিবর্ততে ॥ 
দমস্তেজো বদ্ধয়তি পবিত্র চ দমঃ পরম্‌। 
বিপাপ্রাতেজস৷ যুক্তঃ পুরুমোৌবিন্দতে মহ ॥ 
দমেন সাদৃশংধর্্মং নান্যং লোকেবুশুশ্ম। 
দ্মোহি পরমোলোকে প্রশস্ত সর্ববধর্মিণাম্‌ ॥ 
প্রেত্যচাত্র মন্ুষ্যেন্্র পরমং বিন্দতে সুখ্‌ । 
দমেন হি সমারুক্তে। মহান্তং ধর্মমঙ্গ,তে ॥ 
স্থখংদান্তঃ প্রস্বপিতি স্থখং চ গ্রতিবুধ্যতে । 
স্থুখং পষেততি লোকাংশ্চ মনশ্চাস্ত গ্রসীদতি ॥ 
অদান্তঃ পুরুমঃ ক্লেশমভীক্ষং প্রতিপদ্যতে । 
অনর্থ।ংশ্চ বন্ধনন্যান্‌ প্রস্থজত্যাত্ম দোষজান্‌ ॥ 
আশামেষু চতুঘ্ হুদ্িমগেবোভমং ব্রতম্‌। 

তণ্য লিঙ্গানি বক্ষ্যামি য়েষাং স্মুদয়োদমঃ ॥ 
ক্ষমাধৃতি রহিং সাচ সমত1 সত্যমজ্রবমৃ। 
ইন্ড্িয়াভিজয়োদাক্ষ্যং মার্দবং হ্রীরচাপলমু। 
অকর্প্যণ্যম সংরস্তঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা ! 
অবিহিংসানুসুয়োচাপ্যেষাং সমুদয়োদমঃ ॥ 
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গুরুপৃজাচ কৌরব্য দয়াভূতেষু ৩পীষুনূ 
জনবাদং মুষাবাদং স্ততিনিন্দ1 বিসম্দ্রনয্‌ ॥ 
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ দর্প-্তত্তং বিকম্নমূ । 
রোষমীর্যাবমানং চ নৈধদান্তো নিষেবতে ॥ 
যচ্চপৈতামহ-স্থানং ব্রহ্মরাঁশি সমুদ্তবমৃ। 
সুহায়াং পিহিতং নিত্যং তদ্দমেনাভি গম্যতে ॥ 
দাস্তস্য কিমরণ্যেন তথ! দস্তদ্য ভারত। 
যত্রৈব নিবসেদ্দান্তস্তদরণ্যং সচাশ্রমঃ ॥ 


মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নাঁনাপ্রকার ধর্ম নিদ্দেশ করিয়া! গিয়াঁছন, তন্মধ্যে 
ইন্দ্রিয় সংঘমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্বপ্রধান। তত্বদর্শী পণিতের৷ দমগ্ডণকে মুক্তি 
লাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দনগুণ সকল লোকেরই বিশেষতঃ 
ব্রাঙ্গণের সনাতন ধন্ম । দমণ্ডণ প্রভাবেই ব্রাহ্মণের বর্বকাষ? সিদ্ধি হইয়া! থাকে, দ্ষ- 
গুণ দান, যজ্ঞ ও শান্তরজ্ঞান অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ; উহ! দ্বারা তেজ পরিবর্ধিত হইয় থাকে, 
দ্মগুণের তৃল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে দমগ্ণ শ্রভ!বেই পাপবিহীন তেজস্বী 
হইয় ব্রদ্মপদ লাভ ফরিয়। থাকে, দমগ্ডণ অতি উৎরু্ ধন্ম, দমগ্ডণ হইতে ইহলোকে 
নিদ্ধি ও পরলোকে ন্খলাভ করিতে পারা যায়। দদণ্ডণ সম্পন্ন বাক্তি অনায়াসে উৎ- 
কুষ্ট ধর্শ লাভে সমর্থ হয় এবং নিয়ে নিদ্রান্তুখান্থভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জন- 
সমাজে বিচরণ করিতে পারে । তাহার অস্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে । সে ব্যক্তি 
দনগুণ বিভ্ীন, তাহারে নিরম্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বন 
অনর্থ উত্পাদন করে! চারি আশ্রমেই দমণণ উংকষ্ট ব্রত বলিয়! নির্দি্ আছে। 
এক্ষণে আমি দমগ্ুণ হস্টতে যে সমুদয় ওণ উৎপন্ন হয়, তাহ! জেীিউকট কীর্তন 
করিতেছি শ্রবন কর । দমণ্তণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংস।, সমদর্শিতা, সত, সরলত।, ইন্দ্রিয় 
পরাজয়, দক্ষতা, মৃছৃতা, লক্জা, স্থিরত", র্দীনত', অক্রে।ধ, সন্তোষ, শ্রিয়বাদিত।, অনস্থুয়! 
গুরু পূজ। প্রবৃতি ও দয়ার উৎ্পপত্ভির কারণ, দমগ্ুণা'ন্বত মহাম্মার| কদাচ ক্কুর বাবহার 
নিথ্যাবাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসন] বানিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, 
লোভ, দর্প, আত্মশ্লীঘা, ঈর্ষা ও বিষয়াহুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়। থাকেন, 
অনিত্য স্থখ লাভে তাহার কখনই তৃপ্তি হয় না। দম গণ/ গ্ুংব্ই হ্বদপন্প নিহিত 
অবিরোধী সনতন ্রন্মপদ প্রান্ত হওয়া যায়। পিতামছের তপোরাশি' পমুক্তব গুহ! মধ্যে 
আবৃত যে নিত্য লোক আছে, তাঁছা ইস্জিয় বিজয় গার! প্রাপ্ত-ছওয়া যায়। দমগ্ডণ সম্পর 


সহাদর্শন ] ১৯৯ 


ঝ্)ক্তির অরণ্য গমনের প্রয়োদন ক? তিনি ষে স্থানে বদ করেন, সেই স্থানই 
অরণা ও পুণ্যাশ্রম। 
নিগৃহীতেক্তিয় স্যা%্য কুর্ববাণস্য মনোবশে | 
দেবতাস্তৎ্প্রকাশন্তে হুষ্ট! ধান্তিতমীশ্বরম্‌ ॥ 
ইক্জিয়ানি মহত প্র্ম,নিয়চ্ছেদর্থ ধর্ম্ময়োঃ | 
ইন্দ্িয়ৈনিষতৈবুদিদ্ধতেইগ্নিরিবেদ্ধানৈই। 
তাতিঃ সংযুক্ত মনসোব্রক্মতৎ সম্প্রকাশতে | 
শনৈশ্চাপগতে সত্ব ব্রহ্মভূয়াঁয় কল্পতে ॥ 


. ধিনি ইন্দ্রিয় সমুদয়কে দমন এবং মনকে বশীহুত করেন,, ইন্দ্রিয়গণ তাহার নিকট 
প্রকাশিত হয়, প্রকাশানাস্তর সংহৃই হইয়া পরমাহ্লাদদে সেই যোগীর্বরে প্রবেশ করে। 
যেনন ইন্ধন ঘারা হুতাশন প্রবৃদ্ধ হয়, তদ্রপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে বুদ্ধি পরিবর্ধিত 
হুইয়। উঠে । এই সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত যাহার মন সংসক্ত হইয়াছে তাহার সকাশে 
সেই পরক্রহ্গ প্রকাশিত হন এবং এই সমস্ত ইন্দ্রিয় অপগত হইলে নত্বমাত্রে অবস্থিত 
আত্ম! ব্রন্মপ্পে কল্পিত হইয়৷ থাকেন । 


দান্তাঃ সর্বত্র সুখিনে! দাস্তাঃ সর্বত্র নির্‌ তাঃ। 
যত্রেচ্ছ! গামিনে। দান্তাঃ সর্ব শক্র নিষুদনাছ ॥ 
প্রাথয়ন্তি চষদ্দান্তা লভস্তে তন্ন সংশয়ঃ। 

বুজ্যন্তে সর্বব কাসৈহিদান্ত। পর্ববত্র পাগুব। 
ক্রোধে! হস্তিহি যদ্দানং তস্ম।ৎদ্দানাৎ পরং দমঃ ॥ 


দাস্ত পুরুষেরা সর্বত্র সখ সম্ভোগ করেন এবং সকল স্থানেই নিবৃতি হইয়া! খাকেন। 
তাহার] ঘে স্থলে ইচ্ছা করেন তথায় গমন করিতে পারেন, ভাহাদের কুত্রাপি গমনে 
প্রতিরোধ নাই অর্থাৎ অব্যাহত গতি, এবং সমস্ত শত্রগণকে নিষুদন করেন, দ্বাস্ত পুর্রষ- 
গণ যাহা প্রার্থনা করেন তাহ! প্রাপ্ত হন* সংশয় নাই। দাত পুরুষেরা সর্ব কাম 
যুক্ত হইয়া থাকেন, দান অপেক্ষা দম বিশিষ্ট যে হেতু দাতা কুপিত হইতে পারেন 
কিন্ত দাস্তা কৃপিত তে পারেন না। 


কাঁমোলোভশ্চ দপশ্চ মন্ধ্যনিষ্্র! বিকথুনমূ। 


মান ঈর্ষাশ্চ, শোকশ্চর্নৈতান্‌ দাস্তো নিষেবতে 
[ ২৬ | 


২৯ . মহাদশন। 


অজি ক্ষণ শঠং গুদ্ধমেত দ্দাত্তস্য লক্ষণমূ। 
আলোনুপন্তথাল্লেপ্পুঃ কাম! গাম বিচিন্তিতা। 
সমুদ্ধে কল্প পুরুষঃ সদান্ত পরিকীর্ভিতঃ ॥ 


বসত ব্যক্তি কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্র।, আজ্বশ্ন/ঘা, অভিমান, ঈর্ষা ও শোকের 
সেবা করেন ন।। যিনি কুটিলতা ও শঠত| পরিবঞ্ডিত, শুদ্ধ, অলোলুপ ও কামনা- 
পরাম্মুখ, তিনি সমুদ্র কল্প গভীর দাত বলিয়া পরিকীর্তিত হন। 

(১৮) ব্রন্ষচর্ধা যাছ। ব্রন্ম ও তাহা । ইহার লয় নাই, ক্ষয় নাই, ছেদ, ভেদ, দাহ 
নাই, মহাপ্রলয়েও নিভা, যাহা ভুলোক, ছ্যলোক, দেখলোকের ধব,সকালেও দ্েদীপ্যমান, 
যাহ সর্ব কালের অভীত, কালের ধাংসে, স্কুল সুক্ম উভয়েরই সংহারে থাহার লত্তা সম- 
ভাবে বিচ্কমান। 


আর্য প্রভাব 


০০০০ 


মহাব,তাধিকারী। 


যে ব্রত সর্বশক্তি সমন্বিত, সর্ব নিন্ধি নিষেবিভ. থাহাতে স্বর, বীরতখ, দক্ষত্ব। গাঞ্ভী- 
ধাতব, একাগ্রত্ব, বিরাজিত, যাক! ধারণে রোগ; শোক জরা মৃত্যুও সর্ব পাপ বিনিমুক্ত 
হওয়] যায়, যাহার রক্ষণে ক্ষুদ!, তষণ, যোহ নিদ্রায় অভিভূত না হইয়া পারা য়ায় সেই 
ব্রতে অধিকারী কে ? পু 
সমুগ্ত কল গন্ভীর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎপর্ধা, ছিংসা, ক্রেশ, পরিশ্রম, অলতা, 
আকাঙ্খা, আশঙ্ঘা, বিবমত্ব ৪ পরাপেক্ষ। বর্জিত মহাদাস্ত। মহ্থাব্রতী পুর্ণ ক্রহ্ধ্যধারী 
কেহ আছে? যে ত্রতে পূর্ণানন্দ, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণাজ্ঞান বিরাজিত সেই ব্রতে সিদ্ধেশ্বর 
কেহ আছে? যদ্দি থাকেন তবে তিনিই জীবননূ শিব, প্রানীনন্‌ মহাপ্রান্ী, অনিত্যনন্‌ 
নিতা, অসত্যনন্‌ সত্য। বিশে এবভূত ব্রন্মতুল্য ত্রহ্গচর্য্য মছাত্রতে মহাঅধিকারী 
মহ'ত্রতেখর কে? ব্রদ্মজাতিযে। সেকে? বলা যাইতেছে_- 
এই ব্রক্ষদর্ধ্য মহাত্রতের সিদ্ধ ক্ষেত্র সপ্ত স্বর্গ সপুমর্ভ, সপ্ত পাতাল নয়, কেননা তাহ! 
ভোগ স্থান। একমাত্র বিশ্ব কেন ভারতই এই মহ্াত্রতের পিদ্ধ ক্ষেত্র, কেননা ভারত 
কশ্মস্থান। ভারতেতর স্থানে এমছ্াব্রত ধত রুছিবেনা, প্রত্যুত্ত খণ্ডিতই হইবে । 


মহাদর্শন। ২৪১ 


ফ্নেব, যক্ষ, রক্ষ, মন্ুয্য, কীট, পতঙ্গ এ ত্রতে 'ধিরারী নয় কেননা প্রকৃতি বার্ধয বাৎ। 
প্রকৃতি বারিত কেন? ভোগ ঘোনীন্বাৎ । ইছারা ভোগ যোনী ?ত বে ইহার অধিকারী 
কে? আর্?; কেন? কণ্ম যোনীত্বাৎ। আর্ধের1 কর্ন যোনী: আর্ষেরই কর্মে অধিকাত 
্তরাং এত ধারণেও অধিকার[। 'নার্চে তর জাতি ভোগ জাতি অর্থাৎ ভারতের 
আধ্য জাতির কর্ম বৈত্বম্যত্বই আ.্রন্ম কীট ভোগ যোনি সুতরাং অনধিকারী। আর্ধ্য 
তর জাতি এই* ব্রত ধারণ করিলে সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত ভরষ্ঠ হুইবে প্রকৃতির ইহাই 
নিয়ম। এই অখণ্ড জন্খলিত ব্রন্ধচর্ধ্য নহাত্তত নাই ভূলোকে নাই হ্যলোকে, নাই 
শিবলোকে নাই ব্রন্মলোকে, নাই বৈকু্ঠে'নাই গোলোকে, নাই চন্ত্রলোকে নাই ইন্ত্র- 
লোকে, নাই হুর্যালোকে নাই মনলোকে, নাই গন্ধরব্বলোকে নাই প্রজাপতি লোকে 
একমাত্র আছে তাহ] ভারতে । ইহা নাই, রক্ষে নাই ধঙ্গে, নাই সুরে নাই অস্থরে 
নাই মানবে নাই দানবে একমাত্র আছে তাহা আধ্যে। ইহার অংশিদার নাই, অন 
কেহ ছলে, বলে, কৌশলে ইহ! অধিকার করিতে পারে না। স্বতরাং ইহাই ভারতে 
আর্ধা জাতর অনৌংশিক মহানম্পত্তি । ই মহাসম্পত্তির মহাসআট একমাত্র আর্ঘ/- 
ভাতি। ইহার অনৌশিক উত্তরাধিকারী একমাত্র আরধ্যজাতি। এই ব্রন্ম তুল্য ব্রহ্ষ- 
চযেঠর অধিকারী আর্ধ্যজাতি স্থৃতরাং ব্রন্ষাতি। ন্ুতরাং আধণ্জাতি এই মহ! ত্রন্ধ 
ত্রতের অধিকারী সুতরাং সর্ব শক্তিমান । শুগাল তাড়নে ভীত এই কি সেই নর্ধ শক্তি 
মান আধ শক্তি? সেই শক্তি কেথায় লুকাইল? অন্ধচযণ্য যেখানে লীন হইল। পুনঃ 
রন্ধচর্যয যবে জাগিবে, তবে ব্রহ্ম শক্তি আর্যা শক্তি ও উদ্ভুত হইবে । 

যাদের ত্রন্চযয আছে, তাদের সকলি আছে; যাদের ত্রন্ষচর্যয নাই, তাদের কিছুই 
নাই। ধানের বুক্ষচ্যয আছে, ভ!দের নাই স্থান শুন, যাদের বৃন্দচয নাই, তাদের 
আছেস্থান শৃন্ত। যাঁদের বন্দচ্যয আছে, ভাদ্দের আছে বলিয়া সকলি আছে, যাদের 
বন্ষচর্ধ্য নাই ভাদের নাই নলিয়! কিছুই নাই। 

আধ মাত্রই সপ্রাণ, কেনন! ত্রহ্ প্রাণ যে ত্রহ্গচ্য তাহ! আর্ধযাাতই অবস্থিতি 
করে। ঈশ্বর একমাত্র আব'কেই এই মহাপ্রাণ মহাশক্তির অধিকারী করিক্লাছেন ছ্গতরাং 
একমাত্র আর্য্যই প্রাণবন্ত ও নিঙা, স্ৃতরাং প্রাগধবংশীভাব রহিত, আর্ষোতরের অধিকার 
নাই হ্গুতরাং প্রাণ ও নাই, প্রাণ হীনের জন্তিত্ব কতক্ষণ? আধ্যেতর প্রাণি ক্ষণ ভক্কুর 
ও ক্ষণস্বাপ়্ী অনিত্য। আর্ষের একের অভাবে সকল অভাব হইয়াছে, এখন আযে র 
সেই বল নাই, বুদ্ধি নাই, মেধা নাই, স্বৃতি নাই, শক্তি নাই লামর্থ নাই, স্বাস্থ নাই, 
স্থখ নাই। মুখ্য প্রাণ মহাশকতি ব্রদ্ষচর্ধ্য আজ আর্য হারাইয়াছে। তাই এত হছর্দশা 
কিন্ত অস্তিত্ব আছে, ত্যন্ত হইলে থাকিত নাঃ অনাদি নিধন আষণ্য কখনো ভগ্নাংশে 
অবস্থিতি করে, রুখনে৷ পৃর্ণে অবস্থিতি করে এই মাত্র বিশেষ; যখন ভগ্রাংশে 
অবস্থিতি করে তখনই মশা, মাছি, ,শিয়াল কুকুরে দংশন করে, আর যখন পূর্ণাংশে 


২০২ মহণদর্শন | 


অবস্থিভি করে তখন যম, কাল, মৃত্যু কেহই নিকটে ঘেসে না, সকলেই ত্র]সিত হয়, 
এই ভগ্রাংশ পূরণে আয যখন চেষ্টিত হইবে তখনই সমস্ত অভাব পূরণ হইবে, সর্ব 
শক্তিলাভ হইবে । হে আয! আর ভগ্রাংশে অবস্থিতি কর না, উঠ, নিদ্রাত্যাগ কর, 
শক্তি সঞ্চালন কর, জাগ, মহাশক্তিকে জাগা ও, পশু শক্তি দমন কর? ইহার বেণীকি 
বলিব ? 


দ্বিতীয় ব্রন্মপ্রকাঁশ । 


ব্রঙ্গচর্ষ্েও ব্রদ্মে অভেদ | ব্রহ্ম ছুইভাগে বিভক্ত,.-এক অথণ্ড আর এক খণ্ড 
যদ্দিও পুর্ণ পদার্থের খণ্ড বা বিভাগ নাই তথাপি মায় দ্বাঃা অন্মদ।দির জ্ঞানে খণ্ডের 
স্তায় প্রতীয়মান হয়। গীতাতেও ব্রন্দাংশ স্বীকার করিয়াছেন যথা-মমৈবাংশে জীব- 
লোকে জীবভূতঃ সনাতন। তক্রপ ব্রহ্মচর্য্য৪ দুইভাগে বিভক্ত এক পুর্ণ বা অথও 
অন্থলিত আর অপূর্ণ খণ্ড বা স্খলিত ব্রন্ষচব্য। যাহার, জীবনে মুহুর্তের তরে এক 
বিন্দুও শুক্র ক্ষরিত হয় নাই তাহাই পূর্ণ অথণ্ড ব্রহ্ষচধা ব্রত। আর যাহার জীবনে 
মুহুর্তের তরে একবিন্দু শুক্রও ক্ষরিত হইয়াছে তাহা খণ্ড ব্রহ্মচর্যয । অখও ব্রন্ধা্য্য"। 
একই প্রকার ইহ'র আর ভাগ মাই । আর খণ্ড ব্রন্ষচর্য্য বহুভ।গে বিভক্ত; কেহ 
কেহ সাংবাৎ্সরিক, কেহ যাগ্স।ষিক, কেহ কেহ কে!ন কার্য উদ্ধার পর্য্যন্ত ব্রহ্বচর্য/ 
এ্রত ধারণ করে। ইহার কণশিকা্স বৃত্তি মা:সকের মধ্যে একদিন অর্থাৎ আ্ী-খতুর 
চতুর্থ দিনে একবার মাত্র ভ্রীসহবাস, ইহার নীচে যাহা] তাহ? আচার নয় অনা- 
চার, দম নয় বেদম । যে চেতনের বিন্দুচ্যুত হইয়াছে তাহার নাম জীব, আর যে 
চেতনের বিন্দৃচ্যুত হয় নাই তিনিই শিব । অথণ ব্রহ্মচারী আর পর্ণব্রন্ম একই পদার্থ । 
্রক্ষ যেমন সর্বশক্তিমান, অখণ্ড ব্রহ্মচারী ও সর্বশক্তিমান । শক্তি শুক্র মূলক । ব্রক্গচর্ধ্য 
যার অথগ্ডিত, গুক্র যার অম্থপিত তার শক্তিও অথণ্িতত সুতরাং পূর্ণ । আরযার 
রক্ষচ্য্য খণ্ডিত, শুক্র স্খলিত তাঁর শক্তিও খণ্ডিত সুতরাং অপূর্ণ । যাহার শুক্র একবিন্দুও 
'্খলিত হইয়াছে তাহার ব্রদ্ধচষ্য ও খণ্ডিত হইয়াছে; যে হেতু ত্রন্মতর্যা খণ্ডিত হইয়াছে 
সেই হেতু অখণ্ড শক্তিমান হইতে ন্যুন শক্তিনানও হইয়াছে । জগতে সর্বশক্তির মূল 
রন্মচয্য” শক্তি, সেই আচার যদি খণ্ডিত হয় তাহা হইলে শক্তিও খণ্ডিত হইবে, আর 
তাহা যদি অখণ্ড হয় তবে শক্তিও অসীম হইবে। ব্রহ্দচয্য” অনুযায়ী জগতে শক্তির 
তারতম্য হইয়াছে । অখণ্ড বঙ্গর্য্য থাকিলে পর্ণরঙ্গ,শন্কি৪ আয়ন থাকিবে, আর এ 
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্রন্দচয্য থাকিলে খণ্ড শক্তিমান হইবে। অতএব অখও বরহ্ধচর্যয আর পূর্ণ ব্রহ্মণক্তি 
একই কথা। ব্রক্ষচ্যয যতভাগে খণ্ডিত হুইবে, শক্তিও তত. ভাগে বিভক্ত হইবে, 
খণ্ড শক্তিতে ও অথণ্ড শক্তিতে তত বিভিন্ন হইবে । আমরা বিশ্বে যে দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করি সমস্তই দেখি খণ্ড শক্তির খেলা । আব্রহ্ম কীট সকলেই খণ্ড শক্তিমান 
ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায়" হউক, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, ন্বপ্রে হউক জাতে হউক 
মকলেরই কীধ চ্যুত হইয়াছে সুতরাং শক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে স্থতরাং খণ্ড শতিমান । 
যদি বল ইহার প্রমাণ? শ্বত্বঅত্তঃকরণ। নিজ নিজ অস্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা করিলেই 
ইহার মিমাংসা হইতে পারে । আবুদ্দ কীট এমন কোন প্রাণী নাই যে ধলিবে 
তাহার জীবনে নূহুর্তভের তরে এক বিন্দু বীধর্য খ্থ্লত হয় নাঈ। আব্রক্দ কীট 
সকলের শুক্রই স্ব্লত বাঁধযবিচ্যুত, শক্তি খণ্ডিত ন্ুতরাঁং অপূর্ণ । হগ্হির বিরিধ্যাদি 
মকলেই দার পরিগ্রহী ন্ুতরাং শ্রীসস্তে।গী সুতরাং বধ /-বিট্যতি, সুতরাং পূর্ণশক্তি 
অধৃতী স্ুতর1ং খণ্ড শক্তিনান | , 

আমর! শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে পাই বিশ্বে ত্রিশক্তি কায করিতেছে-__বৈষ্ণবীশক্তি, 
ব্রান্মী শক্তিও শৈবীশক্তি, এই ত্রিশক্তির উপর কোন শক্তি নাই এবং এই ত্রিশ ন 
করিতে পারে এমন কোন কাধ নাই। যাহ1 এই ত্রিশক্তির উপর ভাহা পূর্ণ ঈশ্বর 
শক্তি এবং যাহ! এই ত্রিশক্তির অতীত কায তাহ। ঈশ্বর কাষা। 

বিশ্বে এমন কি কায্য আছে যাহ! এই ত্রিশক্তি করিতে পারে নাই? বিশ্বে এমন 
কোন কাষয আছে যাহার কাছে এই ত্রিশক্তিও পরাহত ? যাহা আদি শরীরি হরিহর 
ব্ন্জাদি জন্য ভৃতীয় ঈর্শর রা করিতে পারে নাই, বে কাযেণর নিকট এই ত্রিশক্তিও 
পরাহত ত'হা যে ত্রক্ষকাষা এবং সে শজি যে ভ্রঙ্গণক্তি তাহা ভ্বতমিদ্ধ। এবং ইহ 
আরে শ্সীকার করিতে হইবে সে কাধ্য যে করিতে পারিয়!ছে সে দ্বিতীয় ব্রহ্ম। 
ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে অপূর্ণ শক্তি হইতে পূর্ণ শক্তি শ্রেষ্ট? সুতরাং 
ইহাও স্বীকার করতে হইবে অপূর্ণ তৃতীয় ঈশ্বর হইতে পূর্ণ ছিতী্র ঈশ্বর শ্রেই । খিতীয় 
্রচ্ম যদি পূর্ণ শক্তিমানই হইল তবে একমেবাধিতীয়ং নাম না হইয় দ্বিতীয় ত্রচ্ম নাম 
ইইল কেন? জন্ম হেতু । পুণ অখণ্ড শক্তির অথগ্ডাবির্ভাব যাহা তাহাই ছ্িতীয় ব্রহ্ম 
বা] অখণ্ড, শক্তির যাহ? ব্যতবস্থ৷ তাহাই দ্বিতীয় ঈশ্বর । দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঈশ্বরে 
বিভিন্ন এই-দ্বিতীয় ঈশ্বর অখণ্ড পূর্ন শক্তমান, শক্তিতার বশ, শক্তির অধিপতি ও* এক- 
মাত্র । পক্ষান্তরে তৃতীয় ঈর্বর ও অপূর্ণ শত্তিমান, শক্তি বশ ও বছ অপিচ অস্মদাদির 
স্তায় বলীবদ্ধ। এই দ্বিতীয় ব্রহ্ম শক্তিকে বিশ্ব হইতে পৃথক করিয়! নিলে বত কিছু 
শক্তি অবশিষ্ট থাকে সকলই খণ্ড শক্তি । একমাত্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম শক্তিই বিশ্বে পূর্ণ 
শক্তি। ৪ 

একমা মহান একমেবা দিত. য২; পুর্ণনন্দ জন্ম হেতু দ্বিন্টীয় ঈশ্বর নামধারণ করি- 
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প্লাছেন। ভারতে আধ 7 কেন্দ্রে এই শক্তির আবির্ভাব । আধ কেন্দ্রে ্াড়াইয়া এহ 
মহান দ্বিতীয় ব্রহ্ম শক্তি প্রাকুতিক শক্ত্যাতিত শক্তি গ্রকাশ করিতেছেন এবং সহশ্রাংগু 
প্রভায় ব্রক্ষলোকাতিত লোক উত্তাষিত করিতেছেন। এই শক্তির নাম কি? বিশে 
এমন কি কার্যয আছে যদ্ধার! দ্বিতীয় ত্রন্ষহলাভ কয়] বায়? লে কাধ্য কি? বিশ্বে 
এমন কি কায আছে যাহার নিকট ত্রিলোকশীর সকলেই পরাহত সে কাষ্যের নাম 
কি? তাহার নাম “অখণ্ড-অদ্ধলি ত-ব্রন্ষচষ্য ব্রত বা চির কৌম|র ব্রত *। ইহার 
নিকট ত্বিলোকীয় সকলেই পরাহত। 

এই ব্রতধারণ করিয়া চিরকুমার নাম গ্রহণ ফরিয়াছেন এমন কুমার কেহ আছেন ? 
সে কে? বিশ্বে এই মহাব্রত ধারণ করিয়াছেন কে? দ্বিতীয় ব্রন্ধ যে। স্মরাম্থর অসাধ্য 
এই ভীষণ কর্ধচারী কে? “ভীম্ম যে”। ঘিনি পূর্ণ বঙ্ধচধ্য বৃত ধারণ করিয়াছে: 
তিনিই একমাত্র “ভীম্মপ্দেব”। হন্থমান ও ভীদ্মদেব বাতীত এই মহান্‌ ব্রত ধারণ এই 
মহাতীষণ কর্ম _বিশ্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। তবে হুস্ছমান ছিতীয় ঈশ্বর 
না হয় কেন? মোহাক্রান্ত পণ জন্ম হেতু । ভীষণ কর্মত্বাৎ ভীক্ম ; যিনি সকল শক্তির 
জসাধ্য ভীষণ কন্দ করিয়াছেন ভিনিই ভীত্ম । ভীষণং ভষণানাং ধিনি ভয়েরও ভয়, 
মৃত্যুর মৃত্যু, যে শক্তির নিকট ভয়ও ভয় পায়, মৃত্যু পরাহত হয়, মৃত্যুপতি আতঙ্কিত হয় 
তিনিই ভীম্ম। তিনি বলিতেছেন -_ 


গ্ত্রন্মচর্ধ্য কছিনু গ্রহন” ॥ 


কাঁপাইল ভ্রিভুবন। 
প্রতিধ্বনি উঠিল গগনে । 
বরঙ্গাণ্ডের উদ্ধছেশে ব্রন্জমার ভবন 
কমল আসনে বনি, প্রতিধ্বনি কাণে পশি. 
রোমাঞ্চিত কলেবর কমল আনন || 
প্রতিধ্বনি পশিল পতালে। 


মাতিল বলির প্রাণ, দ্বারে স্তব্ধ ভগবান, 
কাপিল অনস্ত ফণ। অনন্ত দেব আবাসে। 
ব্রক্মলোকে ব্রহ্মা শুনি, ইধিত হয়ে অমনি, 
সঙ্গে লয়ে যত দেবগণ। 
আকাশ বিমানে থাকি, সঙ্গে মুনি খমি আদি, 
পুষ্পবৃষ্টি করে বরিষণ ॥ ৫ 
বিশ্মিত অস্ত্রে জ্ঞানি, ধ্যান ছাড়ি যত মুনি, 


পুলকিত সবার অস্তর। 
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রুদ্রাদিতা ইন্দ্র চক্র, সনকাদি যোগীবৃন্দ, 
করিতেছে পবে বিশ্বায় দর্শন ॥ 


আজ মহল্পোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোকব!সী দেব খধিবৃন্দ, ননকাদি যোগী- 
বৃন্দ পুলকিত, সকলে আনন্দে বেধধ্বনি করিতেছেন, গন্ধর্বলোক নৃত্য করিতেছে । 
কেন পুলকিত,? অপূর্ণ সৃষ্টি পুর্ণ হইল বলিয়া! এতদিন স্থ্টি অসামঞন্ত ছিল; অপূর্ণ 
ছিল, কি এক শক্তির অভাব ছিল, তাহা! আজ পূর্ণ হইল। আনর! বিশ্বে যাহ! কিছু 
অনুভব করি সকলই যেন যুগলরুপে দণ্ডায়মান, ছুই পদ্দার্থ পাশাপাশি, ঘেবাঘোষ হাত 
ধরাধরি করিয়া দাড়াইয়] আছে, একজন থাকিলে আর একজনও আছে, যথা প্রক্কৃতি- 
পুরুষ ; সুখ ছুঃখ ১ হর্য বিষাদ) খণ্ড অখণ্ড; পূর্ণ অপূর্ণ ইত্যাদি । যেখনেন একের 
অস্তিত্ব সেখানে ছুইয়েরই অবস্থিতি ; সুখ থাকিলেই তুখ; হর্ষ থাকিলেই বিষাদ ইছ। 
অবস্তন্ভাবী ; খণ্ড খাকিলে অখণ্ড থাকিবে, অপূর্ণ থাকিলে পূর্ণ থাকিবে; কিন্ত এতদিন 
তাহা ছিল না, আজ তাহা হইল। ' এতদিন বিশে খণ্ড, অপূর্ণ শক্তিই বিরাজিত ছিল, 
অখণ্ড পূর্ণ শক্তির অভাব ছিল. অজ তাহ। পূর্ণ হইল । এতদিন বিশ্বে খণ্ডানন্দ, খগুজ্ঞান 
বিরাজমান ছিল, খণ্ড শক্তিমানের বিকাশ ছিল, অখণ্ড শভিমানের অবিকাশ ছিল; 
আজ পুর্ণাননের পুর্ণজ্ঞানীর আবির্ভাব হইল; পুর্ণ শক্তিমানের পূর্ণপ্রকাশ প্রকাশিত 
হইল; স্ষ্টি পূর্ণ হইল। 

অপূর্ণ ব্রক্ষচ্যযধারী বিশ্বে, পুর্ণ ব্রদ্ষচধ্যধারী-চির কৌমার ত্রতী _দ্বিতীয় ব্রহ্ম গ্রকটত 
হইল, অব্যক্ত বাক্ত হইল. অবাঙ্গননঙ্গো:গাঁচর বাকৃমনের বিষয়ীভূত হইল অপূর্ণ স্যতি 
পুর্ণ হইল, বিশ্ব পুলকিত হইল । সেই অথণ্ড অঙ্থলিত পৃণক্রক্ষচ্যযধারী -চির কৌমার 
ব্রতী _ দ্বিতীয় ক্রক্গপদার্৫থের নাম "ভীন্ষ'ঃ 

্রন্ষচর্য্য ও ব্রন্দে অতেদ। ব্রহ্গচধধ্য যে পরিমাণে ছেদ. ভেদ, [ত্র্ষও সেই পরিনাণ 
ছেদ ভেদ; স্মুতরাং ব্রচ্মচখ্য যে পরিমাণ অঙেদ, অছেদ, ব্রচ্ধঙ সেই পরিমাণ অভেদ 
অছেদ সুতরাং পূর্ণ বরদ্ধচর্যযও যাহ! পূর্ণব্র্চও তাহ। শ্ন্তরাং ব্রদ্ধচর্ধোর পূর্ণাবয়ব তীন্মও 
যাহা পূর্ণব্রক্ধও তাহা; সুতরাং যাহ! পূর্ণব্রন্ম. তাহাই “ভী'ম্ম'" । 
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ভীম্ম। 


৪17 
কোন পদার্থের নাম ভীন্ঘ ? 


(১) সপ্রপঞ্চ প্রকৃতিং ভিত্বা যততিষ্ঠতীতি “ভীম্বুঃ” 1 
সগৌর বিশ্ব গ্রপঞ্চ ভেদ করিয়া অতীতে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন 
তিনিই ভীম্ম। ত্রিগুণ মায়াডোরে যিনি বদ্ধ হন নাঁই, আদ্যাশক্তি 
ঘূলাপ্রকৃতি ধাহাকে বশ করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে মহাঁশক্তিকে 
বশে রাখিয়। যিনি শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, স্থৃতরাং ত্রিগুণ প্রপঞ্চাতক 
প্রকৃতি ভেদ করিয়া ৫ পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে তাহাই “ভীস্ম" | 

(২) বাহ! ব্রদ্ষানুরূপ দ্বিতীয় পদার্থ তাহাই ভীস্ম। 

(৩) যে ব্রহ্ম সানুমেয় ও সপ্রত্যক্য তাহাই ভীস্ব। 

(8) অব্যক্ত নিরাকার পুণত্রন্মের ব্যক্ত সাকার পুণ আবির্ভাব 
যাঁহ। তাহাই ভীম । 

(৫) নিক্ক্িয় ব্রন্মের মহাক্রিয়াবস্থাই ভয্ব। 

(৬) সমস্ত পুর্ণন্তের একাধার ঘাঁহ' তাহাই ভীম্ব। 

(৭) যাহা অচ্যুত তাহাই ভীম্ম। বিকার হেতু যাহাতে কোঁন 
সদ্গুণের বিচ্যুতি নাই তাহাই অচ্যুত, স্তরাং সমস্ত সদ্গুণের একাধার 
বে পদার্থ তাহাই ভাস্ব। 

(৮) অবিভাজ্য যে শক্তি, জ্ঞান ও ভগ তাহাই ভীম্ম। 

(৯) ব্রহ্ষাচর্ধ্যের পুর্ণাবয়ব যাহ! তাহাই ভীম্ম! বিশ্বকেন্দ্র ভারতে 
আরর্য্যকেন্দ্রে দ্রাড়াইয়! ঘিনি বলিতে গারেন আমি এক মুহুর্তের তরে ও 
বিন্দুচ্যু্ত হই নাই, বীর্ধয খণ্ডিত .হই নাই বা ত্রহ্ষচর্য্য ব্রষ্ট হই নাই 
তিনিই ভীয় । ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক; সঙ্গজানে হউক অজ্ঞানে 
হউক, জাগ্রতে হউক স্বপ্নে ইউক, বিশ্বে এমন কোন প্রাণি নাই, আব্রহ্গ 
কীট, যে বলিত পারে আঁমাঁর জীবনে একবিন্দুও নিন্দুচ্যুত হই নাই, 
যাহার তাহা নয় নাঁই, ঘিনি তাহা বলিতে পারেন তিনিই ভীম্ম। 
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(১৯) বীর্যমনু বিগ্রহ ব! সারাৎসাব তনু যাহা তাহাই ভীম্ম। 
(১১) যাহা! মহ! আনন্দ অর্ধাৎ পূর্ণানন্দের ' পুর্ণ আধার যাহ! 
তাহাই ভীয্ম। 
(১২) যাহ! মহামার্তগু অর্থাৎ যাহাতে পুর্ণ তেজের পূর্ণ লমাবেশ 
তাহাই ভী্ম। 
(১৩) যাহ। মহাশক্তি অর্থাৎ পূর্শক্তির পূর্ণাধার তাহাই ভীয্ব । 
€১৪) ষাহ। মহা প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানের পূর্ণ আধার তাহাই ভীস্ম। 
(১৫) যিনি পূর্ণ ভগবান তিনিই ভীম্ম। 
(১৬) বিশ্বে একুমাত্র অঙ্গেয় যে পদার্থ বা যিনি যড়ূর্িরহিত অর্থাৎ 
ক্ষুধা, তৃষা, শোক, ব্যাধি, জরা, ম্ৃত্যুবঞ্জিত মহা' স্ৃত্যুপ্তয় তিনিই ভীম্ম । 
(১৭) বিশ্বে একমা্র স্বাধীন যে পদার্থ বা যিনি অফীঁশ মহা 
দৌষবর্জ্জিত তিনিই ভস্ম 
(১৮) যিনি পূর্ণ ভোগী তিনিই ভীস্ম। 
(১৯) যিনি পূর্ণ সম্যলী তিনিই ভীয্ম। 
(২*) যিনি মহা আগু তিনিইভীম্ম। 
€২১) বিশ্বোদ্যানে যাহ। কল্পরক্ষ তাহাই ভীস্ম। 


ভীম্মতন্থ ও বিশ্বতন্ন। 





তন্1+উ-্তন্থ। তন্‌ ধাতু বিস্তৃত হওয়।, যাছা বিস্তৃত হয় তাহাই তনু । 
.. নিষেক গর্ভ জম্মনি বাল্য কৌমার যৌবনং। , 
বয়োমধ্যং জরাস্ত্যু রিত্যবস্থা। স্তনোর্ণবঃ ॥ 


নিষেক--.জঠরে প্রবেশ, গর্ভ--জঠরে বৃদ্ধি, 'জন্ম__মাতৃজঠর হইতে নিক্ষমণ, বাল্য-- 
পঞ্চবর্ধ পর্য্যন্ত, কৌমার--পৌগণ্ড ৪ কৈশোর যে'ড়শ বর্ষ পর্য্যস্ত, যৌবন--পয়তান্তিশ 
বর্ষ পর্য্যস্ত মধ্য বয়স_ পরবট্রি পর্য্যস্ত? তদুপরি জর] ও মৃত্যু এই নয় অবস্থা দ্বার] যাহ 
বিস্তৃত হয় তাহাই তনু । গু 

তন্ছ শব্দের অর্থ শরীর ।' শীর্যততে রোগাদিনাং যৎ্তৎ শরীরং অর্থাৎ যাহ| রোগের 
দ্বারা শীর্ণ তাহাই শরীর । শরীর তিনগ্রকার--স্ুল শরীর, লিঙ্গশরীর ও কারণ শরীর ৷ 
লয়ের দ্বারা লীন হয় বলিয়! লিঙ্গ শরীর নাম হইয়ছে। লিজ শরীরের আর এক নাম 
হুক্্ম শরীর । স্থুল শরীর মৃত্যুতে ধ্বঃস হয়, লিঙ্গ শরীর মহাগ্রলয়ে ধ্বংস হয়, কারণ- 
শরীর মুক্তিতে ধ্বংস হয়। স্থুলশরীর স্ুল পাঞ্চভৌতিক, স্ুপ্ম শরীর হুক পাঞ্চভৌতিক 
কারণশরীর কারণ পাঞ্চভৌতিক। সকলেরই কারণ শরীর অবাক্ত অনাগ্যা মূলা প্রক্কতি 
এবং সকলেরই স্থশ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়বাত্মক অর্থাৎ পঞ্চ স্থক্ষভৌতিক পঞ্চ বর্শেন্দ্িয়, 
পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়। পঞ্চপ্রাণ মন ও বুদ্ধি। হুল্সশরীর আছে ইহার প্রামাণ? প্রাণি- 
মাত্রেরই বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নয়; অবশ্ত তাহার আশ্রয় আছে। 
অভিনিবেশপুর্ববক চিত্ত করিলে প্রতীত্ত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থিপঞ্জরে অবহিত 
নহে, নিকপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে; নিরুপাধিক আত্মা নিগুণ, নিক্ষিয় ও 
নিধর্নক, সুতরাং বুদ্ধির পৃথক আশ্রয় কল্পনীয় ব! অন্ুমেয়। যাহ! বুদ্ধির আশ্রয় তাহাই 
হুক্মশরীর বা লিঙ্গ শরীর । হুক্ম শরীর যৎ্পরোনান্তি হুস্ম, অত্যন্ত সুগ্মূতা হেতু শিলা- 
মধ্যে প্রবেশক্ষম, সর্বত্র অব্যাহত গতি, সেইহেতু ইহা চণ্ম চক্ষুর অগোচর, অচ্ছেচ্য, 
অদাহ্া, অক্রেদ্য, অশোচ;। যাহার মূর্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পুদার্থ, কে 
তাহাকে দেখিতে পায় ? কেই বা তাহাকে ছেদ, ভেদ, দাহ করিতে পারে ৯ জীব সকল 
শরীরের ঘারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের ছারা যে কোন কম্মানুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে 
ও করিবে,যে কোন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সেই সমন্তই 
তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে বা অস্তঃকরপময় হুল শরীরে অতি হুক্মভাবে বীজে অঙ্কুর শক্তির 
স্তায় থাকিয়। যাইতেছে । সে থাকার নাম বাসনা বা সংস্কার । সেই. সকল সংস্কার বা 
বাসন] ত্বাহাদের বন্তরমান জীবনের পরিবর্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ । জীবের 
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লমন্ত ক্রিয়াই সুক্ষতাগ্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গশরীরে অনৃষ্ঠরূপে অঙ্কিত থাকে, ছাপ. বা দাগ 
লাগার সভায় হইয়া থাকে। কালক্রমে সেই সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় 
আধারকে অর্থাৎ জীবকে ভিন্ন ভিন্ন, অবস্থায় পাতিত করে। সেই সকল দাগের ব 

হ্কারের শাংীয় নাম কর্ম, অনৃষ্ট, ধর্্াধর্শ, পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি । মধ্যে পণ্ড, মানব, 
দেবতাদি জাতি, ্বর্গাদি দে যুগাদিকালও শত শত নিদ্রাদি পরিবর্তন হইয়। গেলেও সে- 
কর্ণ, সে পাপ পুণ্য সে সংস্কার লুপ্ত হয় না, কালাস্তরে, দেশানস্তরে ও অবস্থাস্তরে গিয়া 
উদ্ধদ্ধ হয়, স্মৃতি বা! স্মরণ অন্মায়, মধ্যে ব্যবুধান আছে বলিয়া ব্যহত বা! লুপ্ত হয় না। 
মনে কর, তুমি মনুষ্য জীবনে অনেক পাপ পুণ্য করিয়াছ, তোমার মৃত্যু হইল , ভূমি দেব 
কি পণ্ড শরীর ধারণ করিলে তোমার মন্থৃষ্য জীবনের বাঁসন1] এখন লীন থাকিল, আবার 
যখন মঙ্ছস্ম শরীর ধারণ করিবে, তখন তোমার সেই বাসনা, মহষ্যোচিত কর্ণ প্রবুদ্ধ 
হইবে। সেই কর্মমবীজ হইতেই আবার সেই সেই পূর্বান্ুভৃত কর্মের অনুরূপ অঙ্কুর 
জন্মে এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখ' প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়। পুনর্ব্বার তৎসদৃশ অন্তান্ 
কর্ম-বীজ উৎপাদন করে; জীব এইরূপ নিয়মের অধীন হইয়াই সংসার চক্রে ঘূর্ণমান 
হইতেছে। হল শরীরে ভোগ নাই। স্স্ম শরীরের উপর ভোগায়তন ফাট্কৌশিক 
শরীর ধারণ করিয়া! জীবের ভোগ নিষ্পন্ন হয়। হুত্ম শরীরই যাতায়াত করে। যাবৎ 
না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবঞ্কাল ইহুপরলোক গমনাগমন করে, ইহারি নাম 
জন্ম মৃত্যু । যাট্‌ কৌশিক শরীর ত্বক, রক্ত, মাংস, ্াস্ু, অস্থি ও মজ্জা দ্বার] নিশ্মিত। 
যকল জীবেরই ভিত্তরে লিঙ্গ দেহ, উপরে স্থুল দেহ। স্থুলদেহ ফেলিয়া লিদেহ 
ঘেহাস্তর গ্রহণ করে। 


বাস।ংসি জীর্ণানি যথা বিহাঁয় 
ন বানি গৃহ্রাতি নরোহপরাণি। 
তথ। শরীরাণি বিহীয় জীণ। 
স্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহি ॥ 


জোক যেমন জীর্ণ বেশ ছাড়িয়া অন্ত অভিনব নূতন বেশ গ্রহণ করে; লিঙদেহের 
দেহাস্তর গ্রহণও তন্দরপ। রঙ্গালয়ের অভিন্নেত! রাজ! প্রজা! কত সাজে সাঁজিয়া রঙ্গষধ্ধে 
ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখ দেয়, লি্গদেহও নান] সাজে নান। আকারে সংবারে দেখা দিয়! 
থাকে। এমন বিভিন্ন সাজসজ্জা! প্রকৃতির ভাবেই মিলিয়] থাকে । বিন। ভোগে 
কশ্ম ক্ষয় হয় না। কর্গাভোগের জন্তই শরীর ধারণ, জন্বগ্রহণ। জীবের যখন কন্দম ভোগ, 
শেষ হয় নাই, কণ্দ্ ধবংসও হয় নাই, প্রলয় হউক ব। মহাপ্রলয়ই হউক.তাহাকে জন্মগ্রহণ 
করিতেই হইবে, জনিবার্ধয শরীর ধারণ করিবেই করিবে। তবে কিনা মহাগ্রলয়ে লিঙ্গ 


২১। মহ দর্শন 


শরীর ধ্বংস হইলেও কারণশরীব বর্তমান থাকে; লিঙ্গ শরীরের সংস্কার, কর্ধবাসনা 
কারণ শরীরে লীন থাকে, পুনঃ স্থট্টিকালে জীব কারণ শরীর হইতে কম্মকূট সংগ্রহ করিয়া 
লিঙ্গ পরীর ও স্থলশরীর ধারণ করিয়। কর্খক্ষেত্রে সংসারে আবিভূ্ত হন। ইছারি নাম 
জন্ম বাত্যর্টি। জীবের কারণশরীর ও লিজশরীর সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র 
€ভোগ্গাযতন স্থল শরীরেরই পার্থক্য আছে । তোগাক্তন স্থলশরীর চার প্রকার যথা 
পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয় । ননুত্ত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্মাদির 
শরীর পার্থিব পরমাণু বছুল। দৈব শরীর আট প্রকার বথা ব্রাহ্ম, গরজাপত্য, এজ, 
বারুণ, গাক্ষবর্ষ, বক্ষ, রক্ষ ও পৈশাচ। এই আট শ্রেনীর দেহ পরম্পর বিভিন্ন লক্ষণাক্রাস্ত 
ও বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন। বরুণ লোকবাসীদের শরীর জলীয় পরমাণু বুল। ইন্্রাদির 
শরীর তৈজস পরমাণু বুল । পিশাচাদির শরীর বায়বীয় পরমাঞু বছল! ত্রাক্ষপ্রজা- 
পত্যাদ্ির শরীর কারণ তোন্দস বছুল। এই সমস্ত শরীরই বিকারী ছেস্, ভেস্, দাহাক্রাস্ত, 
শ্রান্তি রলাস্তিযুক্ত, ক্ষুধায় তৃষ্ায় অভিভূত, ব্যাধির স্বারায় ক্লেশিত, জরা দ্বার! জর্জরিত, 
মৃত্যু কর্তৃক গ্রাসিত । এই সমস্ত পরীর হইতে শ্রেষ্ঠ অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন প্রপঞ্চ ভূতাতীত 
নির্ককারী আননাময় তন আছে, তাহার নাম ব্রহ্ধ9ধ্য তনু বা শুক্রময় তনু। 
এই শরীর ধারণ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। স্থপ্টিতে মাত্র ছুইজন এই শরীর ধারণ 
করিয়াছিলেন এক হনুমান আর ভীম্মদেব। শুক্রময় তনু কি তাহা শুন-_ 


শুপ্রেময় তন্ন 
বা 
অভেদ ভীস্ম তনু ও ভেদবিশ্ব তনু 


শা, পাস 


গুক্রই ব্রক্ষ, বন্ধই শুক্র। ব্রদ্ধ শরীর শুক্রময়। যে শরীর গুক্রময় তাহাই 
অবিকারী সচচিদানন্দময় ত্রন্মতন্থ। কোন তন্থ শুক্রময়? যে তম্থ হইতে এক বিশ্মুও 
শুক্র চ্যুত হয় নাই, বিকৃত ও হয় নাই তাহাই নির্ব্বিকারী শুক্রময় তন্গ। আর যে 
“তম হইতে এক বিন্ুও শুক্র ক্ষরিত হইয়াছে তাহাই বিকারী তন্থ। আব্রক্জ কীট 
সকলেরই তন হই শুক্চ্যুত হইয়াছে, সার পদাথ নির্গত হইয়াগিয়াছে সতরাং সে 
সমন্ত তন্থুই অসার বিকারী তঙ্গ। ] 


মহাঁদর্শন । ২১১ 


সাচ পৃথিব্যা্দীনাং যঃ লারভাগতদ তিশয়রূপা অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরুৎ ব্যোমের অতিশয় সাররূপ যে পদার্থ তাহাই শুক্র । আমরা আহারের দ্বারা পঞ্চ- 
ভূত হইতে সার পদার্থ আকর্ষণ করিরা নিয়া শরীর পোষণ করি। সেই সার পদার্ধ 
পুনঃ পুনঃ রক্ত মধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়] সর্বাঙ্গ ব্যাপী হয়; যাহার সেই 
সার পদার্থ চ্যুত না হয় তাহার দর্বঙ্গই সারের দ্বার গঠিত হয়, সুতরাং তাহার নর্ব্বা- 
জই শুক্রময় বা! সারময় হ্থুতরাং সারাৎ সার ; ম্বতরাং ভীক্ম তন্থ নারাৎ সার। 
বুঝ! গেল ঈশ তন্থ ও ভীগ্ম তন্থশুক্রনয় স্মৃতরাং ঈশেন্ীষে অভেদ। পক্ষান্তরে ঈশে 
বিশ্বেভেদ। কেনতেদ? আব্রন্ম কীট সকলেরই ব্রক্ষচর্ধ্য ধারা খণ্ডিত হইয়াছে 
স্ছতরাং অবিচ্ছিন্ন ধার! বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সুতরাং ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে । ঈশে বিশে তে 
বুঝি কিনে ? দেখা যাইতেছে, আব্রহ্ম কীট সকলেরই আত্ম শক্তি পরশক্তি বশ, সকলেই 
জরামৃত্যু গ্রাসিত, কাম ক্রোধের বশীভূত। আম্মশক্তি পর শুক্তির অধীন বুঝ! যাইতেছে 
কি প্রকারে? মনে কর ভোমারক্রাধ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জান ক্রোধ মহাদোষ + 
তোমার আংস্বশক্তি বপিতেছে ক্রোধ যখন দোষ তখন আমি উহ! করিব না, তবু তুমি 
না করিয়! পারিতেছেনা ; ভোমার আত্ম শক্তি বুঝে পর ভ্্রী স্পর্শ মহাদোষ, বুঝিয়াও 
কেন মহারধির] এরূপ করিয়াছেন? এখানে দেখা যাইতেছে আত্মশক্তি কোন পর 
শক্তি বশে এরূপ করিতেছে । এখানে ছুই শক্তির স্ফুরণ হইতেছে এক আত্ম শি, 
আর পর শক্তি অর্থাৎ ঈশ শক্তি । .ঈশ শক্তি পূর্ণ আত্মশক্তি অপূর্ণ; যে হেতু অপূর্ণ 
পে হেতু পূর্ণের অধীন, পুর্ণের বশ; একজন ন্ববশ এক জন অবশ স্মৃতরাং ভেদ। 

পক্ষান্তরে ঈশেভীষে অভেদ। অভেদ বুঝি কিসে? শুন 

ঈশ্বর কারে বলি? যিনি পূর্ণ শক্তিকে পুর্ণ বশে রাখিয় কার্ধ্য করিতেছে অর্থাৎ 
খিনি শক্তির অনধীন প্রতুাত শক্তি যার অধীন তিনিই ঈশ্বর । 

ভীম্ম কারে বলি? ধিনি পূর্ণ শক্তিকে পুর্ণ বশে রাখিয়। স্বেচ্ছায় কার্ধয করিতেছেন 
ষাহাকে কাম ক্রোধাি পর শক্তি বশে আনিতে পারে নাই, ধার আত্ম শক্তি পর শক্তির 
অধীন নয়, পক্ষান্তরে পর শক্তিকে আত্ম শক্তির বশে আনিয়া; ঈশাত্ম শক্তিকে স্ববশে 
স্বেচ্ছায় পরিথামিত করিতেছেন তিনিই ভীম্ম । ্থতরাং বুঝা যাইতেছে প্রশ্বরীক শক্তি 
ঈশ্বরের অধীন ভীম্মের ও অধীন, ্ুতরাং ভীম্ম পূর্ণ শক্তিমান, পক্ষান্তরে ঈশ্বর ও পুর্ণ 
শক্তিমান স্থতরাং অভেদ, সম সুত্রে গ্রথিতঃ সম ধারায় প্রবাহিত্ত, পূর্ণাবেশে আবেশিত 
পুর্ব শোভায় শোভিত, পূর্ণানন্দে আনন্দিত, পূর্ণ তেজে দীপিত, পুর্ণ জ্ঞ।নে জ্ঞানবাঁন, পূর্ণ 
ভগে ভগবান, পুর্ণ ভোগে ভোগবান, পুর্ণ সত্যে সত্যবান, পূর্ণরূপে রূপবান, পূর্ণ রসে 
রসবান এক কথায় ঈ্ঁশে ভীষে অভেদ হেতু ঈশ পূর্ণাত্ম গুণ ভীম্মেতেই অবস্থিতি করে। 

বিশ্ব কেন ভেদ, ভীম্ম কেন অভেদ? ত্রন্চর্ধ্য ধার] খণ্ডিত হেতু বিশ্ব ভেদ; ত্রন্দ- 
চর্ধ্য ধারা অথগ্ডিত হেতু ভীঙা অতৈদ। শুন শুক্রময় তনুর গুণ। 


ই১ই  . মহাদর্শন। 
শুক্রময় তনুর গুণ। 


গুক্রময় তন্ুতে যুগপৎ নমস্তভাবেরই আবেশ আছে যথ। 


কোটী সূর্য্য প্রতিকাশং চন্দ্রকোটা সৃশীতলং। 
বজাদপি স্থকঠিনং নবনীত মপিস্থকোমলং | ৃ 
ীগ্মাযুরিব ছুত্প্রেক্ষ শশীবৎ স্থভদর্শনং ॥ 


কোটী হ্র্ধ্য তেজে তেঞ্জীর়ান অথচ কোটা চন্দ্রের স্ঠায় সিপ্ক, বজের স্ভায় কঠিন, 
জথচ নবনীতের ন্যায় কোমল, মহামার্তগ্ডর স্ভায় দুর্ণিরীক্ষ অথচ মনোজ্ঞ দর্শন । 


মল্লান। মশনিনৃনাং নরবরঃ স্ত্রীণাং ম্মরোমূর্তিমান্‌। 

গোপানাং স্বজনোইস্তাং ক্ষিতিভুজাং"শাস্তাম্বপিত্রোঃ শিশুই । 
ম্বভ্যর্ডোজপতেধিরাড় বিছুষাং ততং পরং যোগিন!ং 

বৃষ্ীনাং পর দেবতেতি বিদিতে1 রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 


মন্লানাং অশনি-_কাম ক্রোধাদি বা বিপক্ষ যোদ্ধার পক্ষে বর্জতৃলা। তীশ্মতন্থ 
নবনীত মপি স্থকোমলং অতি সুকুমার স্মশীতল স্মুরম্যা্গ হইয়াও শক্রপক্ষীয় যোদ্ধার 
ঘ্বেস্ত হুষ্টান্তঃকরণে মহ! কঠোর সুসস্তাপক কটু তরাঙ্গ বজবৎ। ইহা রদাভাস। 

বৃণাং নরবরঃ _মানবদিগের নরবর। হ্বেষ রহিত ওদ্ধ সব্বময়ান্তঃকরণে নরবরদ্বরূপে 
বিদিত। ইহা বিশ্য় রস । 

শীণাং ন্ররোমুর্তিমান-_ জনন্তার্দি ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ মন্থ মস্্থ। ইহ! উক্জ্বলরস। 

গোপানাং শ্বদনো__জ্ঞানিদিগের শ্বন বা সথ।। ইস ল্য রস্‌। 

অসতাং ক্ষিতিভূজাং শান্তা_অসৎ নরপতিগণ শাদনবর্ত/রূপে অন্গুতব করে। 
ইহী রৌদ্র রস। 

স্বপিত্রোঃ শিশুঃ_-নিজ পিতা মাতার নিকট,শিশু | ইহা বাৎসল্য বা করুণ্রস ৷ 

মৃত্যুর্ভোজপতে--ভোজপতির মৃত্যুত্বরূপ অর্থাৎ কংনারি। ভোজপতি কে? কংল। 


ংসশ্চপাতকে -বিদ্বে রোগে শোকেচ দনবে। 
তেষামরি নিহর্ভীষঃ স কংসারি প্রকীর্তিতঃ 


যিনি পাপ, বিশ্ব, রোগ শোক, জরা মৃত্যুর মৃত্যুন্বজপ মহা মৃত্যু্য় বা ভোজপতে. ভোগা” 
ধীপগণ; যিনি ভোগ বিরত, পূর্ণত্যাগী, পূর্ণ নন্ন্যাষী,' তাহাকে দেখিলে ভোগাধীপগণ 


মহীদর্শন। ২১৩ 
সবতাতুল্য অন্থতব করিবে তাহা নিশ্চিত। ন্থতরাঁং ভীষ্মদেব ভোজপতির মুস্থাতুল্য । 
ইহা ভয়ানক রস। 

বিরাড় বিছুযাং--অবিদজ্জনের পৃক্ষে ক্রোধ কামাদি দ্বারা আক্রান্ত স্বণাম্পদদী মনুস্ত 
ধেহছ। ইহা ভয়ানব রস। 

তৰং পরং যে|গিনাং--যোগীদিগের পরমতত্ব। ইহা শান্ত রস। 

বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতিবিদিতো!_সাধুর পক্ষে পরম দেবতা। ইহাদাস্য রস। ইছা 
দ্বারা ভীশ্মের সর্ববরস কদম্ব মৃত্িত্ব স্থচিত হুইল । 

রঙগং গতঃ পাখজঃ- এবভ্ভূত মহানায়ক ভীষ্য সর্বাগ্রে গমন করিয়! কুরুক্ষেত্র রঙ্গে 
অঙ্গ ভাসাইলেন। 

শুক্রময় তনু নিত্য নূতন, পিতামাতার নিকট মাধুর্যযময়, পিত্রাদির 

নিকট প্রিয়দর্শন, স্ত্রীলোকের নিকট মনমোহন মৌহন সাক্ষাৎ মনমথ 
মথন জ্ঞানির নিকট শাস্তি প্রদ, দুষ্টের ভীতপ্রদ, শিষ্টের আশা প্রদ, অসৎ 
লোকের সাস্তা, যোদ্ধার পক্ষে মহাবীর, লোকের নিকট নরশরষ্ঠ, শ্রান্ত 
ক্লাস্তরহিত, ছেদ্য ভেব্য দাহ্াদির অতীত ক্ষুধ! তৃষ্ণায় অক্ষৌভিত রোগ 
বজ্জিত, জরাহীন, মৃত্যুরহিত; অপিচ আনন্দময়, তেজময়। শক্তিম্য়, 
জ্ঞ।নময়, ভগময়, কল্পময়, মত্যময়, চিপ্ময় উত্যাদি 1 


ভীম্ম মহা আনন্দ 


ব। 


ভীম্মানন্দ 'ও বিশ্বানন্দ। 





জ্ঞাম ও আনন্দে যে প্রভেদ, সুখ ও আন্নন্দে সেই প্রভেদ। যে হ্থখের বিচ্ছের্ 
মাই তাহার নাম আনন্দ. ন্ুখের আশ্রয় বিষয়, আনন্দের আশ্রয় আত্ম । ম্মুখ 
বিষয়কে অবলম্বন করিয়! উৎপর হয়, আনন পরমাত্মাকে অবলম্বন ফরিয়! উৎপন্ন হয়। 
খের আবির্ভাব তির্বোতাব আছে, আনন্দ চৈতন্যের সহচর, তাহ। নিত্য, তাহার আবি- 
ভাব তিরোভাব নাই। প্রকৃতি সংযোগ জন্ত রূপ রসার্দির অন্থভবে,ম্মখের উত্পত্তি। 
আত্মাতে যে আনন্দ তাহা অবিচ্ছিনন,সম্তত ও চিরাভ্যন্ত বলিয়। বিশেষ প্রণিধান ব্যতি- 


২১৪ মহাদর্শন 


রেকে অনুভব হয় ন!। আবরণের তারতম্যানগুয়াযী আনন্দের ইতর বিশেষ হয়। 
শ্রাণিমাত্রেই কিছু না কিছু আনন্দ আছে, আত্মা মাত্রেই আনম্দানভব আছে। আত! 
যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা! সর্বদা অন্থভব করে, তেমনি সেই অন্থভবের সঙ্গে সঙ্গে 
একটি অনির্বচনীয় প্রীতি বা মধুর ভাবেরও অন্থভব করে। আত্মার মধুর ভাবের অন্থ- 
ভবের প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে আত্মার স্বীয় অন্তিত্বান্থতব সর্বদাই মধুর ভাব- 
ময়, সেই মধুর ভাবের নামই আনন্দ । যখন মৃত্যু বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশশ্কা 
উপস্থিত হয়, তখন সেই মধুর ভাববিশেষ পরি:ফুট হইয়া উঠে। অনঙ্থ যন্ত্রণার মধ্যেও 
মনুষ্য মরিতে চাহে না, কেনন! তৎকালেও শ্বীয় সন্তান্ুভবের নঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দ 
প্রবাহ বিছ্ামান, মরিলে পাছে দেই অস্তিত্ব একেবারে দ্রীপশিখার স্তায় নির্ববাপিত হইয়া 
যায় এবং তত্নহকুত আনন্দের বিলোপ হয়, তজ্জন্তই মরণের ভয় । মরিলে৪ আত্মার 
অস্তিত্ব থাকিবে, এরূপ বিশ্বান জন্মিলে মরণের ভয় দুচিয়1 যায়। যখন স্মখ অনুভব 
ছয়, তখন তাহার সঙ্গে যেন কিছু আননা আছে বলিক্স| বোধ হয়, তাহার কারণ এই 
যে ছুঃখকে সকলেই দূর করিতে ইচ্ছা! করে, কিন্ত ন্ুখকে কেহ ছাড়িতে ইচ্ছা! করে না, 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ছুঃখ জীবের অত্যল্প আনন্দকেও দূর করিতে 
চায় অর্থাৎ ছুঃখ আনন্দকে আবরণ করে, দেই জন্ত লোকে দুঃখের আবরণ উন্মোচন 
করিবার চেষ্ট। করে। পক্ষান্তরে সখ আনন্দের সাহায্যকারী, সেই হেতু ন্থখ পাইবার 
জগ্ভ লোকের আগ্রহ; তাহার কারণ দেখা যায় যে, লোকে সৎ্কার্যধা করিয়া ম্বুখ এবং 
আননা ছুই পায়, সেই জন্ স্থখ আনন্দের আবরণকারী না হুইয়। প্রত্যুত লাহাযা- 
কারী হয়। ও 


আনন্দাদ্থেব তজ্জাতং তষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ। 
আনন্দ এব লীনং চেতুক্রানন্দাৎ কথং পৃথক্‌ ॥ 


বিশ্ব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়! আনন্দ দ্বার] জীবিত রহে, এবং অস্ত- 
ফালে আনন্দেতে বিলিন হয়, অতএব আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক হইবে? 

কোন পদার্থের নাম আনন্দ? শুক্রই আনন, আনন্দই শুক্র। শুক্রমুলী যে কাম 
ভাহার স্মরণে আনন বাধহারে আনন্দ, ত্যাগে আনন্দ । যে পদার্থ শরীর হইতে নির্গত 
হইবার পূর্ব মুছ্ত পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে বিরত হইতেছে না, ধাহার স্মরণ হইতে ত্যাগ 
পর্য্যস্ত আনন্দ জন্মায় তাহ! আনন্দময় । সেই আননানয় পদার্থ যদি শরীরে ধৃভ রছে 
তাহ হইলে শরীর কত নীরেগী, মন কত পুলকিত থাকে তা্ছ৷ সহজেই বুঝা যায়। 
আনন্দ ছুই ভাগে বিভক্ত-্পূর্ণানন্ন ও খণ্ডান্দ। খণ্ড শুক্র খণ্ডানন্দ, অখণ্ড গুক্রে 
অথগ্ানন্দ। বীর্ধ্যানুযায়ী আনন্দের তারতম্য কল্পিত হয়। যার যত বীর্ধ্য তার তত 
আনন্দ । যার যত বীর্ঘ্য ধৃত আনন্দ তার তত রক্ষিত, মার যত বীর্ধ্যচ্যত আনন্দ তার 


হদর্শন। . .. ২১৫. 


ভত ক্ষয়িত। আব্রহ্ধ কীট সকলেরই বীর্য ব্থ'লত, শুরু পতিত স্ুতরাঁং আনন্দ ও খণ্ডিত 
সুতরাং আব্রঙ্গ কীট বিশ্ব খগ্ডানন্দ । যাহার ব্রক্ষচর্ধযধার] খণ্ডিত'হয় নাউ, বীর্য "লিভ 
হয় নাই,গুক্র পতিতহয় নাই স্থতরাং তাহার আনন্দও খণ্ডিত হয় নাই স্মৃাতরাং তিনিই 
পূর্ণানন্দ এবং তাহাই ধিতীয় ব্রন্ম নন্দ" 'ভীম্মানন্দ? 

আনন্দ বিভাগ--মনুস্তের স্বতাঁবিক আনন্দ এক, মনুষ্য হইতে মনুষ্য গায়কের একশত 
গুণ আনন, মনুষ্য গায়ক হইতে শত গুণ গন্ধরর্বানন্দ, গন্ধর্বানন্দ হইতে শত গুণ পিতৃ- 
লোকের, পিতুলোক হইতে শত গুণ আজানজ দেবত:দের, আজানজ দেবতা হইতে 
শতগুণ দেবতাদের, দেবভাদের হইতে শত গুণ কর্মদেবের, কর্মদেব হইতে শতগুণ 
ইক্জানন্ত্র, ইত্্রানন্দ হইতে শতগুণ বৃহস্পতির, বৃহস্পতি হইতে শত ব্রহ্মার বা ব্রহ্মলোক 
বাসীর ; এই মনস্তই খণগ্ডানন্দ; এতছুর্ঘ বাক্য মনের অগোচর যে আনন্দ ভাহাই 
অধথও পূর্ণ “ভীগ্মানন্?” । , 

ভীষ্ম আনন্দময় । ভীঘ্ও যাহা আমন৪ ভাহা, আনন যাহা ভীষ্মও তাহা 
ওতপ্রোত গ্রথিত। আনন ঘারা ভীব্মতন্থ গঠিত। গ্লানি হইলেই আনন্দের হাস, 
আনন্দ হইতেই গ্লাণির নাশ অবশ্তভাবী। সদানন্দ পদার্থে গ্লানি নাই, বিষাদ নাই, 
দৈচ্ধ নাই। সদানন্দ পদার্থে ব্যাধি কোথায়, জরা কোথা, হুংখ কোথায়, বিষাদ 
কোথায়? নাই রোগ নাহি শে।ক, নাই ছুঃখ নাহি ভোগ, নাই খেদ নাই শ্রান্তি, নাই 
কাম নাই ভ্রান্তি, নাই তৃষা নাই ক্লান্তি, নাই ক্ষুধা নাই শ্রান্তি, নাই ক্রোধ নাই লোভ, 
নাই ফ্রেদ নাই ক্ষোভ। 

আনন্দময় পদধার্থ__ক্রেশ, কম্ম, বিপাক ও জাশয় দ্বার] অন্পৃ্ই এক অসাধারণ অনিস্ত্য 
শতিযুক্ত পুরুষবিশেষ । ক্লেশ কন্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্ঠঃ পুরুষ বিশেষ । 

পুর্ণানন্দ পদ্দার্থে বখন শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই, ছুঃখ নাই ক্রেদ নাই, ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা 
নাই, ছেদ নাই ভেদ নাই, শোষণ নাই দাহ নাই ল্ুতরাং তিনি “অজেয়” । 


০ 


ভীষন মহামার্ভও 


ভীষ্মতেজ ও বিশ্বতেজ। 
পিসির 


মার্তগ শবে স্থর্ধা বা তেজস্পুঞ্জাধার 7 যাহ? মহাতেজপ্পুঞ্জাধার তাহাই মহাম্গড বা 
যাহা পূর্ণতেজের একাধার, যাহা পূর্ণ তেজের পূর্ণাবয়ব তাহাই নহা মার্ভও। যাহ! 
মহামার্তগু তাহাই ভীষ্। ভীষ্য মহামার্তড কেন? গুন। 
শুক্রই তেজ । শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড তেজ, পূর্ণাবস্থাই পূর্ণতেদ ৷ শুক্র যার 
খণ্ডিত হইয়াছে, তার তেজও বিচ্যুত হইয়াছে স্ুতরাং তেজের অল্পতাঁও জন্মিয়াছে 
সুতরাং পুর্ণ তেজের অভাবও ঘটিয়াছে। শুক্র বার খণ্ডিত হয় নাই, যার বীর্ষ্যের 
বিচ্যুতি ঘটে নাই, ভার তেজও অচ্যুত রহিয়াছে, ন্থতরাং তেজের অল্পতাও জন্মে নাই 
পুর্ণ তেজের অত্ভাবও ঘটে নাই, ন্গুতরাং তেজ পূর্ণ মাত্রায় তাহাতেই অধিঠিত রহিয়াছে 
অচ্যুত পূর্ণ তেজ তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে । আব্রক্ম কীট সকলেরই বীর্য বিচ্যুতি 
ঘটিয়াছে; সুতরাং তোজরও লাঘবত! জন্টিয়াছে স্মুতর:ং পূর্ণ তেজ কাহাতেও নাই । 
এ যে দীপ্যমান মার্ভৃণ নগুল, যার তেজে ভ্বিলোক উত্তাপ হইতেছে, তাহার ও তেজের 
লাঘবতা জন্থিয়াছে, তৎপদ্ধি ছায়ার গর্ভে সন্তান জন্মিয়াছে, ন্মুতর'ং শুক্র বিচ্যুতি 
ঘটিয়াছে, যেহেতু শুক্র বিচাতি ঘটিয়াছে, দেই হেতু পূর্ণ তেজ তাহাতেও নাই। এষে 
নিশানাথ শশাঙ্ক শর্ববীকে শ্লিগ্ধোজ্জল কিরণ ধিকিরণে উজ্জ্বলিত করিয়া জীব জগৎকে 
পুলকিত করিতেছেন, তাহারও শুক্র চ্যুত হইয়াছে, যদৃছেতু যক্ষা রোগগ্রস্থ, স্ুতরাংও 
পুর্ণ তেদ তাছাতেও নাই । যার বীধ্য খণ্ডিত হয় নাই, শুক্র বিচ্যুত হয় নাই, অচ্যুত 
তেঙ্গ তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে । সেকে? হনুমান ও ভীষাদেব। হনুমান ৪ 
ভীষ্বদেবের শুক্র চ্যুত হয় নাই, সুতরাং তেও খণ্ডিত হয় নাই, সুতরাং পূর্ণ তেজ 
তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। পু 
হন্মৎ তন্থ ও ভীষত্ছ শুক্রনয়, স্ুতরা* তেজময়। তেনে দাহ নাই শিগ্ধতা 
আছে, উষ্ণতা নাই শীতলতা। আছে; এই তে স্ৃধ্য কোটী প্রতিকাশং চন্দ্রকেটা 
নুশীতলং। এই তেজে বিকার নাই, চ্যুতি নাই? স্থতরাং যাবস্ত বৈকারিক স্ৃর্ধযাদির 
তেজ এ তেজের নিকট অভিভূত, অভিহত; এ তেজ নর্বত্র অব্যাহত? এঁ তেজের 
নিকট কোটা স্র্যা তেজ খত্যোৎ বিশেষ । এ তেজের নিকট নলৌর বিশ্বতেজ পরাভূত 
পরাহুত । 'ধ তেজের বিষয় আদি কবি আদি কাব্যে উদ্দবল বর্ণন] করিক্লাছেন। মক্কাকবি 
ম্ধাকাব্যে মহা মর্তত্ডের মহাতেজের কিঞ্চিৎ তেলের তেজস্মিত| ব্যক্ত করিয়শছেন ধখ।-- 


মহাঁদর্শন। ২১৭ 


লক্ষণ শক্তিশেলে পড়িয়াছেন, হছুমান হিমালয়ে ওষধ জানিতে গমন করিয়াছেন, নিয়ম 
এই হুর্ধা উদ্দিত হইলে লক্ষণ বাচিবে না। হ্ুর্কে উদ্দিত হইতে দেখিয়া হনুমান 
হুর্ধাকে স্তব করিলেন, হে দেব! ভুমি উদ্দিত হইও না, তুমি উদিত হইলে লক্ষ্মণ বাঁচিবে 
না। হুর্ধ্যের ক্ষমতা নাই বিধাত্তি নিয়ম লঙ্ঘন করে, প্রাকৃতিক সীমার বাহির হয়, 
সুতরাং সে উদিত হইতে উদ্যত হইল ; হনুমান অমনি ভাহাকে বগলে পুরিলেন। 
মহাকবি বুঝেন নাই তাহারি বংশধরের! ব্রক্মচর্য্য ত্র হইয়া, শক্তি ও তেজ হারাইয়া 
জ্ঞানের লাঘবতা প্রযুক্ত ইহাকে অলীক কল্পন। প্রস্থত বলিয়া! মনে করিবে । আশ্চর্যের 
বিষয় তাহাই যে, আমরা অসার গুরুর অসার শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া ভাই ভাই বলাবলি 
করিয়! থাকি উহ। মিথ! সাজান । ব্রন্নচর্ধা ভ্র্ট জ্ঞান বুঝে না যে শুক্রময় তন্থু অচ্ছেস্ট, 
অভেগ্য, অক্রেছ্য, অদাহ্া, অশুচ্য । যখন আমাদের ত্রন্ধচর্ধ্য শিক্ষা ছিল তখন আমরা 
ইহাকে অলীক করনা প্রশ্থৃত বলিয়! মনে করিতাম না, প্রতুয্ত দার সত্যের সমাবেশ 
বলিয়াই মনে বরিতাম, তেছিনো! দিবস! গত! । এই তেজ ইচ্ছা করিলে মহামার্গুরূপ 
ধারণ করিয়া আত্রন্ষ স্থাবরাস্ত ত্রিলোঁকী দগ্থীভূত করিয়া! ফেলিতে পারেন। এ 
তেজের তুলনা নাই! 


মত সপ জর পা 


ভীম্ম মহাশক্তি 


ভীম্বুণক্তি ও বিশ্বণক্তি | 





পেসপ্শ0:0:0 


শুক্রই শক্তি। খণ্ড শুক্রে খও শক্তি, পুর্ণ শুক্রে পূর্ণশক্তি। শুক্র যার খণ্ডিত হই- 
য়াছে তাহার শক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে, স্থতরাং শক্তির হ্াসতা হইয়াছে। শুক্র যার চাত 
হয় নাই, সে শক্তি চ্যুতও হয় নাই, ্মৃতরা:* পূর্ণশক্তি তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, 
সুতরাং আত্রক্ষ কীট খণ্ড শক্তিমান, হন্থমান ও ভীব্য পুর্ণ শক্তিমান। ভীষ্যশক্তি পুর্ণ 
শক্তি, বিশ্বশক্তি খণ্ড শক্তি স্তর'ং ভীষ্য মহাশক্তি, শক্তি তার বশ, তিনি শক্তিপতি। 


পা তন 


ভীষা মহাপ্রাজ্ঞ 


ব। 


ঙ 


ভীক্মজ্ঞান ও শিশ্বজ্ঞন। 
রিপা 
যেজ্ঞানে আবরণ বিক্ষেপাদি রহিয়াছে তাহা অপূর্ণ জ্ঞান । আর যেজ্ঞানে আবরণ 
বিক্ষেপা্দি নাই তাহাই পুর্ণজ্ঞঃন। সেই পূর্ণ জ্ঞান আছে যাতে তিনি মঙ্থাপ্রাজ্ঞ । 


প্রথম আবরণ- জ্ঞান আবরিত হয় কিসের দ্বারা? মোহের দ্বার । কেন মোহের 
আক্রমণ? শক্তিচ্যুত বলিয়া । কেন শক্তিচাাত? বার্ধ্যচ্যুত বলিয়।। যার শুক্র চা 
হইয়াছে, সে হীন শক্তি হইয়াছে ন্ৃতরাং মোহশক্তিতাহ!কে আবরণ করিয়। ফেবিয়াছে 
অভিভূত করিয়াছে । পক্ষান্তরে ধিনি গুক্রচ্যুত হয় নাই, তিনি শক্তিহীনও হন নাই, 
পূর্ণ শক্তিমানই রহিয়ছেন, বতরাং মোহশক্তি তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, 
স্ৃতরাং পূর্ণ গ্রা্ছই রহিয়াছেন। 

দ্বিতীয় বিক্ষেপ-বিক্ষেপকার? পূর্ণ নাই যার। যেমন অপুর্ণ কললীর জল নড়ে 
কিন্তু কললী পুর্ণ থাকিলে নরে না ন্রর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না। যার জ্ঞান ভাগার পুর্ণ, 
যিনি পুর্ণ প্রাজ্ঞ তার চঞ্চল হইবে কেন? শক্তর রজগুণ হইতে বিক্ষেপ উপস্থিত 
হয়, শক্তি যার বশ ম্থতরাং রজ গণ যাহার কাছে দমিত ন্তরাং নে মমিত স্মতরাং 
বিক্ষেপ রহিত ম্বতরাং পুর্ণ জ্ঞানী, পুর্ণ প্রাজ্ঞ ন্থুতরাং ভীধ্ মহ] প্রাজ্জ। বিশ্ব অজ্ঞান, 
ভীষ] মহ'জ্ঞান। | 


ভীষ্যুস্ত ভগবান পূর্ণ । . 


এশ্বর্যস্থা সমগ্রন্থয ধর্মমস্ত যশসঃশ্রিয়ঃ | 
বৈরাগ্যস্থাথ মোক্ষগ্তষন্ন।ং ভগইতীঙ্গন। ॥ 


সমগ্র এখর্ধ্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য *ও জ্ঞান এই ছয়টী 'ভগ' পদবাচ্য। পূর্ণমাজার 
এই ছয়টা যাহাতে অবস্থিতি করে, তিনিই “পুর্ণ ভগবাঁন”। 


উৎপন্ভিঞ্চ বিনাশঞ্ ভূতাগামাগতিং গতিং | 
বেত বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ সবাচ্যো। ভগব্ানিভি ॥ 


অপিচ প্র।ণিগণের উত্পত্ভি ও বিনাশ, তছ্ভয়ের কারণ, ভনিস্যৎ সম্পদ ও বিপদ্‌ 
বিদ্যা ও অবিদ্ভাকে যিনি উত্তমরূপে বিদ্িত আছেন, সেই সর্বদশর মহাঁপুরুষই 
ভগবান শব্দের বাঁচ্য। 

ধশ্বর্যা-_জশিনা, লঘিমা, নহিম, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা 
এই অই্বিধ এঙ্বধা বা শক্তি । যাহ! এশ্বয্য তাহাই শক্তি, যাহ! শক্তি তাহাই প্রশ্ব্ধ্য | 
ধশ্বধ্যের অধিষ্ঠাভি দেবীশক্তি। শক্তি আয়ত্ত যার, প্রশ্ধ্য আয়ত্ত তার। যেষেরপ 
শক্তিশালী, (দু দেরূপ ধশ্বর্ধযবান। য!তে শক্তিপুর্ণ, তাতে রশ্ব্ধ্যও পুর্ণ; যাতে শক্তি 
অপুর্ণ, তাতে এ্বধধ্য ৪ অপূর্ণ । প্রশ্্য্য পূর্ণ কাতে? শক্তিপুর্ণ যাঁতে। শক্তি পুর্ণ কাতে? 
বীর্ধ পূর্ণ যাতে বীর্যাই শক্কি সুতরাং বীর্য পুর্ণে শক্তিপূর্ণ, শক্তি পূর্ণে ভগ পূর্ণ, ভগ 
পূর্ণে পুর্ণ ভগবান । ৰীর্ধাপূর্ণ কাতে? অরক্গচব্য পূর্ণ যাতে। ক্রন্মচর্যয যার অন্ধলিত, 
শুক্র তাতেই পূর্ণ, সুতরাং তিনিই পূর্ণ শক্তিমান, সুতরাং তিনিই পূর্ণ পরশ্বধ্যবান, ম্মুতরাং 
তিনিই পূর্ণ ভগবাঁন। যার ত্রঙ্ষচর্যা খণ্ডিত হইয়!ছে তাঁর শুক্র পতিত হইয়াছে ন্ুতরাং 
শক্তি চাত হইয়াছে স্থৃতরা: পুর্ণত্ব ভষ্ট হইয়াছে, স্থতরাং এরশ্বর্য্যের লাঘবত জন্থিয়াছে 
সুতরাং পূর্ণ ভগবান হইতে পারে না। ধন্মের পূর্ণযাত্রা কাতে? অধর্খের বিন্দ্মাত্রও নাই 
যাতে । অধশ্ম নাই কাতে ? শক্তি চাত নাই যাঁতে। তাবন্ত অধপ্মের মূলই শক্তিহীনতা । 
দুর্বলতা জন্মিলেই লোকে অধন্মের আম নেয় । যেছুর্বল সে ছলে বলে কৌশলে 
কাধোদ্ধারের চে৪! করে, সুতরাং শক্তিহীনেই অধন্ম অবস্থিতি করে । বার শুক্র ব্খলিত 
হইয়াছে, তার শক্তির লাঘবত। জন্মিয়াছে, সুতরাং ধম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, স্থতরাং 
ধন্মের পূর্ণতা তাতে নাই; থে ধর্শচ্ুযত হইয়াছে, €স যশ ও শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, 
স্থতরাং সে পুর্ণ ভগবান নন্‌। পক্ষান্তরে ধিনি পুর্ণ শক্তিমান উহাকে কোন ছলনার 
আশ্রয় নিতে হয় না, কেননা গাহার কোন বার্ধ)ই অপিগ্ধ হয়না সুতরাং কোন 


২২৭. মহাঁদর্শন। 


কার্ধোদ্ারে জন্য অধর্টেরও আশ্রয় নিতে হয় ন" হ্থতরাং পুর্ণ শক্তিমানেই পূর্ণ 
আশ্রয় করে, পূর্ণ ধর্থে পূর্ণ যশ ও শ্রী আশ্রয় করে, ন্তক্করাং ধিনি পুর্ণ শক্তিমান তিনিই 
পুর্ণ ভগবান । 

জীবের উৎপত্তি বিনাশাদি জানে কে? জ্ঞানী যে। বিষ্যা ও অবিষ্তার মূল কারণ 
জানে কে? পূর্ণ প্রাজ্ঞ যে। পূর্ণ জ্ঞান কাতে? পূর্ণ শুক্র যাতে শুক্রই জ্ঞান। 
শুক্র পূর্ণে জ্ঞানপূর্ণ। যার শুক্র খণ্ডিত হইয়াছে তার জ্ঞানও খণ্ডিত; যেহ্ছেতু জ্ঞান 
খণ্ডিত হইয়াছে সে হেতু জ্ঞান অপুর্ণ ; যেহেতু জ্ঞান অপুর্ণ সে হেতু পুর্ণ ভগবান নন্‌। 
যাতে শুক্রপূর্ণ তাতে জ্ঞান পুর্ণ, ধিনি পূর্ণজ্ঞানী তিনিই পুর্ণ ভগবান। 

আত্রহ্ষ কীট হুতিহর বিরিধ্্যাদি সকলেরই বীর্ধয খণ্ডিত হইয়াছে স্মুতরাং শক্তিচ্যুত 
হইয়াছে স্থতরাং পূর্ণ শক্তির অধিকারী নন্‌ কেনন! থণ্ডাধারে পৃর্ণপদার্থ অবস্থিতি 
করিতে পারে না, যেহেতু পূর্ণ শক্তির অধিকারী নন্‌ সেহেতু পূর্ণ পরশ্বধ্যবান নন্‌। যে 
হেতু শক্তি চ্যুত হইয়াছে সেহেতু ধর্মচ্যুতও হইয়াছে, 'যেহেতু ধশ্খ চাত হইয়!ছে সেহেতু 
ছলনারও আশ্রয় নিয়াছে কেনন] দিলীপ রাজ! যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়। ইন্্র আতঙ্কগস্থ 
হইয়া ত্রন্মার শরণ নিলেন, ত্রন্দা বলিলেন তার ঘেড়া চুরি কর) যেহেতু ধর্শচ্যত হুই- 
যাছে সেই হেতু যশ ওপ্রীত্র্ হইয়াছে । যেহেতু শুক্রচযাত সেহেভু জ্ঞান ত্র, যেহেতু 
জ্ঞান ভ্রষ্ট সেই হেতু পূর্ণজ্ঞানী নন্‌, সুতরাং পূর্ণ ভবগান নন্। বুঝা গেল আত্রক্ষ কীট 
কেহই পূর্ণ ভগবান নন্‌। 

ভাগবতের উক্তি-কৃঝ্ঝস্ত ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং হইতে পারেন, কিন্ত 
কুষ্ণস্ত ভগবান পুর্ণ হইতে পাবেন না। ম্বয়ং শবে আপনি, কু্চ আপনি ভগবান, 
যেমন গায়ে মানেন আপনি মোড়ল, তদ্রপ কুষ্ন্ত ভগবান ম্বয়ং, কিন্ত পূণ নন কেনন। 
কুষেেতে শক্তি পুর্ণ নাই, কেননা! ভাহার সন্ভট্নাদি জন্মিয়াছে সুতরাং বীর্য চ্যত হই- 
য়াছে, যেছেতু বীর্যাচ্াত হইয়াছে সই হেতু শক্তি খণ্ডিত হইয়াছে সৃভরাং আধারও 
থণ্ডিত হইয়াছে; বীর্ধাচ্যুতি হেতু কৃষ্ণের পুণ আধার অপূর্ণ হইয়াছে অথগ্ডিত আধার 
থগ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং অপূর্ণ বা ধ্ডত আধারে পূর্ণ পদার্থের সমাবেশ অসন্ভব 
জ্ুতরাং কোন পদার্থেরই পুর্ণমাত্রায় তাহাতে অবস্থান সম্ভব হয় না। যেহেতু বীর্ধ্য 
খণ্ডিত হইয়াছে সেচ্েতু শক্তি চ্যুত হইয়াছে, যেহেতু শক্তিচ্যুত হইয়াছে সেতু পুর্ণ 
এ্বধ্যবান নন্‌, যেহেতু পুর্ণ এশ্বধ্যবান নন্‌, নেহেতু পুর্ণ ভগবান নন্। যেহেতু শক্তি 
চ্যত সেহেতু ধর্ঘচ্যুত, যে হেতু ধর্মচ্যুত সেহেতু ছলা শরয়ী, কেনন! ভীম্ববধে ও দ্রোণবধে 
কু অসত্যের ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যেহেতু ধর্মচ্যু্ত লেহেতু যশ ও শ্রী 
ন্মভরাং পূর্ণ নন্। যেহেতু শুক্র গর্ত সেহেতু জ্ঞান ভ্রষ্ট শ্থতরাং পুর্ণজ্ঞানী নন্‌ 
স্থতরা পুর্ণ ভগবানও নন্‌। ক্ষণে পূর্ণ ভগবানত্ব বিচারানছ, প্রমখাভাব। 

বুঝা গেল হরিহর বিরিঞ্যাদি, কৃষণ বিষুং মহেষ্বরাদে কেহই পূর্ণ ভগবান নন্‌। 
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চ্কবে কি বিশ্ব অপুর? বিশ্বে কি পৃণণ ভগবানের অপুপ ত1? না,বিশ্বে তী্মপৃ৭” 
বিশ্বে অপূর্ণ ভগবানের অপুণণত|। যিনি অচ্যুত ব্রহষচর্যশালী 'ভাতেই প্রবীর শুক্র 
অবস্থিতি করে, ন্থতরাং তিনি নই পুণ শক্তিমান ও পুর্ণজ্ঞানবান ; ধিনি প্‌ ুণঁ শকিমান 
তাতে অণিমাদি পরশ্বর্ধা, ধন, যশ ওক পণ মাত্রায় ছি ; বৈরাগ্যের ট কখাই নাই 
খিনি অহং ত্যানী, সাআজাত্যাগী, ভীহার স্তায় বৈরাগ্যবান কে আছে? পূর্ণ প্রাজ্ে 
জ্ঞানের অভাব কোথায়? তরাং ঠিনি সর্বজ্ৰ প রদ ভগবান। এককথায় বিধু বৈষুবীর, 
কালী কালার, শামশ্তামার, হর গৌরীর সকলেরই ভগ খণ্ডিত, একদা বিশে তীত্মদেবই 
পর্ণ ভগবান সুতরাং ভীন্মস্ত ভগবান পণা। 


অজেয় ভীম্মশক্তি ও জেয় বিশ্বশক্তি। 





শিশ্ব একটি যুদ্ধক্ষেত্। ইহার যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কার সেই দিকেই দেখি যুদ্ধ। 
আব্রহ্ম পিপীলিকা! সকলেই যেখদ্ধ।; পরস্পর সকলেই বুদ্ধে ব্যাপৃত। রাজায় রাজায় 
যুদ্ধ, প্রজায় প্রজয় যুদ্ধ, রাজ প্রজায় যুদ্ধ, দেব দৈত্যে যুদ্ধ, পশুতে পশুতে যুদ্ধ, নর- 
বানরে যুদ্ধ, নরে পশুতে যুদ্ধ, পক্ষীতে পক্ষীতে যৃদ্ধ, সকলেই যুদ্ধ নিয় ব্যন্ত। 
মান্ৃগঞ্ভে প্রবেশ হইতে মৃত পর্যন্ত কোন প্রাণিরই এক মুহুর্তের তরেও যুদ্ধের বিরাম 
বিশ্রাম ন'ই। মাতৃগর্ভে যেই প্রবেশ করিলে অমনি কুমী কীটে আসিয়া দংশন করিতে 
লাগিল ! সেই কামড় তোমাকে সহ করিতে হইল, অথব] হাত পা ছুড়িয়া ভাহাকে 
তাড়াইলে, এসম্প্রকীর অনবরত যুক্কে গর্ভবান কাটাইলে। তৎ্পরে ভূমি হইলে, ভূমিষ্ঠ 
হইয়াও যুদ্ধঃরস্ত হইল । যেই ভূমিষ্ঠ হইলে অননি প্রাকুতিক শক্তি স্ষুধ] তৃষ! আসিয়া 
আক্রমণ করিল, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নে তুমি কীদিয়া আকুল, যুদ্ধে পালিলে ন।, হারিয়া 
গেলে, মায়ের শরণ নিলে । কখন মশা, মাছি, পিপীলিক! আক্রমণ করিতেছে, এব- 
ম্রকারে বাল্য গেল, যৌবন আসিল-_এই ক্লালে কাম, ক্রোধ, অ.ভমানাদির আক্রমণে 
ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলে, জীবন-সংগ্রাম ছূর্বিসহ হইয়। উঠিল, হংসপুচ্ছ সহিত মনি- 
যুদ্ধ আরভ্ভ কখিলে, কখনো কোন অজ্ঞাত প্রদেশে অসি বশ্ম ধারণ করিয়। যুদ্ধার্ধ ধাবিত 
হইলে; এইরূণে যৌবন কাটাইলে। আলিল বার্থক্ষ, বৃদ্ধাবস্থায় শাক্তর ভাস হেতু 
ব্যাধি জর! আ'রুমণ করিল, সেই আক্রমণ নিবারণ করিতে পারলে না হারিলে, 
অমনি মৃত্যু আনিয়া হাত ধঞ্সিল, তুঁমি যাইবে না, সেও ছাড়িবে না, বলত দেখি কোন 


২২২ . মহাদর্শন। 


মুছুর্ভ্রে তোমার যুদ্ধের বিরাম ছিল? শীত গ্রীষ্য, বর্ষা বাত, ক্ষুধা] তৃষ্ণা, কাম ক্রোধ 
গুভূতির সঙ্গে অনবরতই বুদ্ধ চলিতেছে; কখনে৷ তুমি হারিতেছ, সে জ্িতিতেছে, 
কখনে! সে হারিতেছে, তুমি জিতিতেছ । জীবন সংগ্রামে কত জনকে পরাজয় করিয়াছ 
এবং কত জনের কাছে পরাজিত হইয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। আত্রক্ষ কীট সকলেরই 
এই দশা । বিশ্ব রণভূমে প্রাণিমাত্রেই যোদ্ধা । 

অগৎ ছুই ভাগে বিভক্ত--এক অন্তর্জগৎ্, আর এক বহির্জগৎ্চ। যোত্ধাঁও ছুই ভাগ্গে 
বিভক্ত। এক অভ্তর্যোদ্ধা আর এক বহির্ষোদ্ধা, অন্তর্জগতের যোদ্ধা শুক, নারদ, সনক 
প্রভৃতিরা ইহারা কাষ ক্রোধাদির সহিত সদাই যুদ্ধ করিয়ংছে, কখনে! জয়ী হইয়াছে, 
কখনো হারিয়াছে, ইহারাও অজেয় নয়। বহির্ষোদ্ধা দেব দৈত্য প্রভৃতি ইহারাও 
কখন হারিয়াছে, কখন জিতিয়াছে। হরি হর বিরি্যাদি আদি শক্তিমান যাহাদিগকে 
আমর! অজেয় মনে করি তাহার দৈত্যযুদ্ধে কতবার হারিয়! পলাইয়] গিয়াছে তাহার 
ঠিক নাই। বুঝ! গেল সংসার রণভূমে কেহই অজেয় নাই, শক্তি কর্তৃক সকলেই পরা- 
ভূত । তবে কি শক্তি কর্তৃক গজেয় কোন শংক্ত নাই? 

বিশ্বেকি এমন কোন শংক্ত নাই, যে শক্তি শক্তিকে জয় করিয়াছে? 

বিশ্ব ঘন্ঘ সমষ্টি; জেয় থাকিলে অজেয়ও আছে । জেয় অজয় কথ কাণে পশিলেই 
মনে হয় কোথায় কি এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার বাধিয়!ছে, যেন কে কাহাকে হারাইয়াছে। 
জেয় অজেয় স্মৃতিতে অ:পিলেই কল্পনা করে, যেন দুই খোদ্ধার মধ্যে একজন জয়ী 
হইয়াছে, আর একজন হারিয়াছে; অবস্ঠ ছুই জনে বিগ্রহ বাধিলে ছুই জনই জয়ী 
হয় না, একজন জিতে, আর একজন হারে । এখন দেখিতে হইবে, কে জিতে কে হারে, 
কি হইলে জিতে, কি হইলে হারে; নির্শ রণভূমে কে জেয়, ক অঙ্জেয়। 

জেয় কে? 

(১) বৈকারিক শরীর ধারণ করিয়া এমন কেহই নাই যিনি অজেয়। শুক্রের 
খখিওতাবস্থঃই বিকাখী সুতরাং জেয়। জয় ক?শক্নয়যে, শক্তশয়কে? পর্ণ নয় 
যে র্থাৎ য'হ!র শক্তি খণ্ডিত হইয়াছে এমন ঘে পণ্ড শক্িমান । 

(২) সেই জেয় ধিনি শ্রমাদি গ্রানিযুক্ত । 

(৩) দেষ্ট জেয় ঘিনি ক্ষুধ! তৃষ্ণ!য় বিচলিত । 

(৪) মেইজ্েয় যিনি বাধি কতৃক পীড়িত, জর। কর্তৃক জঙ্রিত, মৃড়া কর্ড়ক 
গ্রাসিত । 

(৫) সেই জেয় যিনি ছেদ, ভেদ, দাহ্যাক্ান্ত | 
অজেয় কে? 
(১) যিনি নির্বিকারী তন্থ ধারণ করিয়াছেন তিনিই অন্দেয়। শুক্রময় তই 


মহাদর্শন। | ২২৩ 


নির্বিকারী। অজেয় কে? শক্তযে। শক্তকে? পূর্ণ বে অর্থাৎ যাহার শক্তি খণ্ডিত 
হয় নাই অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান । 
€২) তিনি অজেয় বিনি শ্রমাদি নানি রছিত। 

€৩) তিনিই অজেয় ঘিনি ক্ষুধা! ভূষণ বর্জিত। 

(৪ তিনিই অজেয় ধিনি ব্যাধিহীন, জরা মৃত্যু রহিত । 

(৫) তিনিই অজেয় যিনি ছেদ, ভেদ ও দাহের অতীত। 


বিশ্বে এমন কে আছে যাহার শক্তি খণ্ডিত নয়? বিশ্বে এমন কে আছে বিনি শ্রমাদি 
শ্লানি রহিত, স্ষুধাতৃষ্ণ বর্ধিত, ব্যাধিহীন, জরামুত্যু অস্পৃ্, ছেদ ভেদ দাহাতীত? 
তাহাই যদি না হয় তবে অজেয় হইতে পারিল টক? যিনি তাহ পারিয্লাছেন তিনিই 
অজেয়। 


জেয়াজেয়ের কারণ নির্ণয় । 


€১) বিকারি পদার্থ অজেয় হইতে পারে না। বিকারি তাহাই যাহ! একাবস্থায় 
স্থির খাকিতে পারে না, যাহা পরিবর্তনশীল, একাবস্থা হইতে ভিন্রাবস্থায় পাতিত হুই- 
তেছে তাহাই বিকারি। যাহা বিকারি তাহাই অস্থির । যাহার শ্বভাবই বিকারি 
অস্থির সে যে কোন অবস্থাই অস্থির; পক্ষান্তরে যাহার ম্বভাবই নির্বিকারী স্থির তিনি 
ষেকোন অবস্থায়েই জ্ুস্থির । যাহ] অস্থির তাহাই জেয় যাহ] নুস্থির তাহাই অজেয়। 
স্থিরাস্থিরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে স্থির ধীর যিনি তিনিই জয়লাভ করেন, অস্থির 
অধীর যিনি তিনিই পরাদ্দিত হন । শুক্রই শক্তি, শক্তিই শুক্র! শুক্রের খগ্ডিতাবস্থাই 
খণ্ড শক্তিমান স্বতরাং অপুর্ণ স্থুতরাং অসক্ত স্থতরাং জেয । লংসারে তাহারাই জেয় 
যাহার! অপূর্ণ খণ্ড শক্তিমান । শুক্রাচ্যুতাবস্থাই পূর্ণ স্থুতরাং শক্ত ন্ৃতরাং পুর্ণ শক্তি- 
মান ল্থতরাং অজেয়। সংসারে তি'নই অজেয় যিনি পূর্ণ শক্তিমান। পূর্ণ শক্তিতে ও 
অপূর্ণ শক্তিতে বিগ্রহ উপস্থিত হইলে পূর্ণশক্তিমানই জয়লাভ করেন, খণ্ড শক্তিমানই 
পরাজিত হন। 


(২) সশ্রমাদি গ্লানিযুক্ত যিনি তিনি জেয়। যুযুধান ছুইশক্তির মধ্যে যে পক্ষ শ্রমে 
কাতর হুইবে সে পক্ষই ক্লান্তি রহিতের কাছে পরাজিত হ₹ুইবে। গ্লানি রহিত ধিনি. 
তিনি অনবরত অনন্তকাল শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন, পক্ষান্তরে খেদান্বিত ঘিনি, 
তিনি অনবরত শক্তি চালনা করিতে পারিবেন না এবং সেই শক্তি ধারণেও সক্ষম. 
হইবে না শ্বৃতরাং শ্রম হীনের নিকট শ্রমান্বিতকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে, 
সুতরাং শ্রথ রহিত ধিনি তিনিই অজেয়, শ্রমান্িত ধিনি তিনিই জেয়। | 

(৩) ক্ষ্দাতৃষণা কর্তৃক ধিনি ব্চিলিত তিনি জেয়। ক্ষুদাতৃফ! শক্তির হ্বাস জ্ঞাপক 
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ছুত। হ্ুদাতৃষা থাকিলেই শক্তির ভাস অন্মেয়। যুদ্ধে শ্রম হেতু শক্তি হার্স কারণ 
ক্ষুধাকার্ধয সুতরাং বিচলিত সুতরাং জেয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধে শ্রম রছিতের শক্তি হাস রাপ 
কারণ নাই ক্ষুধারূপ কার্ধয ও নাই স্থতরা: অবিচপিত ন্মতরাং অজেয়। বিচলিত ও 
অবিচলিত ছুই শক্তির সংঘর্ষে বিচলিত ঝেোয়, জবিচলিত অজেয়। ক্ষুদাতৃফা কর্তৃক 
ধিনি জেয় হইলেন তিনি অজেয় হইতে পারিলেন কৈ? | 

(৪) ব্যাধি, জরা মৃতু কর্তৃক যিনি গ্রাসিত তিনি জেত্র। শারীর শক্তির হ্াসই 
বটাধি, জর ও সৃত্যু। যখন শারীর শক্তি প্রারৃতিক শক্তির সহিত যুদ্ধে অপারুগ হইল 
তখনই ব্যাধি, জর] ও মৃত্যু গ্রাম করিল । যাহার ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু আছে তাহার 
শক্তির হাস অনুমের সুতরাং জেয়। পক্ষান্তরে যিনি ব্যাধি, জরাও মৃত্যু বর্জিত, তাহার 
শক্তির হ্রাস নাই সুতরাং অজেয়। যিনি ব্যাধি, জরাও মৃত্যু কর্তৃক জেয় হইলেন তিনি 
অজেয় হইতে পারিলেন ফৈ? 

€৫) বিনি ছেদ, ভেদ, দাহ্াক্রান্ত তিনি জেয়। যাহাকে অন্তরে সয়ে ছেদ তেদ 
করে, অগ্নিতে দাহ করে, বাসুতে শে'ধণ করে তিনি অজেয় হইতে পারেন না কেনন! 
বুদ্ধাপ্ত্রের ঘারা যাহার তঙ্থ ভেদ হয়, আগ্নেয়াম দ্বারা দগ্ধহন তাহাকে পরাজয় অবস্তই 
স্বীকার করিতে হয় স্ৃতরাং জেয়। পক্ষান্তরে ধিনি ছেদ, ভেদ, দাহের অস্তীত, অস্ত্র 
সঞ্্রের অনধীন তাহাকে পরাজয় শ্বীকার করিতে হয় না স্থুতরাং অজেয়। 

ধিনি অস্ত্রের দ্বারা ছেঙ্গিত, জলের দ্বারা ক্রেদিত, অগ্নি দ্বারা দাহিত, বানু দ্বার! 
শোঁধিত, তত কর্তৃক জেয় সে অজেয় হইতে পারিল কৈ? 

(১) কেনেয়? আব্রঙ্গ কীট সকলেই জেয়, কেননা সকলেই বিকারি, খণ্ড শক্তি- 
মন, অপূর্ণ, ও অঁশক্ত /। কেন? শুকরের খণ্ডিতাবস্থাই বিকারি, যে হেতু আব্রঙ্গ 


কীট সকলেরই শুক্র চাত হইয়াছে যে হেতু সকলেই দার গ্রহি স্দুতরাং বিকারি শ্তরাং 
জেয়। 

পূর্ণ শুক্র হইতে বিন্দু মাত্র ও যার চ্যুত হুইয়াছে সেই অপূর্ণ, স্থতরাং খণ্ডিত শক্তি. 
স্থতরাং খণ্ড শক্তিমান সুতরাং অশক্ত সুতরাং জেয়। 

কে অজেয়? হনুমানও ভীক্ষদেব। শুকরের অধশ্ডিতাবস্থাই নির্কিকারী সুতরাং 
অজেয়। গুক্রের বিন্দুঘাত্রও যাক্ছা হইতে চাত হয় নাই তিনিই পূর্ণ শক্তিমান দ্ৃতরাং 
শক্ত সুতরাং অজের়। খণ্ড শক্তিও অধণ্ড শক্তিতে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে পূর্ণ শক্তিরই 
জয়, খণ্ডশক্তিরই পরাজয় । সৃষ্টিতে মাত্র এই দুই শক্তিই অজয়, জার সকল শক্তিই 
জেয়। 

(২) কেজেয়? আব্রঙ্গ কীট সকলেই জেয়, কেনন। সকলেই শ্রশাদি গলীনিধুর্ভ । 
শ্রম আছে কার শক্তি খণ্ডিত ধার। শক্তির হ্বাসতাই শ্রম । শুরুই শক্তি গুততরাং 
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শুক্র চ্যুত ঘার শক্তিচ্যুত তার। অপুর্ণেরই হ্বাস বৃদ্ধি ন্মুতরাং শক্তি অপূর্ণ যার তারই 
শক্তির ভ্রাস বৃদ্ধি। আব্রক্ম কীট সকলেই শুক্রচ্যুত সুতরাং শক্তির হ্রাস গ্ৃতরাং শ্রমানধি 
গ্লানিযুক্ত স্থৃতরাং জেয়। কে অজেয়? হন্থমান ও ভীম্মদেবই অজেয়, কেনন! ইছারা 
শ্রমাদি গ্লানিহীন । শ্রম নাইকার? শক্তি থণ্ডিত নয় যার অর্থাৎ পুর্ণ শক্তিমানের । 
শুক্র অচ্যুত যার, পুর্ণ শক্তিতার। পূর্ণের হাস বৃদ্ধি নাই ্ৃতরাং শ্রম ও নাই। পু” 
শক্তির শ্রম কোথায়? শ্রম রহিতের গ্লানি কোথায়? গ্লানি রহিতের পরাজয় কোথায় 
চ্গতরাং অজেয়। বিশ্বে মাত্র এই ছুই শক্তি অজেয় আর সকল শক্তিই জেয়। 

(৩) কেজেয়? আব্রদ্ধ কীট সকলেই জেয়, কেনন৷ সকলেই ক্ষদাতৃষ্ণায় পীড়িত। 
ক্ষুদাতৃষ1 কার? শক্তি হাস, যার । কোন পদাথের নাম ক্ষুপদাড়ফ! ? শক্তিমাপক 
যন্ত্রের নাম ক্ষুধাতৃষচ! ক্ষুধা একটি শক্তিমাপক যন্ত্র। শক্তির হান বৃদ্ধি অপচয় যাহা দ্বার! 
ওজন হয় তাহারি নাম ক্ষুধ]। ভূষ্ণাও তাই--শারশর রস শক্তির হাস-বৃদ্ধি-অপক্ষয় পরি- 
মাপক যন্ত্র। ক্ষুদ। দ্বার] বুঝ! যায় কি? ক্ষুদা পাইলেউ বুঝ৷ ম্যায় শক্তির হ্রাস হুইয়াছে। 
অত্যন্ত ক্ষুদা পাইলে শরীর হুর্বল বোধ হয়, শরীর কাপিতে থাকে। ক্ষুধ! দ্বারা জানা- 
ইতেছে যে তোমার শক্তির হাস হইয়াছে তাহা পুরণ কর; অমনি বাহপদার্থ হইতে 
শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে পাক যস্ত্রে পরিপক করাইয়া তাহ! হইতে শক্তি 
আহরণ করিলে । যাহার শক্তির হাস হইয়াছে তাহারি বুতৃক্ষেচ্ছা জন্মিয়াছে, বাহার 
বুভৃক্ষেচ্ছা জন্মিয়াছে তারি শক্তি হাস অনুমেয়। বিশ্বে এমন কে আছে যিনি ক্ষুদাতৃফা 
বর্জিত? কেহুইনাই! আব্রঞ্গ কীট সকলেই ক্ষুৎ্পিপাসাধুক্ত, দেবতার সকলেই 
য্ঞভূক, কেহ দীর্ঘকাল বাদে প্রচুর আহার করে, কেহ অল্প আহারে সন্তই এই মাত্র 
ৰিশেষ আব্রক্ম কীট সকলেই ক্ষুৎপিপাসাধুক্ত স্থঙ্রাং শ/ক্ত হ্রাস জন্গমেয় সুতরাং জেয়। 
ক্ষুদাতৃফ] জীব ব্যাপী। ক্ষুদাতৃষ্জা জয় না করিয়াছে এমন কোন প্রাণি নাই, স্মতরাং 
সমস্ত জীবই ক্ষুধাতৃষ্ণা কর্তৃক জেয়। 

কে অজেয়? নর্ববয়ী ক্ষুদাতৃধণাকে জয় করিয়াছেন যিনি তিনিই অজেয়। এক- 
মাত্র হ্থমান ও ভীগ্মদেবই ক্ুধাতৃষণ বর্জিত কেননা ইহার! পুর্ণ শক্তিমান। পূর্ণশক্তি 
মানের শক্তির ভাস বৃদ্ধি নাই স্ুতরাঃ ক্ষুদাতৃষ। নাঁই সুতরাং অজেয়। পুশকির 
স্ষদা কোথায়? পূর্ণরসের তৃষ্ণা! কোথায়? তবে কি হনুমান ও ভীম্মদেৰ কিছু 
খাইতেন ন।? হা! খাইতেন, লৌকিক ব্যবহারের জন্ত খাইতেন, ইচ্ছা! করিলে তাহারা 
না থাইয়াও পারিতেন। তীহার পূর্ণ তৃপ্ত । পূর্ণতৃণ্ডের ক্ষুদাতৃফ। কোথায়? 

স্কুধাতৃষ বর্জিত পূর্ণ শক্তিশালী অচ্যুত ভগবানের ভক্তেচ্ছায় ক্ষুধা জন্মে ভক্ত যত 
দিতে পারেন তিনিও ততই খাইতে পারেন, না দিলে না খাইক্সাও পারে; তজপ পুর্ণ 
শক্তিশালী হন্ুমান.ও ভীন্মদ্েব স্কৃৎশক্তি যত হীচ্ছা! বাঁড়াইতে পারেন, আবার বত ইচ্ছ! 
কমইতে পারেন; ক্ষুৎশক্তি এত বাড়ছেঁতে পারেন গে অনস্তকাল বসিয়! অনন্ত 


২২৬ মহাদশন। 


বিশ্ব খাইতে থাকিলেও ক্ষুধার নি্বৃত্তি হইবে না, আবার এত কমাইতে পারেন যে জনন্ত 
কাল না খাইলেও ক্ষুছুত্রেক হইবে না। ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাদরণ কবিশ্রেষ্ঠ কত্তিবাস 
পণ্ডিত রামায়ণে বর্ণনা! করিয়াছেন যথা! 


একদিবস সীতাদেবী অরপুণণ রূপ ধারণ করিয়া হন্থুম[নকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন _ 


বানরেরে অন্ন দেন যতেক রমণী । 
হন্ছমানে অন্ন দেন সীত ঠাকুরাণী ॥ 

অন্ন দিয়া যান সীতা আনি্তে ব্যঞ্জন ৷ 
শুধু অল্প খায় সব পবন নন্দন 1 

শৃন্ত পাত্র ব্যঞ্জন কেমনে দিব পাতে। 
ব্যঞ্জন লইয়| ফিরে যান দেবী সীতে ॥। 
পুনর্বার ঘ্নেন অন্ন আনিয়া হন্গুকে । 

ব্যঞজন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে | 
এইরূপ যাতায়াতে শত শত বার। 

দেখিয়। সীতার মনে লাগে চমত্কার |) 
সীতা বলেন আমি কিছু বুঝিতে না পারি 7 
বিশ্বের পালনে অব্লপুণ? নাম ধরি।। 

ৃষ্টে সৃষ্টি পণ করি নান। উপহারে। 

অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে।) 


ব্যাধি) জর। € মৃতু । 
ব্যাধি। 


০ 


(৪) কেজেয়? আব্রক্জ কীট সকলেই জেয় কেননা সকলেই ব্যাধি' কতৃক 
নির্জিত। শারীর শক্তির ভ্রাস ও বিকৃতাবস্থাই ব্যাধি, জর] ও মৃত্যু। এই তিন পরস্পর 
য়হচর ও সাহায্যকারী। ব্যাধি জরা ছুত, জরা মৃত্যু হুত। ব্যাধি কার? বৈকারিক 
শরীর যার । শরীরং ব্যাধিমশ্সিরং শরীর ব্যাধির জাগার । শরীর থাকিলেই ব্যাধি 
থাকিবে বিশেষ এই অল্প বিস্তর । যাহার যেরগা শরীর তাহার সেইরূপ ব্যাধি। 
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স্ুল শরীরে স্কুল ব্যাধি যেমন বিস্ফোটকাদি, সুক্্স শরীরে দক্ষ ব্যাধি যেমন কাম, ক্রোধ, 
ঈধাদি। 
| তৎছুঃখ সংযোগ ব্যাধিরিতি |: 

আত্মাতে ছুঃখ সংযোগের নাম ব্যাধি। 


'দ্বিবিধ জায়তে ব্য।ধিং শারীরে। মানসস্তথ। | 
পরস্পরং তয়োজনম্ম নিদ্বন্ধং নোপলভ্যতে ॥ 
শরীর! জ্জায়তে ব্যাধিন্মান সে! নাত্র সংশয় । 
মানসাজ্জায়তে বাপি শারীর ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ 
ব্যাধি দ্বিবিধ-শারীর ও মাননিক; এ উভয় বিধব্যাধিই পরস্পরের সাহার্ষ্য 
পরস্পর সমুৎ্পন্ন হয়। একের নাহার্ধয না থাকিলে অন্তের উৎপত্তি হয় না। শরীর 
অন্দস্থ হইলেই মনের অন্ুখ ও মন" অন্থুদ্থ হইলে শরীরের অস্ুখ হয় ননোহ নাই। 
বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোনিতের বৈষম্য) প্রযুক্ত শারীর ব্যাধি; ক্ষুদা, ভূষণ, জরা মৃত্যু 
ইহা শরীরের স্বাভাবিক ব্যাধি, আর মনের বৈষম্যতী। প্রযুক্ত কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্ধ্য 
শোক, ভয়, বিষাদ, দৈন্, ঈর্ষ। ইচ্ছ।, ছেষ বা রাগ বিরাগ জাত চিত্ত বিক্ষোভিত মনের 
শান্তি নাশক ঘোর ও মুঢ়বৃত্তি প্রস্থত ছুঃখ সকল মানস ব্যাধি। দুঃখ পাপের ফল। 
পাপ করিলে রোগযস্ত্রনা ভোগ করিতেই হইবে । এমন কোন প্রাণি নাই যে পাপ 
নাই, যে হেতু পাপ আছে সে হেতু রোগ আছে, পাপ বজ্জিত জীব নাই রোগবজ্জি দেহ 
নাই । 
শুঞুত খবধিকে তাহার শিব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গরো ! নিবাধি হইবার কোন 
উপায় আছেকি? শুক্রত বলিলেন;_ নিব্যাধি হইবার কোন উপায় নাই, শরীর ধারণ 
করিলে রোগ ভোগ করিতেই হইবে, অল্প বিস্তর করিলেও করিতে হইবে, তবে ব্যাধিতে 
না পচাইয়] পারে তাহার উপায় আছে__ 


জ্ঞানে তপসাস্তৎ পরতাচযোগে। 


“. যস্তান্তে মতিনানু পতস্তিরোগ। ॥. 
জ্ঞান, তপন্য। বা যোগে এই তিনের একেতেও'যাহার মতি আছে, রোগে তাহাকে 
পচায় না। দ্বীর্ধকাল বাদে সামান্ত একটা রোগ হইল এই মাত্র খিশেষ । আব্রঙ্গ কীট 
সকলেই বৈকারিক শরীরি ম্থতরাং ব্যাধিযুক্ত। পুর্লাণে হুরিহর ত্রন্দাদি সকলেরই 
ব্যাধি দুষ্ট হয়? বিষুণর বৈষ্ণব জর, শিবের শৌব জর, র্ধার ব্রহ্ম জর, ইন্দ্রের তগনায়, 
চজ্রের যক্ষা ইত্যাদি । ন্বর্গীর় কবিরাজ ধন্বস্তরী প্রভৃতীর নাম শুন! যায়, দ্বর্গে যদি 
ধ্যাধি না] থাকিবে তবে কবিরাজের প্রয়োজন কি? ব্যাধি বর্জিত প্রাণি নাই, সুতরাং 
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মৃত্যু বর্জিত জীবও নাই। আত্রন্ কীট সকলেই ব্যাধি কর্তৃক জেয়! দ্দুতরাং শক্তি 
হাস অন্মের, হ্থতরাং জেয়, তরাং বিশ্বশর্তি জেয়। ৃ 

কে অজেয়? ব্যাধি নাই য়ার। ব্যাধি নাই কারঃ বৈকারিক শরীর নাই 
যার। বিশ্বে একমাত্র হস্থমৎ ও ভীম্মতন্গ সদা'নন্দক শুক্রময় সুতরাং নির্ব্িকারী 
স্থৃতরাং ব্যাধিমুন্জ স্থুতরাং শক্তি্কাস হীন স্মুতরাং অজেয়, হন্ধমৎ ও ভীনম্মতন্গ সার 
পদার্থের দ্বারা গঠিত, তাহাকে ব্যাধিরূপ ঘুণে ধরে না, স্থতরাং শক্তির ভাস নাই স্থতরাং 
অজেয়। বিশ্বব্যাধি কর্তৃক জেয়, সেই ব্যাধি বৎ্কর্তৃক জেয় ন্মুতরাং তিনি অজেয়। 

ভীন্মদদেবে শরীরের স্বাভাবিক ব্যাধি ক্ষুধা ছফা, জরা, মু্যু নাই) বায়ু, পিত্ত, কফ 
ও শোনিতের বৈস্যমতা প্রযুক্ত বিস্ফোটক, শৃল, জরাদি ব্যাধি নাই আর মনের বৈস্যমযতা 
প্রযুক্ত কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্ধা, শোক, ভয়, বিষাদ, দৈন্, ঈর্ষা, ইচ্ছা, রাগ বিরাগ 
জাত চিত বিক্ষোভিত মনের শান্তি নাশক মানসিক ব্যাধি নাই। ভীম্মদেব সর্ব ব্যাধি 
বিবর্জিত সুতরাং অজেয় । ্তরাং অজেয় তীম্ম শক্তি ও জেয় বিশ্ব শক্তি। 


(ক) জরা। 





কেদেয়? আব্র্ষ কীট সকলেই জের, কেননা নকলেই জরা কতৃকজারিত। 
জরা মৃত্যুছুত । ছুত দ্বারা যেমন সংবাদ প্রেরণ কর] হয়, মৃত্যুও তদ্রুপ জরা দ্বারা 
ংবাদ প্রদান করে যে তোমার শক্তির স্থাস হইয়াছে, ভুমি অচল হুইয়াছ স্মতরাং সচল 
হইবার জন্য শঞ্ছির প্রয়োজন ন্ুতরাং নুতন শরীর আবশ্টীক অতএব আমি যাইতেছি 
যাইয়া নৃতন শরীর প্রদান করিন, ইহাই জরার খবর । বাল্যকালের নখ ভোগ সম্প্ণ 
হইতে না হইতেই যৌবন সহসা উহ্বাকে গ্রাম করে। আবার যৌবন ভয়ঙ্কর জরা 
কবলে নহুদানিপতিত হইয়। থাকে । হিম যেমন পগ্ষের, নদী যেমন ভীরঞ্জাত তরুর, 
জর! তেমনি দেহের শক্তি বিধবংশ করে। জর প্রভাবে তাড়িত হইয! প্রজ্ঞা দেহ ত্যাগ 
করে। অন্ধকারের আবির্ভাবে পেচকের স্কায়, জরার আবির্ভাবে মৃদ্থ্য উপস্থিত হইয়া 
থাকে। জরা যৌবনকে ভক্ষণ করিয়া উল্লাপিত হয়। বর্ষা ধেমন জলাশয় কলুষিত 
করে, জর! তেষনি মন মলিন করে । অন্ধকার যেষন সু. হরণ-করে, জর! ভেমনি জ্ঞান 
কিনাশ করে। এই জরার হাতে কেহরই.রক্ষ! নাই, জন্মিলেই জরা ধরিবে, সুলেই 
ইচ্ছার-নিকট পরার্দিত ও উপহৃমিত। 4 


গহাদর্শন ২২৯ 


জীর্ধ্যতি অনয্প] ইতি জরা বাহ শারীর শক্তিকে জীর্ণ করে তাহাই জরা । 

বিকারি পদার্ধ-মাত্রেই পরিবর্তনশীল, পরিবর্তন মাত্রেই জরা গ্রন্থ । বাল্যে তিল 
ভিল শক্তিবর্ধন যৌবন, যৌবনের ভিল তিল শক্তি হ্রাস জর1। পরিবর্তন ছুই প্রকার 
তত্রও মৃছ। তীত্র পরিনাম আমর সহজেই অনুমান করিতে পারি, মৃছ পরিনাম 
লহজে অনুমান করা হায় না। মন্ুত্য পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি তীব্র পরিনানি, জ্দুর্ধয, চক, 
হরিছর বিরিঞ্যাপি মৃছু পরিপামি, তাহাদের পারবর্ভীন .সত সহজে অনুমান করিতে 
পারি না সেই জন্ত তাহাদিগকে আমর' শগজরামর! মণ কর, পুতি শরীর ধারণ করিয়া 
ফেহই অজরানয় । | 

জরাবস্তের শক্তি হ্রাস অন্ুমের, খণ্ড শণ্ভিম'নের জরা অন্থুদেদ ; আংত্রক্গ কীট 
সকলেই বিকারি খণ্ড শক্তিমান প্তরাং জরাবস্ত স্মতরাঁং শন্তি হ্রান অনুমেয় স্থুতরাং 
জেয়। পরিবর্তন খণ্ড শক্তিরই, জরাও খণ্ড শক্তিরই। , 

কে অজেয়? যে অজরা; কে অজর।? নিষ্মানন্দান্মক নির্বিকারী শুক্রময় তস্থই 
অজ্রা। শুক্রময় তনু কার? হনুমান ও ভীম্মদেবের। শুক্রময় তন্থু পূর্ণশক্তির 
জাধার তাহাতে শক্তির হ্বাস নাই স্থতরাং জরাও নাই । যে হেতু শক্তির হ্হাস নাই 
সেই হেতু অজেয়। স্থৃট্টিতে মাত্র এই ছুই প্রাণিই জরা রহ্ছিত ন্ুতরাৎ অজেয়। 
তরাং * বিশ্ব শঞ্তি জেয়, ভীম্ম শক্তি অজেয় *। 


(খ) স্বৃতু/ 
| 
কালাধীন বিশ্ব,--কাল! নধীন ভীক্ব ৷ 





কেজেয়? আত্রক্ধ কীট সকলেউ জেয়। কেনন! সকলেই কাল ভয়ে ভীত, মৃত্যু তরে 
বালিস্ত। বিনি ভীত ভিনিই মৃত। ব্যাধি যার জরা তার, জয় যার মৃত্যুতার ৷ ব্যাধি 
জনও মৃত্যু লমস্তই শক্তির হাসাবন্থা। মৃত্যু বিশ্ব জাসিত নাম। প্রাণি শাত্ডই ধার 


ইং মহাদর্শন 


মাষে কম্পিত, স্বয়ং মৃত্যুপতি আতদ্কিত, যাহার ম্বরণে দেব দানব, মানব, বক্ষ, রুক্ষ, 
গন্ধ, পণ্ড পক্ষী, কীট, তৃণ গুগ্নলতা৷ যার ভয়ে ভীত, পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সোঁর জগৎ, 
এমন কি এই বিরাট ব্রজ্জাও কাওড যাহার বিশ্ব গ্রানী করাল কবলের দিকে অজগর দৃষ্টি 
শক্তি নমারুষ্ট অবশ পক্ষীর ন্তায় আকৃষ্ট তাহারি নাম মৃত্যু বা কাল। জন্মও মৃত্যুর 
পরস্পর আপেক্ষিক, জাত হইলেই মরিতে হইবে। 


জাতম্ত হিঞ্ুবোস্বত্যু প্রুবং জন্মম্ৃতস্যচ। 
তস্মাদ পরিহার্য্যেহর্থে নত্বং শোচিতুমর্সি ॥ 
জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, মরিলে জম্ম নিশ্চিত। 
অতএব অনিবার্ধ্যে শোক তব অনুচিত ॥ 
মৃত্যু জন্মবতাং বীরদেছেন সইজায়তে | 
অদ্যবাব্দ শতান্তেবা মৃত্যুবৈ প্রাঁণিনাঁং গ্রুব ॥ 


মৃত্যু দেহের সহিতই জন্ম গ্রন্নন করিয়াছে, অ|জ হউক, কাল হউক, শতাব্দিবাদে 
হউক একদিন না একদিন তার খর্পরে পড়িতেই হইবে। জন্মও মৃত্যু এক বস্তরই 
ছুই পিঠ, ভাই জগৎ মৃত্যুর অধীন । মৃত্যুরেবন সংশয়! মরণ নিশ্চর নাছিক সংশয় । 
জগতের সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে সমস্ত অফ্রবত'র মধো মৃত্যু একটি ক্রুব বিষয়। আমরা 
যখন জগতে আমনিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই একদিন ইহ ছাড়িয়া যাইতে হইবে; জানিন। 
কোন বয়সে, কোন মুসর্তে মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু ইহ! নিঃসন্দিগ্করূপে ঠিক যে একদিন মৃস্থ্য 
আসিবেই আসিবে । একদিন মরতে হইবে মানুষ মাত্রেই তাহা! জানে, নর্বদা মনে 
না হইলেও একদিন যে মৃত্যুর কঠোর করাল কবলে অবশ ভাবে কবলিত হইতে হুইবে, 
নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রিয়তম ধন জনা্দির মমত। পাশ ছেদন করিতে হইৰে তাহা! 
নিশ্চয়, তাই তাহার নামে আতঙ্ক, স্বরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে হ্ৃৎকম্প উপস্থিত হয়। 
যাহাদ্দিগকে আমি এত ভালবানি, এবং আমাকে যাহারা এত ভালবাসে, যাহা দিগের 
কাছ ব1 সঙ্গ ছাড়িতে হইবে ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় শোকে আন্িভুত হয়, 
আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে যাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়, মৃত্যুর পর 
তাহারই বা কোথায় যাইবে, আমিই বা! কোথায় থাকিব? এ হেন শোনার নংসার 
মী পুত্র, ভোগ, পর্ব ত্যাগ করিয়া না জানি কি অত্যুত জাগার যাইয়। পড়িতে পারি 
তাহার ঠিক নাই; শ্থখে থাকি কি ছুঃখে থাকি এ জগতের সঙ্গে এক প্রকার আপোব 
নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছি। এখানে যে সকল আত্মীয় স্বজনের প্রেমশূদ্খলে বন্ধ হইয় 
স্থখে দিন কাটাইডেছি মরণের পর কি তাহাদের .সহ্িত এইভাবে মিলিত পারিব, 


মহু। দর্শন ! , হ৩৬ 


স্জাঞ্চারাই কি আমার সহিত মিলিতে পারিবে? মরিগন। কি তাহাদের সহিত দেখা 
হইবে? ইহ্যাদি চিন্তায় মান্ষকে মরণের নামে ব্যাকৃল করিয়া ফলে । বাজ্জবিক 
পারলোৌকিক রহম্ত জীবন--যবনিকার চির অন্তরালে রহিয়াছে ও রছিবে। 

কোন পদার্থের নাম মৃত্য? মমত| বা ভয়ই মৃত্যু; ইহা! ছাড়! দ্বিতীয় কোনরূপ 
স্থা জগতে নাই। মমতা বা ভয় অজ্ঞান প্রহ্থত। যাহার জহংজ্ঞান জন্নিয়াছে তাহারই 
সমতা জন্তিয়াছে। অহংজ্ঞানই মমত]1। যাহার শরীরে ব। আত্মীঘ় শ্বজনের উপর মমইতি 
আমতা জস্ট্িয়াছে সুতরাং তৎতাগে ছুঃখও জন্মিয়াছে, ছুঃখ হইবে বলিয়। ভয়ও জন্থি- 
য়াছে সুতরাং মমতা৷ বা ভয়ই মৃত্যু। “মৃত্যু একটা পরিবর্তন। কার পরিবর্তন? 
শক্তির কালিক পরিবর্তন। বাল্য শক্তি যেকালে বন্ধিত হয় তাহ! যৌবন কা বৌবনশক্তি 
ধেকালে হ্রাস প্রাপ্ত হয় তৎ্কান জর! তৎপর মৃহ্যকাল। ন্মৃতবাং মৃত্যুর আর এক 
নাম কাল। বাল্যের পরিবর্তন যৌবন, যৌবনের পরিবর্তন জরা, জরার পরিবর্তন 
মৃত্যু সব্রন্ষ। সৌর জগৎ মুহুমুহ গ্ররিবর্তিত হইতেছে, তাহ। মৃত্যুরই রূপাস্তর । 


দেহিনোহস্মিনুযণ|'দেহে কৌমারং যৌবনং জর। | 
তথ! দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর স্তত্র নমুহাতি ॥ 


দেহীর এদেহে যথা! কৌমার, যৌবন, জর হয় সংঘটন । 
দেহাস্তর প্রাপ্তি তথ! তাহাতে বিমুগ্ধ নাহি হয় ধীরজন ॥ 


স্থল শরীরের ভোগ শক্তিও কাধ্য শক্তি ধ্বংশ হইলে যে কাল শক্তি আনিয়। তাহাকে পুন 
নব শক্তিতে শক্তিমান করে তাহাই মৃত্যু। সাপে কামড়ান হউক, বজ্র ;পড়িয়া হউক 
ব্যাধিতে হউক যে কোন প্রকার স্বভ্যুর কারণই স্থল শরীয়ের ভোগ ও কার্ধেযর 
অক্ষমতা । 

কেন মৃত্যু? স্থূল খরীর যখন ভোগ ও কার্ধেয অক্ষম হয় তখন লিঙ্গ পরীর বা হুম 
শরীর স্থলশরীরকে ত্যাগ করিয়। অভিনব নূতন শরীর ধারণ করে। জন্স ও মৃত্যু 
উত্ত়ই আত্মার উন্নতির জন্ত। আত্মাতে ক্ঞানোৎপাদনের জন্তই শরীর। এঁশরীর 
যখন জানোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তখন আত্মার জ্ঞানোৎপাদনার্থ নূতন শরীর হইয়া 
খাকে, ইহাই জন্ম মৃত্যুর রহস্য । 

মৃত্যু একজন মহা! উপকারী বন্ধু, পরম দয়াবান ও মহাদাতা। 

মৃত্যু আন্ধার জ্ঞানোন্নতির জন্ স্থুল শরীর হইতে লিঙ্গ শরীরকে পার্থক্য করেন, এইজন্ত. 
ইনি উপকারী মিত্র । 

বার্ধক্যে জীব বড় কষ্ট পায়' সেই কষ্টকে ইনি দুর করেন এইজন্ত*ইশি পরম দয়াল । 


২৩২. মহাদর্শন | 


মৃত্যু প্রািমাত্রেরই পুরাণ পরীর গ্রহ করিয়া নৃত্তন শরীর দান করেন এইজন 


ইনি মহাদাতা । 
মৃত্যুর অবস্থ৷ কিরূপ? জীর্ণবন্জ ত্যাগের ন্যায়, যথা -_. 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 

ন বাণি গৃহ্থাতি নরোইপরাণি। 
তথ। শরীরাণি বিহায় জীর্ণ! 
স্যন্যানি সংযাঁতি নবাঁণি দেহী॥ 


যথ। জীর্ণ বাস করি পরিহার, করে নর নব বসন গ্রহণ । 
যথা পরিহুরি দেহী জীর্ণদেহ, করে জন্ভ নব শরীর ধারণ 


জীর্ণবান ভ্যাগে নব বন্জ পরিধানে লোকে আনন্দই বোধ করিয়া থাকে, কিন্ত নৃতার 
বেলার পুরান শরীর ত্যাগে নব শরীর ধারণে আনন্দ বোধ করে নাকেন? মনেকর 
ভুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার শরীর অপটু হইয়াছে, জপটু শরীর নিয় কেবল যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছ, সেই সম যদি কেহ আলিয়। বলেন যে তোমার শরীর নৃতন করির়। দিব, 
তাহা হইলে তুমি কি জাননিত হও ন1? অবস্তই হও, কেনন] তুমি নূতন শরীর পাইলে 
নিত্য নূতন ভোগ করিতে পারিবে । ৃত্যুও তোমাকে নূতন শরীর দিবে, (ভবে কেন 
মরণের নামে ভয় পাও? ইহার কারণ এই যে দেছের উপর, আঁতীয় ্বজনের উপর 
মমইতি মমতা জঙ্দিয়াছে ন্বতরাং তাহার ত্যা্গে ছঃখও জঙ্িয়াছে, হুঃখ পাইবে বলিয়! 
ভয়ও জগ্ষিয়াছে। বষ্ষের উপর তোমার মমতা জন্মে নাই, স্থৃতরাং বস্ত্র ত্যাগে ছঃখ৪ 
জন্মে নাই, ন্ুতরাং ভয়ও উৎপর হয় নাই, প্রতাত আননাই জন্মিয়াছে ; তক্রপ বিবেক 
বলে দেহের প্রতি যদি মমতা না জন্মে তবে তত্ত্যাগে ছুঃখেরও কারণ থাকে না; ছুঃখা- 
ভাবে ভয়ও উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত্ত অকর্শণয পুরান শরীর ত্যাগে আননই জস্মিতে 
পারে ; ম্থুতরাং তয়ই মৃত্যু মৃত্যুই ভর । অন্ত কোন মৃতা জগতে নষ্টে, 

জগৎ কাল নাস্তী। বিশ্ব মহাপ্রলয়ে কাল কুক্ষিগত হইবে, ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে লীন 
হইবে, ইহ্থার কিছুই থাকিবে না| বিশ্ব বাল্য অতীতে লীন হইয়াছে, যৌবানে পঙ্গার্পণ 
করিয়াছে, যৌবনাস্তে বার্জক্যে কাল কুক্ষিগত হুইবে1 জাগতিক শক্তি যখন হ্রাস প্রাপ্তি 
হইবে তখনই মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে। 

জগৎ শবের অর্থ যাহা গতিশীল, অনন্ত কালাভিমুখে যাহার গতি অর্থব। যাহা গত 
ইইয়্াছে, হইতেছে ও হইবে? অর্থাৎ যাহা! থাকিবার নয় তাহাই জগৎ। মরণই নিক্কতি, 
নি়্তিই প্রকৃতির গতি, এই গতিতে জগৎচক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। নিত্য 
সর্বভূত নিত্যকালের ক্রীড়ার সামত্রী মার। বা্দীকর যেমন বিথিধ গেলনা _বস্তর 
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দ্বার! বাজী দেখাইয়া, আবার সেইগুলিকে খলিয়ার মধ্যে পুরে, বিশ্ব বাজীকর কালও 
নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দ্বেখাইতেছে ও এক একট। খেলন! অতীতের থলি- 
রাতে পুরিতেছে। কালেই পমন্ত লয়, এইজন্ত লয় বা] মরণের আর এক নাম কাল। 
কালপ্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার, ইচ্ছাই একমাত্র সমাচার । 

বকরপী ধর্ম যুধিষ্িরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন “কাঁচবার্কা” সমাচার কি? বুধিঠির 
উত্তর করিয়াছিলেন__ 


'মাসর্ভ,দৰ্বাঁ পরিবর্তনেন 
সুয্যামি না রাত্রি দিবেদ্ধনেন। 
অস্মিন মহামোহ্ময়ে কটাহে 
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥ 


ঘোটন-কারণ হল মাস খতু হাতা । | 
বাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা 1 
মোহময় সংগার কটাহে কাল কর্তা । 
ভূতগণে করে পাক এই গুন বার্তা ॥ 


অর্থৎ কালে সকলই যাইবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র খবর, 
ইছাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, জগতের অনিত্যতাই বিষয় । এই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্ধ্য ব্যাপারটা 
মায়াজাত মহামোহেরই মোহিনী শক্তির ফল। জগতে যিনি যত বিস্া, বুদ্ধি, ধন, মান, 
রূপ, গু, বশ সৌরভ, পদ গৌরবাদিতে বিভূষিত হউন নী কেন, মরণ হরণের উপায় 
করিতে না পারিলে পব বৃথা, সব বিড়ম্বনা । - এ সংনারখানা কসাইখানা । আমরা 
নিতান্ত দীন হীন ছাগমেযাদির স্তায় কর্শ ডোরে বন্ধ হইয়া মহাকালের কসাইখানায় 
নীত হইতেছি; সময় কালে একটু ছট্ফটানি ভিন্ন আর:কোন ক্ষমতাই নাই, .কোন 
শক্তিই নাই, কি শোচনীয় অবস্থা । 
রাম প্রসণ্দী একটা গান আছে-- 
প্র আর খাবন]। পাতা নেছুর নেড়ে। 
আমার ছোঁড়ার কথা মনে পড়ে ॥ 
এ সংসার কদাই খানা, (কসাই ) শমন উদ্দীন আসছে তেড়ে। 
বিএ, এমে, জজ্‌ মাজিইার নির্ভীবনায় নেঙ্গুর নাড়ে। 
(ধন) যো নাই জানার, কসাই খানার ছাগল ভেড়াই সকল ভেড়ে। 
নিত্য নূতন ঘাস পাতা খড় খাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে পড়ে। 
(কচি) শিং ল/াজের বাহারে বিহার, জবাইর চিন্তা সবাই ছেড়ে 


২৩৪ . মহাদর্শন। | । 


ছোরা মার! যানলে যারা; ভাগল তার! দড়। ছিঁড়ে। 
আষি রোগ! ভ্যাড়া, পাক] দড়1, টানলে আরো এঁটে পড়ে ॥ 


এ সংসারে বুদ্ধি মার বিশেষ খ্যাতি, আছে বটে, কিন্ত কালের কাল আসিলে, 
সকলের বুদ্ধিই ফুরায়, তখন আর কেহর বুদ্ধিই বেরয় না, যাহার বুদ্ধি ততপ্রতিকারে 
সমর্থ সেই বুদ্ধিমান নচেৎ নেঙ্কুর নাড়াই সার। মহাপ্রলয়ে দেহল অবসম্ভবী ।. 
. অনিত্যের নিত্যবস্তাতি মস্াগ্লয়ে থাকে না । কালে ভূতের উপর কালের অধিকার 
হইবেই। পুরুষ কার প্রয়োগ দ্বারা যত ইচ্ছ! তত কাল ঝাঁচিতে পার, অনাধারণ শক্তি 
বলে আসব্ন মৃত্যুর আক্রমন অতিক্রম করিলেও একদিন দেহের উপর কালের অধিকার 
আনিবেই আসিবে । 


সমানংজরা মবণাদিজং দুঃখম্। সাঙ্খ্য। 


কি উর্দ লোকের জীব, কি অধোলোক গত জীব; জরা মরণাদি জনিত. হুঃখ ক্রেশ' 
সকলেরি সমান । অ্বন্বাম।দি নাত জন চিরজীবী, দেবতারা অমৃত পানে অমর, এক 
একটি মন্বস্তরে, এক একটা ইন্দ্র পতনে লোমন মুনির এক এক গাছি লোন খসে, সমস্ত লোম 
খসিলে তাহারও মৃত্যু । ধিপরার্ধ কালাবাঁসানে মহা প্রলয় আদি শরীরি হরিহর ব্রহ্মাদি জন্য 
ঈশ্বর সকল্‌ ও কাল কুক্ষি গত হইবেন। ইহার? ইচ্ছা করিলেও দ্বিপরার্ধ কাল সং- 
খ্যাতীতে অবস্থিতি করিতে পারিবেন না । টির জীবিহ্ব অমর বিরাট কালের এক 
ক্ষুদ্র অংশ ব্যাপী মাত্র । মুভ্ার শক্তি সর্বনাশ, কালের কবল বিশ্ব গ্রাসী তাহাতে 
আর মংশয় নাই । বুঝা গেল আব্রহ্ম কীট সকলেই মৃত ভয়ে ভীত। যেহেতু ভীত 
সে হেতু মৃত । পুরাণে ব্রহ্মার ভয়ের কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। প্রলয় অন্তে ব্রহ্মা 
জাগ্রত হইয়। যখন কিছুই দেখিতে পাইলেন ন| কেবল চতুর্দিকে ধু ধু শুন্তময় তখন 
তিনি ভীত হইলেন, সে অবধি লোকে একাকী থাকিতে ভয় পায় । 

ভয় কার % মমতা যার । মমতা কাঁরঃ মোহযার। মোহ কার? জ্ঞান অপূর্ণ 
যার। জ্ঞান অপূর্ণ কার? বীধ্যচ্যুত যার। আব্রক্গ কীট সকলেরই শুক্র চ্যুত, 
নত্বরাং জ্ঞান থগিত, স্থতরাং মোহ গ্রস্থ, ন্থতরাং মমতা কৃষট, স্তরাং ভয়ত্রস্ত স্থতরাং : 
মৃত্যু খস্থ। 

আত্রন্ষ কীট সকলেই বিকারী, স্থতরাঁং পরিবর্তনশীল, সুতরাং ব্যাধি, জর ও মৃত্যু 
রস্থ। যার ব্যাধি, জরা, তত্যু আছে তারি শক্তি হাস অন্মেয়, যার শক্তির হ্বাস আছে 
তারি ব্যাধি, জর] ও তত্যু অনুমেয় । শক্তি হ্রাস কার? বীর্ধ্য চ্যুত যার।, যার 
শুক্র খ্বলি'ত, সেই শাক্ত চ্যত, সুতরাং তিনি জেয়। ন্ুতরাং আব্রন্ধ কীট সকলেই 
জেয়। স্তর: বিশ শাক্তি জয় 
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অজেয় কে? নির্ভয় যে। নির্ভর কে? মমতাহীন ফে। মমত্বাহীন কে? যোস্ব 
হীন যে। মোহহীন কে? পূর্ণজ্ঞানী যে। পূর্ণ জ্ঞানী কে? বীর্ধ্য অচ্যুত যে। 
গুক্রই জ্ঞান, স্তরাং শুক্রময় তন্গ যাহ] জ্ঞানময় তনু তাহা । জ্ঞানেতে অজ্ঞান সম্ভবেন। 
ল্ুতরাং অজ্ঞান প্রন্থত মমতা ও ভয়পসম্তবেন| । যাহার মমতা নাই তাহার দুঃখ নাই, 
শোক নাই, ভয় নাই, ন্থতরাং মৃত্যু ও নাই। পুর্ণজ্ঞানে অজ্ঞান কোথায় ? পুর্ণ 
শক্তিতে ভয্প কোথায় 8 সুতরাং অভয় স্থতরাং অমৃত। অমৃতকে? মমতাশৃন্ভ যে 
যাহার শরীরে মমইতি মমতা নাই, শ্থতরাং তত্ত্যাগে ছুঃখও নাই শোক ও নাই, 
আুতরাং ছৃঃখ প্রাপ্তির ভয় ও নাই ম্ুতরাং*তিনিই নির্ভীক । যিনি নিভীক তিনিই হাসিতে, 
হাসিতে মৃত্যুকে আলিজন (দিতে পারেন। যিনি হানিতে হালিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে, 
পারিয়াছেন তিনিই কালজদী মৃত্যুঞ্জয় এবং তিনিই অমৃত, ইহ ছাড়! কাল নাশ্ঠ বিশ্বে 
দ্বিতীয় অমৃত আর কিছু নাই। যিনি মৃত্যু নময়ে সহাশ্য মুখে আত্মীয় স্বজনের নিকট 
হইতে বিদায় নিতে পারেন, মনে করিতে হইবে মর্ভে তিনিই পুণ্যবান, নচেৎ দীত 
খিটাইয়। মরণ অপবৃতারই তুল্য, মনে করিতে হইবে তাহারি জীবন পাপ জীবন ॥ 

মনুষ্য ঘদি সংলারে আপিয়। হানিয়া মরিতে না পারিল, তবে মনুষ্য জীবন ধারণ্‌ 
করিল কেন? মরিবার লময় পশুরাও দাত থিটাইয় মরে, তবে মনুষ্য ও পশুতে বিভিন্ন 
কিঃ যিনি হানিভে হাপিতে মৃতকে আলিঙ্গন করিয়া, কালের মুখে কালী দিয়া, 
কালকে জয় করিয়া “মহামুস্যপ্ীয়” নাদ ধারণ করিয়।ছেন তিনি কে? শুন তিনি 
কে। 


মহাশ্মশান । 





বিখ্বনাট্যের বিরাম স্থান, উল্লক্ষন, অভিমান, গর্ব, ছুঃখ, শোক, তাপ, আধি, ব্যার্চি 
জাল, যন্ত্রণার অবদান নিকেতন ; ধনী, নির্ধনী, দুঃখী, সুখী, রাজা. গ্রজা, দীন, 
ভিখারী যেখানে সমভাৰ তারি নাম শ্মশান 

বিশ্ব একটা মহা শ্মশান, কেনন। জগতে অদাহ স্থান নাই তকে কেন ম্মশানের নাছ 
এত ভয়? বিশ্বশ্মশানময়, আমি ত শ্মশান ছাড়া নই তবে কেন শ্মশানের নাষে এত 
ভয়? পৃথিবীতে যদি কোন পবিত্র স্থান থাকে তাহা এই শ্মশান । যে পুতধামে, পুতমন। 
সদানন্দে বিরাজ সেই স্থানের নাম শান! 
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মহেশ্বর কহিলেন, দ্বেবী! আমি পবিত্র স্থান অন্বেষণ করিয়া, অস্ঠাপিও সমুদয় 
পৃথিবী পর্যযটন করিয়া থাকি ; কিন্ত শ্শান অপেক্ষা কোন স্থানই পবিত্র বলিয়া! জ্ঞান 
হয়না। এইজনাষ্মশ/ন বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাবী হুইয়াছি। পবিত্র স্থান 
লাভাকাজ্জী মহাত্বারা এই পরম পবিত্র শ্শানেই সব্ধর্দ! বাস করিয়া থাকেন। যাহরি। 
পবিত্রমন। পবিরধাম শ্মশানেই ভাঙার আনন্দানছভব করেন। 


ভাৰুকশ্রে্ঠ কবি রাজরুষ রায়ের উক্তি যথা _ 


চির সহুচরী মোর, কোমল কল্পনে ! 
আরে কিছু হুর চল পদ ফেলি ধীরে, 
তুমি আমি ছুই জনে আজিগে নয়নে 
দেখিয়া গঙ্গার মূর্তি ভ্রমি গঙ্জাতীরে | 
চল চল--থাম থাম _যেয়ে। নাকে। আর, 
দেখ দেখ, অহ! একি গম্ভীর মুরূতি ! 
সদয় স্তভিত হুল আতস্কে আমার 7--. 
চলিতে না পারি; স্তব্ধ চরণের গত! 
লকলিত জান তুমি,২ত্বর। তবে চল, 
কি হেতু অচল পদ__হদয় চঞ্চল? 


্‌ 


এমন সময় মোর অস্তন্তল হতে, 
কে যেন হৃদয় ভাগুস্কিত রক্তরাঁশি 
শিরা পথে বিক্ষে পিয়া তর তর শ্রোতে, 
কহিয়। উঠিল, গুন ওরে মর্ত্যবাসী ! 
য] দেখিছ গঙ্গ! তটে সন্ুখে তোমার, 
“শান” উহার নাম । চককিন্ছু আমি! 
কি যে এক মহাচিস্ত। বিধিল আমার 
হৃদয়ের মৃলস্থল, জানে জভভর্বযামী, 
চিরকাল দৃষ্ট বিশ্ব দেখিনু আধার, 
' শ্মশানের নামে যেন সৰি শংস্;ক।র। 
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১ 


আশোশব কত কি যে মনের ভিতরে 

গাথ। ছিল আবিচ্ছিল্স ক্্দৃঢ় বন্ধনে, 
শ্মশানের নাম শুনি সাংঘাতিক ভরে & 

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ! বলিব কেমনে £ 
যেআশারে প্রাণাপেক্ষ। ধতন করিয়া? 

পুবিয়। ছিলাম, হুক, যাহার সায়ার, 
বলিতে কি, আজে! আমি রয়েছি বাচিয়।, 

কোথায় সে আশা গেল .ফেলিক্সা আমার ! 
ভক্তি, ন্মেহু, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, প্রণয় 

শ্মশানের নামে সবি হল শৃন্তময় । 


স্মশান ! শ্মশান! অহো কি ভীষণ নাম! 

শ্রবণে পশিরা মোরে ফেলেল কি করি । 
আস্যিরত]। চির সঙ্গী; পালংল বিরান, 

অস্তিত্ব পর্যাস্ত নোৌর গেল, হরি হরি! 
আমি জীব, কিন্ত জীবশৃন্ত এ শ্মশান, 

পরস্পরে কি সম্বন্ধ? কিছুই তনাই,. 
ভবে কেন হম মোর ব্যাকুল পরাণ” 

কেন মন বলিতভেছ, পালাই পালাই? 
আবার হৃদয় তলে আঘাত হুইল, 

কোথায় পালাবে ভুমি? কে যেন কহিল । 


এখন পালাবে বটে, রে অবোধ নর! 
যেদিকে বাসন! তব, সে দিকে টিয়া 

কিন্ত তুমি করিতেছ যারে এত ডর, 
অমর হইতে ইচ্ছ! ফাারে ম্মরিয়া, 

সে শ্শান, স্নিশ্চর়, কখন ভোমারে 
ছড়িবেনাং এক সহ সন্দদ্ধ তোমার 
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অখণ্ড; কি সাধা তুমি খণ্ডিবে তাহারে ? 
পালাও-পালা ৪, কিন্ত নাহিক নিস্তার ! 
কি সম্বন্ধ অছে তব শ্মশানের সনে, 
এক জিন বুঝক্বিবেইুআপ্নার সনে । 


৬ 


চিক্তার গভ*র নিস্ধু উঠিল উপলি, 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল লাগিল খুরিতে, 
আব শুবিষ্য দ্বার ক্ষণে গল খুলি, 
চিন্তার অনভ্ভড -আ্রাত, লাগিল ছুটিতে 
কভু কীণালোকে দেখি, কভু অন্ধকার, 
কড়ু-আশা বিছ্যতের ক্ষণিক বিক:শ. 
কু ধুধু করে উঠে স্তষ্টি বিধাতার: 
কভু ঘন ঘুরে উঠে 'অনস্ত অকাশ ! 
কভু কত মুন্ডি দেখি আখি পালটিতে, 
আবার ০স শল্লধ শ্মশান ভ্রনেতে 


সখ 


কেবি গঙ্গে ' তবতার এ ৫ঘার শ্মশান 
গক্ভীর নুরতি ধরি মাছে দাড়াইয় । 
ইস্ার এ হুত্ভি ছায়া করিছে পদান 
জগতের নর্খরত্ব বিশেষ কিয়া । 
এ ছাক়ারে, অয়ি দেবি! বারেক কারণে 
ধনীর তে উপননে করহু স্থাপন 
দেখুক সে ধনী ইহ বারেক নয়নে, 
বুঝুক অস্তিত্ব তার সে নির্বোধ জন। 
কি লশ্বন্ধ আছে তার শ্মশানের সনে, 
দেখুক সে মুড নসি তবটক ভবনে । 


রঙা 


দেখ ছেবি সু ! যেই শ্মশান দেখিয়া, 
খধ্যাত্মিক ভাবে চিত্ত চির মগ্ন হয়, 

ঈশ্বরের মহামুর্ভি জাগ্রত পাকিয়। 
হৃদয়ের অন্তস্ভতলে নিরাজি'ত রস, 


[ 
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সেই শ্শানেরে তুই, অজ্ঞানের দাস। 
দেখিতে ন। ডাস্‌, পুন প্রকাশিস্‌ ঘ্বণা, 

স্মশীন ধুলিতে তোর নাহি অভিলাষ, 
শ্মশানের দৃষ্টে তোর বসে না বাসন! । 


নির্জনে_ অনেক দুরে, এই সে কারণ ; 


রয়েছে শ্বশান তোর ছাড়িয়] নয়ন । 
৯ 

যেশ্মশানে নিরখিলেপ্পাপ দুরে যায়, 

পাপেরে ছুইতে চিত্ত ন। হয় ধাবিত, 
অস্তর শীতল হয় পুণ্যের ছায়ায়, 

ন্র্গের ছুয়ার চক্ষে রহ্ছে অবারিত, 
এ হেন শ্মশান ছাড়ি দূর দূরাস্তরে, 

পাপ লিপ্ত হয়ে তুই করিনস্‌নিবাস। 
অন্তরস্থ শ্মশানেরে ভুলেও অন্তরে 

অন্তর না করি, ভাব আপন নিবাস । 
যেধানে শ্মশান, তুই থাক্‌ সেইখানে, 

হন্নে শ্রশ্বান ছাড়। ক্ষণেরে! কারণে । 

5 

ধন্ত নেই যোগিবর মানব জগতে, 

সংবারেরু ছায়াবাজী ভুলিয়। যে জন, 
চিরবান করে এই শ্মশান ভূমিতে, 

নিশ্চয় সে পায় পরমেশের দর্শন । 
এই না শ্মশান সেই? যোশীর প্রধান * 

মহাদেব হেথায় না করিতেন যোগ £ 
কুবের ভাগারী ধার মহৈশ্বরধ্যবান্‌, 

শক্তি যার জায়, তার কেন কর্শাভোগ ? 
প্রকৃতির লীলাভূমি রজত কৈলাস 

স্থখের নিবাস ধার, ভাহার নয়নে 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কেন শ্মশান নিবাস ? 

বিশ্ব ভুলে, প্রাণ খুলে কি ভাবেন মনে? 
সে ভাবন! তুমি আমি কেমনে বুঝিব ? 

বুঝিলে শ্মশান ছাড়ি কি হেতু রহিব? 
৩১ ] 
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১১ 
সাম্য বৈষম্যের যখা! তারতমা নাই, 
ভুমি বড়_আমি ছোট নাহিক বথায়, 
না আছে যেখানে স্বার্থপরতা বালাই; 
পরনিন্দা নাহি যায় যাচ্ছ!র সীমায়, 
বিদ্ভান্‌ নির্কোধে যখা অভির হৃদয়, 
নানাদিক প্রবাহিত নদীকুল যথা 
সমুদ্রে মিশিয়! গিয়া একপম হয়, 
সেরপ যথায় হয় সবার সমতা, 
পৃথিবীতে সেই স্বর্গ ; সে এই শ্মশান । 
সেই ম্বর্গবাসী, ইহা যাহার ধেয়ান্‌ ॥ 


গুনিয়াছি, দ্বর্গে বৈষম্য নাই-ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই লমান। হ্বর্গ কি তাহা 
জানি না-.কখন দেখি নাউ, হয়ত কখন দেখিবও না। কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ 
জীবস্ত। এ স্থান স্বর্গাপেক্ষাও শ্রে্ঠ ও পবিত্র। 


নেহক্রোধে। ন মাৎসর্য্যং লোভঃ কামোধৃতির্ভয়ম্‌ । 
হিংস! কুটিলত! গর্বে নিন্দা সুয়াশুচিঃ কচিৎ ॥ 


এখানে ক্রোধ নাই, মাৎসর্ধ্য নাই, কাম নাই, ভয় নাই, লোভ নাই, ক্ষয় নাই; 
নাই ছিংলা, নাই কুটিলতা; নাই অন্ুযা, নাই অশুচি; ভাই এই শ্মশানে মহাপুরুবের] 
আনন্দে অধিষ্ান করেন। 


কে বলে কদর্ধা খশান। 
এ যে পথম পধিত্র চরম 'যাগের স্বান॥ 
পাপী কি পুণাবান, মুর্খ কি বিষ্ঠান, 
মবে সমভাবে একছে শয়ন । 
অন্ধ খঞ্জ বধির গলিত কুষ্ঠধারী, 
'কন্দ্প সমান রূপের দর্গকারী, 
রাজ1 ও ভিখারী এক শধ্যার বিধান । 
জাতিভেদ হেথা নাহি কোন কাঁপে, 
এক শধ্যায় শয়ান ব্রাহ্মণ জার চণ্ডালে, 
* কৃপণ আর দাতা সবলে ছূর্ববলে, 
“থা এলে দশ! সধারই মান ৭ 
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পুষ্পশয্যা যার পরম কুতুহলে, 
ভৃণ শধ্য যার বনতরুতলে, 
সমান কুশপত্র প্বতাক্ন আর জলে? 
সমভাবে তৃণ্ডি হয় সবার প্রাণ । 
পরপুরুষ পরশে যে নারী নর্বাদা, 
হারায় নারে সতী সতীধশ্ম হেথা, 
বদ্ধযা, পুর্রবতী, অবিরা, অসতী, 
পায় তুল্য গতি“কেহ নয় প্রধান। 
জন্মের মত ঘুচে যায় রোগ শোক, 
চির শাস্তর চির হয়রে উপভোগ, 
শান মাত্র নাম কিন্ত শাত্তিধাম, 
চির ছুঃগ্লের ল্ুখের চির অবসান। 
পগ্রাণায়াম সিদ্ধ হেথা এলে হয়, 
বিনারোধে বায়ু কুস্তকের উদয়, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একেবারে লয়, 
সমাধীর অধীন হয় সবার প্রাণ ॥ 


মহাশ্মশানে মহাম্বত্য্জয় । 


অই্রাদশ অক্ষৌহিঞ্ী মহাবীরের মহা বিশ্রাম স্থান চির শান্তি নিকেতন এই সেই 
কুকক্ষেত্র মহাশ্মশান । এ মহাশশানে, মহাশধ্যায়, মহাশয়নে, মহাশয় কে? পাশে একটী 
বালক দণ্ডায়ঙান, বালকটি বলিতেছে, পিত ! এস; ক্রোড়ে একটি বালিকা শায়িত ও 
নিদ্রিত, মাঝে মাঝে চমকিয়। উঠিতেছে আর বলিভেছে বাবা ! চল, যক্ রণ সয়না, 
মহাপুরুষ বলিতেছেন, বৎস! এখনে নিশ্‌| অবশান হয় নাই, চতুর্দিক গাঢ় নিস্তব্ধ, 
ঘোর অন্ধকার, আমি এ নিশায় তোকে নিয়া কোথায় যাইব? আমি কি তোদের 
ছেলে মানুষের কথান্স যাইব? যখন আমার ইচ্ছা হইবে, যাইবার উপযুক্ত সময় বোধ 
করিব, তখনই তোকে নিয়! যাইব, তোর বদি যন্ত্রণাহইয়া থাকে, আয়! তোর গায়ে 
হাত বুলাইয়! দ্দি, মহাপুরুষ বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়। দিলেন, বাঁলিক। পুন: নিদ্বিত 
হইল। ধালিকা আধার চমকিন়্। উঠিয়া! বলিল, পিতঃ! আর যন্ত্রনা সয়না, এবার 
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চল, এ শধ্যা আমার পক্ষেও যন্ত্রণা দায়ক, বাব1! তুমি প্রফুপ্সমনে কেমনে গুইয়। রহি- 
রাছ? যদি তুমি ন। যাও, তবে আমি তোমাকে ফেলিয়াই 'চলিয়। যাইব, আমার আর 
এ যন্ত্রণা সয়ন1, তুমি কেমন করিয়া সহ্থ ৫করিতেছ? বাব|! ভুমি কি আমার কথ 
গুনিতে পাইতেছ না, ভুকি কি ভাবছ? বালিকা যথার্থই বলিয়াছে, মহাপুরুষ কি 
ভাবিতেছে, মহাপুরুষকে দেখিলে বোধ হয় ঘন কি এক মহা চিন্তায় নিমগ্র, যেন কন্ত1- 
প্বায় গ্রস্থ; মাগ নাই তার পুতের কিরার স্ডায় এই মহাপুরুষও কন্তাদ্দায়গরস্থ ; মহা- 
পুরুষ এবার হাসিয়া বলিবেন,তোর বিবাহের কথা ভাবিতেছি, কার সে তোর 
বিয়ে দেই, তোকে কেহই বিবাহ করিতে রাজি হয় নাঁ, তুই যে বড় ছুরস্ত, ভোর নাে 
বিশ্ব ত্রাবিত হয়, ন্দরাস্থর, নরবানর, দেবদেবী সমভাবে কাপে, তাই ভাবিতেছি তোকে 
বিয়েই বা করিবে কে! তোর বিয়ে নিয়ে আমি মুক্ষিলেই !পড়িয়াছি, তোর কাছে কেহ 
শ্বেচ্ছায় ঘেসে না, তোর রাক্ষস গণ, পাত্র জুটে না,যার লঙ্গে বিবাহ দিব তাকেই খেয়ে 
বসিবি, ্ছতরাং বিবাহ দেওয়! ন1 দেওয়া মিথ্যা, যেখানে বিবাহ দিলে নিশ্চয় বৈধব্য 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে জানিয়া গুনিয়া কি প্রকারে সেখানে বিবাহ দেই। বা'লি- 
কার জন্ত মহাপুরুষ ব্রিভূবন খুঁজিল, কোথাও পাত্র জুটিল না, অগভা। পাশের বালক- 
টির সহিত বিবাঁহু দিল, উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পাত্রী স্তান্ত হইল। বাক স্থির যৌবন, 
ম্ৃ্যুরহিত, ্থতরাং বালিকাকে জার বৈধব্য যন্ত্রণ! ভোগ করিতে হুইবে না। 

মহাপুরুষ ত্রিভুবন নিমন্্রন করিয়াছিলেন, কিন্ত কেহই আসে নাই। দেবাম্থর, যক্ষ, 
রক্ষ কেহই বরধাত্র কন্তাযাত্র হইয়া আসেন নাই। হরিহ্ছর বিরিঞ্ি নামে ত্রাসিত বাজন! 
বাজাবে কে? লক্ষ্মী, সরশ্বতী, সাবিত, হুর্গা ভয়ে কম্পিত হুলু দিবে কে? শাক 
বাজাবে কে? পাঠক ! এ বিবাহে দ্েবাস্থর কেহ সামিল না, তোমরা কেহ বরযাত্র 
যাইতে রাঞ্জি আছ? দেখ, নাবধান, কন্তা দেখিলে সকলেরই চক্ষুস্থির হইবে, কেই 
কিস্তু ঘরে ফিরিতে পারিবে না,শেষে যেন আমি গালাগালি না খাই। লঙ্গমী আছি 
দেবীরা এ বাসরে কেহ আসিল না, বঙ্গলক্্ীর| কেহ বাসরে যাইতে রাজী আছ? মনে 
রাখিও, এখন আসিলে ন1 বটে, কিন্তু একদিন এ বাসরে বাপর জাগিত হইবে । 

চিনিলে স্থধী ! এই মহাশ্মশানে, মহাশব্যায়, মহাশয়নে, মহাশয় কে? 

চিনিলিকি? এই মহাপুরুষ কে ৫ ধিনি এ মহ্থাশ্মশানে প্রফুল্পমনে বিবাহকার্শ্য 
সমাধা কন্টি্তছেন? আর এ বালক বালিকাকে কি চিনিলে? 

মহাশয্যা শরশয্যায় শান্সিত মহা পুক্রষ 'ভীম্মদেব' ; সম্মুখে দণ্ডায়মান বালকটি “কাল”, 
ক্রোড়ে শায়িত বালিকাটি “ মৃত্য" । নিত্য বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য ভোগ করিতেছে 
যে পদার্থ তাহাই কাল ওমৃডু, ্থতরাং বালকবালিকা বলা যায়। পুত্র কণ্ঠা যেমন 
পিতামাতার জাঙ্ঞাধীন বশীভূত, এই বালকবালিকা বা কাল ও মৃতু ভীম্মদেবের আজ্ঞা- 
ধীন বীতৃত। বিশ্বে এমন কোন প্রাণি নাই যার নাকাল মহামৃত্যু বশত মছা- 
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কাল মহ্থামৃত্যু সকলকেই কেশে আকর্ষণ করিয়া! বলপুর্বক লইয়। যায়, তাহারা, আজ 
ভীম্মদেবের আজ্ঞঃবহ | কাল ও মৃত্যু বলিতেছে চল, ভীম্মদেব বলিতেছেন যাইব না, 
আমার যখন ইচ্ছা হুইবে তখন যাইব। আত্রক্গ কীট মৃতকে কে বলিতে পারিয়াছে 
আজ যাইব না কাল যাইব, বা যখন ইচ্ছা তখন যাইব এবং মৃত্যুই বা কার কথার 
প্রতীক্ষা করিযুছে? কিন্তু সেই মৃত্য বিষদ1ত ভাক্ষ! সর্পের ন্তায় শান্তসূর্ভিতে ভীঙ্দেবের 
আজ্ঞা গুতিক্ষা করিতেছে, তাহার ইচ্ছান্থুযায়ী আজ্ঞা! শিরোধার্ধ্য করিতেছে, আভ্ঞ! 
প্রতিপালন করিতেছে । মৃত্যু যে শধ্যায় মৃত্যু যন্ত্রণ। ভোগ করিতেছে, সেই শর শয্যার 
ভাব্মদ্েব মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া মহানন্দে'মহাশয়নে উত্তরায়শ দিবা অপেক্ষা করিতে- 
ছেন। ধন্ত যহামৃত্াঞ্জর় জগদেক বীর । বিশ্ব যার নামে ভ্রাসিত, সে জাজ কাতরকঠে 
আজ্ঞা যাঁচিত, পিত! আর আমার শর যন্ত্রণা সয়না, ভীম্মশরে যেন সৃত্যুই ক্রেশিত 
হইতেছে, মহা পুরুষ কিন্ত প্রফুল্ল । মৃত্যু বলিতেছে, পিত ! *যদি তুমি আমার সঙ্গে ন। 
যাও, তবে তুমি থাক আমি যাই ; এমন মহাপুরুষ কে আছে যাঁকে মৃত্যুর্দায়ে ঠেকিয়। 
ত্যাগ করিয়! যাইতে চাহিতেছে, পক্ষান্তরে ধিনি করুণ বশ হইয়া মৃত্যুকে ছাড়িতে 
চাহিতেছেন ন। প্রত্যুত তার আব্দার রক্ষার্থে ইচ্ছক হইয়াছেন। ভীম্দেব মৃত্যুর 
গায় হাত বুলাইতেছেন আর বলিতেছেন, বৎস! এখনে দক্ষিণায়ণ নিশা! অবসান হয় 
নাই, নিশা অবসান হইলে উত্তরায়ণ দিব! আগমন করিলেই আমি তোরে সঙ্গে করিয়া] 
লইয়৷ যাইব, অমনি মৃত্যুকন্া। নতশির, ভীম্মদেবেরু ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু করিতে 
পারিল না, করিবার সাধ্যও নাই, ভীন্মক্ষেবের ইচ্ছানুষায়ীই অপেক্ষা করিতে হইল, ইহ! 
অপেক্ষ| মহাম্ৃতুনা্জয় আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে ভীম্মদেব ইচ্ছামৃত্যু কালজয়ী, 
ক্ুতরাং কাল বশীভূত আজ্ঞাধীন স্থতরাং পুত্রস্থানীয়। পুত্র যার কাল, কন্তা যার মৃত্যু, 
তিনিই কালজয়ী “মহামৃত্যাগ্য়' । 

বিশ্বে একমাত্র মহামুত্াঞ্জয় ভীক্মদদেব মহানন্দে মহাশ্মশানে মহাধ্যানে মগ্ন হিয়া 
ছেন। আব্রন্ম স্থরাস্থুর মহাভিক্ষার আশে যার কাছে ভিখারী আজ সে ভীন্মক্রোড়ে 
দানা, হীনা, কাঙ্গালিনী, অনস্তের অনন্ত ফণা যার নাষে চুর্ণিত, সে আজ আর্ধযক্রোড়ে 
ঘূর্ণিত, লুষ্ঠিত ; বিশ্ব যার ক্রোঁড়ে নিত্রিত, সে আজ আর্ধযক্রোড়ে পরি $ বিশ্ব মৃত্যাক্রোড়ে 
মৃত্যু তীদ্ষক্রোড়ে ॥ বিশ্ব ধার নামে ভ্রাবিত্ব, স্রাস্থর কম্পিত, সে আজ ভীম্মক্রোড়ে 
সৌম্যমুন্তি, কি অভূত অপূর্ব দৃশা । দেখ, ন্মাধ্য ! মন খুলয়া, নয়ন মেলিয়া, প্রাণ 
ভারয়] দেখ, আর্ধ্যক্রোড়ে কি অপূর্ব দৃষ্ত। হন্ছমৎ্ত্বন্থ ও ভীন্মত্বছ শুক্রষয়, গৃতরাং 
জ্ঞানময়, স্ততরাং মমতাদারা অস্পৃষ্ট ক্থতরাং তত্ত্যাগে অক্লীষ্। শুক্রময় তনু শক্তিময়, 
চ্ছতরাং নির্ভয়, ন্ুতরাং হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে তিনিই সক্ষম । শুক্র- 
ময় তনু নির্বিকারী, পরিবর্তন রহিত, ষে হেতু পরিবর্তন রহিত, সেই হেতু ব্যাধি, জন্থা, 
মৃ্াবর্জিত্ স্থতরাং অজেয়। * * 


২৪৪ মহাদর্শন। 


ভীন্মদেব ইচ্ছাযৃত্যু । ঘিনি ইচ্ছান্বতুয তিনি দ্বিপরার্দ কালাতীত ইচ্ছা করিলেও 
বঁচিতে পারেন, কারণ তিনি প্রাকৃতিক বিধির গণও্ীর বাহির, জ্ছতরাং কালজয়ী, স্তরাং 
কালের মুখে রালী ইনিই দিয়াছেন, হাসিতে হাষিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ইনিই করিয়া- 
ছেন, শ্থতরাং ভীমদেব :মহামৃত্যুঙয়, ন্মৃতরাং অজেয়। ন্মতরাং অজেয় ভী্মশক্তি ও 
বেয় বিশ্বশক্তি। 4 
কেজেয়? আত্রহ্ষকীট সকলেই জেয়, ক্বেন না সকহে ছেদ, ভেদ, দাহাক্রান্ত । 
যিনি অন্তরের ঘারা ছেদ্দিত, অগ্নির দ্ধার1 দাহিত হয় তাহার জেয়ত্ব অবসস্তাবী। 
বিকারী মাত্রেই ছেদিত, ভেদিত, দাহিত স্থতরাং জেয়। আব্রক্জখ কীট সকলেই 
বিকারী ন্থুতরাং অন্ত্রসম্ের অধীন ন্থতর!ং জেয়। ধিনি বজ্রের অনধীন হয়ত তিনি 
স্ুদর্শনের অধীন, যিনি স্থ্দশচক্রের অনধীন হয়ত তিনি পাগুপতাঙ্ত্রের অধীন, যিনি 
পাশুপতান্ত্রের অনধীন তিনি ত্রন্ধাস্ত্রের অধীন। বিকারী শরীর কোন ন। কোন 
অগ্রের অধীন থাকিবেই, যেহেতু অস্ত্রের অধীন সেহেতু জেয়। দেবদৈত্যের যুদ্ধে হরি- 
হর ব্রহ্মা যে কতবার হারিয়] পলাইয়াছেন তাহার ঠিক নাই; হারিল কেন? অধ্ত্ের 
দ্বার! ক্লীষ্ বলিয়াই হারিল। মহাপ্রলয়ে আব্রহ্ষ বিশ্ব প্রপঞ্ত্রিলোকী শক্কর্যনাগ্রি বার! 
ঘাহিত হয়, সথতরাং ছেদ্দিত, ভেদিত, দাহিত, ক্ছতরা" জেয়; ম্মৃতরাং বিশ্বশক্তি জেয়। 
কে অজয়? হন্থমান ও ভীষ্ুদেবই অজেয়, কেন না তাহারা ছেদ, ভেদ, 
দ্বাহাতীত। 
যে পদার্থ অস্কের দার ছেদ ভেদ হয় না, জলের দ্বার! ক্লেদিত, অগ্নির দ্বার দাছিত, 
বায়ুর! শোষীত হয় না তাহাকে কে জয় করিতে পারে? 
কোন তন ছেদ, ভেদ, দাহাতীত? নির্বিকারী তন্থু। 
কোন তনু নিঝ্বিকারী? শুক্রময় তনু । 
বৈকারীকানুষ্ধার৷ গঠিভ পার্থিবাক্, বারুণান্ত্র, আগ্রেয়াম্্, বায়ব্যান্ত্র শির্কিকারী 
তন্থুতে প্রবেশানিদ্ধ, স্থতরাং অদ্েয়। 
: শুক্রময় তন্থু কে-__নৈনং ছিন্দস্তিশন্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
নঠৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপে। ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 
না পারে ছেদিতে অস্ত্র, দহিবারে হুতাশন। 
মলিলে করিতে আন্র শুকাইতে প্রভগ্জন ॥ 
কবিগুরু বাল্সিকী শুক্রময় তন উজ্জল গণ বর্ণন। ভাহার মহাকাব্য রামায়ণে বরদান 
ছলে হন্থমৎ্ড তনুতে ব্যক্ত করিয়াছেন। 


বর ও শাপ তাহাই যাহা তোমার জীবনে ঘটিবে তাহা মিদ্ধমুখ হইতে নির্গত 
হত্য়।। মহাঞ্বা কি বলিতেছেন তাহা শুনুন _- 


মহাদর্শন | ২৪৫ 


অহমস্থয প্রদান্যাষি পরমং বরমন্ভুতম্‌ ! 

ইতঃ প্রভৃতি বজ্ন্য মমাবধ্যোভবিষ্যতি ॥ 

বরুণশ্চবরং দদ্যাক্না সু সৃতূযু ভরঁবিষ্যতি 

বর্ষাধুত শতেনাপি মৎপাশাছুদকাদপি ॥ 

যমোদগুাদবধ্যত্ব মরোগত্বং চ দত্তবান্। 

বরংদদামি সম্ভষ্টঃ অবিষাদং চ সংযুগে ॥ 

গদেয়মামিকানৈন্ং সংযুগেষু বধিষ্যতি | 

ইত্যেবং ধনদং প্রাহতদাহ্থেকাক্ষিপিঙ্গলঃ ॥ 

মতোমদাযুধান।ং চ অবধ্যোয়ং ভবিষ্যতি। 

ইত্যেরং শঙ্করেণাপি দত্তোম্ত পরমোবরঃ ॥ 

বিশ্বকর্মা চ দৃষ্টেমং বালংপ্রতি মহারথঃ। 

মৎকৃতানি চ শল্ত্রানি যানি দিব্যানিতানি চ 

তৈরবধ্যত্বমপন্নশ্চিরজীবী ভবিষ্যতি ॥ 

দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রক্গাতং প্রাত্রবীদ্ধ চঃ। 

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যত্বং ভবিষ্যতি ॥ 

অমিত্রানাং ভয়ঙ্করো মিত্রানাম ভর়ঙ্কুরঃ | 

অজেয়োভবিতা পুত্রস্তবমারুত ! মারুতিঃ ॥ 

কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্লবতাম্বরঃ | 

ভবত্যব্যাহতগতিঃ কীর্তিমাংশ্চ ভবিষ্যতি ॥ 

ইন্জ হন্গমানকে বর দিলেন আজি হইতে আমার বজ্প দ্বার ইহার মৃভ্য হইবে না। 

বরুণ বর দ্বিলেন আমার পাশে শতবৎসর বন্ধ থাকিলেও ইহার প্রাণবিয়োগ হইবে না, 
এবং জলেও ইহার মৃত্যু ভর থাকিবে না। যম বর দিলেন আমার যমদণে ইহার মৃত্যু 
হইবে না৷ চিরজীবন অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কখনো! অবপন্ন হইবে না । কুবের বর 
দিলেন জামার গদায় ইনার আশঙ্কা নাই। শঙ্কর বর দিলেন আমার ও আমার অ্রশক 
হইতে ইহার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অনভ্ভর শিশ্পীপ্রবর মহামতি বিশ্বকন্মী বর দিলেন 
আর্মি দেবতাদেএ জন্ভ যে লকল জয্রশন্ত্র নির্দাণ করিয়াছি ও করিব নেই সকল দ্িব্যাম্ের 
অবধ্য হুইয়] চিরজীবী থাকিবে । পিতামহ কহিলেন ইনি মহাত্ব/ ব্রন্ধত্র হইবে, ব্রহ্ধ- 
শাপে ও ব্রদ্জাঘে ইহার, মৃত্যু হইবে,না! এবং শক্রগণের ভরঙ্কর ও “অজেক্স হইবে এব? 


২৪৬ .. অহাদর্শন। 


স্থহদগণের প্রিয়দর্শন কামক্ধপ ও কামচারী হইয়! অঞ্রাতিহ্ত, গতিতে সর্বত্র 
সঞ্চরণ করিবে এবং ইহার কীর্তি সর্ব ্প্রচাক্স হইবে । ই দ্বারা বুঝা গেল ত্ক্মচ্য 
মগিত শুক্রময় তনু প্রপঞ্চাভীত। শুক্রময় তন্গুতে এই সব গুপ স্বাভাবিকই বর্তিবে, বর 
দিলেও বর্তিবে না দিলেও বর্তিবে। 
ব্রন্ষচষ্যে'র অজেয়ত্ব হন্গমৎ প্রসঙ্গে আদি কবি আরও ব্যক্ত করিতেছেন। ব্রক্ষচর্া 
ধারণে না থাকে এমন গুণ নাই, নাথাকে এমন শক্তি নাই, না আছে এমন পদার্থ 
নাই। 
শোঁ্ধ্যং দাক্ষং বলং ধৈর্ধ্যং প্রাঙ্জতানয় সাধনমৃ। 
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কৃতালয়াঃ ॥ 
শষ্য বীর্য, ধৈর্য্য, দক্ষত! অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারিতা, নীতি সাধন, প্রজ্ঞা, বিক্রম ও 
প্রতাপ এ লমস্তই হন্ছমানে বসতি করিয়াছে । 
ন কালম্ত ন শক্রন্ ন বিষ্োোধিন্ুপস্তচ ॥ 
কর্ম্মাণি তানিশ্রয়তে যানি যুদ্ধে হনুমতঃ ॥ 
হচ্ছমান বৃদ্ধে যে সকল অদ্ভুত কাধ্য করিয়াছে, আমর] যম, ইন্্, বিষুঃ বা কুবেরে 
সন্বন্ধেও সেইরূপ কাধ্যণশ্রবণ করি নাই। 


পরাক্রমৌৎসাহ মতি প্রতাপ, 
পৌশীল্যমাধুর্য্য নয়ানয়ৈশ্চ। 
গাস্তীয্য চাতুর্যয স্থবীর্য্য ধৈর্ষৈৈ 
হনুমতঃ কোহপ্যধিকোইস্তিলোকে ॥ 
পরাক্রম, উতৎনাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সৌশীল্য, মাধুয্য; নয়ানয় অর্থাৎ জ্ঞান, মাধুয্যঃ 
গাপতীষা্” বাধ্য, খৈষ্য”ও চতুরতায় ভ্রিলোকীতে হনুমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই 
নাই। 
অসৌ পুন বর্যাকরণং গ্রহথীষ্যন্‌ 
সূধ্যোন্থুখঃ প্রস্টুমনাঃকগীন্দ্রঃ | 
উদ!দিগরেরস্তগিরিম্জগাম 
গ্রন্থ মহদ্ধারয়ন প্রমেয়ঃ ॥ 


হুস্থমান ব্যাকরণ শিক্ষা করিবার জন্ত হু্মুখী হইয়া বৃহৎ প্রস্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করিতে করিতে উদক্লাচল হইতে অন্তাচল পধ্যস্ত স্যের্টর অনুলরণ করিতেন । 
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স সুত্র বৃত্যর্থপদং লহার্ধং। 

স সংগ্রহং সিধ্যতি বৈকগীন্দ্রঃ । 
ন হ্াম্তকপ্চিৎ সদৃশোহস্তিশাস্তে 
বৈশারদেচ্ছন্দ গতৌ তখৈব ॥ 


ইনি স্থজ, বৃত্তি, অর্থপদ, মগ্াভাস্ম ও সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যুৎপন্ন॥ পাণ্ডত্য ও 
বেদার্থ নির্ণয়ে ইহার সমকক্ষ কেহ নাই? 


সর্ববামুবিদ্যামুতপে বিধানে 
প্রম্পধতেহ্য়ংহি গুরু স্থরানাম্‌। 
প্রবীবিবিক্ষোরিব সাগরস্য 
লোকান্দিধঙ্ষোয়িব পাবকস্য ॥ 
লোকক্ষযেষ্যেব যথাস্তকস্য ! 
হুনুমতঃ স্থাস্যতিকঃ পুরস্তাৎ ॥ 


ইনি সর্বশাযে পারদরশশী। ইনি সমস্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে ম্মতগুরু বৃহস্পত্তি- 
কেও অতিঞরম করিয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জ্বলপ্লাবনে প্রবৃত মহাসমুঙজ 
বিশ্বদদাহে উদ্ভত প্রলয়বছি ও সর্বসংহারে কৃতনিশ্চয় কুঙাত্তের নিকট যেমন কেহই 
তিষ্টিতে পারে না; তন্রপ হ্ুুমান কুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন মহাদাগর জগৎ প্লাবিত 
করিতে উ্িত হইয়াছে, যেন প্রলয়পাবক সৃষ্টি দাহে উহ্্যক্ত হইয়াছে যেন সাক্ষাৎ 
ঝালাম্তক সর্বসংস্থারে প্রস্তত হইয়াছেন; তখন কাহার সাধ্য, ইহার সম্মুখে অবস্থিতি 
করে। 

ভীন্বযুদ্ধে অন্ন বুদ্ধিভঞ্ট হইয়! গুরুর উপদেশ ভুলিয়া, ্রন্ধাঘ, রুভ্রায, বৈধবাজ 
প্রভৃতি মহাত্্র লকল প্রয়োগ করিতে লাগিল, তখন ভীগ্মদেব হাসিয়া বলিলেন, ছে অর্জুন! 
এই সব মহান সকল মনুস্ের উপর প্রয়োগ করিতে তোমার নিষেধ ছিল, তবে কেন গুরু 
আজ্ঞা! লঙ্ঘন করিয়া এ প্রকার অন্তায় যুদ্ধ করিলে? ভাগ্যে তুমি মহান সকল 
আমার উপর প্রয়োগ করিয়াছ, নচেৎ অন্ত কোথাও প্রয়োগ করিলে কত অনর্থ ঘটিত। 
এক দিব যুদ্ধে অর্ফ্‌ন ভীগ্মদেবের উপর ্ষান্র গ্রপ্নোগ.কয়িলেন তাহা ভীক্মশরীরে 
লীন হইল, তখন অর্জুন কৃষেঃর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ভাব এই, অব্যর্থ দ্বার 
কি প্রকারে ব্যর্থ হইল? তখন কৃষ্ণ হালিয়া বলিলেন, থস্োতগ্রভ1 যেমন হ্ু্ধ্যকিরণের 
নিকট কোন কার্ধ্যকারী হুয় না, তিজপ ব্রন্ষচর্ধ্যধারী র শরীরে ত্র্গাত্র কোন কার্ধ্য 
কারী হয় না। এক দিবসের যুন্দে ভীন্মদেব গাণ্ডীবের ছিলা কাটিয়। ফেলিলেন, অর্জুন 
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. কৃফের।মুখের দিকে ভাকাইয়! রহিলেন, ভাব ঞই--দেবনির্সিত গাভীব যাহা ছরান্থরের 
বুদ্ধেও অজেয়, দ্রাম্ছরের মহাবুদ্ধে যে গাণীবের ছিলা কেহ কাটিতে পারে নাই, সেই 
গাণ্ডীবের ছিল অন্ত কাটা গেল। অর্জুন ভাবিলেন যাহা! কোনকালে কোন বুদ্ধে হয় 
নাই অন্ত কুরুক্ষেত্রে ভীম্মবুদ্ধে তাহা হইল। ধন্ত জগদেক বীর। 

গুক্রময় ব্রদ্ষচর্র্ট তনু যদি ছেদ, ভেদ, দাহের অতীত হয় তবে কেন ভীগ্মতন্থ 
অর্জজুনাষ্ে ছেদিত, ভেদিত: হইয়া শরশব্যাশায়ী হইল? অগ্নি সৎকারে কেন তাহ! 
দষ্ধীতৃত হইল? 

ভাহার কারণ এই যে, যখন ইহার! নিতাধামে আরোহণের ইচ্ছা করেন, তখন & 
পবিত্র তন্ছকে সতা সংকল্পত৷ শক্তি সাহাধ্যে পার্থিবাণু ঘার। আচ্ছাদিত কয়েন, তখনই 
ছেদ, ভেদ, দাহ দুষ্ট হয়? যেমন ভগবৎ তন্থ অপার্থিব হইয়াও ব্যাধ কর্তৃক বিদ্ধ হটল 
এবং অর্জচুন কর্তৃক দগ্ধ হইল তদ্রুপ । আব্রক্ধ কীট সন্তযুদ্ধে ও বহিষূদ্ধে ছুই স্থানেই 
জেয়। ভীম্বদেবই অন্বশুদ্ধে ও বহিুদ্ধে ছুইস্থানেই অজেয়। বহিযুদ্ধে কোন অর 
শত্রের অধীন নয় সুতরাং অজেয়, অন্তযুদ্ধেও ভীম্মদেব কামজয়ী, কালজয়ী, ক্রোধজয়ী, 
লোভজস্বী, ক্ষুধাজয়ী, তৃষ্ণাজয়ী, মোহজয়ী, নিগ্রাজয়ী, জরাজয়ী, মৃত্যুজয়ী, এক কথায় 
সর্কাজযী । অতুলনীয় সর্বাজরী বীর স্যাতে “একমেবাদ্িতীয়ং” তীন্ম তুল্য জর নাই। 

এই অঙ্গের ভীক্মশক্তির প্রতিঘন্বী কোন শক্তি বি3খে নাই। ইহার প্রতিকূলে 
ঈাড়াইতে পারে, অন্ত কোন শক্তি জগতে নাই। 

হন্ছমৎশক্তি' ও ভীম্বশক্তি তুল্য শক্তি, হ্ছম!'ন ও ভীম্মদেব তুল্য শক্তিমান ও তুলা 
ওণবান। যে গুণ হেতু ভীক্মদেব অজেয়, সেই গুণ হন্ছমানেরও আছে ন্দতরাং তিনিও 


জজেয়। 


মহাদরনি। ২৪৯ 
আজ্ঞাবহশক্তি ও আজ্ঞাকারীশক্তি 


বা 
বিশ্বশক্তি, ভীয়শক্তি ও হনুমণ্শক্তির তারতম্য । 





আজ্ঞাবহ যে শক্তি তাহাই বিশ্বশক্তি, আজ্ঞাকারী যে শক্তি তাহাই হনুমৎ শক্তি ও 
ভীষু[শক্তি। 

কোন শক্তি আজ্ঞাবহ, আর কোন শক্তি আজ্ঞাকারী? 

যে শক্তি পরাশক্তির আজ্ঞাবশে চালিত তাহাই আজ্ঞাবহ শক্তি; 

আর সেই পরাশক্তি যে শক্তির আজ বহুন্‌ করে তাহাই আজ্ঞাকারী শক্তি। 


পরাশক্তি পরশ্বরীক শক্তি, অপরা"শক্তি জৈবীক শক্তি । ্ীশ্বর এই পরাশক্তিকে বশে 
রাখিয়া! আজ্ঞাার| কার্ধয করাইতেছেন, ভীষ্][ও এই পরাশক্তিকে বশে রাখিয়! দ্বাসীর 
তায় আজ্ঞাবহুন করাই়াছেন স্থতরাং আক্ঞাকারী শক্তি। ঈশে ভীষে অভেদ হেতু 
ছুই পূর্ণ শত্কি। আজ্ঞাকারী শক্তি প্রতূশক্তি, আজ্ঞাবহ শক্তি পত্বীশক্তি। 

কোন শক্তি প্রভূশক্তি, আর কোন শক্তি পত্রীশক্তি ? 


যে শক্তি বিভাজা, তাহাই পত্বীশক্তি ; আর যে শক্তি অবিভাজ্য তাহাই প্রভুশক্তি 
যে পদার্থ যত বিভাগ হবে, ততই তাহার শক্তির ভাস হবে $ আর যে পদার্থ যত অবি- 
ভাগ হবে, ততই তার শক্তি বর্ধিত রহিবে, ইহ ্বতসিন্ধঃ ঃ সুতরাং বিভাজ্যশক্তিই বশ- 
শক্তি ব| পত্তীশক্তি, আর অবিভাজ্য শক্তিই অবশ শক্তি বা প্রভুশক্তি। পত্ধীশক্তি ও 
প্রভুশক্তির বিভিন্ন বুঝি কিসে? এমন একটা শক্তির অনুমান পাওয়া যাইতেছে যে 
সে শক্তি-যাবস্ত বিভাজ্য শক্তির উপরই আধিপত্য করিতেছে, আবার সেই শক্তিই 
অবিভাজ্য শক্তির উপর আধিপত্য করিতে যাইয়৷ প্রতিপদেই প্রতিহত হইয়াছে £ 
আধিপত্য দূরে যাকৃ; প্রত্যুত আঞ্ষই বহন করিয়াছে; দাসীর ভ্তার পরিচর্যা 
করিয়াছে ।, সে শক্তিকি? বিশ্বশক্তি ও ভীব্]শক্তি । সসৌর আব্রহ্্ বিশ্গ্রপঞ্চ 
সমস্ত শক্তিই বিভাজ্য বা৷ ্র্ষচর্ধযত্র্, আর একমাত্র হস্থুমৎ শক্তি ও ভীষ্শক্তিই অবি- 
ভাজ্য বা ত্রদ্ষচর্ধ্য অত্র । আমর! শান্তর দৃ্টে ও অস্ুমানে এমন এক শক্তির অস্তিত্ব 
পাই যে, যে শক্তি আব্রহ্ম সৌরাসরী শক্তিকে কাম ক্রোধাদিত্বারা অভিভূত করিয়! 
রাধিক়্াছে, যাহা আজ্ঞা করিতেছে তাহাই মন্তকে বহন করিতেছে, যে শক্তি নয নারী, 
দেব দানব, কীটপতঙ্গে ছিংসাদেযাদি দ্বার! উন্মত্ত করিয়। রাধিয়াছে, ইহাই আজ্ঞাবহ 
শক্তি বা বিশ্বশক্তি পক্ষান্তরে আর এক শক্ষির প্রত্যক্ষ পাই, যে শক্তির নিকট মহাশক্তির 
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মহাগ্রভাব কাম ক্রোধাদি প্রতিহত হইয়া আজ্ঞা বহনে বাধ্য হইয়াছে তাহাই আবি- 
ভাজ্য পরিপূর্ণ ঈশ শক্তি বা হছছমৎ্শকি ও ভীষাশক্তি। জাগতিক শক্তির উপর যেমন 
হিরণ্যগর্ভের আধিপত্য আছে, তত্রপ তাবস্ত হিরণ্গর্ভের উপরও এই শাক্তিত্ম আধিপত্য 
আছে। আব্রক্ষ স্থরান্থর, প্রাপত্যাদি বিভূদার তাবস্ত শক্তিই, এই অবিভাব্য শক্তির 
নিয়ে অবস্থিতি করিবে । ইতি অজেয় ভীষ্শক্তি। 


স্বাধীন ভান্মশক্তি ও অধীন বিশ্বশক্তি ৷ 


স্পেবচাটআাবিতর এই 


' বিশ্ব শক্তির খেলা | বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি কোন 
এক মহাশক্তি দ্বর্গ, মর্ত, পাতাল, হ্যলোক, ভূলোক, গোলক, ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া, 
আব্রক্চ কীট সকলেরই উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়। রহিয়াছে, যে দিকে যে ভাবে 
ইচ্ছা সে দিকে সে ভাবে চ/লাইতেছে, শক্তি চক্রে কুলুর বলদের স্ভায় আত্রক্ষ কীট 
ঘুরিতেছে, যেন কেহুরই ম্বধীনতা নাই, সকলেই শক্তিবশ, দকলেই শক্তির 'ধীন । বিশ্ব 
যেন শক্তি বশে চলিতেছে, শক্তি বশেই কার্য করিতেছে । নংসারে সকলেই ম্বাধীনত! 
লাভ করিবার জন্ত লালারিত, কেবল পরবশ থাকিতে ইচ্ছা করে? সংসারে ম্বতন্তত 
হইতে ইচ্ছুক সকলেই, ইচ্ছা কয় জনে কা্ষ্য পরিণত করিতে পারে, এবং কয় জনে 
স্বাধীন হইতে পারে? কেহই না, কেননা সংসার কামের দাস, কামনার অধীন, 
ছুতরাং পরাধীন । সংসারে কামের অধীন থাকিয়। কে কবে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে 
কামাধীনই পরাধীন। যতদিন কাম বশঃ তত দিন পরাধীন পরবশ সুতরাং পরতন্ত্। 
কামনার অধীন থাকিয়া কেহ স্বাধীন হইতে পারে নাই, পারিবেও ন1। কামন] মুক্ত 
যে দিন, শ্বাধীন সেই দিন । সংসারে কে আছে যে কামনাহীন? এ ষে দেবর্ধি, 
বরন্ধার্ধি, রাজর্ধি প্রভৃতি তাহারও কোন ন1] কোন বিপুরর, কোনন! কোন ভাবের অধীন 
আছেই। কেহ লোভের অধীন, কেহ ক্রোধের অধীন, কেহ অভাবের অধীন, কেহ 
স্বভাবের অধীন, কেহ ভোগের অধীন, কেহু রোগের অধীন, কেহ শোকের অধীন, 
কেহ মোছের অধীন ইত্যাদদি। অধীনতাশৃঙ্খলে বিশ্ব শৃঙ্খপিত; কেহুর শোনার 
বেড়ী, কেহর রূপার বেড়ী, কেছর লোহার বেড়ী এইমাত্র বিশেষ । তবে কিসে বলিব 
বিশ্ব স্বাধীন? কেমনে বলিব তুমি স্বতন্ত্র? তুমি যে নিজেকে স্বাধীন বলিয়৷ মনে 
করিতেছ, বলত দেখি তোমার জীবনে কোন রহ স্ববীনতা ভোগ করিয়াছ? আজী- 
বনই দেখিতেছি তুষি পরাধীন। 


মহাঁদর্শন | .. ই৫১ 


মাতৃ কুক্ষিতে আবিভূতি হইতে পুনঃ মাতৃ গর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত তোমার ধারা বাহিক 
জীবনই পরাধীন | যবে ভুমি মল, মুত্র, পুষ, রক্ত, কৃমী কীটের অ।গার অন্ধকুপ মাতৃ- 
কুক্ষিতে প্রবেশ করিলে, কৃমী, কীট আসিয়! দংশন করিতে লাগিল, বলত দেখি কে ন্ব 
ইচ্ছায় সে স্থানে প্রবেশ করিতে চায়? বুঝা গেল তুমি স্ব ইচ্ছার মাতৃগর্ভে প্রবেশ 
কর নাই, কেন অজ্ঞাত শক্তি ঘাড় ধরিয়া! যন্ত্রনা গার মাতৃ গর্ভে প্রবেশ করাইয়াছে; 
এই কি তোমার স্বাধীনতা? তবে অধীনত! কারে বলি? এইরূপে বাল্যকাল কাটা- 
ইলে। আসিল বিষম যৌবন কাল, এই কালে উদ্যাম রিপু বশে, কাম ক্রোধের বিকারে 
অভিমান মদে সদাই অভিভূত থাকিলে, কথন তুমি স্বাধীন ছিলে? গেল যৌবন এল 
বার্ধক্য, এই সময়ে চলিতে ফিরিতে খাইতে পরিতে সকল বিষয়ই পরাধীন । কণ্ঠাপুত্র 
আপিয়। খাওয়াইলে খাইতে পার নচেৎ নয় । “আসিল মৃত্যাকাল; মৃত্যু যস্ত্রনায় ছট্‌ 
ফট্‌ করিতেছ তবু মরিতে চাঁহিতেছ না, তবুধেন কোন অজ্ঞাত শক্তি আসিয়৷ ঘাড় 
ধরিয়] লইয়। গেল; ইহ! কেই কি, বপিবে স্বাধীনতা? অবোধ আর কারে বলি। 
স্থদীর্ঘ জীবন শক্তি বশে দীনহীনের ন্তায় পরাধীন ভাবে কাটাইলে, বলত দেখি কোন 
মুহুর্ত তুমি স্বাধীনতা! ভোগ করিলে? তবে কিসে বলিব তুমি শ্বাধীন ? মাতৃগর্ভ হইতে 
পরতন্ত্র হইয়! বাহির হইলে, পুন মাতৃগর্ভে পরতন্ত্র হইয়! প্রবেশ করিলে, বলত দেখি 
কখন তুমি স্বতন্ত্র ছিলে? 

আশা ভৃষ্ণার জোরে, কামতন্দ্রার ঘোরে বিশ্বে সকলেই 'মোহাভিভূত$ এই যে 
আব্রক্ষ কীট ক্ষুদাতৃষ্ণার জোরে, 'বাহঙ্ব্েত্সার বিকারে, রোগ শোকের তাড়নে, শীত 
গ্রীষ্মের পড়নে ছট্‌ ফট করিতেছে তাহ কি ম্ববশে কি অবশে, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় 
অবশ্ত বলিতে হইবে অবশে ও অনিচ্ছায় । এমন অবোধ কে আছে, যে ইচ্ছা! পুর্ব্বক 
এই সব বৈকারিক জাল! যন্ত্রনার অধীন হইতে চায়? অবশ্তঠ কেহ নয়; ম্মৃতরাং বলিতে 
হইবে অবশেও অনিচ্ছায় । যদি অবশেও অনিচ্ছায় সকলকেই যন্ত্রনা ভোগ করিতে 
হইল তাহা হইলে তাহাদ্দিগকে স্বাধীন বলিব কিরূপে? সুতরাং বলিতে বাধ্য, বিশ্ব 
শক্তি পরাধীন। | 

তবে কি জগতে শ্বাধীন শক্তি নাই? বিশে কি পূর্ণ শক্তিরই অপূর্ণতা ? পূর্ণ শক্তির 
অভাব হইলে পুর্ণের আদর্শ কোথায় পাব! কোন আদর্শে আমর! পূর্ণাভিমুখে 
ধাবিত হইবে? কোন আদর্শে আমর! ম্বাধীনত। লাভ করিব? অতএব জগত্তে যখন 
অধীন শক্তি আছে তখন স্বাধীন শক্তি ও আছে, অপূর্ণ থাকিলে পূর্ণও আছে। 

সর্ব শক্তির উপর আধিপত্াকারী ম্বাধীন শক্তি কোথায় আছে ? হ্যলোক, 
ভুলোক, গোলক, শিবলোক, ব্রন্মলোক খ.জিলাম, কোথাও স্বাধীন শক্তির লদীবেশ 
দ্বেখিতে পাইলাম না। আব্রক্জ কীট সকলকেই দেখি অষ্টাদশ মহাঙ্কোষের অধীন। 
তবে কি এই অষ্টাদশ মহাদোষের অনধীন কোন স্বাধীন শক্তি বিশ্বে নাই? হা! আছে। 


২৫২ . মছাদর্শন। 


অর্ব।ধিপত্য জ্াধীন পূর্ণ শক্তি গোলক, ব্রচ্ছলোক, শিবলোকে নাই,-_জাছে সাহা 
মর্ভে ; বিশে নাই,--আছে বিশ্ব কেনে, দেব ধক্ষ নরে নাই,আছে তাহা আর্বেযে। 
বিশ্ব কেজ ভারতে, শক্তি কেন্ত্র আর্ধাতে একমাত্র এই স্বাধীন শরক্তর সমাবেশ। এই 
শক্তির নাম *ম্বাধীন-__ভীন্মশক্তি*। 

বিখ্ব শক্তি পরাধীন ও ভীম্মশক্তি ্বাধীন কিসে? 

শুক্রই শক্তি; যাহার শুক্র চাত তাহার শক্তি খণ্ডিত, যাহার যত পরিমান শুক্র 
চ্যত, তাহার তত পরিমান শক্তি খণ্ডিত, যাহার শক্তি যে পরিমানে খণ্ডিত হইয়াছে, 
সে সেই পরিমানে পরতন্ত্র ও পর!ধীন হুইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহার বীঘ/ অচ্যুত, 
তাহার শক্তি অধগ্ডত। যাহার শক্তি খণ্ডিত হয় নাই, তিনিই অখণ্ড শক্তিমান। 
অখণ্ড শক্তিমান, পূর্ণশক্তিমান, সর্বশক্তিদান একই কথা । বিনি সর্বশক্তিমান, তাতে 
শক্তি বশ শক্তিও বিরাজমান স্থতর|ং তিনি ম্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আব্রঙ্গ কীট সকলেরই 
শুক্রচ্যুত স্থতরাং শক্তি খণ্ডিত গ্থৃতরাং শক্তি বশ শর্ত বিচ্যুত জতরাং অষ্টাদশ মহা- 
দোষ সংযুক্ত স্ততরাং অধীন। এই মহাদ্দোষ লকল প্রাণী মাত্রকেই অধীন করি! 
রাখিয়াছে। এই মহাদোষের গাত এড়াইনে ন। পারিলে কেহই স্বাধীন হইতে পারি- 
বেনা। ধিনি এই মহাদোষের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, তিনিই ম্বতঙ্র হইতে পারি- 
য়াছেন স্থতরাং তিনি স্বাধীন। তিনি কে? “তিনি ভীষ্ম্দেব'। ভীষ্দেবের শুক্র 
অচ্যুত ন্থতরাং শক্তি অণ্ডিত স্ৃতরাং শক্তি বশ শক্তি বিরাজিত ন্তরাং সর্ব দোষ 
বিবর্জিত সুতরাং অষ্টাদশ মহাদোষ মুক্ত গুতরাং স্বাধীন। অষ্টাদশ নহাদোষ কি তাহ! 


শুন-_ 
মোহতন্দাভ্রমরুম্ষম রসত। কামউল। ন। 
লোলতামদমাত্সর্ধ্যহিংসাখেদ পরিশ্রমে । 
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্। আশঙ্কা .বিশ্ববিভ্রম 
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষ! অফ্টাদশোদিতাঃ ॥ 


মোহ, তন্ত্া, ভ্রম, কুক্ষ্-রন, উদ্বন-কান, লোলতা, মদ, মাৎসর্ষ।, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, 
অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্খা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ দোব। 


(১) মোহ। 


দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নাম মোহ! আত্মেতর কোন বস্তুতে আত্ম নন্বদ্ধ স্থাপন করার 
নাম মোহ। মুগ্ধত্বই সমস্ত ছুঃখের নূল। প্রকৃতি নান] সাজে, হাবে ভাবে পুরুষকে 
মোহিত করিতেছে,'পুরুষ তাতে মুগ্ধ হইতেছে, ইছারি মাম মোহ; অজ্ঞান অবিস্া 


মহা দর্শন। ২... ২৫৩ 


ইত্যাদি । যাবভ ছুঃখের মূল ইহাই । হর্ধ, বিচ্ছেদ, ছুঃখ, ভয় এবং বিষাঙাদি হইতে 
মনের যে মুট়তা, দৈন্তাদি হইতে কাতরত৷ ভাহারি নাম মোহ ।' প্রন্কতি কাকে মুগ্ধ 
করে? লোতিকেই মুগ্ধ করে, লোৌভীরই মোহ, মোহগ্রন্তেরই পতন । 

মো একটি বৃক্ষ--পাঁপরূপী লোভ ইহার বীজ, মিথ্যা! তাহার স্ষদ্ব, মায়! তাহ্ছার 
স্গবিভ্তীর্ণ শাখ!, দন্ত ও কুটিলতা৷ তাহার পত্র, কুকার্ধারূপ পুষ্পদ্বারা সদাই পুষ্পিত, 
পৈশুষ্ঠ গন্ধের দ্বারা স্থুরভিত, অজ্ঞানরূপ ফলের ঘার1 ফলিত, মোহন্ধপ বৃক্ষে মায়ারূপ 
শাখাকে ছদ্ষ, পাষগ্ু, চৌর, কুট, কুর পাঁপি সকল আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে; সেই অজ্ঞান 
রূপ ফল হইতে অধর্রূপ রস নির্গত হইতেছে অধশ্্ররূপ মধু তাহা হইতে ক্ষরিত হইতেছে? 
যে লোক এই বৃক্ষের ছায়1 আশ্রয় করিয়! তাহার ফল খাইয়৷ দিন দিন পুষ্ট হইতেছে, 
মৃত্যুরূপ পতনে তাহারা রসাতলগামী হয়। * 


মোহ কার? লোভযার। লোঁভকার? অভাব ধাব্র। অভাব কার? অপূর্ণ 
যার। অপূর্ণ কার? ভাগযার।* মোহ নাইকার? লোভ নাইযার। লোভ নাই 
কার? অভাব নাই যার। অভাব নাই কার? অপূর্ণ নাই যার? অপূর্ণ নাই কার? 
ভাগ হয় নাই যার। 

যাহার পুর্ণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, ভাগ হইয়াছে তার অভাব হইয়াছে, যার অভাব হুই- 
পাছে তার অতাবপুরণের জন্য লোভ হইয়াছে স্থতরাং মোহ জন্মিয়াছে। আব্র্গ স্তম্ত 
পর্য্যন্ত সকলেই খণ্ডিত ভগ্রাংশ ম্থুতরাং স্বভাব নষ্ট, ম্থতরাঁং অভাবগ্রস্থ সুতরাং লোততন্ত্ 
স্থতরাং মোহগ্রস্থ, মোহ নাই কার? একমাত্র ভীষদেবেরই মোহ নাই ০কন না তিনি 
অথগ্ডিত, পূর্ণ সুতরাং স্বভাবে অবস্থিত | পূর্ণের অভাব নাই স্মৃতরাং লোভ নাই সুতরাং 


মোহও নাই। বির্বে আব্রক্ম কীট সকলেই মোহাভীভূত, একমাত্র ভীষ্মদেবই মোহ 
বর্জিত। 


(২) তন্দ্রা । 


তক্দ্রা শব্দে দির! ইন্জি্বার্থেষসংবিত্তি গৌরবং জুত্তণংরুমঃ। 
নিদ্রোর্তস্োব যস্যেহাতস্যতন্দ্রাবিনির্দিশেৎ ॥ 

কার্য চেতু ইন্জিয়ের ক্রম উপস্থিত হইলেই আলম্য জৃত্ভণ আগমন করে, তৎ্পরেই 
নিদ্রা আবিভূতি হয়। 

কোন বৃত্তির নাম নিঞ্া?--অভাব প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তি নিদ্রা । 

যাহাতে সমুদায় মনোবৃতি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনো- 
ববত্তি উদ্দিত থাকে তধন তাহা সিন্ত্রা বা স্যুপ্তি নামে জভিছিত হুয়। প্রকাশ শ্বভাব 
সত্বগুণের জাচ্ছাদক তমোগুণের 'উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তম: বা 


২৫৪ . মহাদর্শন। 


অজ্ঞান পদার্থই নিজ্ঞাৰত্ির অবলম্বন । যখন তমোময় অজ্ঞানাস্বক নিঞাবৃত্তির উদয় 
হয়- তখন সর্বপ্রকাশক সত্বগুণটা অভিভূত থাকে । ম্মতরাং তৎ্কালে কোনও প্রকার 
প্রকান্ত বস্তর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্ভই লোকে বলে, আমি নিদ্রিত ছিলাম, 
আসার জ্ঞান ছিল না। বস্ততঃ তখন তাহার] কোনও জ্ঞান ছিল না এরূপ নহে, 
অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল। নেই জন্তই সেনিদ্রাভঙ্গের পর তণ্কালের অকজ্ঞানবৃত্তিকে 
স্মরণ করিয়া থাকে । নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময়বৃত্ধি অন্থভূত হইয়াছিল বলি- 
যাই নি ভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণের দ্বারাই নিদ্রার খুৃতিত্ব 
নির্ণর হয় । বিশ্বে এমন কোন প্রাণি নাই, ধিনি নিজ্রার অধিন নয়। আব্র্দকীট 
সকলেই নিদ্রাবশ। কেহ অল্পক্ষণ নিত যার, কেহ দীর্ঘ সময় নিদ্রা যায়। দিনরাত্র 
সকলেরই আছে, জাগ্রত সময় দিন, নিদ্রার সময় রাত্র। 

যাহাদের হন্ত রাত্র তাহাগের হুন্ত নিদ্র।, যাহাদের দীর্ঘরাত্র তাহাদের দা নিদ্রা। 
বছ্ৃস্তের নিভ্রার সমর চাক্লিপ্রহর, পিভুলোকের পনের.দিন,..দবলোকের হত মুর, বন্ধ। 
প্রভৃতির চতুষুগ সহন্ম পরিমান নিদ্রার সময় এইমাত্র বিভিন্ন। প্রাণিমাত্বেই নিদ্রায় 
আচ্ছর। নিঞার ক্ষমতা অসীম, রাজ! প্রজা, দীন ভিখারী, ইন্দ্র চন্দ্রা, হরিহর, রাঙ্গা বিষুঃ 
কেহ কেই ইনিছাড়িয়া কথ! কন না, সকলেই ইহার বশ। বিশ্ব নিপ্রাঁবপ, নিদ্রার 
অধীন। কবিশ্রে্ যছুপ্রতিভায় নিদ্রাবৃত্তি যথা__ 


রজনীর সহুচরী নিদ্রে মায়াবিনি ! 
চেতনে মুহুর্তে তুমি কর অচেতন ! 
জীব শঙ্খ-শববময়ী এই যে মেদিনী 
তোমার প্রভাবে মৌনী হয়েছে কেমন ॥ 


বীতরাগ বিহজম সঙ্গীত আলাপে, 
মোহাবেশে পশিয়াছে কুলার মাঝারে 
অবহেপি নবফুলপ মলিক1 গোলাপে, - 
মন্ত্র মুগ্ধ শিলীবুখ বিমুখ ঝঙ্কারে। 


নব ভূণ বিমণ্ডিত ভূমি খণ্ডে গাভী 
চরেনা সস্বিৎহারা, নাই হাস্বারব, 
উন্নতককুদ,'মেঘ-গম্ভীর-আরাবী 
শিথিল শরীর গ্রন্থি বৃুষভ নীরব । 


স্পনাহীন শিশুগণ সহজ অস্থির, 
" প্বেল৷ ভুলে নীরবেতে করেছে শয়ন! 


মহাগর্শন । ৫৫ 


প্রচ্মৃতি চেতন! শুন্ঠ নিম্পপা খরীর, 
শিশু প্রতি নাই তাঁর সতর্ক নয়ন । 


বিষয়ী বিভব যার সদ! অনুধ্যান, 

ধন লোভে অতি শ্রমে কাতর না হয়; 
এখন সে শ্রমশীল, অলস প্রধান, 
দেখেনা বিফলে তার যেতেছে সয় । 


বাখাল মুবলীবত্র করেমা ঘাদন 
করতালি তালে গীত না গায় কষক, 
পল্পীবাল ভুলিয়াছে ধাবন-কুঙ্জন, 
উচ্চহ্াস হাসেনাকো। রসিক যুবক ॥ 


খন্ড নিদ্রে, তোফার কুক বিমোহন ! 
শোক ছঃখ দূরীভূত তোমার পরশে ! 
স্স্থির হৃদয়ে নিশা করিছে যাপন 
অশ্রজল অভিযিক্ত যেজন দিবসে । 

নয়ন নন্দন-প্রিয়-পুত-শোকাতুরা 
অতাগিনী জননী ভূলেছে শোক-জাল ! 
জীবন-সর্ধন্ব-পতি-বিয়োগ-বিধুর! 
মকরম-বেদন। তার ভুলিয়াছে বাল! । 
আশ্চর্য্য সে ইন্ত্রজাল | হে নিষ্ড্রে! তোমার, 
স্বপন সন্ভূত যাহে, অদ্ভুতের শেষ, 

এ হেন যোগ্যতা আর নাহি দেখ কার, 
জিথ্যারে সাজাতে দিয়া! সতোর ক্মবেশ । 


দরিদ্র কুটীরে শুয়ে ভুঙে রাজন্দখ, 
জ্ুধ! ধবলিত-গৃহে ভিখারী ভূপতি, 
বন্ধ্যানারী আনন্দেতে দেখে পুত্রমুখ, 
সম্ভান হলোন। বলে কু! পুত্রবতী । 
বিধারিয়। মায়া সস্ভঃ__সংজ্ঞা-বিঘাতিনী, 
মুক জড় করি নিদ্রা মুখর জঙ্গম, 
' এই যে প্রকুতি, স্পষ্ট চৈতন্তরূপিবী, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণে সকার জন্মাইছে ভ্রম । 


৩৩ ] 


২৫৬. মহাদর্শন। 


নিপা মায়াবিনী, কুহকিনী 7; এই মায়ার কুছুকে সকলেই মে।হিত, অবণে বশীভৃত । 
স্ববশে অবশীভৃত নিস্্রা জয়ী কোন বীর আছে? বিশ্ব হানিশায় মোহ নিদ্রায় সকলেই 
নিন্ত্িত। এ নিশায় জাগ্রত কে? মোহহীন যে। মোহুহীন কে৪ সংঘমী যে। 
নংযসী কে? জিতেজ্জিয়য়ে। জিতেন্দ্িয কে? ভীম্বদেব। ভীষ্] শান্তনবে। বীর সত্য- 
বাদী জিতেজ্িয়। জিতেজ্িয় যে সংযমী সে' সংষর্মী যে জাগ্রত ০স-- 


যা! নিশ! সর্বভূতানাং তন্তাং জাগর্তি সংযমী। 
সর্ববভূত নিশ! যাহ! জাগ্রত 'তাহে সংযনী ॥ 
কামোলোভশ্চ দর্পশ্চ মন্যুনিদ্্রী বিকথুনমৃ। 
মান ঈর্ধাশ্চ শোকশ্চ নৈতান্দাস্তোনিষেবতে ॥ 


দ্বাস্ত ব্যক্তি কাম লোত্ দর্প, “নিদ্রা” আত্মপ্লীঘা, অভিমান ঈর্ধা ও শোকের সেব! 
করেন না। ভীব্বদ্েব মহাত্রতধারী পূর্ণদাস্ত, সংষমী, জিতেন্দ্রিয় ক্দতরাং নিদ্রাজয়ী । 
নিদ্রা নাই কার? যাহার মোহ নাই, শ্রম নাই। মোহ তমোগুণেরই অঙ্গ, ভীম্মদেব 
পৃর্ণসত্বে প্রতিঠিত সৃতরাং তমহীন ন্ুতরাং মোহ্বর্জিত স্থতরাং নিদ্রাজমমী। ভীম্মদেব 
পূর্ণ শক্তিমান ন্থতরাং শ্রমরহিত স্মৃতরাং নিদ্রীজয়ী। যিনি শ্রমরছিত, মোহহীন, 
তমবর্জদিত, জিতেজিয়, সংসমী ও দাস্ত তিনিই জিতনিত্র ; ভিনিই ভীম্মদেব। বিশ্ব 
ষহানিশার আব্রক্ষ কীট সকলেই ম্থপ্ত; একমাত্র ভীত্বদেবই জাগ্রত কি আত্মতত্বে কি 
বিশ্বতদন্বে। ন্দতরাং স্বাধীন ভীম্মশক্তি ও অধীন বিশ্বশক্তি। ভীম্মদেব যে সদ! জাগ্রত 
ব্যাস তাহা! প্রচ্ছন্নে রাখিয়াছেন - ছর্ষ্যোধন গভীর নিশীথে ভী্ম শিবিরে গেলেন তখন 
তিনি জাত, অন্তদিন ছুর্য্যেধন গেলেন, তাহার অনেকক্ষণ পরে অর্জন মহাকালশর 
আনিতে গেলেন । আর একদিন পঞ্চপাগুব গেলেন । একদ্দিনও দ্বারী আসিয়! বলে 
মাই যে তিনি নিদ্রিত। যদি ভীশ্মদেব নিদ্রিত থাকিতেন তবে দ্বারী উঠাইতে সাহস 
করিত নাঃ এবং মহাগুরুজনকে নিব্বিত জানিয়। ছূর্য্যোধন কি পঞ্চপাওব কেহই নিপ্রা- 
ভঙ্গ করিত না। হুূর্য্োধন এবং পাগুবেরা সকলেই জানিত ভীদ্মদেব গিতনিস্তর, তম- 
গুণের অনধীন ক্থুতরাং সদা জাগ্রত । 


(৩) ভ্রম। 
ভ্রম শবে ভ্রাস্তি, মিথ্য। জ্ঞান, অপ্রমা, বুদ্ধি বিপর্ধ্যয় ইত্যাদি। 
বিপর্ধ্যয়ে। মিথ্যা জ্ঞানম তন্দ্রপ প্রতিষ্ঠমূ। 


যে জান মিথ্যা! যাহা তজ্রপে স্থায়ী হয় না অর্থাৎ যাহ। বিষয় দর্শনের পর অন্তথা 
হইয়া! যায় সেই জ্ঞানের নাম বিপর্ধ্যয়। 
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ভ্রম ছুই প্রকার-_এক লম্বাদি ভ্রম আর এক বিষম্বাদদি রস । 

অপ্রষ। বা লম্বাদি জম_রজ্জ,তে সর্প বুদ ;- আর বিসম্বাদি, বিপর্ধযয় বা সংশক্ষ 
জ্রম- ইহ! নর কি স্থাপু। 

সর্রোপরি দেহেতে আত্মবুদ্ধি মহাত্রম ৷ যত কিছু অনর্থের মুলভ্রম । 

জ্রমের মুলশক্তি বিপর্যয় । দেখার ভুল, শোনার ভুল, বুদ্ধির ভুল, সমন্তই শক্তি 
বিপর্ধযায়। ঠঁখার ভুল দৃষ্টি শক্তির হস, শোনার ভূল শ্রবণ শক্তির হাস, বুদ্ধির ভুল 
ধারণাশক্ির হাস ইত্যাদ্দি। মূলে শক্তির হ্রাসই ভ্রমের কারণ। শক্তি হাস কার? 
শুক্র খণ্ডিত যার । আব্রক্জ কীট সকল্গেরই শুক্র খণ্ডিত, স্থতরাং শক্তি হাস শ্বীকার্ধয, 
ৃতরাং ভ্রম প্রমাদ অনিবার্ধ্য। মুনিপাঞ্চ মতিভ্রমং। বুদ্ধিতে যাহার পূর্ণশকি নাই, 
ইন্দ্রিয়ে যাহার পূর্ণশক্তির অভাব, মনে করিতে হইবে তাহারই শক্তি বিপর্যয় এবং সেই 
ভ্রমের অধীন । পক্ষান্তরে যাহার বুদ্ধি শক্তিপুর্ণ, ইন্ড্িয শক্তিপূর্ণ তিনি ভ্রম প্রমারাহিত্য 
একমাত্র ভীন্মদেবই পূর্ণ শক্তিমান ন্মৃতরাং ভ্রমপ্রমাদের *অনধীন ন্ুতরাং স্বাধীন । 
ভীম্মাপ্ত বাক্যে ভীম্বদ্দেবের ভ্রমপ্রমীদ রাহিত্য প্রমাণিত হুইয়াছে। 


(8) রুদ্ষম-রস। 


যাহার বাক্য কঠোর কর্কশ তাহাই ক্রক্ষ-রসাশ্রিত। ঈর্ষা, দ্েষ, ক্রোধই কক্ষ 
বাক্যের কারণ। বিকারী জগতে ক্রোধ নাই কার? ক্রোধের কার« ইচ্ছার ব্যাঘাত, 
ইচ্ছা ব্যাথাতের কারণ, ইচ্ছ। পূরণের শক্তির অভাব। খণগ্ডাংশ অপূর্ণ শক্তিমানেরই 
ইচ্ছা পুরণের শক্তির অভাব । ইচ্ছ। পুরণ শক্তির অভাবে ক্রোধের উদয়, ক্রোধোদয়ে 
যে বানী তাহাই কল্মরসান্বিত। আব্রক্জ কীট সকলেই বিকারি, খণ্ড শক্তিমান, ম্মতরাং 
ইচ্ছার ব্যাঘাত আছে, নতরাং ক্রোধ আছে সুতরাং বাক্যে কক্সরস আছে। একমাত্র 
ভীগ্ম বাক্যই রুষ্সরস বর্জিত, কেননা তিনি পুর্ণ শক্তিমান, পুর্ণ শক্তিমানের ইচ্ছার 
প্রতিবন্ধক নাই, সুতরাং ক্রোধ নাই সুতরাং রুক্্সবাকা নাই, প্রত্যুত ভীম্ম বাক্য সিগ্ধ, 
গভীর, লালিত্যপূর্ণ, প্রাণ শীতলকারী । ভীব্মদদেব অপ্রকট হইলে পর এমন মধু'র গম্ভীর, 
লালিত্যনংযুক্ত, উপদেশ পূর্ণ, জ্ঞানপূর্ণ প্রাণারাম বাক্য ক্রুতিগোচর হইল না। 


: (৫) উন্বণ-কাম। 


অন্থৃকুল বিষয়ে যে অস্জরাগ তাহার নাম কাম। উক্বণ অর্থাৎ রোগ অর্থাৎ যে কামে 
রোগ শোক ছুঃখ জন্মে। আদি রিপু কাম, ইহা ধড়রিপুর অগ্রগণ্য । কাম অর্থে 
সাধারণতঃ কামনা, বাসন! জীবের বিষয় ভোগেচ্ছ! । আবার কামন! অর্থে ম্ীপুরুষ পর- 
ম্পরের যৌবন সংযোগেচ্ছাও বুঝায়। কামই ভূতগণের সমস্রত্বরূপ বলিয়। 'বিশ্বরূপিনী' 
শবে উদ্মিখিত হয়। কোন স্থলে কামই কেবল অবস্থিত করে, ভহতর প্রবৃত্তি জন্মে 
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না। কোনস্থলে কাম হইতে জারৃত্ি হত্তিয়! থাকে ৬ কোনক্ছলে কামসাভাবে 9 প্রকৃতি 
কোতরূণপ কার্ধয হইয়] খাকে। সকল কর্ণছই কাম জড়। এই কুশ্মাত্বক জগতের যত 
কিছু কর্ম তাহার মূল কারণ কাম ব1 কর্ণেচ্ছা। কান, সন্ধ্যা গ্রত্বতি কার্ধয কলাপ 
প্রত্যবায় পরিহাররূগ কফ কামনার অঙ্গঠিত ক্বয় £& ঘোগাদি কার্য কলাপ গাস্বতত 
সাক্ষাৎকাররূপ ফল কামনায় অন্ছঠিত হইয়] পাকে । এই জগতে জী কোন কার্ধযই 
নাই বাকা! কাষেতর কারণে স্ন্থাটিত হয়। 

যেই কাম লক্ষল্ স্বরূপ । ইহা না থাকিলে বক্ষ, রিঘুঃ, মহেশর, ইজ, 'ভান্কর প্রভৃতি 
দেষগণ ম্ব ম্বক্কার্ধে গ্রবৃণ্ত হইনেন না। যজ, শি, ্বাধ্যায়, চান, দান, শ্রুতি, স্ক্ষি, 
পরগীড়া, স্বর্গ, নুক্তি, পদ্দিগরক, স্বেহ, ভালবাসা, ভক্তি, বৈরাগ্য পস্ৃৃতি ধর্দশ সকল যাহার 
প্রভাবে উদ্ভূত হয়, তিমিই গনোভব । ভূ, ভবিষৎ ও দর্তঙ্গান, অষ্টবিধ দ্েবফোনি, ক্জানলৰ 
যোনি পঞ্চবিধতির্ধ্যকঘোদনি লক্ষ কামবশতই শ্য্ট, পালিত্বও পংহ্ৃত হুইয় থাকে । ইনিই 
চুর্দশ প্রকার যোনি লশ্ব্ণী মিধুম সকন পর়ম্পর আসক্ত হইলে, তাহাদিহগর মনোমধ্যে 
বিতক্তরূপে স্থিতি করিনা ধাকে। এই অনাদি সংসাব্বমার্গে রমণী নিঃলার কুণ্ছমমোপম 
বিষয্লাতিলাষী ব্রন্ধা! প্রভৃতি দেবগণ, ঘ্ানব, ভোগী, অমুক্তি, গন্ধর্ব ও মনুষ্য প্রভৃতি জীব- 
গণের উপর ইঞ্ছার প্রভৃত্ব অব্যাহততাবে বিরাজ করিতেছে । ইনি কাহারও অধীন 
নহেম, ইন্গি তিন ক্ষগতে আর কিছুই নাই । আমর! যাহাদ্িগকে বন্ধু, আচার্য, রক্ষক, 
নারক, অর্থদাকা, গুদ, কমবৃক্ষ, ভ্রাতা, মাতা, পিভী, যম, বৈতরন, স্বাহজল, নরক ও 
নঙ্গৰ কানন বলিঙ্গ! মোধ ক্ষরিয়া গাকি, সে লকল কাম ভিন্ন আর কিছুই নক্কে; কামই 
সরন বিরুক্দ্বরূপ ও স্বরণীয় কল্পনশযলে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেছই ইহর স্বরূণ বর্ণনা 
করিতে পায়ে মা, ফেবন বুদ দ্বারা ইহার প্রতীতি হইয়া থাকে ও ইনিই দকলপ্রকার 
আদন্দের পরাকাষ্ঠারণে ন্মবন্ধিতভি করিতেছেন, এবং ঘাছ! এতন্রিক্ন ত্বাহ। অনস্বর স্তন ও 
আসঙ্গন্মরূগ, ভাছাফেট হতদেছারা ত্রদ্ধ যা] ব্রত্মানন্দ শবে উল্লেখ করেন। সেই ব্রক্ 
হইতেই ইচ্ছান্সস্াত্বন্ক দ্র্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞানও কুতিন্বরূপ কাম উৎপন্ন হইয়াছে; এই কাম 
অতি পল্ম, স্থতরাং অভিঙ্গিয়। বর্বাঞমাণিক পর্ববারাধ্য জগঞ্পু্য গীতায় বলিয়ান্ধেন__ 


কামএষ জোধএম্ব রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। 
মহুশনে! মহাপাপ, মা বিদ্বোযে ন সিহবৈরিণম্‌ ॥ 
ধুমেন! ব্রিয়তে বহি যধাদর্শে। মলেন চ। 
ঘরোলেনা বুতো। গর্ভন্তাতেনে দদারৃতম্‌ & 
আবরৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো! নিত্য বৈরিণা। 
কামরূপেণ কৌক্তেয় ছুষ্প,রেণা নলেন চ ॥ 
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ইন্ড্রিয়াণি মনোবুদ্ধির স্যাধিফ]ন 'মুচ্যতে। 
এতৈর্ব্িমে। হয়ত্যেষ র্ঞানমারৃত্য দেছিনসূ ॥ 
এই কাম, এই ক্রোধ, রজোগুণে সমুস্ত ত,__- 
মহাভে।গী মহাপ]গী, জানিবে শত্রুর মত ! 
ধূমেতে আবৃত বন্ধি, মুকুর মলেতে যথা, 
জরায়ুতে গর্ভ, জ্ঞান ইহাতে জাত তথা ॥ 
আবৃত সতত জ্ঞান, ড্ঞানীদের শক্রপ্রায়, 
কৌন্তেয়! ছুষ্পুরণীয় অগ্রিতুল্য কামনায় । 
ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিও মন, ইহারই অধিষ্ঠান ; 
ইহাতে মোহিত, করে দেহীরে, আবরিজ্ছান | 


দেহরাজ্যে কামই রাজা, ক্রোধ ভার সেনাপতি, লোভ তার মন্ত্রী, বোহ তার মহিষী, 
হ্দ তার পুত্র, মৎসরত। তার কন্তা ৷ 


হৃদি কাম ভ্রমশ্চিত্রোমোহ সঞ্চয় সম্ভবঃ | 
ক্রোধমান যহাক্কন্ধে। বিধিৎস। পরিষেচন ॥ 
তপ্যচ জ্ঞান মাধারঃ প্রমাদঃ পরিষেচনমৃ। 
সোহভ্য সুয়।পমনোশে। হিপুর। দু্ষত সারবান॥ 
সন্মোহ চিন্তা বিটপঃ শোক শাখ। ভয়াঙ্থুরঃ | 
মোহনীতিঃ পিপ1 সাঙ্লত1 ভিরনুবেষ্ঠীত ॥ 
উপাসতে মহাবৃক্ষং হুলুদ্াস্তৎ ফলেগ্লবঃ। 
আয়সৈঃ সংযুতাঃ পাশৈঃ ফলদং পরিবেষ্ঠ্যতমু॥ 
হস্তন পাশান্‌ বশে কৃত্বাতং বৃক্ষমপ কর্ষতি । 
গত স ছুঃখয়োরস্তং ভ্যজমান সতয়োদ্ধয়োঃ ॥ 
লংরোহত্য কৃত প্রজ্ঞঃ লদ। যেন হিপাদপমৃ। 
মত মেবততে। হস্তি বিষ গ্রশ্থিরিবাতুরম্‌ ॥ 
তশ্তানু গত মুলস্য মূলমুদ্ধি,য়তে বলাৎ। 

যোগ প্রসাদাৎ কৃতিন! নাম্যেন পবম[সিনা-& 


২৬০ . মহাদশন। 


এবং যোবেদ কমস্য কেবলস্য নিবর্তনমূ। 
বন্ধং বৈকাম শান্ত্রস্য স ছঃখান্যাতিবর্ভতে ॥ 


হৃদয় ক্ষেতে মোহ মূলক এক বিচিত্র কামত্রু খিরাজিত রহিয়াছে; ক্রোধও মান 

তাহার স্বন্ধ, বিধিৎস! ব! কর্তব্যাভিলাষ উদ্ধার আলবাল, অভ্ঞান তাহার আধার: প্রমাদ 
উবার সেচন সলিল, অনুয়! তাহার প্জ, পুর্বজন্মোপার্জিত পাপ উহ্বার সার 
সংষযোহও চিন্তা তাহার পল্লব, শোক তাহার শাখা, ভর তাহার অস্কুর; সেই বৃষ্চ 
মোছিনী-পিপাসা রূপ লতাজাল দ্বার! নিয়ত হেষ্টিত রহিয়াছে। নিতাস্ত লুব্ধ মানবগণ 
আয়স অর্থাৎ লৌহময় বৎ দৃঢ়তর পাশ দ্বায়! সংঘত হইয়া সেই ফলদ মহাবৃক্ষের ফল- 
লাভে অভিলাষ করত ভাহাকে পরিবে্টন করিয়া! সেবা করে। ঘধিনি সেই সমুদয় 
পাশকে বশীভূত করিয়া! উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করেন, তিনি বৈষয়িক স্থখ ছুঃখ ত্যাগ 
করিতে বাসনা করিলে অনীয়ালে স্থুখ ছংখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। অকৃতজ্ঞ 
অ্ঞপুরুষ যে শ্রক চন্দন বনিতাদি দ্বারা সতত সেই কামতরুকে সংবর্ধিত করে, সেই 
বিষয়ই, বিষ যেমন আতুরকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহারে বিনিই করিয়া থাকে। 
কৃতীব্যক্তি সেই বন্ধ মুল বৃক্ষের অজ্ঞান রূপ মুল যোগ প্রসাদে সমাধিরূপ অসি দ্বার! 
বলপুর্বাক ছেদন করেন। এইরূপে ধিনি কেবল কামের নিবর্তভন করিতে জানেন, তিনি 
কাদ শামের বন্ধন বিমোচন পূর্ববক সমস্ত ছুঃখ অতিক্রম করেন। 

কাম অর্থে স্রীপুরুষের যৌবন-সংযোগেচ্ছাও বুঝায় । সচরাচর কাম শবে মনসিঞকেই 
বুঝায় । দেব, নর, তীর্যাকাদি শারীর স্থপ্টির মূল কারণ কাম, ফলে সাধারণ বিশেষ 
ভেবে কামই জীব জগতের মূল উপাদান। দেহীর হৃদয়ে দেহ উৎপাদনের মুল কারণ 
স্বরূপ কামবৃতি প্রকৃতিদত প্রয়োজনীয় উপাদান! অতএব ভগবদিচ্ছায় যাহা স্তি 
রক্ষার হেতু ভূত হওয়ায় ঈশ্বরাতিপ্রেত--প্রকুতি--প্রণোদ্দিত, গুতরাং শাম্সম্মত বৈধ 
তাহ! অবশ্ত 'কাম-রিপু' নামে গণ্য নহে, পরস্ত তাহারই শাম-বিরুদ্ধ অতিচার, ব্যভিচার 
ও অপব্যবহারই উহ্থার ব্রিপুত্ব পরিণতির হেতু । অবৈধ কামের এই দর্বাজনীন বিপুল 
রিপুত্ব প্রাণী শ্রে্ মানব সমাজের পর্বানাশ করিতেছে । ইতর প্রারী সমাজের বিবাদ 
বিপত্তি সমুহও প্রায়শঃ ইহারই দৌরাত্মের ফল দেব মধ্যে ইজ চক্জাদির রোগ, হঃখ, 
শাপের ইহাই কারণ। পগু-পক্ষ্যাদিতে পরম্পর প্রাণপণ জিঘাংসার প্রবল হেতু প্রায়ই 
ইহাই। নর সমাজে স্থান বিশেষে জাঙিবিশেষে দুলতঃ ইহারই অত্যাচারে উৎসন্ন 
গিয়াছে। কত মহালোক ক্ষয়কর যহালমর, রাষট্রবিপ্রব, সমাজ বিপ্লব পূর্বোক্ত বিশেষা- 
এক অবৈধ কামের রিপুস্ব হেড়ু মূলেই সংঘটিত হুইয়াছে। অভীত সাক্ষী ইতিহাসের 
কুক্ষী-কল্পভাগারে উদ্দাহরণের অঙাব নাই। 

কাম বালকে এবিকসিত, যুবকে স্থবিকমিত, পৌড়ে অবসাধিত বৃদ্ধে নিত্রিত, আর 
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সাধকে .শমিত-সংঘত-সংহত; ফলে রিপুত্ত পরিহ্ারে মিত্রপ্তে পরিণত ॥ শক্র মিত্র 
রূপে পরিণত হইলে আর তাহার বধের আয়োজনের প্রয়োজন কি? কাম শরীরের 
উৎপাদক ও বটে উচ্ছেদকও বটে। কিন্তহায়! কামের কি মোহোন্সাদিনী কুহকি নী- 
শক্তি ! লোকে জানিয়। গুনিয়াও প্রবৃত্তি পিশাচির পুজায় এই করাল কাম খড়ো আত্ম 
সর্বগ্ঘ উৎফুত্ত্রচিত্তে বলিদান করে। 

কাম ত্রিভূবন বিজয়ী । ইনি অনঙ্গ, অশরীরি |: জর জর হল শরীর অশরীরপ্রহারে 
অনঙ্গ হইল অঙ্গ অনঙ্গ প্রহারে। ইহার গর্ব্ব ও দর্প কত, হইবারই কথা কারণ সর্ববরজয়ী, 
ইনি কেহকেই ছাড়িয়া কথ! কন নাই, সকলেই ইহার অধীন, সকলেই ইহার জেয়। 
পুরাণে আব্রন্জ কীট সকলেরই কাম কিন্করত্ব বন্ি আছে; তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, 
ইনি সর্বজয়ী। যিনি নর্বাজঘ্ীকে পরাজয় করিয়াছেন তিনি যে অঙেয় ইহা! শ্বতসিদ্ধ 
এবং সর্বাজয়ী যাহার কাছে অধীনতা ম্বীকার করিয়াছে তিনি যে ম্বাধীন ইহা শ্বতসিদ্ধ। 
এমন কে আছে যাহার নিকট এই ছুর্জয় 'সর্বজযী বীর'পরাহ্থ স্বীকার করিয়াছে ।? 
এমন কে আছে যাহার নিকট ইহার গর্ব খর্ব হইয়াছে, দর্প চূর্ণ হইয়াছে? পুরাণে বর্ণিত 
আছে এই ছয় ব্যক্তি 'কামজীৎ'---সমক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, হন্থমান ও 
ভীষ্দেব। তাহার মধ্যে ভীব্মদ্দেবেই বিশেষ বিশেষত্ব আছে। কাষ, সনক, সমন, 
সনৎকুমার, সনাতনও হনুমানের নিকট পরাহুত হইয়াছেন বটে কিন্ত পরাজিত হন নাই 
স্মতরাং গর্ববও খর্ব হয় নাউ, দর্প ও চূর্ণ হয় নাই? পক্ষান্তরে 'ভীষ্মদেবের নিকট ইনি 
পরাজিত হইয়াছেন ন্ুতরাং গর্বও খর্ব হউয়ছে, দর্প ও চূর্ণ হুইয়াছে। তাহা 
কিরূপ? গুন-.. 

প্রথম চারিজন সনক, সনন্দ, সনৎ্কুমার ও সনাতনকে কামদেব আক্রমন করিলেন, 
ইহার] দেখিলেন কামের আক্রমণ প্প্রতিহত করা ইচ্ছাদের সাধ্য নয়, ্দুতরাং ইহারা হুর্গ 
জাশ্রয় করিলেন; যেমন কোন পক্ষ অন্ত পক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহা যদি গ্রাতি- 
রোধ করিতে না পারে,-তবে দৃঢ় ছুর্ আশ্রয় করিয়া! থাকে, কেন করে? বিপক্ষ আক্র- 
মন করিলেও কিছু করিতে পারিবে না এই বিশ্বাসে এবং যে পক্ষ তুর্বল সে পক্ষই ছূর্গ 
আশ্রয় করে, সবল হুইলে ছুর্গ আশ্রয় কেহই করে না তত্বিপরিতে আক্রমণই করিয়। থাকে, 
তদ্দরপ ইহু)রাও ছুর্বনত্ব প্রযুক্ত ছূর্ঘ আশ্রয় করিয়াছেন ইহাদের কাষ পরাহত ছুর্দ কি? 
পঞ্চম বর্ধীয় কৌমার বয়সই ইহাদের কাম পরাহত ছুর্থ অর্থাৎ পঞ্চবর্ধীয় বালকের বেরূপ 
আকৃতি আজীবন তদাকৃতি ছইয়াই রহিলেন, বালকে কাম অবিকসিত, দ্মতরাং কাম 
এখানে পরাহত হইলেন, কিন্ত পরখস্ত হইলেন. না, স্বৃতরীং গর্বকও খর্ব হইল না দর্গও 
চূর্ণ হইল না। 

দ্বিতীয় কন্দ্প হন্ুমানকে আক্রমন করিলেন, হুছ্ছমান নিজে তাছাকে পরাস্থ করিতে 
না পারিয়া এবং উপঘুক্ত ছুর্গাশ্রয় নু! পাইয়া, প্রনলের শরণাপন্ন হইলেন, শরণাপন্ন হও- 
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সবাই হূর্বালতার লক্ষণ; প্রবল শরণ কে? ভগধান হিনি সর্ব শরণ, যেন কোন পক্ষ 
গুন্ভ পক্ষকে অটিতে না পারিলে কোন প্রবল পঙ্ছের শরণ নেয় ত্জপ ইনিগড ভগবানের 
শরণ নিলেন, স্থতরং কাম পরাহত হইল, কিন্ত পরাস্ত হইল না, স্তরাং গর্বাও খর্ব 
হইল না, দর চুর্ণ হইল না। 

ভূতীয় মনদিজ ভীব্ম্গেবকে আক্রমণ করিলেন, ভীষু্দেব অসমর্থভা!, প্রযুক্ত কোন 
হুর্গও আশ্রয় করিলেন না বা কেহর শরণও গ্রহণ করিলেন না, নিজ শক্তিতেই কামকে 
পরাস্থ করিলেন, ব্থৃতরাং এখানে কাঁমের গর্বদও খর্ব হইল, দর্পও চূর্ণ হইল | ধন্য বীর 
বিনি ত্রিতৃষন বিজয়ীকে জয় করিয়া 'অজেয়' নাম ধারণ করিয়াছেন 1 ধন্ঠ বাঁর খিনি 
ভ্রিছুবনবর্শীকে বশ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন । ভীষুদেব নিক্ষাম অথচ পূর্ণ কাম, সকল 
কামনাই তাহাতে পুর্ণ অর্থাৎ পূর্ণ তৃপ্ত। এই অনঙ্গ প্রতাপে কুষ্ণ-বিষুঃ অন্ধ, শিব 
উদ্বৃত্ত, ব্রদ্ম! মোহিত, ত্রিদশ উদ্ভ্রান্ত, মুনি ভ্রান্ত, পশুপক্ষী ক্ষীপ্ত, মনুন্ঠ মুগ্ধ, তত্তুল্য 
গ্রতাপী আর কে আছে? এ হেন প্রতাপীর প্রতাপ 'যৎসকাশে প্রতীহত, গর্ব খর্বরিত, 
দর্প চুর্ণিত, তততুল্য বীর জগতে কে আছে? স্থতরাং তিনিই অজেয়, তিনিই 
গ্বার্ধীন, অন্ত সমস্তই কামকিন্তর পরাধীন, জ্মতরাং ম্বাধীন ভীষ্শক্তি ও অধীন 
বিশ্বশক্তি। 


(৬) লোলতা। 


লোঙতা শব্দে চঞ্চলত। ব! রাগ ঘ্েযাদির নিমিত্ত চিত্তের লঘুত।। 

বৈকারিক জগতে রাগহথীন প্রাণি নাই সুতরাং চীঞ্চল্য বর্জিত জীব নাই। রাগ 
দ্েষাদি নিয়াই সংসার । যতক্ষণ সংসার ততক্ষণ রাগ দ্বেষ, যতক্ষণ রাগ দ্বে ততক্ষণ 
সংসার ॥ রাগ কার? অতভ্প্তের অতৃপ্তকার ? অপূর্ণের । যিনি অপূর্ণ, যার অভাব 
তিনিই অতৃপ্ত যে হেতু অতৃপ্ত সে হেতু রাগাম্বিত, যে হেতু রাগান্বিত সে হেতু চিত্ত 
চাঞ্চল্য যুক্ত । কলসী বগি বারিপূর্ণ থাকে তবে নড়ে চড়ে না, কিঞিৎ বারিও যি অপূর্ণ 
থাকে তবেই লড়ে ্ড়ে। জআত্রন্জ কীট সকলেই অপূর্ণ স্থৃতরাং অতৃপ্ত দ্থতরাং.রাগান্বিত 
স্থতরাং লোলতা যুক্ত । বারে! বিশেষ এই আবক্ কীট সকলেরই শুক্রচ্যুত ন্দুঙ্রাং 
চিত কলসীতে শক্তিবারি অপূর্ণ সৃতরাং চাঞ্চল্য যুক্ত ক্ছতরাঁং অধীন । 

পক্ষান্তরে ঘিনি পূর্ণ ভিনি তৃপ্ত খতরাং রাগরহিভ স্তরা' চাঞ্চল্য বর্জিত।, এক- 
মাত -বুদেবই পুর্ণ সুতরাং তৃপ্ত স্থতরাং লোলতা রহিত। জারো বিশেষ এই ভীষ্া- 
দেবের ওক অচাত, সুতরাং চিত্ত কলসীতে শক্তি বারিপুর্ণ সৃতয়াং লোঁলভা রহিত 
স্ছতর়াং দ্বাধীন। তভীষ্মদেব চঞ্চলতা! ব্জত স্থির, ধীর, গভীর । 





বেট, মদ | 


. স্ব -শকে- মত্ত, গর্ব, ইত্যাদি অহংকার উড মর উৎপতি। প্লছংকার 
অজ্ঞান প্রন্থভ। 


মদলক্ষণ-৮অহং তাত! ধনবান্‌ মতুল্যঃ কোহস্তি ভূতলে । 
ইতি যজ্জান্রতে চিত মদঃ প্রাজ্ঃ মকোবিদৈ ॥ 


জ্ঞান নাশক আহ্লাঞ্ছের নাষ সদ । যেমন মদ খাইয়া মত্তভা, তাহাতে জ্ঞানের নাশ 
অথচ আহনাদও আছে; তত্রুপ বিষয় সন্ধে মত্ততা বাগর্বও মঙ্গের ইডুল্য ভাহাতেও্ 
জানের নাশ অথচ জান্বাদ আছে। আত্রক্ষ “কীট হরি, হয়, বিরিধ্যাদি জনিষাকি 
এশ্ব্ধ্যে মত, কৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আধিপত্য গর্বিত, অথচ এএখর্ধ্য প্রাকৃতিক ন্থতব্বাং 
বৈকারিক, আধিপত্যও ক্ষণিক অথচ উহ! নিত্য অপ্রাকৃতিক বশ্ষৈর্ধ্য এক্ানন্ জ্ঞান 
নাশক, আমর। যেহন বৈকারিক ক্ষণস্থায়ী ক্ষিতি, অপ, তেজ, নরুৎ, ব্যোষ খরত্র্ষে 
মত্ত, ছুই একজন পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিয়া! গর্বিত, অহংকারে শ্ফিত, উহাদের নন্ব 
ছইচার দশ হাজারের উপর কর্তৃত্ব; সমগ্র শক্তির উপর কর্তৃত্ব নাই, অথচ ইহাতেই 
অত, ইহছাতেই গর্বিত, ভুলেও ব্রন্ৈর্ধ্য ব্দ্জানন্দের দিক মন দেয় না, ইহা! হইন্ডে জ্ঞান 
নাশক আহ্লাদ আর কারে বলি? অহংকার বার আছে তারি মধ আছে। আবরন্ক 
কীট নকলেই অহংকারী চ্ছতরাং মত ্থতরাং মদাধীন । | ্ 

মদনাইকার? একমাত্র ভীব্মদদেবেই ষ্দ নাই ! বাহার জ্ঞানধাবা, আনন্বধারা, 
শক্তিধারা খরিত হয় নাই, তিনি পুর্ণ জ্ঞানে মণ্তিত, গিরেন। স/জত, হে নানি 
সুতরাং মদ বর্জিত স্ৃতরাং স্বাধীন । 


(৮). মাৎসর্ধ্য। 


 ম্াৎসর্ধ্য অর্থে হৎসরভা, পরঞ্ কাতরতা । বিকারী জগতে কে মৎসরতা হীন ? 
যাহার। খণ্ঘ্রী তাহার] পূর্ণ দেখিলে কাতর হইয়াই থাকেন এবং পুর্ণভ্ী লাতে ঈর্ধা- 
খিডও হয়েন। আব্ক্গ কীট সকলেরই শ্রী খত, স্থতরাং ঈর্ষাধিত ক্ছতরাঁং মৎসর্ধ্য 
যুক্ত স্থতরাং অধীন। পক্ষান্তরে এমকাত ভাঁবাদেবই পুর্ণ জবান জুতরাং ঈর্ষা রহিত 
সতধরাং মাৎসরধ্য বর্জিত । ইনি কাহার ই দেখিয়া ঈর্ষা" করিবেন? ঈর্ষা জন্মে সমু 
কক্ষের উপর আর উদ্ধতনের উপর, নিয়শ্রেধীর উপর কেহর ঈর্ষা জঙ্ে না সুরা, 
ইহার কেছর উপর ঈর্ধ। নাই কারণ সকল ঞ্ীই অপূর্ণ স্থতরাং নর জীর নিযে সুতরাং 
ঈর্ষাসুক্ত বিশেষত নির্বিকার দ্মতয়ং স্বাধীন । 

[ ৩৪ ] 


২৬৪ মহদর্গন। 
ৰ (১) হিংসা । 

১ বস অর্থাৎ পরলীড়ন । পরগীড়নের উদ্দেউ কি? ফোন একটা ঈীন্গিত বিষয়ে 
কেহ যদি প্রতিবন্ধক হয় তবে সেই প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিবার জন্ত পরপীড়ন 'আবস্তক 
হয় দতরাং হিংসার মূল স্বার্থ, আবার স্বার্থের মূল কাম। আব্রন্ম কীট সকলেই বিকার 
স্মতরাং সকাম ্তরাং স্বার্থপর ক্থতরাং হিংশ্রক, ন্থতরাং ছিংসাধীন। 

তবে অহিংশ্রককে ? একমাত্র ভীষ্মদেব । ধিনি কামিনীকাঞ্চন বর্জিত, গ্থার্থ- 
পরার্থে স্বষ্ত, ্ুতরাং লোভ হীন, সুতরাং নিষ্ষাঁমী সুতরাং নিম্পৃহ, দ্ুতরাং নির্বিকারী, 
ক্ৃতরাং মুক্ত, সুতরাং স্বাধীন। তবে যে ভীষ্মুদেবে ঘুদ্ধরূপ পরপীড়ন দেখা যায় । উহ] 
বর্ণাশ্রম ধর্ম, ক্ষত্রিয় ধণ্্-_ 


শৌর্য্যং তেজোধৃতির8দাক্ষ্যং বুদ্ধেচাপ্য পলায়নমূ । 
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রেকর্ধণ স্বভাবজম্‌ ॥ 

শৌর্য/, ধৈর্য্য, তেজ, দাক্ষ্য, যুদ্ধেতে স্থিরনিভাঁক, 
দান ধর্মভাব,--কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক । 


. ক্ষজিয়ের ক্ষত্রধর্্ম অর্থাৎ যুদ্ধই তাহার ধর, উহ! প্রতিপালন না করিলে গ্রত্যবায় 
জাছে ন্থতরাং ইহা! দোবাবহু নছে ; যুদ্ধক্ষেত্রে হিংসা! অহিংসার মধ্যে গণ্য । 


(১০) খেদ। 


খে শবে ক্রেশ, শোক, ছঃখ, বিষাদ ইত্যাদি | 

ক্রেশ অর্থাৎ অবিস্তা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষৎ অভিনিবেশ এই পাচ প্রকার অজ্ঞান-. 
যাহ। আত্মাচিত্তের সহিত একীতৃত হইয়া তোগ করিতেছে । জগৎ বিকারী ম্মতয়াং 
পাচ প্রকার ক্রেশে ক্লেশিত। জগতে যত কিছু ক্রেশ এই পাঁচেরই অন্তর্গত। যার 
অবিষ্ী তারি অন্মিত! বার অন্মিতা তারি রাঁগ, যার রাগ তারি দ্বেব, যার দ্বেষ ভারি 
অভিনিবেশ। ইহার! কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই, পয়স্পর জড়িত, এই পাঁচের একের 
অভাব হইলে সকলেরই অভাব । 

অবিষ্ঠা হেতু ক্লেশ-_বিধয়। ভোগ । বিধয় তোগ বাস্তবিক ছঃখ পরস্ত তাহাকে 
আমরা যারপর নাই প্ধ মনে করিয়া ভাহ! পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। আবদ্ধ কীট 
এ ছুঃখে ছাঃবীত। আরন্য কীট সকলেই তোদী শ্মতরাং রৌগী ভোগে রোগ ভয়; 
স্ৃতরাং এ ছুঃখে ছুঃখী । 

অশ্িতা হেতু ক্লেশ_অপমানাদি। যার মান 'আঁছে তার সান নাপে 'বিষাদও 
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জাছে।, জকি শরীরির! ফর ৃ্‌ দন হয়ছে ভাধার পিক 
নাই সতরাং জান কীট মববেরই গার আছে রুনা বেলা, সন. বে 
নিবোর্ষী:কে ?.. ৃ রর 

রা হে রেপ -স্ীফরোগাফি। শারদ রী পই জেলে কোপ), 

যে ছে ক্েখ--কোব, হিংস' বিপ্রধিপ্ণ] না । ই ছারাও রগৃৎ না 
রেশিত ।. 

অভিনিবেশ কেন ক্েশ- ত্রাস, ভয়, মরণ যস্রণা ইত্যাদি । হ বারাও ্ৎ 
ভ্রালিভ, শোকাতিভূত । 

আব্রক্ক কীট সকলেই এই প্ধ ক্লেশের অধীন । তবে ম্বাধীনকে ? একা 
ভীষাদেব । * 

ভীব্দেব নির্বিকারী, সফানন্দময় সুতরাং কোন গ্রকার ক্রেশ্ু বিবাদ তাকাতে 
জাশ্রয় পার না ক্গতরাং নির্কদ। নির্বেদী কে? অহংকার বর্জিত যে। নির্বেদ 
বৈরাগ্য সূলক, ধিনি সর্বভোগ বিরাগ স্থতরাং তিনি অহংকার তোগে:৪ বিরাগ স্থতরাং 
জপমান হেতু ক্লেশ রহিত ন্দুতরাং নির্বেদ । ইনি রাগ হেতু ক্লেপ আীসভ্োগাধী রছিত, 
দ্বেষ হেতু ক্লেশ ক্রোধ, হিংসা! রহিত / অভিনিবেণ হেতু রেশ ভয় রাম, 'সত্রণ ব্রহিত 
স্থুতরা: সর্বকেশ বিবর্জিভ স্থতরাং স্বাধীন । | 


(১১) পরিশ্রম । 


কার্য্যান্তে ইন্জিয়ের অক্ষমতারূপ যে গ্লানি তাহাউ পারশ্রম। বিন্বু বিশ শত্কি হাস 
হইয়া অত্যধিক হইলেই অন্থভব যোগ্য হয় । কার্ষ্যের মুল শক্তি, শক্তির হাসারস্থাই 
পরিশ্রম। শক্তির মুল কি? ;শক্ষির মূল শুক্র । যার শুক্র যত ধৃত, তার শক্তিও সেই 
পরিমাণে রক্ষিত, পরিশ্রমেও সেই পরিমাণে শক্ত । জগতে অনবরত কার্ধ্যক্ষম কেহই 
নাই। আক্ক কীট. সকলেরই শুক্র খণ্ডিত, সুত্ধরাং শক্তি বিচ্যুত, ন্তরাঃ ক্লান্ত । 
পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রন্ছ। স্থষ্টি করিয়। ক্লান্ত হইয়াছেন । শক্তি অন্থ্যায়ী কেহ 
অল্পেই গ্লানি বোধ করে, কেহ দীর্ঘ সময়ে ক্রেশ বোধ করে ইমান বিশেষ । নিক 
ক্লমখীল সুতরাং পরাধীন । 

আমের শ্রম কে ঘটাইস্ে পারিয়ান্ছেন? স্িতে সাত্র ছুই বীর আয়ের আছি ও 
কমের ক্রান্কি ছটাইয়াছেন এক হ্গমান আর ভীন্মদের। এট..ছুই বীরে -গুকুধার 
'অঞতিত হ্কুতরাঃ শর্ষিধার] অচ্যুত স্থতরাং অক । *ইহার) পুর্ণ শক্তিমান, ইহাবের 
শক্ষির হাঁব ব্বক্ধি নাই, হ্ধৃত্বরাং পরিশ্রম নাই। 'অনররত অনভকাল কোন পক্তির 
সহিত বুদ্ধ রুরিতে হইলে ইহার] তাহ! পারে, কোনরাঁলেই শ্রম বোর হইনে রা। এই 
ছুই বীর, কি শারীরিক কি মানসিক কার্যে উভয়েই বূমবর্জিত৭ আমর! অঙ্গচর্য 








২৬৬ . : মহাদর্ন । 

পরিজ, অধ্ধচর্ধা শক্তি কত অলীম তাহা অব করিতে, পারি ন1। পূর্ব মরণিষিগণ 
মর্খচর্যযশক্কি দেখাইতে ক্রাট করেন নাই, বেদভাগারে তাহার বর্ণনা অপ্রতুল নাই $. 
আমাদের শিক্ষার ফোষে, বুদ্ধির ফোষে সর্বোপরি ব্রক্মচ্ধ্য অ দোষে ভাঁহাকে অলীক 

মনে করি। অঙ্গচর্ষেঃর পরিশ্রষ রাহিতাত! আদি কবি রামায়ণে-উজ্ধলভাবে ফেখাইয়া- 
ছেন, দিবাদ্ধ উদ্মুকের হুূর্য্যঘণ্ডলে অন্ধকার কল্পনার স্কায় তাঁভাঁকে আদর মনে অলীক 
কনা করি? অন্মাদ্ধ আষর! শক্তিষানের শক্তি দেখিতে পাই না.। রামামণে.কবি- 
কোকিল বাহা নেখাইয়াছেন তাহা এই_রাবণ সুদে লল্মণ শক্তিশেলে মৃজ্ছাপর । 
ক্থষেগ ভীষকের উপদেশ বহি ুর্ষে্াদয়ের পূর্বে .বিশল্যকরণি বধ আনিতে পারে তবে 
লক্ষণ ধাচিতে পারে নচে্ নয়। বিশল্য, আছে কোথার? হিমাপর়ে ; - কোথা 

হিমালয়, কোথা লঙ্কা! । লঙ্কা হইতে হিমালয়ে এক রাত্িতে কে যাইতে পারে? 
বিদ্্যাতেরও সাধ্য নাই, মন্গুস্ত কোন ছার। মারুতী মনোজরে আরোহণ ' করিয়া 
ফিমালয়ে উপস্থিত হইলেন? উপদিষ্ট লক্মপাক্রান্ত ওঘখ মিলিল ন।, রাত্ি প্রভাত হইয়া 
আসিতেছে, হনুমান ইতস্তত করিতেছে কি করি, তবে কি রামানজ লক্ষণ মারা বাইরে 

বাক্‌ আমি পর্বাত শুদ্ধ লইয়! বাই, তাহার। বাহির করিয়া লইতে পারে লইবে, এই বলিয়া 
পর্দত মাথায় করিলেন, ওদিকে সুর্য উদয় হইতেছে দেখিয়। তাছাকে বগলে টে । 
ব্রন্ধচর্ধযজষ্ট আ'র্্যের এখানে তিনটা সংশয় উপস্থিত _ 

গুথম সংশয়--লক্ক। হইতে হিমালয় লক্ষ লক্ষ যোজন দুরে অবস্থিত, একরাত্রে কি 
প্রকারে যাওয়া! জাস৷ হইতে পারে । 

দ্বিতীয় সংশয়-প্রানদেশ পরিষাণ হন্ুমৎ্ষ শরীরের একাংশে অর্থাৎ বগলে, 2 
হইতে চতুগণ বৃহৎ সছর্য্য কি প্রকারে স্থান পাইল । 

তৃতীয় সংশয় _যে সুর্য লক্ষ লক্ষ যোজন উর্ধে থাকিয়া পৃথিবীকে সম্ভাপিত করে, 
তাহার স্পর্শে হঙ্ছমান কেন দগ্ধ হউল ন।। 

- গ্রাথম সংশয়ের শিগ্ধান্ত এই-ব্রক্মচরধ্যধারীর! মনোজব অর্থাৎ মনের স্ায় অত্যধিক 
গতিবিশিষ্ট ; আময়া যেমন মনকে সংকল্প প্রভাবে এক মুহ্র্ভের মধ্যে ছিদালয়ের উত্তরে 
নিতে পারি কিন্ত শরীর নিতে পারি না) পক্ষান্তরে যার! মনোজবধ ভাছাদের মন বে 
সুহর্তে যে স্থানের কল্পনা করিবে, ভাহাদের শরীর সে মুহুর্তে সে স্থানে উপস্থিত, হইবে । 

দ্বিতীয় লশেয়ের মীষাংলা! এই _-খও ব্রক্ষচর্ধযধারীরাই জপিম। .মহিস+দি এশবর্ধ্যশালী 
হয়, তাতে অখণ্ড ব্ষচরধ্যধারীর পর্র্ধ্য ও ক্ষমভার তুলনাই নাই, স্থতরাং হঙ্ছমান ইচ্ছা 
করিলে কোটা ছুর্ঘয খাকিতে?পারে এমন শরীর ধারণ করিতে পারেন, আবার সত্যলহ 
প্রভাবে ইহাও পারেন যে হুর্য্য সহিত পৃথিবীকে স্ষুত্রাকারে পরিণত রুরিয়! এরুটি 
বালুকার মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারেন। শুতরাং রি লাদান বানর বগলে গোর! 
আন্চর্ঘ্য নয়। *." 3 হিয়া রা 


মহাদর্শন ২ 


তৃতীয় সংশয়ের খণ্ডন এই- _হছমানেতে এত সতেজ দিথিড আছে যে হযুমান ইচ্ছা 
করিলে কোটি কোট হ্থর্ধ্যকে দগ্ধ করিয়! ফেলিতে পারেন। একদা অর্জুন হস্ছদানকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার শক্তি কত ? হছমান হাসিয়া উত্তর কালেন, জামার 
শক্তি কত তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি ষে এইরূপ 
অগণিত বিশ্ব অনন্তকাল তরে শরীরের 'একটি লোঁষেতে ধরাঁখক রিয়া রাখিব ভাহাতে 
আমি জানিতে পারিব না কোন একট! ভার আমার শরীরে জাছে) যেষন কাশ্সিরী 
জামার উপর (একটি পীপড়া বা মাছ বিলে, জানাধারক বেমন. জানিতে পারে না, 
তাহার উপর কোন তার জাছে। ইহা জত্যুক্তি নয়, অথ ্ষর্যয শক্তি অনন্ত ক্ষ 
শক্তি তুল্য । এই ছুই বীরের শক্তির ইয়ত্বা নাই । "অসীম শির কার্ধ/ দেখাইবার 
স্থান সপীষ জগতে নাই, স্থতরাং শক্তিমানরধই অর্সীম শক্তি দেখান নাই, স্তর 
কবি চুড়াসশিও দেখান নাই। কবি চুড়ামশিও অসীম শক্তির: বিস্ছু শক্তির দা পরিচর 
দিয়াছেন! তীগ্মদেব শক্তিমান স্ৃতরাং শ্রমবর্জিদিত সুতরাং স্বাধীন । 


(১২) অমত্য। 


যাহা! লৎ নয় তাহাই অসৎ, যাহ সত্য নয় তাহ্বাই অসত্য । : 

সৎ যাহ] সার তাহা, সার যাহা শুক্র তাহা; স্থতরাং শুক্রচ্যু্ড সারচ্যুত, সারচ্যুত 
সত্যচ্যুত সুতরাং অসত্য। আধন্ধ কীট সকলেরই শুক্র স্খলিত, সুতরাং সার বিচ্যুত 
শুতিরা" সত্য পরি, স্থৃতরাং অসত্য। আুতরাং জগৎ অসৎ। একমাত্র তীযাদেব্ট 
সৎ, যেহেতু শুক্র দ্ৃত,স্থুতরাং সাদি চ্যুত; স্থতরাং সত্য অভ্র্ট স্থতরাং পূর্ণ সভ্যময় । 
সত্যই ভীষ্], ভীষ্মই সত্য, ভীষ্ন শান্ত নবোবীর সত্যবাদী দিতেজি় । টার নিন 
বঞ্জিত, পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্টিত। 


(৯৩) ক্রোধ 


কাষের সিজন ক্রোধ অর্থাৎ ঈিনিত নাতে টির ধা বর টিনা 
ঘাতে যে জাক্রোশ ভার নাম ক্রোধ । 'ক্ষোধ আছেকার?. কাধ আছে ধার 1. কাম 
খাকিলে তাহার গ্রতিবন্ধকও আছে স্থতরাং ক্রোধও আছে।. আব্রন্ কীট পকলেই 
বিকারী-প্তরাং.কাম দাস জুতরাং কোধাদ্বিত. বিখব জোৌধাধীন 7. কৌধ নাই কার" 
কাম নাই ধার ।-কাষ দাই কার? আপগ্তকামের। ভীব্মদেব জাগ্তকীষ; ুতরাং নিষ্কা্থ, 
সুতরাং ক্রোধ রহিত । বিশে এমন কোন-শক্তি নাই বাহ” ভীষ্[দেবের ইচ্ছার গ্া্থি+ 
বন্ধক হইতে পারে। স্তর; ভীষ্]শত্ি শ্বাধীন | .. 


হউক. মহাদর্শগ । 
(58) আকাখা | 
আকাঙ্খ! শবে লোভ, জাশা।, পরভ্রব্যাভিলাব ইত্যাদি । 
পরবিস্তাদিকং দৃষটানেতু যো.হদিজায়তে 
' ক্মভিলাযোদ্ধিজ ত্র ললোভঃ পরিকীর্তিত ॥ . 
 ল্লোভ প্রমান বিশ্বাসোঃ পুরুযোনশ্ঠতে বিভিং।' 
স্স্ব[ল্লোভে। ন কর্তব্য প্রমাদেন ন বিগসেত ॥ 
ভ্িবিধং নরক স্যেদং দ্বারং নাশন মাত্মনং। 
কান ক্োধস্তথ। লোভ তম্মমদেতএয়ং ত্যজে॥ 
কাঁমস্তান্তং হিচ্ষুত্ড়ভ্যাং ক্রোধন্বৈতৎ ফলোদয়াৎ। 
জনে। যাঁতি ন লোভন্ত জিস্বাতুরা দিশোভূবঃ ॥ 
পণ্ডিত বহুবে। রাজন্‌ বহুজ্ঞাঃ সংশয় চ্ছিদঃ। 
সদ। সম্পতগ্োুপ্যেকে অনস্তোষাহু পতস্ত্যধঃ ॥ 


ক্ষুধা ও ভূ্চার দ্বারা লোকে কামের অন্ত পাইতে পারে 
খবং ক্রোধের ক্ষল যে হিংসা তাহার নিম্পতি করিয়। ক্রোধের ও অন্ত পাইতে পারে, 
কিন্ত সকল দিক জয় এবং সমুদ্বর় পৃথিবী ভোগ করিয়াও, লোভের অন্ত, আশার পার 
রা জাকাক্ার নিব্রত্তি পাইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, ও লোত তিনিই জআব্মজ্ঞানাপক, 
নরকের হ্বায স্বরূপ, বুধগণ এই তিনকেই ত্যাগ করিখেে। বহজ্ঞ এবং লংশয় ছেত! 
বছ বছ পণ্ডিত এবং অনেক মহাজনগণ অনভোব হেতু অধঃপতিত হুইয়াছেন। আকাঙ্খা 
হইতে চিত্ত বিক্ষেপ হয়, সত্বগুণ হাস হয় এবং অন্ত গুণ বিষমতা! ধরণ করে এবং নান! 
ক্রির। উদ্ভুত বইয়। জীবকে শ্বরূপ হইতে পাতিত করে। 

বিশ্বে সকলেই দীন, কেনন1 লফলেই খণ্ড শক্কিমান, ন্মুতরাং পুর্ণশক্তির অভ্তাব, 
চ্ছতরাং দ্বীন । অপূর্ণ যে দ্বীন সে, দীন যে আকাব্ধী সে, আকাম্ধী যে অধীন সে। 
আবন্ধ কীট সকলেই অপূর্ণ স্ুরাং অভাবী, সুতরাং দীন, নৃতরাং অধীন $.. 

স্_ীনেতে দীন রে? অথ যে। আকাঙ্খ। নাই কার? জপৃণ্থ নাই যার । তিনি 
ভীব্/দব। ভীয়াদের পুর্ণ কাম, পুর্ণ তৃপ্ত, পূর্ণানন্দে আনন্দিক কাহাকে লংলারের কোন 
বিক্কারী পুদার্থ জনন জন্মাতে পারে? সর্বসিদ্ধির অন্যর্ত প্রকাময সিদ্ধি 'যাছাকে 
বাসীর স্ডার লরিচর্্য। করে উহার কোন পদার্থের আনভাব | শুরিবীতে গিয়ন কোন 
পরার্ম নাই রাহ) ভ্ীবযঘেবকে প্রলোভিত করিয়] জাকাহ্ধা দন্মাইজে পারে.।: ইনি, 
নিন, নিম্পৃহ, নিলেণভ, নিরাকাধ, ্তর|; দবীনেহীন, স্থতরাং ন্বাধীন। 


মহান । .. হও 
(১৫) আশঙ্কা । 


. আশঙ্কা অর্থাৎ ত্রাস, তন়্। বির াসিত নয়. কে? -ভীড় নয় কে?.ত্রাসবা 
তয়ের মূল শক্তির হান । বিছ্যুৎ পাতে, বজনিনাদে তুমি আসিত হও, কেন হও? 
তোমার শক্তি হইতে বিদ্যুতের শক্তি বেশী বলিয়! তোদার শক্তিকে দে পেপিত করিতে 
পারে, এই জন্ত ঘাসিত হও। ব্যাত্ দেখিলে ভয় পাও, কেন পাও? তোমার শক্তি 
হইতে ব্যাত্ড্রের শক্তি অধিক, পে তোমাকে খাইতে পারে। ভুমি তাহার কিছুই করিতে 
পার না, সেই জন্ত তুমি ভয় পাও, যদি তোমার শক্তি বেশী হইত তাহা হইলে তয় 
পাইতে না। যাহা হইতে যাহার শক্তি কম সেই ভাহাকে দেখিয়া তত্ব পায়। বিশ্বে 
কে আছে বে আশঙ্ক! হীন? কে বল কাল ভয়ে ভীত নয়? মৃত্য তয়ে ত্রাসিত নয়? 
দ্বিপরার্ধ'অবলানে আদি শরীরিরাও কাল ভয়ে তীত, মৃত্যু ভরে ভ্রাসিত হুন। মৃত্যুকে 
ভয় করে বলিয়াই লোকে মরিতে চহে না। ভয় কার? শি হাস যার। শক্তি 
হাস কার? বীর্ধ্যচ্যুত যার। জাত্রক্ষ কীট সকলেরই বীর্ঘযচ্যুত, স্ৃতরাং শক্তি খণ্ডিত, 
ুতরাং ভয়ত্রস্ত, ম্বৃতরা* আশক্কাগ্রস্থ স্থতরাং অধীন । 

নির্ভীকত্ব কার? শক্তি অথপ্ডিত বার; শক্তি অখগ্ডিত কার? বীর্ধ্য অচ্যুত যার । 

একমাত্র ভীব্মদেবই পূর্ণ শক্তিমান, স্থৃতরাং নির্ভীক, স্থৃতরাং আশঙ্ক। বর্জিত দ্ুতরাং 
স্বাধীন । ও ৃ 

এমন মহাপুরুষ পৃথিবীতে কেহ জন্মে নাই, যিনি নিজ যৃক্ার উপায় বলিয়া কিয়া" 
ছেন$ একমাত্র ভীগ্মদেবই ঘুধিহিরকে নিজ মৃত্যুর উপায় বলিয়! রর . দি 
কেরি ইছ। সন্ভবে। ৃ : 


[১৬] বিশ্ব-বিভ্রম | 


বিশ্ব সম্বন্ধে যে আরম তাহাই বিশ্ব-বিত্রষ | বিশ্ব কি, বিশ্ব আছে কি নাই এবন্প্রধার 
যে ভ্রম তাহাই বিশ্ব বিভ্রম । ফড় দর্শনের বখন বিশ্ব সশ্বদ্ধে জম জঙ্গিয়াছে, কোন খর্শন 
বলছেন বিশ্ব আছে, কেহু বলছেন নাই, তখন অন্পর়ে কা৷' ধর্খা। আঁধন্ধ কীট 
সকলেরই বিশ্ব শ্রম জাছে। শ্রম কার? জ্ঞান খণ্ডিত বযার। জান খর্ডিত কীর? 
বীর্ধ্চ্যুত যার? জানরক্ষ কীট সকলেরই বীর্ধ্যচ্যুত, ক্থতরাং জান খণ্ডিত 'গৃভিয়াং ড্র 
শস্থ, তরী ্রশ্নার্ীন, ভ্রম নাই কার? জান খণ্ডিত হয় নহি বায়।” জ্ঞান খতিত “হয় 
নাই কার? বীর্ধাচ্যুত ছয় নাই যার।- একমান্স ভধাদেবই অন্য দার্ধ্য শতাং 
পুর্ণজ্ঞানী, সুতরাং মোহবর্জিত সুতরাং সর্ব, সুতরাং জয় রহিত পুভীং স্বাধীন । 


২৭ . মহানর্শন | 
(১৭), বৈষম্য? 


ষ বিষম গতিতে, সম বিবমভাবে জগৎ বক্র চলিতেছে, বিশ্ব কার্ধ্য নির্বাহ হই- 
তৈছে। : জগতে যে ছকে দৃষ্টি নিক্ষেপকরা যায় 'সেইদিকেই বৈষম্য ভৃষিগোচর হয়। 
কেহর্‌ সঙ্গেই কেহুর সমতা! নাই; সর্ব বন্ধই বিষষত। ভাবাপর়, যেন বিষমতাই জগতের 
ধর্ম । : ষহুষ্তে সহুত্তে বিষষতা, পুতে পণ্ডতে বিবসা, স্থাবরে' স্থাধরে বিষমতা। 
একজন ন্ূত্তের সহিত আর একজন মন্ষ্ের কৌন না 'কোন বিধয়ে বৈষম্য থাকিবেই, 
সমতা কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ সমস্য পদদার্থই প্রিগুণের বিষদভাতে ব্যাট ; 
বিগুণ সমতা! হইলে জগৎ প্রলর ঈশাগ্রন্থ হয় কাজেই প্রক্কতির সির নিযমই বিষমতা! ॥ 
বৈষম্যের আর এক হেতু স্বার্থপরতা ; যেখানে স্বার্থপরতা, সেইখানেই বিষষতা! ॥ 
বৈষম্য কার? শ্থার্থ ার। স্বার্থ কার? কামযার। কাম হইতে স্বার্থ, স্বার্থ হইতে 
বৈষষ্য। আবক্ষ কীট সকলেই কাম্ী সথতরাং স্বার্থপর স্থৃতরাং বিষমন্ব। একমাত্র 
ভীবুদেব নিষ্ষাঙী ছতরাং শ্বার্থহীন ক্থুতরাং বিষমতা রহিত। জগতের কোন পদার্থই 
যাহার শ্বাভী নয় তাহার স্বার্থপরতা সন্ভুত বিষমত! কেন জন্থিবে ? 


(১৮) পরাপেক্ষা। 


পর়1জপেক্ষ।-*পরাপেক্ষা অর্থাৎ পরকে অপেক্ষা করে যাহাতে বা যে কোন 
ফার্ধেয। যাহাতে বা যে কোন কার্ধ্যে পরের সাহার্যয প্রার্থী হইলেই স্তরাং ভিখারী। 
অতএব পরাপেক্ষীও যে তিখারীও সে। আমরা সংসারে বতকিছু.কার্ধা করি, তাহার 
কোনটাই. একাএক. নিজের সাহার্ষ্যে হয় না, জন্তের সহায়তার প্রয়োগন 
খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বলিতে, অপয়ের অপেক্ষা করে। জবে তূষি মাতৃ. গর্ভ হইতে 
নিক্ষাত হইলে, ন্লান মুখে মাড় মুখ তাকাইতে লাগিতে, তোষার দরবিগলিত ধারা 
দেখিয়। যোধ ছইতে লাগিরা যেন তোমার নিজের কোন শৃক্তি নাই, কার যেন অনুগ্রহ 
প্রার্থনা করিতেছ, কার সাহারধ্য ন! পাইলে প্রাণ বায়, ক্ষুদাতৃফায় অস্থির হুইয়াছ, 
কাতরে কাদির! বলিলে যাগ? ছুটী ভিক্ষা পাই, মাত! অনুগ্রহ করিল, স্তন মুখে দিল, 
ভিক্ষা পাই কৃভার্থ হইলে? ই .তোমার জীবনের প্রথম ভিক্ষা প্রথম “পরাপেক্ষা 
জারন্ত হইন.। এবগ্কাযর বাল্যকাবে কেহ উঠাইলে উঠিতে পার, শোয়াইলে শৃদ্গিতে, 
বসাইলে বসিতে পার, খাওয়াইলে খাইতে পার নচেৎ নয়। .এবপ্প্রকারে বালাকাল 
ভিখারী বেশে পরাপেক্ষায় কাঠাইলে। ব্ালিল যৌবন কাল এই সময় তোমার যমস্ত, 
ইঞ্জিয় পটু, র্ঝ রাখ্যক্ষম তবু পরাপেক্ষী ; কি যেন তোষার অভাব, কার সাহ্ছার্ধ্য না 
পাইলে ডোমার চলে, না, সংসার খ্শান বগ্প্রতীয় মান হইতেছে, সংসারে হছখ. নাই 
শাতি নাই; ুখ পালনে শান্তির আশে ভিখরী বেশে পরাপেক্ষী হয়ে পরের দ্বায়ে 


সহাদর্শন 1 . ২৭১ 


জওডায়মান ; ভামত ০২-.,৭ শবঙ্ষট হই ভিক্ষা চাহিরা ছিলে, এখন জাম! জোড় 
মাথায় মুকুট পড়িয়া! বর বেশে ভিক্ষা চাহিতেছ-__যাগে! ছটী ভিক্ষা পাই, পাহ্থশালায় 
অতি্থী-ফিরে না, শাশুড়ী তাহার কন্াঈীকে ভোষাকে ভিক্ষা দিল, ভূমি স্কতার্থ হইলে $ 
এব্প্রকারে ভিখারীবেশে পরাপেক্ষায়' ফৌবন কাটাইলে ) ক্রষে যৌবনে তাটা পড়িল, 
আর যৌবনে জোর নাহি, রম বার্ধক্য আগিল, শক্তির হীস হইল, রোগ আক্রমণ কয়িল, 
উথান শক্তি রছিত, এই সমগ্ন কেহ ধাঁওয়াইল্সো খাইতে পার নচেৎ নয়, ভূষায় কেহ জন 
দিলে পাও নচেৎ নয়, কেহ মশক ভীড়াইয়া গিলে হখক দশেন হইতে রক্ষা পাও 
নচেতনগ্ প্রত্যেক কাজেই শ্রাতোক মুহুর্তেই পরাপেক্ষী; আজীবন তিক্ষক বেশে, 
সীনহীনের কতা 'পরাপেক্ষাতে ছ্ুদীর্ঘ জীবন কাটাইলে। কষে ভুমি শ্বাপেক্ষ হইয়াছিলে ? 
্থতরাং কবেই ব! তুমি স্বাধীনতা ভোগ করিয়ীছিপে? কবে ভুমি ভিখারীন্ব খুরচাইয 
সার্বভৌমত্ব লাত করিয়াছিলেন ? 

পরাপৈক্ষী কে? শক্তিহীন যে, শক্তিষ্বীজ কে? বীর্য বে যেকোন 
পরাপেক্ষীয় প্রতিই শক্তি্ীনত| অহ্থষেয। আঃবশ্য কীট নকলেই বীর্ধ্যচ্যুত, দবত্তরাং 
শক্তি হীন, ছরাং ভিখারী, সুতরাং পরাপেক্ষী, অুতরাং পরাধীন 1 পরাপেক্ষী নয় কে? 
অপেক্ষা নাই ধার অর্থাৎ যাহার কোন প্রয়োজন নাউ, খিনি আপ্তকান, আগ্তত্্প্ত তাছার 
কোন ক্ষার্খা নাই শ্থৃতরাং পরাপেক্ষাও দাই; ধিনি পত্য সংকল্প, সংকর মাত কার্ধ্য 
নির্বাহ হয়, তাহার কোন কার্য্যের জন্য পরেত্ অপেক্ষা! করে না। ভিনিকে? ভীষ্মু- 
দেব। একমাত্র ভীগ্মদেব শুক্র অচ্যুত, গ্লৃতরাং পুর্ণশক্তি রক্ষিত, ম্ৃতরাং সার্বভৌম, 
স্থতরাং স্বাপেক্ষ, স্থৃঙয়াং দ্বাধীন। স্ুষ্ঠরাং বিশ্বধক্তি পরীধীন, ভীম্মশক্তি স্বাধীন । বুবা 
গেল মাত্রক্জ কীট সকলেই বিশ্বশক্তির অধীন ৪ (জয়) একমীত্র ভীগ্মদেব্ বিশ্বশক্তির 
অনধীন ও অজেয়; স্মৃতরাং “পগ্রপঞ্চ এ্রীকৃভীংতিতী ধৎ ভিষ্উভীতি ভীত্মঃ* অর্থাৎ সপৌর 
বিশ্বগ্রপঞ্চ ভেদ করিয়া অতীতৈ বিমি অবাস্মিতি করিতেছেন ভিনি “ভীম্ম” 

আর্ধ্যকেন্ত্রে কেন তীঙ্গধক্তি লার্বভৌম অজঞোত্ধ, কালজনী, সৃত্যুঞয় .“দবিতীয় 
ত্রন্ধত্ব” লাভ কার? বুঝবিবে আর্য কেমন? “দুল অরন্ধচর্য”। 


ইতি স্বাধীন রর ॥ 


[ ৩৫ ] 


ভীম্মভোগ ও বিশ্বভোগ। 


»পপাপপনএহওিরকউিটটিছি টিতে টিনএজ 


এ বিশ্বে যত কিছু পদার্থ সমগ্তই ভোগার্থ। তোগার্থই সথা্ি, ভোগার্থই জঙগা। 
ভোগ পাচগ্রকার _শব্‌, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধু। পঞ্চতোগের জন্ত পঞ্চ উপকরণ চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক রহিয়াছে। এই পঞ্চ ভোগের অতিরিক্ত বষ্ঠ ভোগ নাই, 
যদি থাকিত তাহ! হইলে বষ্ঠ ইঞ্জিয়ও থাকিত*তাহা! যখন নাই, তখন মনে করিতে হুইবে 
পাঁচের অভিরিভ তোগও নাই; যাহা আছে তাহ অন্মদাদির অগোচর, তাহ। যোগী 
নাং যোগগম/ যোগানন্দ, ব্রদ্ধানন্য,' তাহা! পঞ্চ ভোগের অভিরিক্, পঞ্চ ইজিয়ের 
জতীত। , 

অক, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা শক্তি 1 শক্তি ভোগা!। সাংখ্য বলেন সংহত 
পদার্থই ভোগা । একাধিক পদার্থের মিলনকে সংহত বলে। শক্তি একাধিক পদার্থের 
মিলন অর্থাৎ সত্ব, রদ ও তম এই ত্রিগুণের একাধার হ্থতরাং ভোগ্যা । ছিওণ প্রকৃতি 
অশেষ বিশেবরূণে পুরুষের ভোগ নস্মাইভেন্কে অর্থাৎ পুরুষ অশেষ বিশেবরূপে প্রকৃতিকে 
ভোগ করিতেছে । অশেষ বিশেষ বত্তরূপেই ভোগ করুক, তাহা পঞ্চ তোগেরই 
অন্তর্গত, তদভিরিক্ত নয়। পু 

ভোগ হইগ্রকার--এক পূর্ণ ভোগ আর অপূর্ণ ভোগ। শক্তি খন ভোগ্যা তখন 
শক্তি যদি খণ্ডিত হয়, তবে ভোগও ধণ্ডিত হুইবে, শক্তি যদি পূর্ণ হয় তবে ভোগও পুর্ণ 
হইবে । শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ খও শক্তিতে খণ্ডভাবে রহিয়াছে, পুর্ণ শক্তিতে পুর্ণ- 
ভাবে রহিয়াছে, সুতরাং খণ্ড শক্তিমান যাহারা, তাহারা! শক্তিকে খণগভাবে ভোগ 
করিতেছে, জার পুর্ণ শক্তিমান ধিনি ভিনি শক্তিকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণ 
বিষ, শিব ব্রদ্ধা, ইন ত্র, সকলে খণ্ড তোগী এক কথায় আব্রক্ম কীট নকলেই খণ্ড 
ভোগ্ী। খও ভোগ কার? শক্তি খণ্ডিত যার। শক্তি খণ্ডিত কার? শুক্ুচ্যুক যার। 
আব্রন্ধ কীট সকলেরই গুক্রচ্যুত দ্দুতরাং শক্তি খণ্ডিত ন্দৃতরাং ভোগ অপূর্ণ । প্রাণি- 
মাত্রেরই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক দ্বারা শব্ব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ শক্তি তোগ 
হইতেছে । যাছার শক্তি খণ্ডিত হইয়াছে তাহার চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, লাসিকার 
ঘা ইত্যাদি সকল শক্তিই খণ্ডিত হইয়াছে ন্মতরাং সে যদি ইচ্ছ। করে আমি পৃথিবীতে 
বসিয়। স্বীয় পাতালীয় দৃষ্ভ দেখিব কি তাহাদের শব্ধ গশুনিব, তাহা হইবে না৷ কেনন! 
শক্তি চ্যুত হেতু দর্শনশ্তি শ্রবণশক্তির গতি ব্যহত হইবে, তোমার আশ। মিটিবে না 
স্থতরাং শুক্রচ্যুত হেতু শক্তিচ্যুত ও তোগচ্যতও হইলে, ক্ছতরাং তোমার দর্শন, শ্রধণাদির 
পূর্ণ স্কোগ হুইল"না, অপিচ অপূর্ণ খঙ্ ভোগ হইল 7 তোমার বদি স্বর্গীয় দৃষ্ত দেখিতে 


মহাঁর্শন। ২৭৩ 
হয় তবে ্র্গে যাইতে হইবে, যর্তে রসিয়! ভাহ! শিক্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে যাহার 
শক্তি খণ্ডিত হয় নাই, ধিনি পূর্ণ শক্তিমান তাহার চক্ষুর দর্শনশক্ি, কর্ণের শ্রবণশক্তি 
, ইত্যাদি লমস্তই পুর্ণ নুতরাং অব্যাহত, ভিনি বদি ইচ্ছা করেন আমি ঘরে বলিয়া দ্ধ 
লোকবাসীদ্দিগকে দেখিব তাহাই তিনি দেখিবেন, তাহাকে শরীর নিয়া ক্মলোকে 
যাইতে হইবে না, তিনি বঙ্গি ইচ্ছ। করেন, পৃথিবীর এক প্রান্তে কি শব হইতেছে তাহা 
গুনিব, ভাহাই গুনিতে পাইবেন, পৃথিবীর একগ্রান্তে যাইতে হইবে না, ভিনি বদি ইচ্ছা 
করেন চন্্র সু্ধ্য স্পর্শ করিব তাহাই পারিবেন, কারণ শক্তি অব্যাহত, পুর্ণ শক্তিমানের 
শক্তি কোথাও ব্যহত হুইবে না পাযাণেনও রোধ হইবে ন। অর্থাৎ পুর্ণ শক্তিমানের 
দর্শনশক্তি পর্বতেরও পার্খে কি পদার্থ আছে তাহ] দেখিতে পাইবে, পাবাণে দর্শনশক্তি 
রোধ করিতে পারিষে না এবম্পকার নকল শক্তিই । ন্দৃতরাং পুর্ণশকি ভোগী। তিনি 
কে? ভীক্ষদ্নেব। তীন্মদেবের শুক্র অচ্যুত ন্মৃতরাং শক্তি অধপ্ডিত ন্মুতরাং ভোগ পূর্ণ । 
একমা ভীম্মদেবই শক্তির পূর্ণ ভোক্তা, আব্রক্ কীট খণ্ড ভোক্তা । পূর্ণ শক্তিমানের 
বর্গ, মর্ভ, পাতালের তোগ একস্বানেই সিদ্ধ। ভোগ!ধিকারে একমান্ত ভীষাদেবই 
পুর্ণ ভোগী। 


ভীদ্ সন্ন্যান। 


০ 


বন্ধার ্রহ্নতব, বিষুর বিুবত্ব, শিবের শিবন্ব ভোগ, কৃষ্ণের ভোগ, ইঞ্জ চল্রান্ির ভোগ 
সমস্ত ভোগই ভীক্ম তোগের অন্তর্গত । তদতিরিক্ত পর্ণ ভোগ ভীন্মতেই পুর্ণসান্বার 
গ্রতিঠিত অথচ তিনি পুর্ণ উদ্দাপীন, পুর্ণ” ত্যাগী, পূর্ণ বিরাগী, পুর্ণ লঙ্গ্যাসী। 

জ্েয়ঃ স নিত্য সন্ধানী যোনছেষ্টি নকাজ্ষতি। 
জেনো! সে নিত্য সন্্যানী নাহি ছেষাকাঙ্! যার ॥ 

ধিনি কে'ন পদার্থে দ্বেষও করেন না এবং কোন পদার্থের আকাঙ্ষাও রাখেন না 
তিনিই নিত্য নন্ন্যানী। নিতা তৃণ্ডের জাকাঙ্ষ! কোথায়? নিত্যানন্দের দ্বেষ 
কোথায়? শ্তরাং ভীত্ঘদেব পুর্ণ ল্ন্যানী। সংসার ত্যাগ করিলেই যে প্রকৃত নন্ন্যাসী 
হওয়। যায় তাহা নয়, অহংত্যাগী বিনি প্ররুত সঙ্গ্যাসী তিনি। ভীন্দেব অহংত্যাগী 
কেমন! মদবঞ্ষ্ধিত। জীব অহস্কারের অধীন, তীক্ষদেব অহস্ককারের জঅনধীন। আীবের 
কার্য অহং মুলক স্বার্থপর, তী্স কার্য অনহং মূলক, পরার্থপর। জীবের জহত্ব স্বার্থ 


২৭৪ | । সুনান । 


ছারা সন্বীণ, ভীন্ম অহন নিঃস্বার্থ পরার্জ ছার এর্ভ। ভীব্মু জীবনে ফজ কিছু, কার্ট 
সমন্তই পরার্থ। ভীব্মদেব রাজ্য, শাষক। ক্রিযারেন; ভাজ পর্র্থ, যুদ্ধ ক্রিয়াছেন তাহা 
পরার্থ, জীবন বিসর্জন করিয়াছেন ভা), পরার ভীবুদেব বিরাজ; এরর্ধ্য ত্যাগ 
করিয়া, ভোগ বিরত হইয় অরংজমেতি: আর রণ ছু করি: পু সর্যাস। গুকন। করিস 
হছন। সংসারে বদি একজ। সরযসী কের থাকে: কিনি, ভীযুদেব । ভীব্পেব তবহংসহেজি 
দ্বস্বমেতিতে স্যাস করিজ প্রাকৃত সমাস, গ্রন্থন, করিস ুর্ণভিঠাবী। পূর্ণসন্লাপী হইয়াছেন” 
ইনি সঙ্গযানী শ্রে্, যোপীরাজ। লক্সানীর প্রফাল লক্ষণ ব্টাকিনী: কাঞ্চন ত্যাগ সুক্চরাং 
সন্্যানী; দার খরিতগাগ হেতু কামিনী ত্যাগ সাআব্য ভ্যাগ: হেতু: কাঞ্চন ত্যাগ ন্ধ 
হইল.।.. 

পক্ষান্তরে ভীষ্দেৰ পুর্ণ গৃহী, পুর্ণ কামিনী, কাঞ্চনাধিকতি। ভীবুদেক কঃঞচন.ত্যাগট 
বটে অথচ পূর্ণ: ঈর্ধ্যশালী। ভীমের, ম্বুবর্ণ কৌদও ধারী; সুবর্ণ রথে আর্োহী, 
নিগিগ হেতু সক্ল্যাসী.। ভীব্ুদেব কামিলীত্যাগ্ী বটে, কিন্ত দর্বশজি পত়ি। ভগবান, 
বঙ্ধা গারত্রীও সাবিত পতি, নিভু, লাঙ্গী, স্বরশ্থতীপতি, শিব দশ মহাবিজ্ঞাপত্তি 
কষ যোড় সহ গো পতি, কিন্তু ভীব্[দেব সর্বা শক্তিপতি, স্থৃতরাং সর্ব শক্তি ভোগ 
হুতরাং পূর্ণ গৃহী। একমাত্র ভীষ্ুদেবই সর্বা শক্তি পতি ভীষে[তর আব্রক্ষ কীট সকল 
প(তই পত্ধি, সকল পত্বিই পতি শ্থতরাং নব বেটাই মাগের ভেড়া, তাই বৃন্দাবনে রাই 
রাজা। ভীব্] ভূল্য গৃহী ও নাই এমন লক্ন্যাসীও নাই, এমন ত্যাগী ও নাই এমন 
ভোগীও নাই। 

প্রকৃত লংক্্যাশী কি পদার্থ? উপনিষদে আছে- যে পুরুষ সন্ন্যাস পুরঃসর তত্ব জান 
লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রন্মবিদ হইয়াছেন এবং তিনি সর্বাত্মক হইরাছেন। শক 
স্পাশাদি গুগ পঞ%ক, পৃথিব্যাদি তত, পঞ্চর, চক্ষুরাদি. জ্ঞানেজির পঞ্চক, প্রাণাপানা 
কাপর, লল্সযাস ওাণ্ড--ত্রজ্ঞানী ফ্জাঁপুরুব'এই সকল-বস্তর. স্বরূপ ভূত হুইয়! থাকেন, 
এক কথায় দর্বা জগৎ স্বরূপ- হন.। তয়ধিদ্‌, পুরু অন্দের শ্বরূপ। বলিয়া-সত্যমস। তিনি 
মহান্বান_তেজোময়--হুয়ং প্রকাশশীল, তিনি মায়াময় সংসারের, উদ্ধে বাস করেন, 
অতএব ওণ দোষ তাহাকে ম্প” করিতে পারেন।, তিনি দে'য গুণ বর্জিত হন। 

নছুফরতরং দনান্নাতি মাতরাশ্রমঃ | 
ত্রৈবিদেভ্যঃ পরং নাস্তি সন্গ্যযাসঃ পরমং তপঃ ॥ 

আত্মগান, অপেক্ষা: হুর কর্ণ জ্গতে,অ]র কিছুই. নাই, জননীকে অতিরুম, বিয়া, 
আভনান্বর গমনে-ধর্ম নাহ। বেদজ হটতে,শ্রে্তর, আর; কে হই. নহে এবং লক্গ্যাস.অপেক্গ]. 
উক্ তপভ্) জার ুদ্ুই, নাই. হুর চিতি সংসার, ত্য,সী, সন্তরানী, সবল, চিতি. 
সংসার.ভোগী সনন্যামী। ভীযা,দর: দবরচিতি সুতেরাং সংসার: ভোগী-সঙ্স্যানী। 


মহাদর্শন । ৃ ২৭৫ 


ত্যাগ শব্দে বৈরাগ্যের নর বুঝা যায় । 
কিন্তু ভ্যাগ শব অথ বুঝা বড় দায়॥ 
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি কত মহাশয় । 
সংসার ভ্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয় & 
অভি জ্ঞান দোবে দেবী নে সকল হয়। 
দ্বার্জিত.ভ্রমকে মনে দিয়াছে, আশ্রয় & 
অশ্রেঠ ফলের লত তাহারা করিবে । 
হ্রষ্ঠ ফল সদকা দুরেতে- রছিবে ॥. 
ত্যাগ শান্দের ছুই অর্থ করে বুধগণ। 
লিক্দার অন্ভাব আর সংসার বর্জন, ॥, 
লিগ্াহীন হওয়। জান হয় শ্রেষ্টতর.। 
অধিক শক্তির কার্ধ্য জান তক্তবর ॥ 
সংসারেতে থাকি লোভে করে পঞাজয় / 
বিরাগী তাহারে শ্রেই কহি মহাশয় ॥ 
লোভেতে বেঠিত হয়ে বা! নাহি করে । 
সে জম অপেক্ষ। শ্রে ন;ছ্ি আর নবে॥ 
ভীম্ম জনকাদি সবে এই লে প্রপালী। 
অবলম্বী এ বৈরাগ্য রাখে গৃহস্থালী -& 
হানিবর শুকদেব পরীনক্ষ! করিল।- 
বৈরাগী গৃহস্থ শ্রেষ্ট মনেতে জানিল ৪ 
যে জন সন্ন্যাস লস ত্যজিল্লা সংসার । 
তাহার. অস্তর জান ছুর্বাল অসার ॥ 
প্রলোভনে ভর করি হেন স্থানে রয়। 
যথা প্রলোভনে নাহি দেখিবে নিশ্চয় ॥ 
উভত় লন্ন্যালে কিন্তু উদ্দে্ সমান । 
পাপ হতেমুক্ত থাকা পায়ের প্রমাণ ॥ 
অশ্রে্ট বলিয়া।জানিসংলার. বঙ্গজন । 
ংসারী বৈরাগী হয় জে, মহাজন 
ভীষ্ম সন্ন্যাসের দ্বারা এই প্রমানিত হইল বে,. ত্রঞ্জণাশজি এই মছাদক্সযাসীকে বন্ধ 
করতে পারে নাই, সুতরাং সপ্রপঞ্চ প্রকৃতীং ভিত্বা! যৎ তিষ্টতীতি ভীষুঃ। 


ভীক্াপ্ত। 





আগ্ত কারে বলি? ধিনি, শ্রম প্রমাদ, বিপ্রলিপ্পা, করণ। পাটবের অনধীন ও যিনি 

একাদশ ইঞ্জিয় বধ ও সপ্তদশ বুদ্ধি বধাদি দোষ বর্জিত ভিনিই আপ্তপুরুষ বা যাহার 
কোন শক্তিই ব্যতিক্রম হয় নাই তিনিই আগুপুরুষ । যাছার বাক্য সত্য এবং ঘিন্রি 
সত্যে প্রাতিটিত তিনিই আগ্ত। আগ্ত ছুই প্রকার-এক নিত্যাপ্ত আর এক অন্তাণ্ড। 
সাধন প্রভাবে যাহাদের আপ্তত! জঙ্গিয়াছে তাহার! জন্তাপ্ত । নিত্যাপ্ত ঈশ্বর ও ভীব্ব- 
দেব। ভীষ্ব শান্তন বোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্িয়ঃ। ভীবানিত্য সত্যে প্রতিঠিত, সত্য 
নিত্য ভী.য্ প্রতিচিত স্থতরাং ভীষ্ নিত্যাপ্ত । খণ্ড শক্তিরই বিকার সম্ভবে, পূর্ণ শক্তির 
বিকার নাই, ভীষ্দেব পুর্ণ শক্তিমান স্থৃতরাং পূর্ণাপ্ত ! লত্য কারে বলি? যথার্থ, তথ্য, 
খাত, সম্যক, অবিতর্থভার নাম সত্য । ৃ্‌ 

যথার্থং কখনং যচ্চ সর্বলোক স্থথপ্রদং। 

তৎসত্য মিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্দিপর্্যয়ং ॥ 

সত্যং ক্রয়াৎ প্ররিয়ং ক্রয়াৎ ন ক্রয়া সত্যমপ্রিয়ং॥ 

প্রিরঞ্চ ন! নৃতং ক্রয়া এ সধর্দ সনাতিনঃ ॥ 

সত্যং ক্রয়াৎ প্রিয়ং ক্রয়াু ন ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং | 

অপ্রিয়াঞ্চ হিতঞ্ষেব প্রিপ্নায়াপি হিতং বদেত ॥ 

সত্যের আকার যথ।। 


সত্যঞ্চ সমতা৷ চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ। 

অমাৎ সর্ধ্যং ক্ষম! চৈব হ্রীস্তিতিক্ষা ন সুয়তা ॥ 
ত্যাগে! ধ্যান মধার্যযত্বং ধুতিশ্চ সততং দয়।। 
অহিংস! চৈবরাজেকন্দ্র সত্যাকার৷ স্ত্রয়োদশ ॥ 
যথাতৃত গ্রসাদস্ত সত্য মাু্দণী ধিণঃ। 

সত্যেন লোকংঃজয়তি সত্যন্ত পরমং তপঃ॥ 

সত্য সুলং জগৎ সর্ববং সর্ববং সত্যে প্রতিষ্ঠিত । 
নিদ্ধিং লভস্তে সত্যেন খাষয়ে! বেদপারগ!ঃ ॥ 

সত্যং ব্রহ্ম ঘঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিৎ যস্ত জ্ঞানময়ংতপঃ॥ 


মহাদার্শন। 0 ২৭৭ 
মর্ববস্াবশী সর্ববন্যেশানঃ যঃ.পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ 
পৃথিব্যা অস্তরঃ সোঁহকাময়ত বহুস্যাৎ সঈক্ষত 
তত্তেজোহস্জৎ স্ত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রঙ্গা। 
অহমাত্বা পরংক্রক্ষ সত্যং জ্ঞানমনস্তকং | 
বিজ্ঞানমানন্দে। ব্রহ্ম সত্তত্বমসিকেবলং ॥ 
নিত্যং শুদ্ধং বৃদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং | 
যোহস। বাদিত্য পুরুষঃ সোহসাবহম খণ্ডতঃ ॥ 


যে তত্ব নিয়ত স্থির, যাহার ধ্বংল নাই, যাহ নষ্ট হয় না, তাহা সৎ ; এবং যাহা! মত, 
বাহ! অব্যাভিচারী তাহাই লতা । যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ী ভূত হয়, 
যদি তাহা কদাচ সেরূপ ত্যাগ না করে, সে রূপের যদি কখন অন্তথা ন! হয়, ব্যাভিচার 
না ঘটে, তবে তাহাই লত্য। যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে, মরণ ধর্ী জীব লত্যত্ব 
অযরত্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হুঃখ সন্ভুল ভবধাম অতীক্রম করিয়া নিত্যানন্দ অযনতধানে 
উপনীত হয় সেই সত্যপথ সত্যদ্বার| বিধবত, নত্য দ্বার! বিস্তীর্ণ, সত্যই তৎপথের প্রতিষ্ঠা 
বিনি সত্যাশ্রয়ী, সত্যবান, জয়লাত বা কর্ণ সিদ্ধি তাহারই হইয়া থাকে, অন্ত বা 
মিথ্যাবাদীর কদাচ জয় হয় না, মিথ্যাবাদী যে সর্বত্রই সত্যবাদীর দ্বারা অভিভূত হইয়। 
থাকেন তাহালোক প্রসিদ্ধ নিয়ম, এ নিয়মের কখন ও বিপর্যয় হয় না। সত্যই বাক্যের 
প্রতিষ্ঠা-স্থিরাবস্থন, প্রামাণিক ব্যবস্থার জাত সত্যে গ্রতিষিত, সভ্য বচনই স্থিরভাবে 
সর্বত্র আদৃত হুইয়! থাকে । মিথ্যার প্রতিষ্ঠ। বা স্থিরাবস্থান নাই, মিথ্যা ব্যাভিচারী, 
মিথ্যার জয় কদাচ হয় না। জগৎ সত্যেই বিবৃত । মূলে যাহার সত্য নাই' ভাহা মিথ্যা, 
তাহার স্থায়িত্ব নাই। ঈশ্বর যে উদ্দ্যেশে মনুয্যকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে 
শক্তিকে ঠিক তদুদ্দ্যেশে ব্যবহার করাই বথার্থ ধর্ম । ঈশ্বর সকল প্রাণি হইতে মন্ুত্তকে 
নিজ ও পরোপকার প্রয়োজনার্থ বিশেষ বাকৃশক্তি প্রদান করিয়াছেন ? অসত্য কখন দার 
তাহার ব্যাতিচার মূঢ় ছাড়া কে করিবে? যে বাক্য পর প্রতারনার্থ প্রযুক হয়, বাছা 
জবান্তিজ, যে বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ হয় না, অবোধ্য এবং যাহা সর্বতৃতের উপকারার্থ 
উচ্চারিত না হুয় তাহা মিথ্যা বাক/। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্ষের অন্থরোধে বা অন্ত 
কোন স্বার্থ সাধনার্থ সত্যকথ| বলিলে বটে,কিন্ত তোমার মনোনণ্যে, মিথ্যা ব! ছরভি- 
সন্ধি থাকিয়৷ গেল, এরূপে বা সেরূপে তোমার সত্যান্থষ্তীন সিদ্ধ হইবে লা। রাজ সভায় 
ধর্ম সভায় কি সমাজিক লভায় বসিয়! এরূপ পদবিভ্ভাস করিয়৷ বাক্য প্রয়োগ করিলে 
যাহাতে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলা যাইতে পায়ে ন৷ অথচ যাহার ফল বিখ্য। বল। 
কলের লক্ষে সমান, এতজ্রপ কুটিল" লত্যের হ্বারাও তোমার কোন উপকার সাধিত 


২৭৮ . মহাদশ'ন। 

হইবে না, সত্য পিদ্ধ হইবে সা। রেপ সর্ধনাশ লক্ষা করিয়া যদি লত্য উচ্চারণ 
্ষর, তবে দে সভ্যেও উপকার হইবে না।  পয়ের কপট হিত জন্ক, লরল হইয়। 
লপরি ত্যাগ করিরা, ছুরতি সৃদ্ধি বর্জন করি? যাহা উচ্চারিত হইবে তাহাই সত্য 
বাকা, তদ্বারাই সতা সফলতা! লাভ হইবে । নত্য স্থায়ী হইলে কি ফল লাত হইবে? 
ভাহা বল! ঘাইতেছে। 


সতা পৃতিষ্টায়াং ক্রিয়া কলাআয়খম্‌, রিনি |. 


সত্য ব্রত পালন. দার সর্বাগ্রকার ক্রিয়াফল গা হয়। যজ্ঞাদি, তপন্ঠাদি, দানারদি- 
ক্রিয়া দ্বারা ষে ফল যে স্বর্গ লাভ হয়, যাগ তপন্যার্দি না করিলেও কেবল মাত্র মত্যদ্বার 
সে ফল প্রানী হয়। ঘিমি সত্যপরায়ম-ধিনি সত্যব্রত পালন ধরেন, তিনি নত্য 
সংকল্প, ভাহার ধাক্য অঙোধ, অব্যর্থ ও অবিতথ ফলপ্রঙ হয়। তাহার ফার্ধ্ের ফল 
ভাহায় অবীন থাকিবে গর্থাং যে কোন কার্ধয করুক তাহারই পম ফগ পাইবে, বাছসিন্ধ 
হুইবে। ভাহায় জন্দোথ ধাকৃশক্তি ধাহাকে যাহা বলিবে তাহাই শিগ্ধ থুইবে। 
নিখ্যাচারী, পট, শঠ, বা অতি পাপাচারীকেও সে ধর্গি বলে ধার্খ্িক হও তাহা! হইলে মে 
ধার্থিক হইবে, বদি বলে খ্বর্গে যাও পুণ্ত না থাকিলেও সে ্বর্গে যাইবে । 

বুঝা গেল নত্য বাক্যই আগ্ত বাক্য, আর আগুপুরুষেন্ন বাক্যই সত্য বাক্য। 
বসত জাপ্রপুরুকে? আগ্ুপুরুষ অনেক 'আছেন, কিন্তু নিতাণ্ত ভীখ্]ুদেব। 

সতভ্োতে ও ভীধাতে ও তপ্রোত. সত্যতীয্]ম ছাড়িয়া নই, ভীষ্] সত্য ছা.ড়য়্া নই, সত্যই 
ভীষন, ভীহ্যই লত্য। সত্য প্রতিষ্ঠিত; ভীষ্]ঃ সত্যমত্র প্রতিষটিতং। 

ভীব্যাক্তি আদিপর্ধা ১০৩ অধ্যয় যখা_ 

বিমাত! সভ্যবত্তী ভীঙ্গদেবকে বংশ রক্ষার্থ বিবাহ করিতে বলিলেন তখন তিনি 
যাহা বলিলেন ভাহা এই, হে মাত! আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধণ্ম্য বটে তাহাতে 
সন্দেহ নাই 3 কিন্ত অপত্োোৎপাদন [বিধয়ে আমার যে প্রতিজ্ঞ। আছে, তাহ! আপনি 
অবগত আছেন। ছে রাজ্জি সত্যবন্ভী! আপনার নিমিত্ত যে সত্যপণ হইয়াছিল 
ভাঙা আপনি জ্ঞাত আছেন? অতএব সেই দত্য রক্ষায় নিষিত্ত এক্ষণেও পুনর্ধবার 
প্রতিজ্ঞ করিতেছি, ৈলোকা পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোকের রাজন পরিত্যাগ 
করিতে পারি, অথবা ইহা! অপেক্ষা ধদি কিছু অভীঃতম আরে অধিক বাছা কিছু হইতে 
পারে তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত ক্দাচ নতাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। 

পৃথিযীর ঘাছা। নার ভাগ বা লত্য তাহাই গন্ধ, পৃথিবী যদি তাহার গন্ধ ত্যাগ করে, 
জলের যাহা! নায় ভাগ বা সত্য তাধাই মধুর র্ূস, জল হঙ্দি সেই সত্য ত্যাগ করে 
শঙ্ী নুরধ্য বদি প্রভা পরিত্যাগ করে, জ্যোতি যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বাছু যদি ম্পর্শ 
স্যাগ করে, অগ্নি যদি উষ্ণ ত্যাগ করেন, প্াঁকাশ যদি শব শু« পরিতযাপ করে শীতাংও 
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বদি ঈত্ত রশ্মিত1 পরিত্যাগ করেন, দেবরাজ বদি বিক্রম ত্যাগ করেন, ধর্দরাজ যদি ধর্ণা 
ত্যাগ করেন, তখা'পি আমি সত্যকে কোন শ্রকারে পরিত্যাগ করিতে পাঁরিব না। 
কবি শ্রেই কাশীদাসের উক্তি যথা-_ 


এতেক শুনিয়া! বলে শান্ত নন্দন। 
বেদের সন্বশ মাতা তোমার বন ॥ 
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে । 
অঙ্গীকার করিলাম, তোমার কারণে ॥ 
ধাবছ শরীরে মম আছয়ে পরাণ । 

না ছইব রাম! সত্য নহে ঘম আন ॥ 
ত্রিভৃবন কেহ বদি দেয় অধীকার। 
ভথাপি ন। লব রাজ্য মম অন্গীকার ॥ * 
দ্বেবলোক রাজা আমি ছাড়ি বারে পারি ৭ 
ত্রিলোকের আধিপত্য তাও পরি হরি ॥ 
সৌভাগ্য সম্পত্তি যঙ্দি এর চেয়ে খাকে ॥ 
অনায়াসে ভাজিতে পারি পলকে তাহাকে & 
তথাপি সত্যকে কোন প্রকারে লঙ্ঘন । 
কিম্বা ত্যজি বারে নাহি পারিব কখন & 
ঘ্দিও পৃথিবী গন্ধ পারয়ে ত্যজিতে। 
যদিও সলিল রল পায়ে ছাড়িতে ॥ 
প্রভাত্জি বারে পারে যি ও তপন ॥ 
স্পর্শ গুণ যদ্দি পারে ত্যজিতে পবন ॥ 
যদিও পারয়ে জোতিরূপ ত্যজিবারে। 
বদ্দিও উঞ্ণত] অগ্নি পারে ছাড়িবারে £ 
শবগুণ ছাড়িবারে পারয়ে গণ । 

যদিও চক্্রমা ছাড়ে শীতল কিরণ ॥ 
দিনকর তাজে তেজ, শীতা'গু শীত ত্যজে $ 
ধর্ম সত্য তাজে পরাক্রম ফেবরাজে ॥ 
ত্যজিবারে পারয়ে এ লব কদাচন 1 


তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গীর নন্দন ॥ 


ভুরিষল ভীগ্মদেব উত্নাহ পূর্বক এইরূপ বাক্য বলিলে পর, মাতা সত্যব্ভী 
ঘলিলেন। 
€ ৩৬) 
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জাঁনামিতেস্থিতিং সত্যে পরাং সত্যপরাক্রম ! 
ইচ্ছন্‌ স্থলে! স্ত্রীনলোকা নন্যাংস্ত্ং স্বেনতেঙ্গস। ॥ 


হে সত্যপরাক্রম! সভ্যেতে যে তোমার পরম নিষ্ঠা! আছে, সত্যের প্রতি তোমার 
যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ গ্রীতি আছে তাহা আমি জ্ঞাত আছি এবং তুমি ইচ্ছা 
করিলে শ্বীয় তেজ প্রভাবে অন্ত নৃতন ত্রিলোকের স্থ্টি করিতে পার' তাহাও আমি 
বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি। 

নত্য সংকল্পতা৷ প্রযুক্ত ভীষ্মদেব সৃষ্টি সংকৃল্ন করিলে নূতন ব্রদ্ধাণ্ডের স্থা্ি করিতে 
পারেন তাহাই এই বাক্যে স্থচিত হইল। ব্যাসদ্দেব মাতৃবাক্য দ্বারা ভীষ্দেৰের কৃষ্টি, 
স্থিতি, প্রলয় সামর্থ হচিত করিলেন।, পুরাণে বর্ণিত আছে_স্ৃট্িকর্তা ব্রহ্গা ব্রন্দাণ্ 
কৃহি করিয়া ক্লাস্ত হইয়! পড়িলেন, ক্লান্ত হইলেন কেন? শক্তি খণ্ডিত বলিয়া । যদি 
খণ্ডশক্তিমানের' ব্রদ্ধাণ্ড গুষ্টি করিতে পারেন, তবে ক্রম রহিত পূর্ণ শক্তিমান কত ব্রদ্ধাণ্ড 
স্যষ্টি করিতে পারেন তাহার ইয়ত্বা কে করিবে । সঁত্য যাহা তীব্মও ভাহা, ভীষ্য যাহা 
সতাও তাহা ম্থৃতরাং ভীষ্দেব সত্যময় । 


সত্যব্রতং সত্যপরং ব্রিসত্যং 
সত্যস্য যেনিং নিহিতঞ্চ সতে। 
সত্যস্য সত্যন্বত সত্যনেত্রং 
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ 


(১) সতাত্রতং_সত্যই হইয়াছে ব্রত যার অর্থাৎ সত্য সংকল্প, সত্য প্রতিজ্ঞ । 

(২) সত্যপরং__সত্যই শ্রেপপ্রাপ্ত সাধন বা সত্য শ্রিয় যার 

(৩) ত্রিসত্যং-স্থষ্টি হইতে লয় পর্ধ্যস্ত সত্য যাতে অব্যভিচারে বর্তমান বা জ্ঞান 
বুল ও ক্রিয়াশক্তি যার সত্যাশ্রয়ী 

(৪) সত্যন্ত যোনিং_সত্যের যাহা! উদ্ভুত স্থান অর্থাৎ স্ুবৃতাবানী যাহা হইতে 
নির্গত হয় বা সমদর্শী । 

(৫) নিথ্তঞ্চ সত্যে--নত্যে যিনি অবস্থিত অর্থাৎ প্রলয়েও যিনি সত্যে নিহিত 
থাকেন । - 

(১) সতাম্য সত্যং_সত্যেরও সত্য অর্থাৎ প্রকাশক ব৷ প্রবর্তক । 

(৭) খত সত্যনেত্র _নত্র দ্বার! সর্বেন্দ্রিয় হুচিত হইয়াছে অর্থাৎ সর্বইঞ্িয় 
যাহার সভ্যময়, বাকা, মন ও শরীর ধর্দের জব্যভিচারিত্ব এক কথায় নত্যষয় শরীর, 
ধত্যময় বাক ও নত্াময় ইন্রিয়। 

(৮) সত্যাস্বক বিকার রহিত সঙ্িদানন্দ ঘন । 
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ধিনি লত্য সংকল্প, সত্যপ্রিয়, উৎপত্তি-স্থিতি ও লয় পর্ব্যস্ত লত্য যাতে অব্যভিচারে 
নিত্য বর্তমান ব| জ্ঞান, বল ও ক্রিয়। দাহার সত্যাশ্রয়ী, ত্যের যিনি, যোনীস্বরূপ অর্থাৎ 
যাহ! হইতে ম্থনৃতাবানী নির্গত হয় এবং ফিনি লমদর্শী, যিনি সত্যে নিহিত ও স্থিত, যিনি 
সতের প্রকাশক ও প্রবর্তক, যাহার সমন্তই সত্যময় অর্থাৎ যাহার শরীর সত্যময়, বাক 
সত্যময় ও ইন্দ্রিয় সকল সত্যময় এবন্প্রকারে যিনি সত্যাত্বক, সকলেরই সেই সত্যস্বর্বপের 
শরণাপর হওয়া উচিত। 

বুঝ! গেল ত্য ভীম্মে নিত্য অব্যভিচারে প্রতিষ্ঠিত স্থৃতরাং ভীগ্মদেব নিত্যাপ্ত। 


ভীষ্মুবাক্য 1 


জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় সার্থক, প্রলিদ্ধ পদ- 

যুক্ত, প্রসাদণ্ণ সম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দিপ্ধ ও শোভন হওয়া! আবশ্তক । 

শোভন বাক্য কি ?-_নাহিংস্যাৎ সর্ববভূতানি নানৃতঞ্চবদেতকচিৎ। 
নাহিতং নাপ্রিয়ং বাক্যং নস্তেনঃ স্যাৎ কদাচন ॥ 
স্বর্গাপবর্গ সিদ্ধ্যার্থ ভাবিতং যু স্থশোভনং । 
বাক্যং মুনিবরৈঃ শা্তৈস্তদ্বিজ্ঞেয়ং সভাধিতং ॥ 
যৎক্রত্বাজায়তে পুণ্যং রাগহীনাঞ্ সংক্ষয়ঃ | 
নিরুদ্ধ মপিতদ্বাক্যং ৰিজ্ঞেয় মতিশোভনং ॥ 


যে বাক্য হিংসাদি রহিত, দিত, প্রিয়, যাহ] গুনিলে পুণা হয়, স্বর্গ, সংসার তাপ 
শীতল হয় তাহাই শোভন বাক্য । বাকা কারে বলি? সৌক্ষ্য, সাঙ্খয, ক্রম, নির্ণয় ও 
প্রয়োজন এট পঞ্চাঙ্গ পদযুক্ত শব্দাখ্য শক্তিই বাক্য বলিয়া অভিহিত হয় ! | 

(১) যাগ সংশয় বাচক ভাহার নাম “সৌক্ষ্য' | 

(২) যাহা দ্বার গুণ দৌষ সংখা] করা যায় তাহ। “সাঙ্খয' । 

(৩. ইহা পূর্বে বক্তব্য, ইহা! পরে বক্তব্য তাহার নাম 'ক্রম'। 

(৪) পূর্বপক্ষের পর বিচারাস্তে যাহ সিদ্ধান্ত হয় তাহা “নির্ণয়'। 

(৫) ওল্ুক্য ও দ্বেষ নিবন্ধন কর্তব্যাকর্তবো যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে ভা 
'গরয়োজন' | 


২৮২ মহাদর্শন। 


ধাকা ছই প্রকার-সদোষ গনিদ্দোষ / সঙ্গোষ বিশে, নির্দোষ ভীগ্ষে। 
বাক্য অং্টাদশ দোষযুক্ত-রাগছেষানৃত ক্রোধ কাম তৃষ্ণানুসারি । 
বাক্যং নিরয় হেতুত্বাৎ তদভাধিত মুচ্যতে ॥ 
সংস্কৃত নাপিকিং তেন স্বহুনা ললিতেন ব1। 
অবিদ্যা রাগবাক্যেন সংসার রেশ হেতু ন| ॥ 


যে বাক্য ১ কাম, ২ ক্রোধ, ৩ লোভ, ৪ ভয়, ৫ দৈম্য, ৬ দর্প, ৭ দয়া, ৮ লজ্জা, ৯ অভি- 
মান বশতঃ উচ্চারিত হয় তাহ দোবধুক্ত বাক্য, যে বাক্যে গুরুতর ১০ শ্রুতিকটু অক্ষর 
আছে, যাহাতে অলীল অমঙ্গল ও ১১ স্বণাকর শব আছে, যাহা অমূলক, অনৃত, অসংস্কত, 
ধর্শ-অর্থ-১২ কাম ত্রিবর্গ বিরুক্ধ, যাহা ১৩ অসঙ্গত পদবুক্ত, যাহাতে ১৪ পদ্ান্তরের অধ্যা- 
হার করিতে হয় এতাদৃশ শব আছে, ১৫ লক্ষণ! করিয়। যাহার অর্থ বোধ করিতে হয় 
তক্মপ কোন পদ আছে, যাহা ছ্যন্দ ও ১৬ ব্যাকরণ দোষ যুক্ত, বাহ! ক্রিষ্ট অর্থাৎ বহুকণ্টে 
অর্থবোধ্য এবং ১৭ ক্রম বর্জিঙ পদবুক্ত ও নিশ্পেয়েঃজন ও ১*যুক্তিহীন সেই বাক্যই 
সঙ্গোষ বাক্য । জীবমাত্রের বাক্যেই এই অষ্টাদশ দোষের কোন ন। কোন তদাষ 
আছেই, একমাত্র নির্দোষ আপ্ত ভীম্মবাক্যই অষ্টাদশ দোব বর্জিত । 

ভীক্বাক্য বর্ধাকালীন দজলঙলদ নিবিড় জলধরের ন্ভায় গম্ভীর-ম্বর-সম্বলিত, অনুপ্ত 
পদ-পদ্দার্থ, সার্থক, প্রসিদ্ধ পদযুক্ত, অবাধিভার্থ জড়ত। রহিত, প্রলাদ গুণ সম্পন্ন, জ্থন্দর 
হেতু সংযুক্ত, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দিপ্ক ও উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক। 

ভীম্মবাক্য কাম, ক্রোধ,ুতয়, লোভ, দৈস্ত, দর্প, লজ্জা! ও অভিমান রূহিত ॥ 

ভীম্মবাক্যে গুরুতর শ্রুতিকটু অক্ষর নাই, জ্লীল, অমঙ্গল ও ত্বণাকর শব্ধ নাই? 

অনুলক, অনৃত, অসংস্কত, ধশ্ম-অর্থ-কাম ত্রিবর্গ বিরুদ্ধ শব্ব নাই, অসঙ্গত পদ্দ নাই 

ছ্যন্দ ও ব্যাকরণ দোষবুক্ত শব্দ নাই, ক্রিষ্ট ও ক্রম বর্জিত পদ নাই? 

পদ্দাস্তরের অধ্যাহার করিতে হয় এতাদৃশ শব্দ নাই, লক্ষণ! করিয়া] যাহার অর্থ বোধ 
করিতে হয় তক্রপ কোন পদ নাই, দিশ্রয়োজন ও যুক্তিহীন শব্দ নাই। ভীব্[বাক্য 


অপুর্বাঞ 


ভীন্মগুণ। 
স্পট চ্জািউিক জাপা 
নিঙ্নলিখিত গুণ পূর্ণ শক্তিতে পুর্ণ মাত্রায়, খণ্ড শক্তিতে খণ্ড মাত্রার অবস্থিতি 
করে। 
খণ্ডশক্তি আবার ঘৎপরিমানে ধর্ডিত, গুণ ও তৎপরিমানে অবস্থিত । | 
একাধারে সমস্ত গুণ পূর্ণ মাত্রায় কোন জীবেতে নাই, কেন না সকল জীবই খণ্ড- 
শক্তিমান । রর রি 
এই সব গুণ ব্র্দচ্য্য প্রধান । যার ত্রন্ষচর্ধ্য সামর্থ যত, গুণ আয়ত্ব তার তত। 
রহ্ষচর্ধ্য যাতে পূর্ণমাত্রা প্রতিষ্টিত, এই সব গণ পূর্ণ মাত্রায় তাতেই অবস্থিত । 
একমাত্র ভীষ্মদেবই পূর্ণব্রনষচর্ষেযে অবস্থিত, ন্মৃতরাং শক্তি, পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত, 
চ্ছতরাং গুণ পুর্ণরূপে বিকদিত । আত্রক্ধকীট কাহাতেই ত্রন্ষচরযয পুর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত 
নাই, স্ততরাং গণও পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত নাই। 


সত্যং সৌচং দয়াক্ষাস্তিস্তাগ সস্তোষ আর্জবং | 
শমোদমন্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃশ্রতং। 
জ্ঞান বিরক্তিমৈশ্চধ্যং শৌর্ধ্যং তেজবলং স্মৃতিঃ। 
স্বতন্ত্্যং কৌশলং কাস্তিধৈরধ্যং মার্দবমেবচ ॥ 
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহওজোবলং ভগঃ। 
গান্তীর্ধ্যং স্থৈ্্যমান্তিক্যং কীর্তিন্ম।নে! অনহংকৃতিঃ। 
ধ্যানং চোদ্যমন্তেয় মৌদার্ধ্যং প্রভূত্বং সমাধানতা ॥ 
অয়ংনেতান্ত্রম্যাঙ্গঃ সর্বব সল্পক্ষণান্িতঃ | 
রুচিরস্তেজসাযুক্তোবলীয়ান্‌ বয়সাম্থিতঃ ॥ 
বিবিধাস্ভতভাষাবি সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ | 
বাবদূকঃ স্থপ[গিত্যে। বুদ্ধিমান প্রতিভান্বিতঃ ॥. 
বিদগ্ধশ্চতুরে। দশ্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ! 
দেশকাল স্থপান্রজ্ঞঃ শাস্্রচক্ষুঃ শুচির্বশী ॥ 
_স্থিরোদান্তঃ ক্ষমাশীলোগস্ভীরোধতিমান্সমঃ । 
বদান্যে। ধাশ্মিকঃ শূরঃ করুণোমান্যমানকৃত ॥ 


২৮৪ মহাদর্শন। 


দক্ষিণে! বিনযীহ্রীমান শরপ'গত পালকঃ। 
স্বথীতক্ত হুন্ৃৎপ্রেবশ্য সর্ববগুভঙ্কর ॥ 
প্রতাপীকীর্তিমান্‌ রক্তলোকঃ সাধূসমাশ্রয়ঃ ॥ 
নারীগণ মনোহারী সর্ববারাধ্য সম্দ্ধিমান্‌ ॥ 
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণান্তম্তানুকীর্তিতাঃ | 
সদাস্বরূপ সম্প্রাপ্ত সর্বজ্ঞ নিত্যনূতন ॥ 
* সচ্চিদানক্দ্র সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ববপিদ্ধিনিষেবিতঃ। 
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রক্ধাণ্ড বিগ্রহঃ ॥ 
১--সত্য । 
সত্য-_যথার্থ, সার, মূল । 
সভ্যমূলং জগৎ পর্ববং সর্ববং সত্যেপ্রতিষিতং ) 
সত্যঃ স্বর্গন্ত সোঁপানং পারাবারস্যনৈরিৰ ॥ 
সত্যেনলভ্যস্তপসাহেষ আত্ম! ॥ 
২_-শোঁচ। 
শোঁচ_ শুদ্ধত্ব, সদাচারত । 
শোচঞ্চদ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্মাভ্যন্তরং তথ! । 
স্বজ্জলাভ্য1ং স্বৃতং ৰাহংভাব শুদ্ধিরথাস্তরং ॥ 
সত্য শৌচং মনঃ শৌচং শোৌচমিক্্িয়নিগ্রহঃ | 
সর্ববভূত দয়াশৌঁচং জলশোচঞ্চপঞ্চমং । 
যস্য সত্য শৌচঞ্চ ত্য স্বর্গোগছুলভঃ ॥ 
৩স্্দয় | 
দয়া-_পরছুঃখ অসহন। 
যত্ব'দ'প পররক্রেশং হর্ভৃং বাদি জায়তে । 
ইচ্ছাভূমি সুরশ্রেষ্ঠ সাদয়া পরিকীর্ভিত1 ॥ 
আত্মবতসর্ববভূতেষু ষোহিতায় শুভায়চ। 
বর্ততে সততং হউং ক্রিয়াহোষ! দয়াস্মৃত। ॥ 


মহাদর্শন। ২৮৫ 


পরে ব। বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দেরি বা সদ1। 
আত্মবন্র্তিতব্যংহি দয়ৈষ! পরিকীর্ভিত। ॥ 
*৪-ক্ষান্তি। 

কাড়ি _ক্ষমা। 
প্রিয়াপ্রিয়েু সর্ব্বেষু সমন্বং যচ্ছরীরিণামৃ। 
ক্ষমাসৈবেতিবিদপ্তির্গদিত বেদবাদিভিই ॥ 
ক্ষমাহিংস! ক্ষমাধর্্মঃ ক্ষমাচেক্ড্িয় নিগ্রহঃ 
ক্ষম। দয়! ক্ষম! যজ্ঞঃ ক্ষম! ধৈর্য্য মুদাহৃতম্‌ ॥ 
ক্ষমাবান্‌ প্রাপ্ুযাৎ স্ব্গঃ ক্ষমাবান্‌ প্রাপ্য়াদ্যশঃ | 
ক্ষমাবান্‌ প্রা যান্মোক্ষং ষাবান্ত্ু্যত ॥ 
ক্ষমাশস্ত্রং করে যস্য দুজ্জন কিংকরিষ্যতি | 
অভূণে পতিতো বহিঃ স্ব়মেবে। পৈশাম্যতি ॥ 


৫--ত্যাগ ৷ 
ত্যাগ-্দান, বদান্ততা, রাজ্য ত্যাগ, আত্মত্যাগ ইত্যাদি। 
৬-্সস্তোষ। 
মন্তোষ-_স্বততৃপ্তি । প্রারন্ধেন ঘথালাভ তৃপ্তি: সক্তোবউচ্যতে। 
৭-_-আজ্ডরব। 
আর্জব-_খ্জুত!, সরলতা, অবক্রতা ইন্যাপি 
বিছিতেমুত দন্যেষু মনে।বাক্‌ কাঁয়কম্মণাম্‌। 
টি ব! নিবৃতে। ব1! এক রূপত্ব মার্বমূ্‌ ॥ 
৮_শম। 


শম-ন্তঃ করণের বিষয় গতি নিবারণ করার শক্তি, মনের নিশ্চলতা, শাস্তি 
ইত্যাদি। 


৯- দম । * 
দম--মন বশীতৃত রাখা । যম--বাছেন্দ্রিয় দমনের নাম বম। 
কুৎমিতাৎ কর্ম্মণে। বিপ্র ধর্চচিত্ত নিবারণং। 
মকীন্তিতো দমঃ প্রাজ্েঃ সমস্ত তত্ব দর্শিভিঃ ॥ 


২৮৬ মহা দর্শন । 
১৩০---তপম্যা | 


তপস্ত।-_ন্ব ধর্ম রক্ষণ, ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতভার রূপ ন্বধর্প। যাহা! ছুকর, যাহ! 
ছলি, যাহা ছুরবস্থী, যাহ ছুরতিক্রম, সে সকলই তপঃ সাধ্য, যে হেতু তপ্ত! ছলক্খি- 
নীয়। এই দেব মান্ষুষ পূর্ণ জগতই তপোমুলক। তপন্তাই ইহার আদি, মধা, অন্ত | 
ইহ! তপন্া দ্বারাই আবৃত তপস্তা দ্বার! যে যাহ প্রার্থনা করে সে তাহাই পায়; 
বিস্ঞারথা বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আহু প্রর্থী"সাস্তু এবং শ্রীপ্রার্ধী মহতী প্র প্রাপ্ত হন। 


তপঃ কায় শোষধণং। বৈধর্রেশ জনকং কর্ম্ম। 


অহিংস সত্যবচনং দানমিক্ড্িয় নি গ্রহঃ | 
এতেভ্যোহি মহারাজ তপোনানশনাত পরম্‌ ॥ 
তপোভিঃ প্রাপ্যতেতভীষ্টং নাসাধ্যংহিতপদ্যতঃ। 
ছুর্ভগত্বং বথালোকোবহতে সতি সাধনে ॥ 
তপন ক্ষীয়তে পাপং মোদতে সহদৈবতৈঃ। 
তপস৷ প্রাপ্যতে ব্বর্গস্তপস। প্রাপ্যতে যশঃ ॥ 
তপস। সর্বম।প্োতি তপস! বিন্দতে পরং। 
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্নঃ সৌভাগ্যং রূপমেবচ ॥ 
যদ্দুশ্চরং যদ্দ,রাপং যদ্দ,রং যচ্চহুক্করং। 

সর্বং তৎ তপনা সাধ্যং তপোহি ছরতিক্রমম্‌ ॥ 
তপোমূলমিদং সর্ববং দৈবমানুষকংজগৎ। 

তপো মধ্যং তপোইস্তঞ্চ তপন চ তথারৃতম্‌ ॥ 


_ তপসন্যা। ত্রিবিধ-_শারীরিক, বাঁচিক, ও মানসিক যথা -- 
দেবঘিজ গুরুপ্রাজ্ঞ পুজনং শৌচমাজ্জবং |. 
্রক্ষচর্য্যমহিংসাঁচ শারীরং তপউচ্যতে ॥ 
তন্গুছেগকরং বার্যুং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ য€। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনংচৈব বাঝ্ায়ং তপউচ্যতে ॥ 
মনঃ প্রসাদঃ সৌমাত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবম্বংশুদ্ধিরিত্যেত ওপো|মানলমুচ্যতে ॥ 


মহাদর্শন। ২৮৭ 


তপন্তা সান্তিকাদিছেদে ব্রিরিধ--শ্রদ্ধয়াপরয়াতপং তপক্ত্রত্রিবিধংনরৈঃ। 
অফলাকাক্কিভিরুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ 
সৎকারমানপুজার্থং তপোদস্তেনচৈব যু । 
ক্রিয়তেতদিহপ্রোক্তং রাজসংচলমঞ্রবমূ ॥ 
মূ গ্রাহেণাত্মনো! যু পীড়য়! ক্রিয়তে তপঃ 
পরন্তোৎসাদনার্থং বা! তন্ামসমুদাহৃতম্‌ ॥ 


যাহ দ্বার।_-শম, দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি ত্র প্রকৃতি লাভ করা ফায় ভাহাই ব্রাক্ষণের 
ভপস্কা যথা -- 
শোঁচ।চারপরো নিত্যং বিদসাশীগুরুপ্রিয়ঃ। 
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ সবৈত্রাক্গণ উচ্যতে ॥ 
সত্যং দানমথোহদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপাদ্বণা । 
তপশ্চদৃশ্ঠাতে ঘত্র সত্রাক্গণ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
যন্ধারা তেজ, বল, ধৈধ্য, শৌর্যা, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা, ত্রদ্মণা, প্রতৃত্ব 
গ্রভৃতি ক্ষত্রিয় প্রকৃতি লাভ করা যায় তাহাই ক্ষত্তিয়ের তপন্ত। যথা _ 
তেজো! বলংধূতিং শৌর্যং তিতিক্ষোদধ্যমুদ্যমঃ | 
নথ্র্ধযং ত্রাহ্গণ্য মৈশরর্যং ক্ষাত্রপ্রকৃতয়ন্তিমাঃ ॥ 


সর্বতপোত্তমঃ ব্রন্ধচর্য্য মহাতপ ঘথা-_ 


নতপস্তপমিত্যাহু ব্রন্মচর্ধ্যং তপোতমং। 
উর্ধরেতাভবেদমস্ত সদেবোনতুমানুষঃ ॥ 
তপমান্র তপ নহে ত্রন্ষচর্ধ্য শ্রেষ্ঠ তপ। 
'উর্ধারেত। যেব। হয়, দেব সে নছে মানব ॥ 
র্ষচ্ধয যাতে পূরণমাত্রায় গ্রতিিত তিনিই মহাতপা তপোধন । 
ভীত্মতুল্য মহাতপাও নাই, এমন তপোধনও নাই । 
১১-সাম্য। 


সাম্য--শক্রমিত্রাদি বুদ্ধ্যাভীব বা সমতা । 
[ ৩৭ | 


২৮৮. | মহাদর্শন। 
১২-তিতিক্ষা! ৷ 


ভিতিক্ষা-_লহু, পরাপরাধ সহন, লী, গ্রীত্, সুখ, ছুঃখ, লাভ, অলাঁভ, মান জপমাম 
লু করা। 


১৩--উপরতি | 


উপরতি--উপরমন, লাভ প্রাপ্তিতে উদাশীন, ভোগ প্রাপ্তিতে বৈরাগ্য 
ৃ ১৪--শ্রেত। 
শ্রুত -শাষবিচার। 
১৫-_জ্ঞান। 


জ্ঞান: বস্ততত্ব জানা । জ্ঞান পঞ্চবিধ যথা _বুদ্ধিমত্ব, কৃতজ্ঞত্ব দেশকাল পাত, 
নর্বজ্ঞত্ব, আত্মজ্ঞত্ব। 


ক্ষেত্রজ্ঞ্চাপিমাংবিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু ভারত। 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ত্ানং যত্তজজ্ঞানং মতংমম ॥ 
অমানিত্বমদস্তিত্ব মহিংস। ক্ষাস্তিরার্জবমূ্‌। 
আচার্ষ্যোপাসনং শেবচং হ্থৈর্য; মাত্মবিনি গ্রহঃ ॥ 
ইন্দ্রিয়ার্থেযু বৈরাগ্যমনহসঙ্কার এবচ । 
জন্ম মৃত্যু জর! ব্যাধি ছুঃংখদোষানুদর্শনমূ্‌ ॥ 
অসক্তিরনভিম্বঙ্গঃ পুত্রদারা গ্রহাদিযু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টামিষ্টোপ পত্তভিযু ॥ 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
বিবিজ্ত দেশ নেবিত্বমরতিজ'ন সংসদি ॥ 
অধ্যাত্বজ্ঞান নিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্ঘ দর্শনম্‌ । 
এতজজ্ঞানমিতি প্রে!ক্রমজ্ঞানং যদতোইন্যথ| ॥ 
জ্ঞানও আবার সান্বিকাঁদি ভেদে ভ্রিবিধ বা. 
সর্ববনূতেমু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে । 
অর্মবন্তত্তং বি৬ভ্ভে'ঘু ভজজ্ঞাণং বিদ্ধিদাতিকম্‌ ॥ 


মহাঁদর্শন । ২৮৯, 


পৃথক্ত্েনতু বজজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথমিধান্‌। 
বেত্তিসর্ব্বেষু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধিরাজনম্‌ ॥ 
যতুরৃতন্নবদেকশ্থিনকার্ধ্যে সক্তমহোৌতুকম্‌। 
অতত্বার্থ বদল্পঞ্চততাম .সমুদাহতম্‌ ॥ 
১৬--বিরক্তি। 
বিরকি-_বিভ্ষণ, বৈরাগ্য । যিনি, ধনে তৃষণ রহিত, বিষয়ে রাঁগ রহিত তিনিই 
বিরক্তিবান্‌। 
১৭-_-এ্বর্্য । 
র্থরধ্য_নিয়স্তত্ব। এশ্বর্য অই প্রকার »অণিমা, লঘিমা, ,গরিমা, দহিম।, প্রাঞ্ডি 
গ্রকাম্য, ইশি, বশিত্ব। 
১৮াশৌর্যয। 
শোধ্য-_-শক্তি, সংগ্রামোৎ্সাহ ইত্যাদি । 
১৯স্্তেজ। 


তেজ-_ প্রভাব, দৃষ্টি মাত্র পরচিত্ত জান1। 


২স্"্বল। 
বল--দক্ষহ, ছুকর ক্ষিগ্রাকারিত। 
২১--স্মতি। 
স্থৃতি_ কর্ভব্যানুসন্ধান। 
২২-্ম্বাতন্থ্য । 
স্বাতন্ত্য- স্বাধীনতা! 
২৩-সকোৌশল। 
কৌশল. ক্রিয়া! নিপুণত1, যুগপন্ভুরি সমাধান কারিতা লক্ষণ চাতুরী। 
২৪-কাস্তি। 


কান্ডি_লৌনার্ধ্য, বপুষঃকান্তি অমলং; জনেন নারীগণ মনোহারিক। 


২৯৪ মহাদশন। 
২৫- ধৈর্য্য | 
ধৈর্ধ্য _ ধৃতি, অব্যটাকুলতা । বিষয় সন্লিধান লত্বে ও তাহাতে ইন্দ্রিয় প্রেরণ ন' করা। 
ক্ষোভে অত্যপ/চলনং সঙ্ল্লা'ঘৈর্্যযুচ্যতে । : 
ক্ষোভের কারণত। সত্বেও ব্যবসায় হইতে অচলনের নামই ধৈর্য্য । 


ধৃতিযোগ সমুৎপন্নঃ প্রাঁজ্ঞঃ সংহষ্টমানসঃ | 
বাঁকদুকঃ গতায়াঞ্চ স্বশীলোবিনয়াস্থিতঃ ॥ 
২৬স্পমার্দিব | 
মার্দব--চিত্ত কোমলতা, প্রেমাদ্রচিভতা। 
২৭--প্রাগল্ভ্য | 
প্রাগল্ভ্য--গরতিভাতিশর় ৷ উহা দ্বারা বাবছুকত্ব সুচিত হইল. । 
২৮-_প্রশরয়। 
প্রশ্রয় - বিনয়, প্রিয়, বদ্ব। ইহা দ্বারা ভ্রীমত্ব সুচিত হইল। 
২৯--শীল। 


শীল __স্শ্বতাব, রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ । এই ত্রয়োদশ শীদগুণ--ত্রহ্ণ/তা, দেবপিতৃ- 
ভক্ততা, সৌম্যতা, অপরোপ তাপিতা, অননুয়তী, মুছূতা, অপাকুত্ত, মৈত্রতা, প্রিয় বাদি, 
কুতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণা, প্রশান্তি । 
৩০--সহ। 
সহ-- মনের বল। 
৩১.ওজ | 
ওজ- প্রকাশ, জ্ঞানেজ্িয়ের প্রকাশতা। 
৩২--বল। 
বল _কর্শেন্দিয়ের পটুতা, শক্তি, সামর্থ! একই বল নান! পাজে, নানাধাঁরে, প।।। 
কার্যে, নানাভাবে প্রয়োগ হইতেছে। 
বিদ্যাভিজনমিত্রাণি বৃদ্ধি সত্বধনানিচ। 
তগসহায় বীর্ঘ্যাণি দৈব দশমং বলং ॥ 


মহাদস্পন ] ২৯১ 
অবল্ত বলং রাজ। বালস্য রুদিতং বলং। 
বলং মূর্থ্য মৌনন্ত তস্করস্তানৃতং কলং ॥ 
ক্ষত্রিয়ানাং বলং যুদ্ধং ব্যাপারশ্চ বলং বিশাং। 
ভিক্ষাবলং ভিক্ষুকানাং শুদ্রনাং বিপ্রসেবনং ॥ 
হরোভক্তিহরেদাস্তং বৈষবানাং বলং হরিঃ। 
হিংসাবলং খলানাঞ্চ তপন্তাচ তপস্থিনাং ॥ 
বলং বেশশ্চবেশ্যানাং যোঁনিতাং যৌবনং বলং। 
বলং গ্রতাপতূপানাং বালানাং বুদিতং বলং ॥ 
সতাং সত্যং বলং মিথ্যাবলমেব। সতাং স্দ1। 
অনুগানামনুগমঃ স্বল্পন্ানাঞ্চ সঞ্চয় ॥ 
বিদ্যাবলং পণ্ডিতানাং বাণিজ্যং বণিজাং বলং। 
শশ্বতন্থ কর্ম্মশীলান।ং গাভীর্যং সাহসং বলং ॥ 
ধনং বলঞ্চধনীনাং শুচীনাঞ্চ বিশেষতঃ | 
বলং বিবেকঃ শান্তানাং গুণিন।ং বলমেকত। ॥ 
গুণোবলঞ্চগুণিনাঁং চৌরাণা্র্ধ্যমেবচ। 
বিপ্রবাক্যঞ্চ কাপট্যমধশ্মমংণিন।ং বলং ॥ 
হিংসাচহিংঅজজ্তনাং সতীনাং পতিসেবনং। 
বরশাপোৌ স্থরাণাঞ্চ শিষ্যাণাং গুরুসেবনং ॥ 
বলং ধন্মোগৃহস্থ।নাং ভূত্যানাং রাজনেবনং। 
বলং স্তবঃস্তাবকানাং ব্রহ্ষচত্রক্ষচারিণাং ॥ 
য়তীনাঞ্চ সদাচারোন্থাসঃ সন্যাসিনাং বলং। 
পাপং বলং পাতকিনাং স্ৃতৃক্তানাং হরিবর্বলং ॥ 
পুণ্যং বলং পুণ্যবতাং প্রঙ্গানাং নৃপতির্্বলং । 
ফলংবলঞ্চ বৃক্ষাণাং জলধীনাং জলং বলং ॥ 
জলংবলঞ্ শশ্যানাং মতস্যানাঞ্চ। জলং বলং। 
শস্তিরর্বল* ভূপানা; বিগ্রানাঞ্চ। বিশেষতঃ ॥ 
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৩৩---ভগ | 
ভঙ্গ_ ভোগাম্পদ এশ্বর্বা । উহা ত্রিবিধ _ ভোগাম্পদত্ব, স্থিত, সর্ধাসমৃদ্ধিত্ । 
৩৪-_-গাভীর্য। 
গাভীর _ অক্ষোভতা । 
৩৫-স্থৈর্ধ্য | 
সথৈর্ঘ্য-_অচঞ্চলতা । কার্ধ্য বিগ্রাকূল হইলেও তাহা! হইতে বিচলিত ন1 হওয়। ॥ 
৩৬-_মস্তিক্য। 
আব্তিক্য- শ্রদ্ধ।, শান্রচক্ষুই । 


৩৭_-কীন্তি। 
কীর্তি_যশ, খ্যাতি । 
দানাদি প্রভবাকীর্ভিঃ শৌর্য্যাদি প্রভবং যশ । 
জীবতঃ খ্যা তি্যশো, মৃতস্যখ্যাতিঃ কীর্তি ॥ 
৩৮-মান । 
মান --পুজ্যত্ব, চিত্ত টা | 
চিন্তস্য সমুন্ন তিরক্ষুদ্রে তামানঃ ॥ 
অধমাধনমিচ্ছস্তি ধনমানৌহ্মধ্যমাঃ। 
উত্তমামানমিচ্ছত্তি মানোহিমইতাং ধনং ॥ 
মানোহিষুলমর্থস্য ম।নেক্লানেধনেন কিং। 
প্রভ্উমন দর্পস্য কিংধনেন কিমায়ুষ! ॥ 


৩৯--অনহস্ক তি। 
অনহন্কৃতি_গর্বাভাব। 
৪*-্ধ্যান। 
ধ্যান-_মনের একাগ্রতা । 
৪১---চোদ্য ৷ 


চোক্-_-আমি কে, কাহার আমি, কোথা হইতে আপিলাম, কোথায় যাইব ইত্যাকার 
অন্থসন্ধান অর্থাৎ 'দান্বভব্বানুসদ্ধান। 
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অন্তেয়-_অচৈর্ধ্য, চোর না হওয়।। চোর কারে বলি? 
কর্ন মনস। কাঁচ! পরদ্রব্যেমু নিষ্পৃহা । 
অন্তেয়মিতি সংপ্রোক্ত মৃষিভিন্তত্বদর্শিতিঃ ॥ 


মনের দ্বারা, বাক্য দ্বারা, ব1 কা্ধ্য দ্বার। পরদ্রব্যে নিম্পৃহার নামই অস্তডেয় । 

চোর ছুই প্রকার--এক আত্মচোর, আর এক পরদ্রব্য চোর । আত্মতত্ব ন৷ জানাকে 
আত্মচোর বলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক প্রকার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অন্ত প্রকার 
জানে অর্থাৎ দেহাদ্দির অতীত আপন আম্মাকে দেহাদি বিশি্ই বলিক়] জানে সেই ব্যক্তি 
আস্মচোর। এই আত্মাচৌর বা! আত্মাপত্থবকার্রী নর কি পাপ ন| করিতেছে? যত 
কিছু পাপ আত্মাপহৃব হইতেই উৎপত্তি। আত্ম! নিত্যতৃপ্ত, সাহাকে অতৃপ্তের গায় বোধ 
করিয়া দীন ও অভাবগ্রন্থের সায় আন্গুতব করে। আত্মচোর নকলেই। অভাব বোধ 
হইতেই আকাঙ্ষা, আকাজ্ষা হইতে লোত, লোত হইতে চৌর্যাবৃত্তি উৎপন্ন হয়; লোকে 
কথায় বলিয়া! থাকে অভাবে ম্বভাব ন্ট । চৌর্ধাবৃত্ি কার ? স্বভাব নষ্ট যার। স্বভাব 
নষ্ট কার? আকাক্ষা যার। আকাঙ্ষা কার? লোভ যার। লোভ কার? অভাব 
যায়। অভাব কার? অপূর্ণ যার। প্রাণি মাত্রই সকম্ধুক ; কর্মের মূল অভাব, অপূর্ণ ই 
পূর্ণ হইবার চেষ্। করে, কর্শে প্রবৃত্ত হয় ব্তরাং বিশ্ব অভাবগ্রস্থ স্বতরাঃ অসন্থষ্ট স্থতরাং 
মনকষ্ট সুতরাং শ্বভাব নষ্ট সুতরাং চোর । মনে কর তোমার কোন একট! পদার্থের 
অভাব আছে, এব? তাহা পাইবার ম্বতই ইচ্ছা আছে, অথচ কোন বৈধ উপায়ে তাহা 
পাইতেছ না, সুতরাং তোমার চুরি করিবার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা মনোধর্ব। একই 
উপাদানে দকলেরই মন গঠিত, চোরের মন যে উপাদানে গঠিত, সাধুর মনও সেই 
উপাদানে গঠিত, আ'্র্ধ কীট ঘকলের মনই সেই উপানে গঠিত, সকলের মনেই চৌর্্য 
উপাদান আছে, অন্তেয় উপাদ্দানও আছে; যখন চৌর্ধ্য উপাদানে গুপক্ষোত হয় তখনই 
লোকে চুরি করিয়া থাকে । আব্রন্গ কীট সকলেই অপূর্ণ সুতরাং অভাবধ্স্থ' সুতরাং 
স্বভাব নই স্থতরাং চোর । দিলীপ রাজা অস্বমেধ যজ্ঞ করিবেন, ঘোড়া রক্ষার্থ রতুকে 
নিযুক্ত কর্পিলেন। ইন্দ্রের হিংসা জন্মিল, মন্তত যাতে নষ্ট হুয় ভাছার চে? করিতে. লাখিল 
কর্তিবাস পণ্ডিতের উক্তি যখা__ * 


পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে খুন! 
অর্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরমুন | 

ঘোড়। রাখিবারে নিয়োজিল রঘখুবরে। 

যে স্থানে সেস্থানে যাবে নিকটে কিদুবে ॥ . 
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ঘোড়া দিয়! দিলীপ কছিল তার ঠাই। 
যজ্ঞ পুর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥ 
ঘোড়া! রাখিবারে রঘু করিল প্রয়ান। 
মঙ্গেতে চলিল তুল্য সৈম্ভ'বলবাণ ॥ 
অহেন্ত্র বলেন ব্রদ্দা কোন বুদ্ধি করি। 
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী ॥ 
কিসে নিবারণ হয় কহ ক্কপা1 করি॥ 
বিরিষ্চি বলেন তার ছেড়া! কর চুরি ॥ 
অশ্ব বিনা রাজ! যত করিতে নাপারে। 
চলিলেন ইন্্র ছোড়া চুরি করিবারে ॥ 
হ্বিতীয় প্রহর দিব! অন্ধকার করি। 
লইলেন দেবরাজ যে অশ্ব হরি ॥ 


বলিভারি ইঞ্জের ইঞ্জত, ব্রন্ধার ব্দ্মঘ্ঘ । - 
জ্ঞানে ধ্যানে যখন ভোমার অভাব বোধ থাকিবে না, পুর্ণ ভূপ্তি অন্ভুভব করিবে, 


তখনই পুর্ণত। লভ করিবে, অভাব নষ্ট হইযে, লন্ভোষলাভ করিবে, মনকষ্ই দূর হুইবে, 
স্বভাব রক্ষিত হইবে, ক্থতরাং চৌর্যাবৃতিও ধ্বংশ হইবে । 
চৌর্ধ্যবৃতি ধ্বংশের ্বরূপ কি? 
_.. অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্বোপস্থাপনম্‌। 
যখন অচৌর্ধ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তখন দর্বরদ্ধ আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে, 
' লর্বরত্ব লাভের তৃপ্তি জন্মিবে। ঘত্র তত্র ভূঁগর্ভে যখন রত্ব নিহিত দেখিতে পাইবে তখনই 
'মনে করিবে তোমার চৌর্ধ্যবৃতি ধ্বংস হইয়াছে) যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত তাহা না হয় ততক্ষণ 


পর্ঘযস্ত তুমি চোর ; কেন বলা যাইতেছে । 
ভূমি একজন লক্ষপতি। কার সাধ্য তোমাকে "চোর বলে। তুমি ছুচার হাজার 


চুরি না করিতে পার কিন্তু লক্ষ স্থানে বিশলক্ষ পাইলে চুরি কর। যদি বস মনের 
অগোচর পাপ নাই, আমি মনেতে লক্ষ্য করিয়! দেখিলাম, মনেতে চুরির ইচ্ছা জন্মিতেছে 
না, অতএব আমি চোর নই। না_তাহা নয়, মনের চৌর্ধযবৃত্তি এখন স্বপ্ত। তুমি 
সপ্ত থাকিলে তোমার যেষন কার্ধা বন্ধ থাকে, তক্রপ মনের চৌর্ঘবৃততি স্থপ্ত বলিয়া এখন 
চৌর্ধয প্রবৃত্তি নাই, যদি স্থৃপ্ত না ইইয় ধ্বংস ধইত তবে নর্বরদ্ত লাভ হুইত। চৌর্ধ্যবৃত্তি 
যে ন্প্ত তাহা ভুমি দেখিতে পাইবে না, তাহ! একমাত্র প্রকৃতি দেখিতেছে, তুমি যেমন 
চোরের ভয়ে সিদ্ধুকে রত্ব লুকাইয়া রাখ, প্রতিও তজ্প তোমার আমার দৃষ্টির অন্তরালে 
অনৃষ্ঠ সিদ্ধুকে রত্ব লুকাইয়] রাখিয়াছে, যখন চৌর্ধ্যবৃত্তি ধংস হইবে, তখন প্রক্কতিও 
ভাগার খুলিয়। দিবে, ঘত্র তত্র তৃগর্ডে রত্ধ নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে । হুরিদাঁস 
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লাধুকে একজনে একখান! ম্পর্থনরণি দিয়াছিলেন, তিনি তাছা যমুনায় ফেলিয়া! দেন, যিনি 
দ্বিয়াছিলেন, তিনি ছুঃখ অনুভব করিলেন) অন্তর্ধযামী হরিদাল তাহা বুঝিলেন, দাতাকে 
সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে প্রবেশ কনিলেন, বনের একট স্থান দেখাউয়। বলিলেন 
তুমি যে মণি হারাইয়াছ তদতিরিক্ত মণিও ইচ্ছা করিলে নিতে পার। তিনি দেখিয়! 
অবাক। তিনি ভাবিলেন ফণির মণি তামাদের কাছে এই, ন1/ জানি ফণির মণির 
মণি কিরূপই ।* তৎ্পরেই তিনি হরিদাসের শি্ভ হইলেন। কেন এরূপ হুল? হরি- 
ঘাসের অস্তেয় প্রতিষ্ট৷ হইয়াছে বনিয়াই এরূপ হুইল । বুঝা গেল আব্রক্ষ কীট সব 
বেটাই চোর ॥ তবেবিশ্বেকে চোর নষ্ক? একমান। ভীন্মদদেব 1 তিনি সদানন্দ ,_ 
নিত্যতৃপ্ত, আত্মারাম তাহাঁকে কোন বিকৃত প্র!কুতিক পদার্থ আনন্দ জয়্াইর্তে পারে? 
ধিনি পূর্ণ তাহার কিসের অভাব? স্থতরাং কিসেরই ব। লোভ বা কিপেরই ব! ্নাকাজ্ষ 

কিসেরই বা চৌর্ধ্য। ন্ৃতরাং একমাত্র ভীক্মদেবই নিলোভ, নিরাকাঙ্জ।, নিষ্পৃহ স্থভরাং 
প্অন্তেয়-স্বরূপ” । 

৪৩-_উদ্ার্য। 
ওদর্য- উদারতা, মহত, বদ!ন্যভা, দাত ই*77 1 


৪৪--প্রজত। 
প্রভুত-_'নাধিপতা। 
৪৫--.সমধ!নত।| | 
সমাধানতা -দমাধি, গিনি সদ।ই মাক্মতৃপু তিনিই সমাশন্থ 
৪৬--নেতা ॥ 
নেতা__নেতৃ শক্তিশ।লী, কর্তৃপনদ্ববাচ্য। প্রক্কৃতি নর্তকী অনন্ত বিশ্বে অনভ্তকাল তরে 
দেব যক্ষ রক্ষ স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে অনন্ত অঙ্গে, অনন্ত রঙ্গে, অনন্ত ভঙ্গে, অনম্ভ অভিনয় 


করিতেছে, নাট্যভুষমে দর্শকের অতাব নাই, অভিনয়েরও বিরাঘ নাই, এবভভুত অনস্ত 
বিশ্বের এক বিশ্বের নেতা ভীগ্মদ্দেব, অথব! মহ! কুরুক্ষেত্রের একাদশ ব্দক্ষৌহিনী নেতা । 


শুন স্থধী এই নেতার গুণ। 
এই নেত'__-_-৪৭-_স্থরম্যাঙ্গ 
স্ুরম্যাঙ্গ - প্রশংসিতরূপে অঙ্গের ষে সন্নিবেশ অর্থাৎ স্থগঠন তাহাকে স্থরমাঙ্গ বলে, 
যথা ভীষ্মবদন চন্দ্রতুল্য, উরুদ্বয় করি শুণ্ডের ন্যায়, ভূজযুগল স্তততসদৃশ, করছয় প্রশস্ত 


পদ্ম সদৃশ, বক্ষস্থল কবাট তুল্য বিভ্ৃত, নিতম্বযুগল মিবিড়, মধাদেশ মতি জ্কীণ। 
[ ৩৮ ] 


২৯৬ .. মহাদশন। 
৪৮-_মর্বসল্পক্ষণান্বিত । 


সর্বসল্পক্ষণীথিত _ তীম্মঅজ দ্বাত্রিংশৎ সঙ্পক্ষণ যুক্ত যথা _ 
সাত স্থান রক্তিম] যথা _ নেত্র, পদ, করতল, অধর, ও, জিহ্ব! ও নখ । 
ছয় অঙ্গ তুঙ্গত1-_বক্ষঃ স্বদ্ধ, নখ. নাপিকণ, কটি ও মুখ। 
'তিন অঙ্জে বিস্তার _কটি, ললাট ও বক্ষঃ। 
তিন অঙ্গে ধর্বতা--শ্রীবা, জঙ্থা, শিশ্ন । 
তিন অঙ্গে গভীরতা -_লাভভি, স্বর, বুদ্ধি। 
পাচ অঙ্গে দীর্ঘত1- নাসা, ভুজ, নেত্র হন্থ ও জানু । 
পাচ স্থানে পুক্্সতা_ত্বক, কেশ, লোম, দত্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব। 
অবং সর্ব গত্রে পগ্মগন্ধতা, এই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণ । 


ৃ ৪৯- রুচির 
্ষচির- সৌন্দর্যের দ্বারা নয়নের যে আনন্দ কারিতা তাহাকে কচির বলে। 
৫০-_-তেজসাধুক্ত। 
তেজসা যুক্ত-_ প্রভাব । ছুত্ধর্যতা ও সর্ব পরাজয়কারি প্রভাবকে তেজ কছে। 
৫১-__ রলীয়ান। 
ঘলিক়্ান--বলবান। 
€২--বয়সান্বিত। 


ঘর়সান্িত-_বৃদ্ধোচিত বয়স হইলেও তরুণের স্চায় দেখায় | 
৫৩--বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ। 


খিবিধাস্ভূত ভাষাবিৎ-_ প্রাণিমাত্রেরই ভাষাতীঞ্ঞ। যে ব্যক্তি নানাদেশীয় ভাষা 
তথা সংস্কত, প্রাকৃত ও পর্খার্দি ভাষা! সকলে স্থপণ্ডিত। যিনি ০ সকল 


ভাষাভীজ্ঞ। 
৫৪--সত্যবাক্য। 


সত্যথাক-্-্সত্যঘাদী, যাহার বাক্য মিথ্যা হয় ন1। 
৫৫--প্রিয়ন্দ । 
শ্রিয়ম্ঘদ-অপরাধিজনের প্রতি ও যিনি সাস্তাবাক্য গ্রায়োগ করেন। 
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৫৬-_বাকদুক ] 

বাকদুক-_শ্রবণপ্রিয় ও অখিলগুণাম্বিভ শব্বার্থ পরিপাটী যুক্ত বাক্যকে বাকদুক বলে। 
৫ণ-_স্থপাণ্ডিত্য । 


থপাণ্ডিত্য_ খিদ্চান এবং নিতিজ্ঞ। যড়ঙ্গবেদ বিগ্চায় পটুকে বিদ্ভান ও যথাযোগ্য 
কর্খকারীকে নীতিজ্ঞ কহে। 


৫৮_বুদ্ধিম।ন ] 
বুদ্ধিমান _মেধাবী ও স্থপ্ম ধারণ।ক্ষম | 
রতি 
গুতিভাম্বিত-_ নব নব বুদ্ধিযুক্ত । 
৬০-_বিদগ্ধ | 
বিদগ্ধ_ নিপুণ, শিল্পকলাদিতে নৈপুণা, যুদ্ধ পক্ষে ছুর্গাদি, সৈন্তসংস্থাণাদি £ 
৬১ চতুর। 
চতুর এককালে অনেক কার্য্য সমাধানকারী। অন্নসময়ের মধ্যে বেশী চিত্ত করিক়$ 
বুঝিয়! ফেলা। 
৬২- দক্ষ । 
ছক্ষ__যে ব্যক্তি ছুঃস!ধ্য কার্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত করিতে পারে । 
অজ্ঞ,নে ছুরপাতিত্বং দ্রোণেচ লঘুহস্তত|। 
কর্ণে দৃঢ গ্রহারস্ত ভ্রিনেতানি পিতামছে ॥ 


৬৩-- কৃতজ্ঞ । 
কুতজ্ঞ--উপকারীর গ্রভ্যুকারকারী। 
৬১_ ম্বদৃঢব্রত । 


চ্দৃ়ব্রত--প্রতিজ্ঞ! ও নিয়ম যাহার সত্য হয়, কিছুতেই খণ্ডিত হয় না। ভীগ্মদেবের 
গ্রতিজ্ঞা ছিল দার পরিগ্রহ কাঁরবেন না, পরগুরাম ভগম্মদেবকে দারপরিগ্রহ করাইবার 
জন্ত একুশদিন মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিছুতেই ভী'গ্প্রতীজ্ঞ। টলাইতে পারেন নাই। 
কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া।ছলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন:না, ভীন্মদ্দেব প্রতিজ্ঞ করিয়া 
ছিলেন কৃষের প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ র|ইয়া অন্তর ধরা] ইবেন, তাহাই করিয়াছিলেন । 


২৯৮ মহাদর্শন। 
৬৫- ফ্বেশকালম্পাত্রজ্ঞ। 


দ্বেশকাল ন্ুপাত্রজ্ঞ _যে ব্যভি দেশ, কাল, পাত্র চিনিতে পারে এবং তছুপযুক্ত কার্য? 
করিতে পারে। যদ্ধি প্রার্থনায় যুধিট্টির যখন ব্রাক্ষণ দূত পাঠাইয়াছিলেন, তখন তাহার 
বাক্য শুনিয়া প্রজ্ঞ। বৃদ্ধ মহাছ্যতি ভীম্মদ্দেব বলিলেন-_ 
ভবত। সত্যমুক্তস্ত সর্বমেতন্নসংশয়ঃ | 
অতিতীক্ষস্ততে ব।ক্যং ব্রাঙ্ষণ্য।দিতিমেমতিঃ ॥ 


আপনি যে কথ! বলিলেন, এ সমন্তই নত্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার ব]ক্য [অতি- 
শয় তীক্ষ বোধ হইল; বোধ হয় ব্রাক্গণ .বলিয়াই আপনি এরূপ উগ্রভাব প্রকাশ 
করিলেন। 


৬৬- শান্ত্রচক্ষু। 


শর চক্ষু-_যে ব্যক্তি শান্তর ধার1 পদার্থ অন্গমান করে এবং শান্ত্রান্ুসারে কণ্ম করে ॥ 
জজ্ঞ লোকেরা ভ্রান্তচক্ষু দ্বারা, টার দ্বার দেখে, কিন্তু বিজ্ঞ যার] তাহার শাস্ত্র দ্বার! 
দেখে। চক্ষু বার ও টার দ্বার দেখা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্ত শান্তর দ্বারা দেখা অত্রান্ত । 
বুধি্টিরের অভ্গতৰান বর্ষে ছুজ্জোধন চার ঘাক। যুধিষ্টিরের অঙ্কদন্ধান করিল, খু'ছিয়] 
পাইল ন!, মনে করিল মার! গেছে। চারদিগকে জিজ্ঞাদা করিল কোণ রাজ্যের কি 
অবস্থা, কিরূপ সমৃদ্ধ, টার সকল যথাযথ বলিল। তীষ্মদ্দেব শুনিলেন এবং বুঝিলেন 
কোন রাঞ্জে যুধষ্টির প্রচ্ছননভাবে রহিয়াছেন ; ইহ। আর কেহ বুঝিল ন| কারণ সঝলেই 
শান্তর চক্ষু-বর্জিত। ভীষ্নুদদেব শান্ত্রচ্ষু ঘারা দেখিলেন যুধিষ্টির যে রাজ্যে অবস্থিতি 
করেন সেই রাজ্যের লক্ষণ-_ এই আচার্য্য বাক্যাবনানে অশেষ শান্তরজ্ঞান নম্পন্ন, দেশ- 
কালজ্ঞ, যথার্থ দর্শী, সর্বধন্মবেতা, ভারতগণ পিভামহ, শাল্তম্থনন্দ ভীষ] কুরুদিগকে 
সম্বোধন পূর্বক কুরুকুলের হিতার্থ ধন্মান্থুরক্ত যুধিষ্টির বিষস্নক যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেন 
তাহা সর্বথাই ধর্ম সম্বন্ধ এবং সাধুদিগের সঠত সন্মত ও আদরনীয়; অসৎ লোকের! সে 
কথার মশ্বগ্রহ করিতেই পারে না। রর 

তিনি কহিলেন-_হে তাত! বুদ্ধদিগের অন্থশাননে স্থতড সত/শীল বিজ্ঞ ব্যক্তি 
সভামধ্যে কোন কথা বলিতে ইচ্ছ। করিয়। ধণ্মলীভ বাসনায় অবশ্তই যথার্থ বলিবেন » 
অত্ভএৰ যথার্থ কথা বলিতে হলে বলিতে হয় পাণ্ডবেরা নকলেই লৌর্ধয সম্প্, বুদ্ধিমান, 
কতবি্ক ও জিতেজিয়; তাদূশ পুরুষেরা কখন পলাগ্সিত ব৷ পরাভব প্রাপ্ত হইবার 
নহেন। 

তাহার] যে রাজো অবস্থিতি করবেন, সেই রাঙ্জোর আনস্থা এই -. 
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ভ্রোণের বচন শুনি কহে ভীন্মবীর । 
সজল জলদ তুল্য বচন গতীর ॥ 
অকারণে চরগণে পাঠাও আবার । 
ইহারা চিনিঘে কোথ। পাওুর কুমার ॥ 
বেদ বিজ্ঞ দ্বিজ হবে সর্বশাঞ্জ জানে : 
নত্য বৃত্তি তপঃপর হবে যেই জনে॥ 
সেই সে জানিতে পারে পাওপুত্রগণে । 
মরিল বলিয়৷ কেন বল অকারণে ॥ 
তের বর্ষ ন্ুদারণ তপন্য। করিল । 
তার ফল ফলিবার সময় হইল ॥ 

যেই দেশে থাকিবেক পার নন্দন। 
তাঁর চিহ্ন কহি এবে শুন চরগণ ॥ 

ন ব্যাধি ন ছুঃখ শোক নে দেশের জনে । 
ছুষ্টের নিগ্রহ শিষ্ট পালন যতনে ॥ 
দানশীল দয়াশীল ক্ষম!শীল ধীর । 

ই ব্রাজ্যে থাকিবেন রাজ। যুধিষ্টির ॥ 
প্রিয়,বাক্য ধম্মশীল শান্র অন্থগত । 
ব্রন্মচর্য্য পুণা কম্ম যজ্ঞ হোম ব্রত ॥ 
উভম হইবে শশ্য মেঘের পালন। 

ধনু ক্ষীরবতী হবে যত গবীগণ ॥ 
ধন্মপুত্র যুধিষ্টির যথায় থাকিবে । 
ুগন্ধি শীতল বায়ু সদ্দাই বহিবে ॥ 
শরীরে জন্সয়ে ব্যাধি সে করে বিপদ । 
বন্ধু হয়ে হিত করে বনের ওষধ ॥ 

পর হয়ে বন্ধু হয় যদি হিত করে। 
জ্ঞাতি হয়ে শক্র হয় অধশ্ন আচারে 4 
সেই মত দেখি হুর্জোধনের আচার । 
পাওবের হাতে হবে সবংশে সংহার ॥ 
আমার এতেক বল! নাহি প্রয়োর্জন। 
পমান আমার কুক পার নন্দন ॥ 
কিহ্ব আর ঢর পাঠাইবে কি কারণ। 
শীত্রই ণিবটে আমিবেক পঞ্চলন 


৩** মহাদর্শন। 


ত্রয়োদশ বর্ষ এই হৈল আসি শেষ। 

নি রাজ্যে না আনিয়। যাবে কোন্‌ দেশ। 
আমি মহাভয় দেখাইবে সর্বজনে ৷ 

ষেরূপে বাহির কৈলে ধথ ধান মনে ॥ 
বিস্তর কহিয়।৷ আর নাহি প্রয়োজন । 

যথা ধশ্ম তথা জয় বেদের বচন ॥ 


চার মুখে নান! রাজোর সমৃদ্ধি শ্রবণ করিয়৷ ভীম্মদেব বুঝিতে পারিলেন, কোন 
রাজ্যে যুধিষ্টির আছেন। আশৈশব নিজ হস্তে যাহাদ্দিগকে দেহে লালনপালন করিয়া- 
ছেন, দীর্ঘকাল অদর্শনে দেখিবার জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়াছে, কোন ন্ছযুগ উপস্থিত 
হইলেই কৃতকার্য হন, ইত্যবসরে ন্থুযোগ উপস্থিত হইল, বিরাটের গে! হুরণার্থ উদ্ধর 
গোগৃছে ছ্র্ষ্যোধন সনৈদ্ছে ভীম্ম, জ্রাণ, কর্ণাদির সহিত যাত্রা করিলেন। বিরাট রাজ্যে 
যে যুধিষ্টির অবস্থিতি করিতেছেন, চার সুখে তাহার সমৃদ্ধি শুনিয়া শাম্চক্ষু্ধারা দেখিতে 
প।ইতেছেন তাহা ভীগম্মদেব নিজমুখেই ব;ক্ত করিয়াছেন যথা1--অঙ্জুন যখন গোধন রক্ষার্থ 
যুদ্ধে আগমন করিলেন, তখন সারথি উত্তরকে বলিলেন, ভীগ্মদেবের সম্মুখে রখ 
উপস্থিত কর-_ 


কালানল প্রায় এই দেখ ভাম্মবীর । 
কুরুসৈম্ত মীন যেন সাগর গভীর ॥ 

শীত্র রথ লহ মম তাহার সন্মুখে। 
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাহাকে ॥ 
বাস্থুবেগে নিল রথ ভীম্মের গোচর । 
পার্থ দেখি আগু হৈল ভীম্ম বীরবর। 
পিতামহ পদ ধোঁত বিচারিয়া মনে । 
বরুন যুগল অস্ত্র মারেন চরণে ॥ 

দেখি ছুই অস্ত্র ভীষু মারেন তখন । 
অর্জুনের শিরে গিয়। করিল চুম্বন ॥ 
ভীষুদদেব আসিলেন করিতে সংগ্রাম । 
আগ হয়ে পার্থ ভীষ্]ে করেন প্রণাম । 
পার্থ বর্লিলেন দেব ভদ্র আপনার । 

কি হেতু এ মৎস্য দেশে গমন তোমার ॥ 
বিরাটের গবী নিতে আসিয়াছ প্রায় । 
এমত ছুক্ম্ম কি তোন!র শোভ।! পা ॥ 


মহাদর্শন । ৩5১ 


পর গবী লইলে যতেক হয় পাপ। 
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঙ্জে তাপ ॥ 
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে । 
সনৈন্ভেতে আগিয়াছ পর গবী নিতে ॥ 
ভীম বলে নাহি আসি গবীর কারণ। 
ভুমি আছ হেখায় কহিল দূতগণ ॥ 
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত। 
ছুর্য্যোধন সহ আমনিল্াম এ নিমিত ॥ 
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে বেদের বচন। 
বাহুবলে শাসিবেক পর রাজ্য ধন ॥ 
আমার এ ধন রাতে কোন প্রয়োজন 
যতেক কৰি যে তোমা মবার কারণ। 


৬৭-_শুচি। 
গুচি--বাহু ও অভাস্তর ছই ধার পবিত্র রঃ 

৬৮-বশী। 
বশী- ইন্দ্রিয় বশীতৃতকারীকে বশী বলে। 

৬৯-স্থির। 


স্থির-ফলোদয় পব্যস্ত যে কম্ম করে। যিনি রোমে রোষে বাঁন বিদ্ধ হওয়াতেও 
স্থির ধীর, তত্তুল্য কে আছে? 


৭০-_দান্ত। 
দাস্ত উপযুক্ত ক্রেশ ছুঃসহ হইলেও যিনি সন্ত করেন, সংযত বাহেল্রিয়। 
৭১-_ক্ষম।শীল। 


ক্ষমাশীল-_অপরাধ সহুনকারী। ভীষ্যতুল্য ক্ষমাবান কে আছে? যিনি রোমে 
রোমে বান বিদ্ধ হইয়াও শক্তিসত্বে জিঘাংশু শক্রকে ক্ষমা! করিতেছেন । স্যঙ্তি বহিভূ্তি 
ক্ষমা এই । 


৭২-_-গ্ভীর। 


গভীর যাহার অভিপ্রায় মতিশয় তুর্বেধ। সমুদ্রতীশয় গম্ভীর 


৩২ মহাদর্শন | 
৭৩-_ধৃতিমান। 
ধতিমান-ধিনি নিম্পৃহ, নিরাকাক্, ক্ষোভের কারণ সত্বেও শাস্ত। ধৈর্ধ্যে বন্ছমতী। 
৭8--সম ।* 


সম-যিনি রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত । শক্র মিত্রে যার সমান । যাতে কোন 
অনিষ্ট বর্তে না তাহার শত্রুতা কে করিবে? যাহাতে পুর্ণ ইষ্ট বিরাজিত, তার মিত্রে 
প্রতি, ১৬:৮০. হর ? 


৭৫_-বদান্য | 


বদান্ত-__দাতা, অভয়দ।তা--ভূতাভয় প্রদানন্ত কলাংনাহস্তি যোড়শী। ভীষ্মতুল্য 


আদান, রাজ্দান কারি কে আছে? 
৭৬-_ধার্মিক | 


ধার্মিক-_ধর্দধ আচারী। ৃ 
৭৭-_শুর | 


শৃর-_যুদ্ধবিষয়ে উৎসাহী ও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে বিচক্ষণ । 
৭৮--করুণ। 


করুণ--পর ছুংখ কাতর-_সত্যবাদী জ্িতেন্দ্রিয় মর্যাদা সাগর । 
পাগুবে কাতর দেখি করিল উত্তর ॥ 
বলিলেন শান্ত হও ধশ্মনূপবর । 
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥ 
বাস্তবিক মোরে কেহ ন। পারে জিনিতে । 
তব জয় নাকি হবে আমার জীবিতে | 
তেই জামি আজ্ঞা দিন বধহ আমার। 
আমি মৈলে কুরুকুল ন। রবে ধরায় ॥ 

করুণ। বশে পরার্থ ্ীবন উৎ্নর্গ ভীষ্মতুল্য কে আছে? 

| ৭৯-_মান্যমানকৃৎ। 
ন/ন্তমানকৃৎ__যিনি গরুতৃদ্ধ ব্রন্মশগণের মান দেন । 
৮*-_দঞ্গিণ। 


দক্ষিণ _ যে ব্যক্তি স্বীয় সুশ্বভাষ ছার! কোমল চরিত্র হয়েন। 


মহাঁদর্শন। ৩০৩ 


৮১-_বিনয়ী ! 
বিনক্ী__যে ব্যক্তি আপন ওদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন। 
৮২- হ্রীমান। 
ছবমান _ুক্ম্ম্ে লজ্জ। যুক্ত । 
| ৮৩--শরণাঁগতপালক । 
শরণাগতপ[লক -শরণাগত পাতা ।* - 
৮৪-_স্বথী। 
লখী_যাহাকে ছুঃখের গন্ধম।তরও স্পর্শ করিভে পারে ন. 
৮৫ সাতক্জলুহৎ । 
ভক্তস্থহৃৎ--ধার্সিকের বঞ্ধু ও প্রতিপালক । 
৮৬--প্রেমবন্য । 
প্রেষবন্ত_ প্রেম, সরলতা দ্বার! বণ । 
৮৭-_সর্ববশুভক্বর | 
সর্বশুভক্কর _ ঘি'শ শক্ত মিত্র সকলেই ম্মাভকারী । 
৮৮-_-প্রতাপী। 
প্রতাপী--যিনি আপন পরুষ দ্বার! শত্রুকে প্রতপ্ত করন । 
৮৯-_কীর্ভিম।ন | ৃ 
কীন্তিনান_হিনি দানাদি দ্বারা এবং শৌর্ঘ্যাদি দ্বারা কীর্ভিান ও বশঙ্ী হয়েন। 
্‌ ৯০__রক্তলোক । | 


কক্তলোক-_ধিনি সকলের অন্থরাগ ভাজন। 
৯১-_সাধুসমা শ্রয়। 
সাধু সমাশ্রয় _ ধিনি সাধুগণের অদাধ। রণ পক্ষপাতী । 
৯২__নারীগণ মনোহারী । 
মারীগণ মনোহুণরী-_কোটাকনর্প মোহন সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মধ। 


৩০৪ মহাদর্শন। 


৯৩-_সর্ববারাধ্য। 
নর্বারাধ্য-যিনি সকলেরই আরাধনীয়। 
৯৪-_সম্ৃদ্ধিম।ন। 
সমৃদ্ধিমান_যে ব্যক্তি মহা সম্পতিশালী। 
৯৫-__বরীয়ান | 
বরীয়ান--শ্রে । 
৯৬- ঈশ্বর । 


ঈশ্বর ছুই প্রকার এক স্বতত্ত্র, দ্বিতীয় ছুল্নভ্যাজ্ঞ অর্থাৎ ঘাঁহার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘনে 
সমর্থ নয়। ৃ 
৯৭-_সদান্বরূপ সংপ্রাপ্ত। 
সদান্বরূপ সংপ্রাপ্ত--যিনি সদানন্দে বিরাজমান । 
৯৮-_সর্ববজ্ঞ । 
সর্বজ্ঞ- লকল বেত! । 
৯৯-_নিত্য নৃতন। 
নিত্য নূতন _যিনি ম্বীয় মাধুর্য বার] নব নব বলিয়। অন্গভুয়মান হইয1ও অননুতুতের 
ম্যায় বিশ্বয় প্রকাশ করেন। 
১০০-_সচ্চিদানন্দ সান্ড্রাঙ্গ ৷ 
সচ্চিদানন্া সান্দ্রাঙ্গ-_ আনন্দময় তন্গু। 
১০১-_সর্ববসিদ্ধি নিষেবিত । 
সর্বসিদ্ধি নিষেবিত-_অণিমাদি হইতে নিখিল দিদ্ধিগণ খ!হার বশীভূত । 
১০২ --অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। 
অবিচিন্্য মহাশকি _বাহার শক্তি নামর্থ চিন্তা দ্বারাও অন্থমান কর! যায় ন।। 
১০৩-_কোটীব্রক্গাণ্ড বিগ্রহ । 


: কোটবদ্ধাওড বিগ্রহ-_ ধিনি ক্ষমতা বলে কোটী কোটী বরদ্ধাও স্থ্টি করিতে পারেন, 
এবং কোটা কোটা শরীর ধারণ করিতে পারেন। ইহা স্বার! কায়ব্যুহ হচিত হইল। 


মহাদর্শন। ৩০৫ 


যিনি এই সবগুণে পূণ অধিকারী তিনিই পুর্ণ শক্তিমান বা! যিনি পুর্ণ শক্তিমান 
তিনিই এই সব গুণে পূর্ণ অধিকারী । যাহাতে এই দব গুণ পূর্ণ মাত্রায় অবস্থিতি 
করে তিনি সমুদয় পৃথিবী শাসন করিতে এবং সমুদয় দৃষ্ত প্রপঞ্চ আত্মবশে স্থাপন করিতে 
সমর্থ হন ও স্থষটি, স্থিত্তি, গ্রলয়ে সমর্থ'হন এবং তেঁহ দ্বিতীয় ত্রন্ধ হন।. . 





ভীগ্মকণ্পতরু | 
শক 

ভারতে আধ্যোগ্ঠানে ভীষ্বকল্পতরু নিকটে যে যে ফল চাহিবে তাহাই পাইবে। 
ধশ্বধ্য চাও, রাজ্য চাও, কুবেরের ধন চ"ও, ইল্জে'র ইল, বরদ্থার বদ্ধ, বিষুঃর বিঃ, 
শিবের শিব, ময় লন্ন্যাসীত্ব, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যত্ব ময় মুক্িত্বু যাহা চাহিবে তাহাই 
পাইবে। রাজনিতি, সমাজনিতি, ধন্্বনিতি, অর্থনিতি, যুদ্ধনিতি, যাহা! চাহিবে তাহাই 
মিলিবে, কোন পদ্ার্থেরই ভাব নাই । এ বৃক্ষেতে নাই এমন ফল নাই, এ ফলেতে 
নাই এমন রস নাই। স্ধীগণ যথেচ্ছা পান কর। পিবত রসমালয় মৃহুরহে। রসিকা 
ভূবিসভাবুকা ৷ 


অগ্বতময় ব্রহ্ষচর্য কপ্পরক্ষ । 





আর্চ্যেরা ভীনম্মকল্পতরুর নিকট কোন ফল পাইল? 

“অমৃত ময় ব্রন্ধচর্য কল্পবৃক্ষ” ফল পাইল। 

অমৃতময় ত্রচ্ষচর্যয কল্পবৃক্ষ কি? এ কল্পবৃক্ষ অমৃতময় কেন ? 

কোন পদার্থের নাম অমৃত? যাহ! পান করিলে মৃত হম্ন না তাহাই অমৃত । 

যাহ! পান করিলে মৃত্যু হয় না, ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুময় সংসারে, চিরস্থায়ী অমৃতময় হওয়! 
যায়, এমন ম্হান পদার্থ ক আছে? তাহার নামকি? তাহার নাম অমৃত, তাহার; 
নাম'গুক্র' | শুক্রই অমৃত*, “অমৃতই শুক্র” । উহা! যে পান করে সেই, $অমৃত হয় 
উহাই আত্মার আহার্য্য। আমরা যেমন আহার করিলে পুষ্ট হই, না৷ করিলে ক্ষীণ হই, 
ভজ্রপ আত্মাও আহার করিলে পুষ্ট হন, না করিলে ক্ষীণ ইন । আত্মার আহার কিরূপ ? 
“গুক্রধারণরূপ ্রহ্ষচর্যই” আত্মার আহার তদ্বারাই আত্মার আহার সিদ্ধ হয়; তন্বারাই 
আত্ম। পুষ্ট হন, তুষ্ট হন, হট হন ও অমৃতময় হন। গীতায় বলিয়াছেন আত্মাকে অস্ত 
পান ঝরাইয়া উদ্ধার কর যথা-- 


৩৯৬ মহা দর্শন | 


উদ্ধ-রদ[ত্মনাতানং নাতআননমবসাদয়ে । 
আত্বৈবন্থাত্মন। বন্ধুরা স্মৈবরিপুরাত্মনঃ ॥ 
বন্ধুর ত্মাত্বনস্তস্য যেনাধ্ৈবাস্নাজিতঃ। 
অনাত্বনস্ত শক্রত্বেবর্তেতাত্যৈব শত্রুবৎ ॥ 
আমর! যেমন আহারের দ্বার! পুষ্ট করিয়। শরীরকে নিকট মরণ হুইত্ডে' উদ্ধারকরি, 
আত্তাও অমৃত পান করিয়া অমর হন। যে আস্ম! আত্মাকে ত্রন্মচর্ধ্যামৃত পান করাইয়! 
সা হইতে উদ্ধার করে, যে আত্ম! ব্রন্ষচর্ধ্য পুরন্বর জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মজিত, 
হইয়াছে, যে আত্ম। অমুতবর্ধী ব্রহ্ষচর্যযানুষ্ঠানে আপনাকে জন্মজরা মরণার্দি শোক 
স্কুলাগার হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যময়, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, অপিপাস, অবিজিঘৎস, 
অপহুতপাপ্মী, বিশোক, বিজর, বিষৃত্যু অর্থাৎ অমৃতময় করিয়াছেন, সে আত্মাই আত্মার 
বন্ধু, আরু তাহা যে করে নাই, সে আস্ম।ই আত্মার শত্র। 
এই মৃভাময় সংসার সাগরে বহিষ্থ শক্র আমাদের যে অনিষ্ঠ সাধন করে, তাহ? 
অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা ও ক্ষণধ্বংসী । বহিস্থ মিত্র আমাদের যে প্রীতি বর্ধন করে, তাহা 
ক্ষণিক, কল্পিত ওযৎসামান্ত মাত্র । কিন্ত আপনি আপনা যে ইট্টানি্ সংপাধিত কর! 
যায়, তাহ। অমেয়, স্থায়ী ও সবিশেষ ফলপ্রন্থ । 
বিষাদনিমজ্ছিত অজ্ঞানন্ধকারাচ্ছন্্ন আত্মঘর বা আর্ষ্যের পক্ষে, অমৃতময় ব্রক্দচর্ধ7 
কল্পবুক্ষ ফ্রব, বিমল, ন্সিদ্ধ, সর্বভাসক দিব্যজ্যোতি। যিনি যাহার আত্মাকে শুক্ররূপ 
ভমৃত পান করায় অর্থাৎ ব্র্মচর্য্যধারণ করে, সে আত্মাই অমৃত; আর যিনি তাহা ন! 
করিল, সে আস্মাই ক্ষীণ হয়, সে আত্মাই মৃত, তাহাই মৃতাত্মা। স্থতরাং ইহ স্বীকার্) 
ষে মৃতাম্। শক্তি হইতে অমৃতাত্ত্রশক্তি ন্বতসিদ্ধ মতি প্রবল। স্থতরাং ইহা স্বীকার্ধয যে 
আবর্ষ্যামৃতাস্ত্রশক্তির নিকট, মৃতানার্্যিক শক্তি অতি হেয়। ব্রক্মচর্ধ্য যে পদার্থের মূল নয়, 
ভাহ। ক্ষণস্থায়ী ও অলীক । তুমি জড়বিজ্ঞানের নাহায্যে মারিবার কল, কাচাইবার 
কল যাহাই কেন আবিষ্কার কর না,, ব্রহ্ষচর্য্য মহাবিজ্ঞানের আবিষ্কারের নিয়ে থাকিতেই 
হইবে । ব্রক্ষচর্ষেোধিত যাহ। তাহাই বিজ্ঞান, ব্রদ্মচখা অন্থথিত বাহ! তাহা! অজ্ঞান । 
্রহ্ষচর্য্য বাতীত যাহা উৎপত্তি, তাহা উৎপত্তি নয় প্রলয়, উত্থান নয় পতন, ক্রন্মচর্য 
বাতণত যে উন্নত হইবার উপায় তাহ] অবান্তর, তাহা পতনেরি নামাস্তর । বুঝা গেল 
অমৃতাস্তশক্তি অতি শক্তি ও গ্রবল শক্তি। তবে কেন হীন? যে হেতু মমৃত্পানে 
দ্বীন । উহা ক্ষীণ কখন? অহূতপান না করে ষখন। 
অমৃত পাঁনে আত্মা পুষ্ট হইলে কি উপকার নাধিত হয়, কি শ্লাভ ঘটে? 
: ঘকলশক্তিই আয়ত্ত হয়। এ বৃক্ষে সকল ফলই ফলে, নকল শক্তিই ধরে ॥ কোন 
শজ্জিরই অভাব নাই। এ বৃক্ষ হইতে যে শক্তি বাহির হইবে তাহা ও অমৃতময় হইবে 


মহাঁদর্শন । ৩৩৭ 


অর্থাৎ সে শক্তিকে কোন শ্তি পরাহত করিতে পারিবে না স্থৃতরাং অমৃতময় । এ বৃক্ষ 
হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা ধীর, স্থির, নিভাঁক ও বহগ্রসারিনী শক্তি আবিভূি 
হইবে। 


আয়াসৈত্রন্ধচর্যযস্তযৃতময় ফলোরোপিতঃ কল্পশাখী। 
লিপ্ধছায়াংতদীয়াং হৃতশমনভয়াঁং শীতলাংতাগাহন্ত্রীং ॥ 
আ শ্রিত্যার্ধ্য। হিপুর্ববা অভি হিতমুনয়ে! যৌগিনে। জ্ঞানবন্তঃ ॥ 
ভূদেবা ! আশ্রয়স্তোবিষুয় বিযরতা ! দেবনবাংপ্রাপ্রতৈবং ॥ 
যে কল্পবৃক্ষের ছায়াতে ভ্রিতাপী আর্ধা শীতল হইত, যাহা অতি স্বাছু অমৃতবর্ধী ; 
জাতি আয়াসে সেই “অমৃতময় ্রন্দচর্ধ্য কল্পবৃক্ষ” রোপণ করিলাম । হে বিষাদদগ্ধ বিষয় 
বিষরত আর্ধ্য ! ইহার আশ্রয় নেও, তাপিত প্রাথ শীতল কর, অমৃত্বময় ফুসভোগ্ 
করিয়া অমর হও । পুনঃ হার, পুনঃ নাচ। এই নিরৰ সাধনাক় ভারঙ জাগ, আর্য 
উঠে পড়ে লাগ । এই অপ্পীমের গুণ বর্ণনায় হত বোধ হইয়া, সসীম ম্বসীমে প্রতঢ়- 
বর্তিল। | 
ও তৎসৎ ভূত'্তাবন, ভূতেশ, সর্বাবরেণা, আদিবীজ, জগন্লিবাষ, পরম পবিত্র, ছিব 
অজ, অজিত্ত, অমুতময় ত্রঞ্চচখ্য কন্পবৃক্ষের জয় জয়,। ইত্যপর মহাশক্তির মহাক্রীড়ু। 
বর্ণিত হইবে। 


ইতি তৃতীয় পাদ ত্রহ্ষচর্য্য খণ্ড । 


চতুর্থ পাদ। 


স্য্হ াশভ £ 
বিশ্ব-নাট্য-রঙ্গভূমে মহানেতাঁর মহা অভিনয় । 


কুরুক্ষেত্র । 
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'কুরুক্ষেত্র' ইহ। কি? আবাল-ব "-ননিত সকলেই বলিয়! থাকে 'একেবারে কুরু* 
ক্ষেত্র কাণ্ড অবশ্ঠ ইহার কিছু মূল আছে, নচেৎ কুরুক্ষেত্র তুল্য অন্য স্বানওত আছে, 
তাহ! কেন এত প্রসিদ্ধ নয়? কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ হইবার অসানান্ত বিশেষ কোন কারণ 
আছে। কেহ কেহ বলেন কৃরু নামক রাজর্ধি এই ভূমি চাস করিতেন বলিয়৷ ইহ! 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । পূর্বকালে অন্ঠান্ত রাজারাওত ভূমি চাঁন করিত যেমন জনক রান্গ- 
ির চানে সীত] উঠিয়াছিলেন, তনে তাহ] কেন প্রসিদ্ধ হয় নাই? অবশ্ত ইহার কোন 
কারণ আছে। এ সমায়র রাজার পুর্বকার রাজাদের চাসের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইবেন এবং এখনকার রাজরাজাদের কাছে চাসের নাম করিলে কুরুক্ষেত্র বাধাইবে, 
কি আমি চানা? বলি! চাসা নয় কে? আংব্রক্ম কীট সকলেই চাসা। চাস! কারে 
বলি? যে ক্ষেত চাস করিয়! তাহ! হইতে শ্য উৎপন্ন করিয়া ভোগ করে বা করায়। 
গীতা বলিয়াছেন__ 


ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিদীয়তে। 
এতদ্‌ যোবেভিতং প্রা গ্ষেত্রজ্জমিতিতদি '8 ॥ 


এই শরীর সংসাররূপ শন্তের উৎপত্তি ভূমি বলিয়া ইহার নাম ক্ষেত্র, আর এই শরী* 
রের মধ্যে থাকিয়া যিনি 'আমি' ও “আমার” অভিমান করেন ভিনিই কুষকের সায় 
ক্ষেত্রের ফল ভোক্ত। ক্ষেত্রভত বা চাসা। অর্থাৎ অহুংকাররূপী চাসা এই শরীরে অধি- 
ফিত হুইয়] উর্বর মনভূমিতে মহা উৎসাহে নানাপ্রকার শুভাশুভ বাসনাবীজ বপণ 
করিতেছে, মহালাদে তদুণৎপন্ন শশ্য সুখ ছুঃখ ভোগ করিতেছে ম্হানন্দে হানিতেছে, 
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মহাফুর্ভিতে কীদিতেছে, এট ফুর্তভির কান্না, ছংখের কান্ন। হইলে ছুঃখ পরিহার়ের- চে 
হইভ। মন বড় উর্বর ভূমি, অন্ুর্বর ভূমিতে বীজ নষ্ট হয় বা শশ্ত দামান্ত পরিমাণে 
অঙ্গে, কিন্ত মন তৃমিতে একটা বাদও নষ্ট হয় না ধদি নষ্ট হইত তবে বাঁচা যাইত, বরঞ্চ 
হষ্টপুষ্ট হইয়া জঞ্ে, কি বালাই। বুঝ! গেল আধন্দ কীট সকলেই চাঁস!, কেন ন! সক- 
লেরই শরীর রহিয়াছে, মনভূমিও পাড়িয়।৷ আছে, ব|সন৷ বীজও মনু, অহংকার চালাও 
উপস্থিত হ্থুতরাং যখন ইচ্ছা যত ইচ্ছ৷ বঁজ ছড়াইতেছে, যত ইচ্ছা ফল ভোগ কঙিংতছে, 
ফলেরও অভাব মাই, ভোগেরও বির/ম নাই, ভোক্তারও তৃপ্তি নাই, বুঝ! গেল সক- 
লেই টায়া, চাসাক্ঈপে সকলেই সমান, তবে কিছু চাসের বিভিন্নত্ব আছে; কেহ মুগ, 
ছোলা, কলাই বপণ করে, কেহ ধান, পটল, পাট বপণ করে এই মাত্র বিভিন্ন। আর 
চাসায় চাসায়ও বিতিন্নত্ধ আছে ; কেহ'ধনী রাজ চাপা, কেহ নির্ধনী গরীব চালা । 
নির্ধন গরীব চাসীর বীজ,সঞ্চয় কম, স্থৃতরাঁং দিনের ভিতরই কাজ শেষ করিয়৷ নিশ্চিন্ত 
হইয়া রাত্রে অগাধে নিদ্রা! যায়, পক্ষান্তরে ধনীরাজ চাঁসীদের বীজ নঞ্চয় প্রচুর, দিন রাত 
ঘপণেও ফুরাক্স না সুতরাং নিশ্চিন্তও হইতে পারে না, নির্জাও যাইতে পারে না, ব্বাত্রে 
কেবল এ পাশ শুপাশ, হা! হুতাশ, কি বিড়ম্বনা । যেদক্ষ চাসী সেদিন থাকিতেই ভাল 
ধীজ সংগ্রহ করিয়! রাখে, উপযুক্ত সময়ে তাহা] বপণ করে, এবং তছ্‌ৎপন্ন শশ্য ভোগে 
নিজেও আনন্দিত হয় এবং অপরের আনন্দ জন্মায়; আর যে দুর্ভাগা চাসী সে ভাল 
ঘীজ সংগ্রহ করিতে পারে না সুতরাং নিজেও বিড়স্বিত হয়, অপরকেঁও বিড়স্বিত করে। 
তবে শ্লাঘ্য চাস! কে? এত চাপার মধ্যে কুতার্থ হইয়াছে কে। সকল চাসাই চাস 
করিয়। তিক্ত কনায়, কটু অন্ন ফলভোগ করিতেছে, ইহাদের মধ্যে চাস। জন্ম সার্থক কার? 
ধিনি মন তৃমিতে ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া, বনফুলের মল! গাখিয়। বনমালীর গলান্ন 
দোলাইয়াছেন, ভাহারই চাস। জন্ম সার্থক, তিনিই শ্লাঘ্য চাস] । 
. ভীষ্মই কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রই তীগ্ম। ভীম্মহেতু কুরুক্ষেত্রের গৌরব, কুরুক্ষেত্র হেতু ভী্- 

মহিমার প্রকাশ । কি ব্যাপারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ইহা এভ প্রসিদ্ধ । 

্ষ্টি ব্যাপারে ঝুঁকক্ষেত্রের যুদ্ধ বড় কিসে? নময় ব্যাপী তারতম্যে .কুরুক্ষেত্রের ধুুদ্ধ 
অতি ছোট; “কেননা চতুর্দশ মব্বস্তরব্য/প্রী মধুকৈটভের যুদ্ধ হইয়াছিল, রুক্তবীজ, শুস্ত 
নিশুন্ব, বলি প্রস্থতির যুদ্ধ কোনট। মন্বস্তর ব্যাপী, কোন যুদ্ধ অর্ধ মন্বস্তর ব্যাপী হইগ্লাছিল, 
আর অষ্টাদশ দিনমাত্র ব্যাপী কুকুক্ষেত্র যুদ্দ হইয়াছিল ন্ুতরাং কালব্যাপী হিপাবে কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধ ছোট। স্থানব্যাপী হিসাবেও তাই, দৈত্যাদি, রামরাবপাদির যুদ্ধ কত 
অষ্টাদশ মক্ষৌতিনী স্থান ব্যাপিয়াছিল তাহার ইয়ত্বা নই। 

যদি বল 'কবন্ধ' উঠাই বড় যুদ্ধের পরিমাপক, তাহা! রক্তবীজের যুদ্ধে এত উঠিয়াছিল 
থে তাহার সংখ! করা যাস না, সৈন্যের সংখ্যা কে করিবে? পক্ষান্তরে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে অতি অপ নংখ্যক কনন্ধ উঠিয়াছিল সুতরাং উ€। ছোট যুদ্ধ _ 
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'কবদ্ধণ-_নাগানাং অযুতং তুরঙ্গ নিযুতং সার্ধ রথানাং শতং । 
পত্তিনাং দশকোটয় নিপতিত এক কবন্ধ রণে ॥ 


জশহাজার হস্তী, দশলক্ষ ঘোটক, গড়সত রথ্থী, দশকোটী পদ্দাতি অর্থাৎ ১০১০১০১৫* 
দশ কোটী দশ লক্ষ দশহাজার দেড় শত প্রাণী নিহত হইলে তদ্রক্তে একটি কবদ্ধ উটে 
স্থত্বু[ং সৈন্ত সমাবেশ যেখানে অত্যধিক সেখানে কবদ্ধেরও প্রাচুরধ্য, নৈন্ত প্রাচুর্য্য হেতু 
যুদ্ধ বড় হইতে পারে না। অধুনা আর্েযরা কবন্ধের নাম গশুনিলেই অবিশ্বাস করে, 
মর] মন্ুত্মের রক্তে জীবস্ত প্রানী উদ্ভুত,হয় কি প্রকারে ইহাই অবিশ্বাসের কারণ; 
অভাল্প অনুধাবন করিলেই এ শংসত্স দূর হয়; কবদ্কধএক রকম পোকা! বিশেষ, যেমন 
বিষ্ঠটার মধ্যে সজীব পোকা জন্মে, তদ্রপ বীরের, রক্তে যে সজীব প্রাণি জন্মে তাহাই 
কবন্ধ। কুরুক্ষেত্রের যৃদ্ধে অল্প সংখাক কবন্ধ উঠিগ্লাছিল বলিয়া কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধ ছোট 
হইতে পারে না, কারণ সৈন্ত সংখ) নিয়! যুদ্ধের তারতম্য হত্ব না, বীরত্বে শোর্ধ!াদি 
নিয়াই যুদ্ধের তারতম্য হয় হৃতরাং ঘুদ্ধের নায়কাদি যদি শৌরধর্যাদি সম্পন্ন হয় তবে সেই 
যুদ্ধই বড়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়ক শ্রেষ্ঠ, অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন স্থতরাং কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধই বড়। 

শুন কুরুক্ষোত্রের যুদ্ধ বড় কিসে__ 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একদিকের নায়ক অজেয় ভীষ্যশক্কি, অন্যদিকের নায়ক বিশ্বরূপী 
বিশ্বশক্তি, দেব দানি জেয় নায়কের যুদ্ধ কৃরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অজেয় নায়কের যুদ্ধ; 
জেয় অজেয়ের তূলন] হয় না স্মৃতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও তুলন! হর নান্দুতরাং বড়। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একদিকের নায়ক আর্ধাশক্তি, অন্যদিকের নায়ক সমষ্টিভূত বিশ্বশকি 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্বশক্তির সহিত নরশক্তির যুদ্ধ আর কোন যুদ্ধেই ঘটে নাই। 
দেবদৈত্যের যুদ্ধ, দেব রাক্ষসের যুদ্ধ একমাত্র দেবশক্তির যুদ্ধ, নরবানরের যুদ্ধ নরশক্তি ও 
দেবশক্তির বুদ্ধ, কিন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একদিকে মন্ুস্যশক্তি, অন্যদিকে বিশ্বের যাবতীয় 
শক্তি স্থতরাং কুরুক্ষেত্র যৃদ্ধই শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন দেবদৈতা- 
দ্দিগকে যুদ্ধের সাহার্য্যার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ভাহারাও প্রতিশ্রুত পালন করিয়া- 
ছিলেন । দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেবশক্তি, দৈত্যশক্তি, যক্ষ রক্ষশত্তি, নরশক্তি 
সকল শক্তির সমাবেশ, এক কথায় আর্ধা মানবীয় ভীষ্শভির বিরুদ্ধে বিশ্বের 
যাবতীয় শক্তির মহাসমর ক্রীড়ার রঙ্গতুমি * কুরুক্ষেত্র । এই সেই অষ্টাদশ অক্গৌহিণী 
মহাসেন। সযাগমের রঙ্গ ভুমি, বাহ! ভীষ্]ু, প্রোণ, কর্ণ, অধখামাদি প্রতাপবান মহাবীর- 
বর্গের জ্যা_নির্ধোদে যে আকাশমগ্ডল ঘন ঘোররবে নিনাদিত হইয়াছিল, যেখানে কুষঃ 
সখা অঙ্জুন ভগবানের পাঞ্চঘন্ শঙ্খ নিনাদের সহিত দেবদত্ত শঙ্খধবনিতে ভ্রিলোক পুল- 
কিত ও বৈরিবর্গের জদয় বিকম্পিত করিয়াছিলেন, এই সেই লীলাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র । এই 
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সেই,_বিশ্ববাসীর হিতার্থ মহাগীতার মহ্থা প্রকাশের অভীনয়ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র । এই সেই 
কুরুক্ষেত্র যাহা চির আকাঙ্ফিত ত্ন্র্ধি সিত্র্িগণের বিশ্বরূপ দর্শনের সিদ্ধক্ষেত্র। এই 
সেই মহাকালজয়ীর 'লীলাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র; এই সেই মহামৃতুঞ্জয়ের মৃভাজয়ী ক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্র। কুকুক্ষেত্রের মহিম! কে বর্ণনা করিবে? যাহা গীতা প্রকাশ হেতু মুক্ত- 
ধামাতীতধাম, সে ধামের তুলনা! কোথায়? ম্থতরাং সর্বধামাতীতধাম কুরুক্ষেত্রধাম 
এই হেতু প্রসিদ্ধ। ৮ ০ 


সৈন্সংস্থান। 


আজ কুরুক্ষেত্র প্রান্তর বিপুল শোভ। ধারণ করিয়াছে : বিচিত্র বিচিত্র শিরির সনি 
বেশিত হইয়াছে, নানাপ্রকার গজ, বাজী, পতাকায় কুরুক্ষেত্র অপূর্ব দৃশ্ত ধারণ করি- 
রাছে। উভয় পক্ষীয় যোথবৃন্দ কুরুক্ষেত্র সমবেত হুইয়াছে। রজনী প্রভাত। হইলে 
রাজ! ছূর্ষেযাধন আপনার লেই একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য যথা নিয়মে বিভক্ত করিলেন 
এবং নর, হস্তী, রখ ও অর্থ সকলের উত্তম, নধ্যম ও "অধম নির্বাচন পুর্ববক এ সমস্ত 
সৈম্কগণ মধ্যেই অগ্রে, মদ্যভংগে ও পশ্চাতে থাকিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । 
অনুকর্ষ (রথের নিম্দেশে নিবদ্ধভগ্ন সংস্কারার্থ কাঠ) তুণীর (রথ বাহ্থ বিশালবাণ-কোষ), 
ববধথ (রথাচ্ছান ব্যান চন্মাদি ), তোমার (হস্তদ্বার] ক্ষেপনীয় শল্যযুক্ত দও), উপাসঙ্গ 
( অশ্ব গজ বাহবান কো ), শক্তি (লৌহদণ্ড,) নিষঙ্গ ( পদাতি-বাহ্বাণ-কোষ ), খষ্টি 
(গুরুতর কাষ্ট দণ্ড, ধ্বজ, পতাকা, শরাসন, তোমার ধনুকের দ্বার! ক্ষেপনীর স্থলবাণ, 
নানাপ্রকার রজ্জু; পাশ (বন্ধন রজ্জু,) আস্তরণাদি পরিচ্ছদ, তৈল, গুড়, বালুকী, সসর্প- 
ুস্ত, ধুনক-ুর্ণ, ঘটফলক ঘণ্টাযুক্ত কলান্বিত শস্র); অরো গুড় (লৌহগুলি), জলোপল 
( জলক্ষরণশীল প্রস্তর ) সশূল ভিন্দিপাল মধূদ্দিষ্ট (মোম), মুপগর, কণ্টকময় দণ্ড, লাঙ্গল 
বিষদিগ্ধ তোমার, শূর্প, পিটক (বেত্র নির্মিত বৃহৎ করও, পরশু প্রভিতি দাত্র, অস্কু- 
শাকার তোম।র শৃঙ্গ, ভল্প, কুঠার, কুদ্দাল, তৈল ক্ষৌম তৈলাক্ত বন্ত্-বিশেষ, প্রহার স্থলে 
যাহার ভন্ম প্রদত্ত হয়,) সর্পিঃ ক্ষেত শোধনার্থ পুরাতন ঘ্বৃত) প্রভৃতি অশেষবিধ সাম- 
রিক সামগ্রী! সমান্বিত অশেষবিধ স্ুদৃষ্ঠ সৈন্যগণ স্বর্জালে অলঙ্কত ও নানারদ্রে 
বিভূষিভ হওয়ায় প্রজলিত পাবকের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কবচধারী, সুশিক্ষিত 
শস্্র, অঞজাতি তন্বজ্ঞ, সৎ্কুলোত্তব শুরেরা সারথা কায্যে নিবেশিত হইলেন । রথ 
সকলেতে উত্তম উত্তম চারি চারি অশ্বযোজিত হুইল; অশুত নিবারণার্থ যন্ত্র ও ওষধাদি, 
অশ্থগণের শিরোভূষপণার্থ-ঘণ্টামালা মৌক্তিক-গুচ্ছাদি, ধ্বজজ, পতাকা, মুক্ট, আভরণ, 
অসি, চন্ম, ও পট্টিশ সমস্ত নিবদ্ধ হইল এবং প্রান, খঠিক ও এক এক শত শরানন 
বিস্ত্ত হইল । সম্ুখস্থ প্রধান অশ্ব যুগলে একজন এবং চক্র সন্নিহিত পশ্চাতভাগস্থ হয়- 
দ্বয়ে তুইজন সারথি নিযোজিত হুইল । এরীঁদুই সারধি রগীশ্রেই এবং রী ও হয়তন্বজ্ঞ। 


মহাদর্শন। ৩১৩ 


এইরূপ সুরক্ষিত নগরের স্ায় শক্রগণ কর্তৃক ছু্ঘর্যনীয়, স্বর্ণ মালামণ্ডিত সহস্র সহ 
রথ সর্ধদিকে সমাকীর্ণ হইল।. রথের স্াঁয় হস্তী নকল ও বদ্ধকক্ষও সমলঙ্কৃত হইল এবং 
প্রত্যেকের উপরে সাতজন সৈনিক পুরুষ জারোহুণ করায় যেন রক্রযুক্ত গিরিনিকরের 
স্ভায় শোত। পাইতে লাগিল । এঁজ্টতজনের মধ্যে ছইজন অন্কুশধারী ; ছইজন উত্তম 
ধন্ুদ্ধা রী, ছুইজন উৎকৃষ্ট খড়াগধারী আর একজন শক্তি ও ত্রিশুলধারী। এক এক রথের 
প্রত্রিদৃশ দশহস্ত', এক এক হন্তীর প্রতি দশ দশ অশ্ব এবং এক এক অর্ের প্রতি দশ 
দপ জন পদাতি পাদরক্ষক স্বরূপ নিয়োজিত রহিল। রথের পঞ্চাশৎগুণ হস্তী, হস্তীর 
শতগুণ অন্ধ এবং অশ্ের সপ্তগুণ ননুষ্যা, উহার ভিন্ন সন্ধানকারী অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন সৈম্ত- 
গণের পুনর্ববার সংযোজনার্থ নিষুক্ত হইল। পঞ্চশত্ত গজ ও পঞ্চশত রথে এক 'সেনা, দশ 
সেনায় এক পৃতনা, দশ পৃতানায় এক বাহিনী এবং সেন! বাহিনী, পৃতন।, ধবজিনী, চমু 
বরূধিনী ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে এক অক্ষৌহিণী নিরুক্ত। হইল। এক অক্ষৌহিণী সেনার 
২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অঙ্ব ও ১৯৯৩৫০ পদ্দাতি গর্ববশুদ্ধ ২১৮৭০ বুঝায়। 
এতদ্গণনান্থসারে কৌরব পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণীতে ২৪০৫৭০ হুস্ভী, ২৪৫৭০ বুথ, 
৭২১৭১০ অশ্ব, ও ১২০২৮৫ পদদংতি অর্থাৎ সর্বাশুদ্ধ ২৪০৫৭ সেনা । এবং পাওবপক্ষে 
সপ্তদশ অক্ষৌহিণীতে ১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি 
অথাৎ সর্বশুদ্ধ ১৫৩*৯০০ সেনা । অথবা কুরুক্ষেত্র-মহারণে উভয় পক্ষে ৩৯৩১৬০৯ 
সেনা সমবেত হইয়াছিল । | 

পঞ্চ পঞ্চাশৎ মন্ুষ্যে এক পত্তি, তিন পল্ভিতে এক সেন! মুখ'ব1 গুল্স এবং তিন গুলে 
এক গণ বিহিত হয় ; মহাবাহু রাঁজ। ছুর্য্যোধন সম্যক বিবেচনা করিয়। তন্মধ্যে শৌর্ধ্য- 
শালী বুদ্ধিমান ম(নবগণকে সেনাপতি করিলেন $ কপ, প্রোণ, শল্য, জয়দ্রখ, স্মদক্ষিণ, 
কুতবর্মা, অশ্ব খামা, কর্ণ, ভূরি শ্রবা, শকুনী ও বাহলীক এই সকল মহাবল নরোতমগণকে 
যগানিয়মে পৃথক 'পৃথক অক্ষৌহিণীর নায়ক করিয়া সমুচিত অভিসম্ভাষণ করিলেন এবং 
পুনঃ পুনঃ *বছুবিধ পুজা ক'রতে লাগিলেন। ততৎকালে যোধন্বপ চক্ত্রোদয়ে উদ্ধত 
কুরুরাজ-রূপ মহ্হার্ণব, চন্্রোদয়ে বাস্তবিক অর্ণবের সায় পরিদৃণ্তমান হইতে লাগিল । উক্ত 
মহানমুত্রে জন সমুহ জল ও আবর্তপ্নন্ধপ হইল; রথ, কুঞ্জর ও তুরঙ্গ সকল মীনরূপ ধারণ 
করিল? শঙ্খ দৃন্দুভি নিখোধ প্রবাহ নির্ধোষ হইল কোব-সঞ্চ় রত্চয়ের স্থানীয় হইল 
বিচিত্র আবরণ ও বশ্ম সকল তরঙ্গ এবং উজ্জ্বল শস্্র সমস্ত নিম্মল ফেণপুঞ্জ স্বরূপ 
হইল) উন্নত প্রাসাদ শ্রেণী তীরস্থ পর্বতাবলীর সদৃষ্ঠ রি হইল এবং পথ ও আপণ, 
সমস্ত হূদাকার ধারণ করিল। 


৩১৪ | মহাদর্শন। 
সেনাপতি নির্বাচন । 


সিসি 


অনন্তর ছুর্যোধন সকল মহীপাঁলগণের সহিত মিলিত হইয়া কতঞ্জলিপুটে শাস্তন্থ- 
তনয় ভীষ্মাকে কহিলেন, হে পিতামহ! সেনানায়ক ব্যতীত ক্দুমহতী সেনাও সমর প্রাপ্ত 
হুইয়। পিপীলিক! সংঘাতের ভ্তায় বিধীর্ধ্যমান। হয়; কেন না ছুইজনের বুদ্ধি-কান 
ক্রমেই কখন সমান হয় না এবং পৃথক পৃথক বল নায়কদিগের শৌর্ধ্যও পরম্পর স্পর্ধা 
করে। যাহার স্থদক্ষ, শূর, হিতৈষী ও পাশৃন্ত কোন পুরুষকে সেনাপতি করে, 
ভাঙার] সংগ্রামে শক্রদিগকে জয় করিয়] থাকে । আপনি শুক্রাচার্য্য তুল্য, অভেগ্ত ও 
ধর্মনিষ্ঠা, বিশেষত সততই আমার হিতাকাজ্ষী ; অতএব যেমন কিরণশালীগণের আদিত্য, 
ওঁষধি সকলের চন্দ্রা, যক্ষগণের কুবের, দেবগণের বাসব, পর্বত সকলের স্থমের, পক্ষি- 
দ্িগের ন্পর্ণ, অমরগণের কার্ভিকেয় এবং বস্থগণের, হুতাশণ প্রধান নায়ক, সেইরূপ 
জাপনিই আমাদিগের প্রধান সেনাপতি হউন; কেন না ইন্দ্র রক্ষিত অমরবৃন্দের ন্যায় 
আমরা আপনার বাহুবলে রক্ষিত হুইয়! দেবগণের ও অধর্ষনীয় হইব, সন্দেহ নাই। 
আপনি দেব নৈন্গের অগ্রযায়ী কুমারের ন্যয় আনাদিগের অগ্রে অগ্রে প্রয়াণ করুন, 
আমরা মহাবৃষভের অন্থগামী বৎসগণের ন্যায় আপনার পশ্চাৎথ পশ্চাৎ গমন করি। 
ভীষা কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহ1 বলিতেছ, তাহ! এইরূপই বটে; কিন্ত আমার 
পক্ষে তোমারও যেরূপ, পাগুবরাও সেইরূপ । অতএব হে নরাধিপ ! আমাকে তাহ।- 
দিগেরও শ্রের়বাক্য বলিতে হইবে এবং স্বন্কৃত প্রতিজ্ঞান্থদারে তোমার নিমিতও যুগ্ধ 
করিতে হইবে । সেই একমাত্র ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে পৃথিবীর মধ্যে আমার তুল্য যোদ্ধা 
আর দেখিতে পাই ন!। মহাবুদ্ধি পাওভনয় ধনঞ্জয় অনেকানেক দিবাস্ত্রের অভিজ্ঞ, 
স্থতরাং লমরে আমার সধৃপ্ত হইতে পারেন, কিন্ত তিনি যুদ্ধস্থলে প্রকশিত হইয়। কখনই 
আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। 


অহ্ৈবক্ষণেনৈব নর্শনুষ্যমিদং জগগু। 
কু্ধ্যাং শত্ত্র বলেনৈব সন্থরাস্থররাক্ষসমূ ॥ . 


শন্বল স্কারে আমি ক্ষণকালমধ্যেই হুয়ান্থর রাক্ষস সম্বলিত এই সমস্ত জগৎ্কেই 
নির্খনুষ্য করিতে পারি) কিন্ত নে জনাধিপ! পাওুপুদ্রদিগকে উৎ্সাদিত করা আমার 
কোন ক্রমে সাধ্য নয়, অতএব আমি শঙ্ত্র প্রয়োগ দার! প্রতিদিন অন্ত দশ সহশ্র যোধ- 
গণকে নিহত করিব। সম্মুখ সংগ্রামে যদি পূর্বেই তাহারা আমাকে আহত না করে, 
তবেই এই বীতিক্রমে তাহাদিগের নিধন সাধন ঝরিব। অনস্তর দুর্য্যোধন বছল-দক্ষিণা 
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প্রদান পুর্ব্ক ভীষুকে যথাবিধি সেনাপতি করিলেন এবং তিনি ও অভিষিক্ত হইয়া শোভা 
পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজাজ্ঞান্থসারে বাদকগণ অব্যগ্র হইয়। শত শত সহশ্র 
সহত্র ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিল। 


আপগেয়ং মহাত্মানং ভীস্মুং শন্্রভৃতাং বরম। 
'পিতামহুং ভারত।নাং ধ্বজং সর্ববমহীক্ষিতাম্‌ ॥ 
বৃহস্পতি সমঃ বুদ্ধযাক্ষময়। পৃথিবী সমম্‌। 
অমুদ্রেমিব গাম্ভীর্যে হিমবস্তমিব স্থিরম্‌ ॥ 
প্রজাপতি মিবৌদার্য্যেতেজসাভাক্করোপমম্‌। 
মহেক্দ্রমিব শত্রণাং ধ্বংসনং 'শরবৃষ্তি ভিঃ ॥ ॥ 
রণ ষজ্ঞে প্রবিততে স্থুভীমে লো মহর্ষণে'। 
দীক্ষিতং চিরবাত্রায় শ্রত্বাতত্র ঘুধিন্তিরঃ ॥ 


বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবী তুল্য, গাভ্ীধ্যে সাগর সম, স্থৈর্ধ্যে হিমালক্ক 
প্রতিম ওঁদার্ষ্যে প্রঙ্গাপতি নিভ, তেজে ভাক্করোপম, শরবর্ষণ দ্বার৷ মহেন্ত্রেরন্তার় 
শক্রকূলের সংহার কারী, সকল মহীপালগণের উপরিবর্তা, শগ্্ধারি শ্রেষ্ট, ভারঙগণ 
পিতামহ গঙ্গানন্দন মহাত্মা ভীম্মকে মহাতয়ঙ্কর লোমাঞ্চ কর প্রবিতত যুদ্ধ যজে 
দীর্দকালের নিমিত্ত দীক্ষিত শ্রবণ করিয়। রাজ! যুধিষ্টির ক্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, 
ধষ্টছ্যয় বব্কেতু, শিখণ্ী ও' মগধাধিপতি নহদেব, য,গ্কাকাম্্মী এই সপ্ত মহাভাগ 
বীরগণকে আনয়ন করিয়। বিধি পূর্বক সেনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যিনি দ্রোণ 
বিনাশার্থ সমিদ্ধ হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই ধূষ্টছাক্নকে সর্ব সেনাপতি 
করিলেন এবং সেই সমস্ত নহাত্বা সেনাপভিগণের উপরে গুড়াকেশ ধনঞ্জয়কে আধি- 
পত্ভা প্রদান করিলেন। বলরামানুজ মহাবাছু শ্রীমান জনার্দন সেই জঙ্জুনের ও 
নায়ক ও অশ্বনিয়স্ত। হইলেন। ধুষ্ছ্যক্ন বল ও উৎসাহ অন্থসারে রধিগণকে সমাবেশ 
করিলেন। কর্ণের প্রতি অর্জুনকে, ছুয্যোধনের প্রতি ভীমকে, শল্যের প্রতি ধৃষ্টকেতু, 
কূপের নিমিত্ত উত্তমৌ্দা, অশ্বথাম। নকুলে, কৃতবন্মী শৈবের, জয়ঞর্থ যুযুধানে, ভীগ্ম জন্য 
শিখন্ী, দ্রোণের জন্য নিজে, অন্তান্ত রাঞ্জর'জাদের জন্য অভিমন্ধ্যকে নিযুক্ত করিলেন । 
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রথাতিরথ সংখ্যান। 





ভীক্ম সৈনাপত্য প্রাপ্ত হয়া হু্যোধনকে আহলাদিত করত এই কথা বলিলেন, 
আমি শক্তিপাণি নেনানী কুমারকে নমস্কার করিয়া অঙ্গ তোমার সেনাপতি হইব, 
সন্দেহ নাই। আমি সেনা কর্ম ও বিবিধ ব্যুহ রচনা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভূত ৮৮৩ 
অর্থাৎ বেতনপ্রাপ্ত ও মিত্রতা হেতুক সমাগত সৈনিকদিগকে কিরূপে কর্খব করাইতে হয় 
তাহাও জানি । হছে মহারাজ ! যুগ্ধযা্রা, যুদ্ধ'ও পরাস্ত্র প্রতিকার বিষয়ে আমি বৃহ- 
স্পতির গ্ভায় সমধিক পারদ্শী। আমি দেব, গন্ধব্ব ও মানুষ সন্বস্বীয় যে সমস্ত ব্যহ 
রচন! জানি তদ্বাবাই পাঁওবদিগকে মোহিত কারব; অতএব তুম চিস্তাদূরকর। হে 
রাজন ! তোমার বাহিনীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করত আমি শাস্ান্থসারে অকপটে 
যুদ্ধ করিব; অতএব তোমার মানসজর অপনীত হুউক। 

ছুর্যযোধন কহিলেন, ছে কৌরব! লম্প্রতি শত্রদিগের ও আপনার কিযনৎ সংখ্যক 
র্ধী ও অতিরর্থী আছে, তাহ! জানিতে ইচ্ছা করি। পিতামহ আত্মপর উভয় পক্ষেরই 
অভিজ্ঞ একারণ আমি এই অখিল রাজবর্গের সহিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি। 
ভীম্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! উভয় পেনার মধো বহু সহস্র, বহুলক্ষ রুধী আছেন, 
তন্মধ্যে বাহার প্রধান, ভাহাদিগেরই কথা শ্রবণ কর। 


একাদশ সহআণ যোধয়েদ্যস্ত পরন্বণাম্‌। 
শন্ত্রশান্ত্র গ্রবীণশ্চঃ মহারথ ইতিম্মৃতঃ ॥ 
অমিতান্‌ বোধয়েদ্যস্ত সংপ্রেক্তোহতিরথস্তনঃ। 
রশ্ীচেকেন যো যোদ্ধাঃ তনম্যনোহদ্ধরথ স্তসঃ ॥ 


যিনি একাকী দশসহত্র ধন্থুপ্ধরের সহিত নংগ্রাম করিতে নর্থ ও শস্ত্র শান্ত্ে প্রবীণ 
তাহাকে মহারথ বলে। যিনি অগণীত বীরের সাহভ রণ করিতে সমর্থ হন তাহাকে 
অতিরথ বলে। যিনি একজন যোদ্ধার সহিত রণ করেন তিনি রথথী, ও যিনি ছুর্ববলের 
নহিত রণ করেন তাবাকে অর্ধরথী বলে! পু 

অতিরথ-_কৃতবর্া, দ্রোপাচার্যয, কর্ণ, অ্ধখামা, বাহলীক । অর্জুন, ধ্হায়, শেণি- 
মান, পুরুজিৎ। 5 

মহারথ __কুপাচার্ধ্য, ভুরিশ্রবা, সত্যবান, অলম্থুব। ত্রোৌপর্দীর পঞ্চপুত্র, ঘটোতৎকচ, 
জপদ, বিরাট, জয়ন্ত, অমিতৌজা, সত্যজিৎ, অজ, ভোঙ্জ, খাদদক্ষেমি, চেকিতান, সতা ত্বৃতি 
পাগ্ডারাজ, দৃঢ়ধন্ধা। 
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অইরধ--ভীম, ক্রোধহস্তা, সত্যজীৎ । 

দ্বিগুণরথ- জয়দ্রথ। অভিমন্ত্য, সাত্যকি, ক্ষত্রদ্দের, চিত্রাধুধ,ব্রাঞ্জ, চন্দ্রসেন, 
সেনাবিন্দু। | 

রর্থী-ছূর্ষ্বোধনাদি শত ভ্রাতা, শলা, হথদক্ষিণ, নীলবন্মী, বিশদ, অন্থবিনদ, ত্রিগর্ভ, 
লক্ষণ, দণ্ড ধার, শকুনি, কৌশল রাজ, সতাকী'্, বৃষ সেন, জলসন্ধ, অচল, বৃষক, যুধিষ্টিব 
নকুক্সত্হুদেব, উত্তর, উত্তমৌজা, শিখশুশ, বিক্রান্ত, কাঁশিক, স্থুকুমার, নীল, হুর্য্যদত, 
শঙ্খ, মদিরাশ্ন, কাণীরাজ । 

মহাধনুর্ধারী মহারথ ক্রোণপুত্র অশ্বথানা সকল ধন্বীর অতিক্রমকারী, সমরে চিত্র” 
যোধী ও দৃঢ়াস্র। মহারাজ! গাণ্ডীবধস্বা অজ্ছুনের সায় ইহার শরাসন বিনিম্মুক্ত 
সায়ক নমস্ত সংসক্ত হইয়। প্রস্থিত হয়। আমি এই রথ সন্তম মহাবীরের গুণ সংখা! 
করিতে অসমর্থ ; এই মহারথ ইচ্ছা করিলে ত্রেলোক্য দহন করিতে পারেন। ইনি 
আশ্রমবাসী হইয়া! 'তপন্ত দ্বার] ক্রোধু ও তেজ উভয়ই পোষণ করিয়াছেন এবং উদার 
ধীসম্পন্ন হওয়ায় দ্রেণ কর্তৃক দ্ষিব্যান্ত্র সমূহদ্বারা ও অনুগৃহীত হইয়াছেন । কিন্ত হে 
ভরতর্ষভ ! ইহার একটি মহাদদোষ আছে, তাহাতে আমি ইহাকে রথ বা অতিরখথ বলিয়া 
মনে করিতে পারি না। ৮হ রাজন! এইট ত্রাঙ্গণ নিত্যই আযুফামী স্মতরাং জীবন 
ইহার নিতান্ত প্রিয়। যাহ! হউক উভয় সেনার মধ্যে ইহার লাদৃশ কোন যোদ্ধাই 
বিদ্যমান নাই। ইনি এক রথে দেবগণের বাহিনীকেও নিহত করিতে পারেন এবং 
তলনির্ধোষ দ্বার! পর্বত সকলকেও বিদীর্ণ করিতে নমর্থ হন। ক্রোধে যুগাস্ত সদৃশ 
মহাছ্যতি, সিংহগ্রীব অশ্বথম। ভারত যুদ্ধের পৃষ্ঠ প্রশমিত করিবেন । 

হে ভারত! তোমার এই প্রিয়তম সখা, মন্ত্রী, নায়ক, বন্ধু, অভিমানী, অত্যন্ত 
উচ্চাভিলাধী, আত্মনীঘাকারী, নিত্য রণ কর্কশ, নীচ পুরুষ, স্র্ধ্যতনয় কর্ণ। যিনি 
নর্বদ্াই তোমাকে পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধ কারবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন, ইহাকে 
ংগ্রামে না রথ, না! অতিরথ, কিছুই বল যায় না। ইনি অনভিজ্ঞ ও সতত দয়ালু 
হওয়ায় সহজাত দিব্য কবচ ও কুণডল যুগলে নিযুক্ত হইয়াছেন ; অতএব রামের অভি- 
শাপ, ব্রাহ্মণের উক্ত ও কবচাদি সাধন সকলের বিয়োগ ছেতুক অদ্ধরথ বলিয়া! আমার 
অভিমত। নমরে অর্জুনের সন্নিহিত হইয়। ইনি কদাচ জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাই- 
বেন না। অনস্ভর দ্রোণাচার্ধ্যও কহিলেন, ,হে গাক্েয় ! আপনি যাহা বলিতেছেন 
যথার্থ বটে; কর্ণ প্রতি সমরেই অভিম|নী হন, কিন্ধ বিমুখ হইতেও দৃষ্ট হইয়া! থাকেন; 
অতএব এই স্বণী ও প্রমাদী ব্যক্তি আম।রও অদ্ধরথ বলিয়া আভিমত। কর্ণ কহিলেন, 
হে পিতামহ! আমি নিরপরাধ হইলেও ভুমি কেবল দ্েেষ হেতুক এইরূপ বাক্যবান 
সহকারে আমাকে ইচ্ছানুসারে পদে পদে ছেদন করিয়া থাক? তথাপি ছুর্য্যোধনের 
নিমিত্ত আমি সে সকলই লহ করি: “হু পিতামহ! জগতে নকলেই জানে ভীমের 


৩১৮ মহাদশন। 


সত্যবাদী, স্থৃতরাং তোমার মুগ হইতে ঘখন কর্ণ অর্রথ বলিয়া! বাণী নির্গত হইয়াছে 
তখন জগতে সকলেই বলিবে কর্ণ অর্দরখী; অতএব আঙি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাবং 
পর্য্যন্ত তুমি কুরুক্ষেত্র সমরে অস্ত্রধারণ করিবে, তাবৎ পধ্যস্ত আমি অস্ত্র ধরিব ন1। 
ছুর্ষ্যোধন পিভামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গাঙ্গেয ! যুধিষ্টিরের প্রতৃত পদ্দাতি, £ূহত্তী 
ও অশ্বনিকরে পরিকীর্ণ, মহারথ সমাকুল, ববঈছ্যন্ন পুরোগম, ভীমাঞ্ছুন প্রভৃতি মহ্াধন্থু- 
দ্ারী মাবল সম্পন্ন লোকপাল তুল্য মনকারথগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত, অপ্রষ্ঠ, উদ্ধত সামগব 
সদৃশ, ষহারণে দেষগণেরও অক্ষোভনীয় এই যে অসীম সৈম্সাগর উদ্ভাত হুটয়াছে, 
আপনি কতকালে ইহার ক্ষয় করিতে পারেনঃ মহাংছুপ্ধারী আচার্য্য, ্থমহাবল কপ 
সমরলাঘী কর্ণ ও দ্বিতসত্তম অশ্বখামা, হঙারাই ব। কতকালে পারেন? কেন না আমার 
নৈন্ত মধ্যে আপনারা সকলেই দিব্যানরর্োবিদ । 


এট যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল। 
অগ্লীদশ অক্ষৌহিণী গণিত হ্টল ॥ 
হেন কে ধন্ুদ্ধর আছে এ সংসারে । 
এক রথে এই সৈন্ত পারে জিনিবারে ॥ 
ভীম্ম বলে আমি যদি যুদ্ধে দেই মন। 
একদিনে ছুই সৈন্ত করিনি পাতন ॥ 
ক্লোণাচার্ধ্য যদি ধরে করে ধন্থুরর্বাণ। 
তিন দিনে ছুই দল করে সমাধান ॥ 
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর । 

পাচ দিনে ছুই সৈন্ভ লয় যমঘর ॥ 
দ্রোণ প্রত্র যদি রণে দেন নিজ মন। 
তিন দণ্ডে ছুই দলে নাশে সর্বজন ॥ 
য্পি করয়ে মন ইন্দ্রের কুমার। 
নালাগে নিমেষ করে সবার সংঙগার ॥ 
শুনি ছুরর্যাধন রাজ। বিশ্বয় মাঁনিল। 
পুনরপি পিতামহ কছছতে লাগিল ॥ 
এমত অর্ষ্,ন যদি জান মহাশয় । 
কিপ্রকারে হইবেক তাহার বিজয় ॥ 


মহাদর্শনি। ৩১৯ 
ভীন্ প্রতিজ্ঞা! 


ভীম্ম কছ্িলেন্‌ শুন কৌরব ঈশ্বর । 

দশ দ্দিন ভার মম হইল সমর ॥ 

মম পরাক্রম রাজ। জান ভাগমতে। 
স্থরাল্থর আসে যি সমর করিতে ॥ 
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব। 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ নাঁশি প্রতিজ্ঞ রাখিব ॥ 
নিজ সৈন্ঠ রক্ষা করি অন্যেরে নাশিব ॥ 
রখী দশ সহত্রেক প্রত্যহ ারিব ॥ 
অঞ্জুন সহিত যুদ্ধ শ্রাহরি সাঙ্গাৎ। 
রথা দশ মহ€ম্রক করিব নিপাত। 


যুদ্ধ বিধি। 


ঘুগান্তকালীন মহার্ণব যুগলের ন্যায় সেই ভারত সেনাদ্য়ের সমাগম অদ্ভুতরূপ হইল। 
কুরপাগুবের সৈন্ভ নমূহু সংগ্রহ করা্ছে বস্থদ্ধর শৃন্তপ্রায় রহিল; কেবল বালক, স্বদ্ধ 
শভ্্রীবৃদমানর সর্বত্র স্ব স্ব দেশে অবশিষ্ট ছিল। 

কুরু, পাগ্ডব ও সোমকগণ যুদ্ধের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম সংস্থাপন করিলেন যে, সম- 
যোগ্য ব্যক্তিরাই পরম্পর ন্গায় পূর্ধবক যুদ্ধ করিবে; কেহই কোন প্রকারে ছল 
প্রয়োগ করিতে পারিবে ন1; স্তায়ান্থসারে যুদ্ধ করিয়। নিন্বত্ত হউলে জামাদিগের উভয় 
পক্ষেরই পরস্পর প্রীত্তি হইবে । ধ্বাহার। বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; ভাহাখিগের সহিত 
ঘাকান্বারাই,প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে । ঘাহার! সৈন্ঠ মধ্য হইতে নিঙ্ান্ত হইবে, তাহা 
দিগকে কোন প্রকারে আঘাত করা হইবে না। রথী রর্থীর সহিত, গজারোহী গজ।- 
রোহীর সহিত, অশ্ববার অশ্ববারের সহিত এবং পদাতিক পদ্দাতিকের সহিত যুদ্ধ করিবে। 
যোগ্যতা, অভিলাব, উৎসাহ ও পরাক্রম অন্ুসারে সম্ভাষণ করিয়। প্রহার করিতে হইবে। 
বিশ্বস্ত, বিহ্বল অথব। নিদ্রিত ব্যক্তির প্রত্তি আঘাত করিবে না। অন্যের সহিত যুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত, শরণাপন্ন, যুদ্ধপরাজ্মুখ, ক্ষীণশঘ, অথবা বন্মহীন লোকদিগকে কোন 
প্রকারে প্রহার কর! হুইবে না, এবং সারথি, বাহন শম্ত্রবাহক ও ভেরী শহ্খাদি বাস্ত- 

(6১১) 


৩২৩ মহাঁদর্শন ! 


করের প্রতি কোন প্রকারে আঘাত কর্তব্য হইবে না। রুরু, পাব ও দোমকগণ এই- 
রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরম হুষ্টচিত্তে ষুদ্ধার্থে সমুৎস্থক রহিলেন। 


যুদ্ধীন্মতি । 


মহারাজ ঘুখিষ্টির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শরশক্তি সমাকুল শক্রসৈম্ অবগাহন 
পূর্বক ঈীত্্ ভীক্মসমীপে উপনীত হইলেন এবং যৃদ্ধ নিমিত্ত সমুপস্থিত শাস্তন্থনন্দন ভীষ্যের 
চরণঘয় করঘয় বারা দৃঢ় খারণ পূর্বক তীহাকে বলিলেন, হে হুধর্ধ! আপনার সহিত 
আমর! যে যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি আমাকে অগ্নুমতি করুন এবং আশীর্বাদ প্রয়োগ 
করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ 
কর, যুদ্ধে জয়লাভ কর। যুধিষ্ির কহিলেন-_ 


কথং জয়েয়ং সংগ্রামেভবস্তম পরাঁজিতম্‌। 
এতন্মেমন্ত্রয় ছিতং যদি শ্রেয়? গপশ্যসি ॥ 
আপনি সংগ্রামে অপরাজেয়, আমি আপনার নিকট কি প্রকারে যুদ্ধে জয়ী 
হইতে পারি, তদ্ধিষয়ে আপনি শ্রেয় ও হিতকর যদি কিছু দেখিতে পান, তাহা বিবেচন। 
করিষ। দেখুন। 
ভীম্বদেব বলিলেন-_-নৈনং পশ্যামি কৌন্তেয় যোমাং যুদ্ধন্তমাইবে। 
বিজয়েতপুমান্কশ্চিৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ 
হেকুস্তীনন্দন! আমি সংগ্রামে যুদ্ধ করিলে কোন পুরুষ যে আমাকে পরাজয় 
করিতে পারে, এমত কাহাকেও আমি দেখিতেছি না; সাক্ষাৎ শতক্রতুও আমাকে 
গ্রামে পরাজয় করিতে দমর্থ নহেন। 
বুধিষ্টির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে প্রণাম করি, আমি এ নিমিত্তই 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে শক্র কর্তৃক আপনার পরাজয়ের 
উপায় বলুন । 
ভীম্মদেব কছিলেন--নস্মতংভাত পশ্ঠামি সমরে যে! জয়েতমাম্‌। 
নতাবন্মত্যুকালোহপি.পুনরাগমনং কুরু ॥ 


" মহাদর্শন। পু .. ৩২৬ 


ছে ভাত! লমরে জামাকে যে কেহ জয় করিতে |পারে, তাহা! জামি দেখিতেছি 
না, এবং এক্ষণে জমার মৃত্যকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব ভুমি পুনর্বার একবার 
আমার নিকট আগমন করিও। , 

রাজ! যুধিষ্টির তৎপরে জৌণ, কূপ ও'শলোর অনুমতি নিয়! নিজ সৈল্ে প্রস্থান 
করিলেন । 


ধতরাষ্রের নিকট সঞ্জয়ের যুদ্ধ সংবাদ 





রাজা ধৃতরাষ্ চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া আছেন, এমন নময়ে সঞ্তুয় দ্রুত গমনে 
আগমনপুর্বক কহিলেন, হে ভরতপ্রবর! আপনাকে নমস্কার করি, আমি সঞ্জয়ঃ 
ভারতপিতামহ ভীত্ম হত হইয়াছেন। 


ককুদং সর্বব যোধানাংধাম সর্বব ধনুস্মতাম্‌। 
শরতল্প গতঃ সোংদ্যণেতে কুরু পিতামহ? ॥ 
যন্ত বীর্ধ্যং সমা শ্রিত্য দ্যুতং পুত্র স্তবাকরোৎ । 
অস শেতে নিহতে রাজন্‌ সংখ্যে ভীস্ম শিখগ্ডিনা ॥ 
যঃ সর্ববান্‌ পৃথিবীপালান্‌ সমবেতা মহ! মৃধে। 
জিগায়ৈ করথেনৈব কাশিপুর্য্যাং মহারথং ॥ 
জামদগ্রং রণে রামং যোহ্বুধ্যদপ লম্্মঃ। 

ন হতে। জামদগ্ন্যেন ন হতোহদ্য শিখগ্ডিন। ॥ 
মহেন্দ্র সদৃশঃ শৌর্্যে শ্ৈ্যেচ হিমবানিক। 
সমুদ্র ইব গান্তীর্য্ে সহিষুখ্থে ধরা সমঃ ॥ 
শরদংস্রো ধনুর্ব্বজ্ঞ.ঃ খড়গ জিহ্বে। ছুরাসদঃ | 
নরপিংহঃ পিত। তেহদ্য পাঞ্চাল্যেন নিপাতিতঃ ॥ 
পাগুবানাং মহাসৈম্যং যং দৃষ্ট্রোদ্যত মাহবে। 
প্রাবেপত ভয়োদ্ধিগ্রং লিংহং দৃষ্টেব গোঁগণ? ॥ 


৩২২ . মহাদর্শন ।' 


পরিরক্ষ্য সসেনাং তে দশ র্বাত্র মণীকহা। 
জগামাস্তমিবাদিত্য ! কৃত্ব! কর্ম হুফরম্‌ ॥ 
যঃ স শত্রু ইব ক্ষোভ্যে! বর্ধন, বাণান্‌ সহত্রশ2। 
জঘান যুধিযৌধানামর্বব,দং দশভিদিনৈঃ ॥ 
স শেতে নিহতো ভূমৌবাত ভগ্ন ইব দ্রমঃ। 

, তৰ ছূর্নান্ত্িতে রাজন্‌ যথ। নাহ্‌ঃ স ভারত ॥ 


সকাল যোদ্ধার প্রধান ও সর্বধন্থর্ধারীর তেজ:ম্বরূপ লেই কুরুপিতামহ অন্য শরশয্যায় 
শয়ন করিয়াছেন । আপনার পুত্র যাহার বলবীর্ধয আশ্রয় করিয়! ছ্যতক্রীড়1 করিয়া 
ছিলেন, সেই ভীম্ব যুদ্ধে শিখণ্ডী কর্ক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছেন । যে মহারথ 
কাশীপুরীতে সমবেত সম্ত্ত মহীপালদিগকে এক রথেই জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি 
জামদগ্ন্যরামের সহিত অসম্রম চিতে সংগ্রাম করিয়মছিলেন এবং ধাহাকে জামদগ্ররাম। 
নিহত করিতে পারেন নাই, সেই ভীম্ম অদ্য শিখণ্ডী হুন্তে নিহত হইয়াছেন। ধিনি শৌর্যো 
মহেল্প সদৃশ, ্থৈর্ধোয হিমালয় তুল্য, গাভীর্ষে সনুদ্রের স্ায় এবং সহিষুঃতায় পৃথিবীর সমান 
ছিলেন এবং যার শর দব্্ান্বকূপ ধন্ছকবজ্স্বরূপ এবং খা জিহ্বান্বরূপ ছিল, সেই 
ছুরালদ নরসিংহ ভা্স পাঞ্চাল রাজপুত্র কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন । ষে প্রকার গোগণ 
সিংহুকে দেখিয়া বেপমান হয় সেইরূপ উদ্যত মহৎ পাগুবনৈস্ত বূণস্থলে যাহাকে দেখিয়। 
ভয়েদিগ্ন হইয়া কম্পবান হইয়াছিল? তিনি দশ দিরস আপনার সৈন্ত রক্ষাপূর্ববক পাণব সৈন্য 
নিপাত করিয়া! অতি ছুফর কম্ম করিয়। অন্তগত আদিত্যের ন্যায় অদ্য অস্তগত্ত হইয়াছেন। 
যিনি ইন্দ্রের সভায় ক্ষোভ রহিত হইয়া সহুত্র সহ বাণ বর্ষণ করত দশদ্দিবসে সহত্র সহস্র 
যোদ্ধাকে ঘুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন, তিনি বাতরুগ্ন বৃক্ষের স্ায় নিহত হইয়! অদ্য 
ধরাশায়ী হইয়াছেন । মগারাজ! সেই ভরত কুলতিলক ভীষন এই ঘটশার অধোগ্য 
হটয়াও আপনারই ছুর্ন্ত্রণাতে তাহার এইরূপ ছূর্ঘটন] হইল । 

ধতরাউ কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পিতা ইন্দ্র সদৃশ কুরু পিতামহ ভীষ্কে শিখণ্ী 
কিপ্রকারে নিহত করিল? তিনি কি প্রকারে রথ হইতে নিপতিত হইলেন ? বিনি 
পিতার নিমিত্ত ব্রক্মচ্ধ্য অবলম্বন করিয়।ছিতসেন, সেই দেবকল্প বলশালী ভীধ] ব্যতিরেকে 
আমাদিগের যোস্ধাগণ কিরূপ হইল? , | 


তম্মিন হভে মহাপ্রাজ্কে মহেম্বাসে মন্থাবলে। 
মহাসত্বে নর ব্যাত্রে কিমু আসম্মনস্তব ॥ 


সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাধন্প্ধর মহাবল মহাপত নরব্যাপ্র নিহত হইলে, তোমাদের মন 
বিক্ধপ হইল? সঞ্য়! সেই অর্বিলিতাচত্ত কুরুবীর, পুকৃবপ্রবরকে নিহত শ্রবণ করিয়া 


মহাদর্শন। ৩২৩ 
জ্যফার মম ল।তিশয় ব্যথিত হইতেছে । সঞ্জয়! ভাহার যুদ্ধ গমনকণল কো. কোন 


ধ্যক্তির। অস্গাধী, কোন কোন ব্যক্তির অগ্রগামী, কোন কোন ব্যক্ষির। সমভিব্যাহারী 
কোন কোন ব্যক্তিরা নিবৃত্ত এবং কোন কোন ব্যক্তিরা অন্বর্তী হইয়াছিল । 


কেশুর। রখশা্দ 'ল মচ্যুতং ক্ষত্রিয়র্ষভম্‌ । 
তথানীকং গাহুমানং সহস। পৃষ্ঠতোহস্বযুঃ ॥ 
যস্তমোহর্ক ইবা পোহন্‌ পর সৈন্যমমিত্রহঃ | 
সহজরশ্মি প্রতিমঃ পরেষাং ভয় মাদধৎ ॥ 


সৈম্গণের প্রতি আক্রমনক়ারী ক্ষত্রিয়শ্রেষঠ, 'অচ্যুত' সেই মহারথ-পুরুষের পৃষ্ঠরক্ষা 
কোন কেন শুরগণ করিয়াছিল? দ্্ধ্য-সদৃশ তেজন্বী শক্রঘাতী যে পুরুষ, হুর্ধ্য কতৃক 
তমোবিনাশের স্যার সংগ্রথমে পর সৈম্য বিনাশ করিয়! পরপ্রক্ষের ভয়োৎ্পাঙ্গন করন, 
পাওপুত্রদিথ্ের বিপক্ষে অতি দৃক্গর কণ্ম করিয়াছিলেন, সেই পৈনাগ্র!সকারী পুরুষকে 
কোন ব্যক্তিরা নিবারণ করিয়। ছিল? হেসঙঞ্জয়! বাণবর্ষণকারবী সেই ক্ৃতী ছুরাধর্ষ 
শাত্তন্থনন্দনকে পাণ্বের। সমীপস্থ হুইয়া কি প্রকারে যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলেন ? 
যাহার শর দখ্রান্বরূপ, শরাশন কৃতব্যাদন মুখস্বরূপ, খভুগা জিক্বাম্বরুূপ ছিজ্‌ এব* বিন্নি__ 


অনহং পুরুষব!স্রংস্থীমস্তমপরাজিতম্‌। 
পাতয়! মাস €কীন্তেয়ত কথুং তমজিতং যুধি ॥ 


কখন পরাজিত হয়েন ন্যই; এতাদৃশ তীষণরূপ যুদ্ধে নিপা(তত হুইবাঁর অযোগ্য, লজ্জা 
শীল, মহান্তব, ভ্রীষশরূপ সেই অঙ্গিত পুরুষ ব্যাত্রকে কুম্তীপুত্র কি প্রকারে যুদ্ধে 
নিপাতিত করিলেন? বিনি প্রধান রথে অবস্থিত হুইয়। শরসমূহ দ্বার! শক্রদিগের মস্তক 
সমুহ চয়ন করিতেছিলেন এবং পাগবদ্দিগের বৃহৎ সৈল্ভদল সংগ্রাম মধ্যে €য উপ্রধন্ধ! 
উগ্র শরবাণ উদ্ভমশীল হুষধর্য পুরুষকে দেখিয়] সর্ববক্ষণই কালাগ্নি তুল্য বৌধকরত সচেষ্ট 
খাকিত, তিনি দ্ষশদ্দিবস পরটৈন্য পরিবর্ষণণূর্বক বিনাশ করিয়। অতি ছুংসাধ্য কার্ধঃ 
করিয়৷ আদিত্য স্তায় জন্তগ্ হইয়া'ছন | যিনি যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের স্কায় অক্ষষ্য শরজাল 
বর্ষণ করিয়ণ দশাদনে অর্ধ সংখ্যক যোদ্ধা নিপাত করিয়াছেন ; তিনি অদ্ভ রণে নিহজ 
হইয়। বাতরূদ্র মহীরুহের স্তাঁয় শয়ন করিয্তাছেন। সেই ভরতকুল চুড়ামূণির পক্ষে এই 
অন্থুচিত ঘটন! কেবল আমাবুই ছুণ্মসত্রনা হেতু ;হইয়াছে। আচার্য্য প্রোণ জীবিত থাকিতে, 
অস্বথম। কৃপ সন্নিহিত থাকিতে প্রহারক প্রধান ভীষ্য কি হেতু নিধনপ্রাপ্ত হইলেন ? 
দেবগণের ও ছ্থুরাসদ সেই অতিরথ ভ্রীষুকে পাধশল্য শিখণ্ডী কি প্রকারে যুদ্ধে নিহুত্ত 
করিল? ধাহার মৌব্বাঁ মৈঘগর্জনম্বর্ূপ বাণ সকল জলবিম্দু সমুহ এবং ধন্থুকের শক 
বন্ধধ্বনি সদৃশ ; এতাদৃশ উন্নত মহনমেবন্বরূপ মে বীর, বঙ্ছধারী ইন্দ্রের দানবদল বিনাশের 


৩২৪ . . মহাদর্শন। 


স্তায়, পাঞ্চাল ও ন্যগয়গণের সহিত পাগ্বপক্ষীয় মহারখদিগকে বাণ বর্ষণ করিয়। নিহত 
করিয়াছিলেন এবং বিনি সমরে জজত্র গমনগীল জন্্র সমূহের তয়ানক সাগরম্বরূপ 
হইয়াছিলেন ; যে সাগরে বাণ সকল হিংস্র জলন্ত ও কার্শুক লকল তরঙ্গ হইয়াছিল 
এবং যাহাতে আশ্রর স্থান স্বীপ ও তরবী ছিল না; যাহা গদা ও অসিম্বরপ মকরের 
আলয়; যাহার জআবর্ত অর্খ সকল ? যাহা গজগণে সমাকুল) পদ্দাতিন্বরূপ মতন্ত দংঘে 
পরিপূর্ণ, ছুরাসদ ও অক্ষোভ্য ; এবং যাহার শব্দ শঙ্খ ও হুন্দুভিধ্বনিম্বরূপ হইয়াছিল”) এবং 
যে সাগর বছল হুয়, গজ, পদ্দাতি ও রথী সকলকে বেগে নিমগ্ন করিতেছিল এবং ক্রোধ- 
স্বরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইভেছিল ; সেই বীর শক্তহস্তা শক্রতাপন ভীষ্মরূপ অস্ত্র সাগরকে, 
বেলাভূমির সমুদ্র নিরোধের সভায়, কোন কোন যোদ্ধারা অবরোধ করিষাছিল? 

সঞ্জয়! ষখন অরিহস্ত! ভীম্ম হুষ্যোধনের হিত নিমিত্ত সমর কার্ষ্য করিয়াছিলেন, 
তখন কে কে তাহার অগ্রবৃত্তী হইয়াছিল? নেই অমিততেজস্বী তীঙ্গের দক্ষিণ চক্র কোন 
কোন্‌ ব্যক্তি রক্ষ! করিয়াছিল? কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির] দৃঢ় অধ্যবলায় নহুকারে তাহার 
পৃষ্ঠ ব্ক্ষক হইয়া প্রধান বীর দ্রিগকে নিবারণ করিয়াছিল? ছোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি 
তাহার সঙ্গিহিত হইয়া! অগ্রভাগ রক্ষার নিমিত্ত বর্তমান ছিল? কোন বীরের সেই 
যুদ্ধমান বীরেব উত্তর চক্র রক্ষা করিয়াছিল? কোন সকল যোদ্ধা! ভাহার বামচক্রে 
থাকিয়া স্থঞ্যয়গণকে প্রহার করিয়াছিল? কাহার! তাহার অগ্রবন্তা সৈম্তের ছুরাক্রম্য 
অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল? কাহার] দুর্গমগতি দ্বীকার করিয়া ভাহার পার্খ রক্ষা 
করিয়াছিল? এবং তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাহার]ই (বা! নমবায় যু প্রধান 
বীরদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? 


সর্বলোকেশ্বরস্তেব পরমেষ্ী প্রজাপতে। 
কথংপ্রহর্ভমপিতে শেকুঃ সঙপ্জয় পাগুবাঃ ॥ 
যস্মিনঘবীপে জমা শ্বস্ত বুধ্যন্তে কুরবঃপরৈঃ। 
তংনিমগ্রং নরব্যাত্ত্রং ভীস্মং মংশসি সগ্তীয় ॥ 

যঃ পুর।বিবুধৈঃ সর্ব্বঃ সহায়ে যুদ্ধদুর্মদঃ | 
কাজ্কিতে। দানবান্দ্বন্ভিঃ পিত! মম মহাব্রতঃ ॥ 
প্রোক্তং পরাখণং প্রাজ্ঞং স্বধর্্ম নিরতং শুচিমৃ। 
বেদবেদাঙ্গতত্বজ্ঞং কথং শংসসিমেহত্‌ ॥ 
মর্রবশাস্ত্রবিনয়োপেতং শান্তংদান্তং মনম্থিনম্‌। 
হতং শাস্তনবং এত্বামহ্যে শেষং হতং,বলং ॥ 
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ংসমেতদ্‌ যথ! চাসীৎ বুদ্ধং ভীম্বস্তপাঁগুবৈঃ ৷ 
যোষেবহুতবীরামে সেনা পুজ্জস্ত সঞ্জয় ॥ 
অগোপমিব চোঁদ্ভ্রান্তং গোকুলং ভদ্বলংমম। 
, পৌরুষং সর্ববলো কম্যঞ্পুরং যস্মিন্‌ মহাহবে ॥ 
হেসঞ্জয়! পাগুবেরা, দর্ধলোকেশ্বর পরমেষ্টী ব্রন্মার সদৃশ সেট তীত্বের প্রতি কি 
প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইল? যিনি মহাসমুধ্ধে আশ্রয়ভূত দ্বীপত্বরুপ ছিলেন, 
ধাহার অবলম্বনে আস্বাসিত ₹ইগ়৷ কুরুগণ্ণ শত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, €সেই নর- 
সিংহ ভীষ্যক্সপ দ্বীপের নিমজ্জন আমার নিকট ব্যক্ত করিতে । 
পুরাকালে সমস্ত দেবগণ, দানবগণ-হনন কাঁলীন যে যুদ্ধ-হুন্মদদ মহাত্রত মৎপিতা 
ভীষ্যকে পাহ্বাধ্য মিমিত্ত আকাক্ষ। করিয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত পরমাশ্ররপ্রা্ত স্বর 
নিরত শুচিবেদ বেদাজতত্বজ্ঞ ভীষ্]ুরে কি প্রকারে আমার নিকট হত বলিয়] তুমি ব্যক্ত 
করিতেছ। সঞ্জয়! সর্বান্কুশল বিনয়ী শাস্তদান্ত সেই মহান্ুভব শাস্তন্ুননদনকে 
নিহত শ্রবণ করিয়। আমি অবশিষ্ট সমস্ত পৈন্যকেই নিহত মনে করিতেছি । 
মৎ্পুত্র ছর্মেযাধনের;সেন! এক্ষণে হতবীরা-পতিপুত্র বিহীন! যোধার স্তায় হইয়াছে। 
মৎপক্ষীয় তৎ্সমস্ত সৈন্যই গোপাল রহিত গোষুথের স্ায় উত্তাস্ত হুইয়া পড়িক্নাছে। 
মহারণে ধাহার সর্ধলে।ক অপেক্ষায় পরম পৌরুষ প্রকাশ পাইত, সেই মহাপুরুষ যখন 
রণশায়ী হইলেন, তখন তোমাদিগের মন কিৰপ হইল? 
হে সঞ্জয়! যে পুরুষ সিংহে অপ্রমেয় অস্ত্র শৌর্ধা, ধৈর্যা, তপস্যা, মেধা ও নীতি 
বিচ্যমান ছিল, তুমি সেই নরশ্রেষ্টের মৃদ্া আমার কাছে কি প্রকারে ব্াক্ত করিতেছ। 


য্মিনধৃতি্বদ্ধি পরাক্রমৌজঃ 
সত্যংস্থৃতিবর্বীর গুণাশ্চ সর্বেব । 
অস্ত্রাণি দিব্যান্যথ সন্নতিহি 

প্রিয়াচ বাগান সুয়ীচ ভীয়ে ॥ 
নেহপ্রবং কিঞ্চনজাতৃবিদ্যতে লোকে 
হন্মিন্কশ্মেণো নিত্য যোগাৎ ॥ 
সূর্ধেযাদয়ে কোহি বিমুক্ত সংশয়ে 
ভাবং ফুববাতাদ্য মহাব্রতেতে ॥ 


থে প্রকার চক্রের চিছু চিরকাল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ফ্বাহাতে খ্বতি, বুদ্ধ, পরা- 
ক্রম. সার, লত্য, স্মৃতি, সমস্ত বীবগুগ, দিব্য অল্প সকল, সন্নতি, প্রেয়বাক্য ও অন্দুয়া- 


২৬ মহাদর্শর | 
তাহিত্য সর্কাদ। ছিল, সেই হহাব্রত দেবব্রত খন হত হইয়াছেন, তখন কলা যে হুর 
উদয় হইবে তাহা! কেহই. নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে ন্য। পৃথিবী শশাস্কপ্রতা রহিত! 
ও দিবাকর করহীন। হুইলেও হইতে পাঁরে, তথাপি নংগ্রামে অপরাহ্মুখ সেই পুরুষেন্দ্রের 
বিনাশ সম্ভাবিভ নহে । 

সেই অমিতৌজের পরাজয় তুমি আমান্্নিকট কি প্রকারে ব্যক্ত করিতেছ ? 

ছে সঞ্জয়! সেই মনুজেন্দ্র কি প্রকারে শরতল্ে শয়ান রহিয়াছেন তাহা “আমান 
মিকট ব্যক্ত কর? 


সঞ্জষ কহিলেন-_-শরতল্পে মহাত্মানংশয়ানমমিতৌজসম্‌। 
মহাঁকাঁভ সমূহেন সমুদ্রমিব শোফিতম্‌ ॥ 
আত! যামুনেনেবশরৌঘেন পরিপ্ন তম্‌। 
মহেক্দ্রেণেব মৈনাকমসহাংভূবিপাতিতম্‌ ॥ 
নভচ্যুত মিব।প্ত্যং পতিতং ধরণীতলে । 
শতক্রতুমিবা! চিন্ত্যং পুররৃত্রেণ নিজ্দিতমূ ॥ 
অহিতৌজস সর্বক্ষত্রিয়ান্তক গুরুমহাআ্স| মহাধনুপ্ধর পিতামহ ভীষ্ুকে মহাবাত 
ব্িত সমুকজের ন্তায় অর্জদুন কর্তৃক দিব্যান্্ বারা পাতিত, শরতর়ে শায়িত, অতলম্প্শ 
অপার সাগর পারেচ্ছ ব্যক্তিদিগের দ্বীপ স্বরূপ থাকিলেও তাহাকে ঘমুনা-জলআ্োত- 
স্বরূপ শরসমূহে পরিপ্নুত, ইন্দ্র কর্তৃক তূভল পাতিত অপন্থ মৈনাক পর্বত সদৃশ, ধরণী- 
তলে পতিত নভচ্যুত আম্লিতোর টায়, বৃত্রান্থর কর্তৃক পাতিত ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল । 
ছেরাক্গন! আপনার পিতা দশদ্দিবস পাগুব সৈন্য ধ্বংশ করিয়া, ছূর্ষেযোধনকে 
বিষাদিত করিয়।, পাগুবদ্দিগকে হর্ষিভ করিয়। ঘে প্রকারে শরতর্লে শয়ন করিলেন তাহ। 
শ্রবণ করুন। 
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». সৈন্য সকল ব্শহরচনাকরুমে অবস্থিত ও সমস্ত হইলে, দূর্যোধন ছুংশীসনকে কহিলেন,_ 
এই রণে ভীস্যের রক্ষা! বাতীত শ্রন্য কোন কার্ধা প্রধ।ন কার্ধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, 
সেহেতু ইনি রক্ষেত হইলে, প!গুন, সোনক্ক ও স্থপ্ীয়গশকে সংহার করিতে পারিবেন । 

বিশুদ্ধান্ম] ভীক্স মহাশয় কহিয়াছের “আমি শিখন্তীকে হনন করিব না; শিখন্তী 
স্রীজাতি, অতএব খুদ্ধে শিখন আনার পরিভাজ]। অহএব ভাম্মকে বিশেষদূপ রক্ষা 
করা কর্তব্য এবং মত্পক্ষীয় সকলে শেখগ্ীর বধ যত্রনস্ত হউক । অপর, সর্বশন্ত্র বিশা- 
রদ নীরগন পূর্ন, পশ্চিম, দক্ষিন ৪ উদ্তরদিকে 'ঘবস্থিত হইয়া পিতামহকে রক্ষা করুন। 
নাধল পিহও যদি অরক্ষমান ভয়, তবে বৃকও তাহাকে হনন করিছে পারে, অতএব 
ছুঃশাসন! শ্রগাল কুক দি হননের সার, খেন শিখভী দয়া উষুকে তনন করিও 
না। জুন্স্থলে অন্ন শিএ কে রক্ষা করিভেছের হয আঙ্দ নের বনেচরে তুবানশ্াহ 
ও দক্ষিণ চক্রে উ ও: বন্দ ক ৯ইয়্াছেন, অহএন শবক্ষ,ন এহাদুশরূপে রঙ্সিত ভইর। 
যে শিখণুকে রক্ষ। কংরভেছেন, বিশেষত দিভাদহ অভশয় য:হাকে ম।ঘাত করিতেন 
না, এমত স্থলে শিথণ্ডী দেনূপে পেঠামঙ্ মগাশয়কে শিহত করিতে না পারে, তাহার 
উপায় ব্ধান বর । তদনভ্তর রজনী প্রভাত। হইলে, মহীপালগণ 'যোঁজনাকর, সোজনা- 
কর' এইরূপ মহশন্দ করিতে লাগিলেন; পিংহনাদ সদৃশ শঙ্খ ছুন্ুভি নিধোব, অর্খথগণের 
হবেষারব, গজগণের বৃংহিত, রথ সকলের নেমিম্বন দারা যেন বন্ুম্ধর1 বিদীর্ণ হইল ; গর্জন 
ক!রি-গোধগণের ক্ষেড়িত, সস্ফোটিত ও উত্ত্তই্ রবে ভুমণ্ডল ও নভোমওল পরিপুরিত 
হইল। স্বর্ণ বিভুষিত রথ ও নাগ সকল সবিদ্বাৎ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল 
এবং ভুরিহুরি বথের সহিত সৈম্ত সমূহ যেন নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, 
তন্মধো জীব পিতামহ নিক্ষলঙ্ক্ পূর্ণচন্দ্রেন সায় অতীব শোভা পাইতেছিলেন। ম্থবল 
পুত্র শকুনি,শলা, জয়রথ, অনস্তিরাজ বিন্দ ও অন্ুবিন্দ, কৈকেয়গণ, মুদক্ষিণ, শ্রুতাসুধ, 
জয়ৎসেন, বৃহল ও কুতবম্মা এই দশ সংখ্যক শুরভুপতি এক এক অক্ষৌহিণীপতি 
হইয়াংছন ৪ আযধধারণ পূর্বক চনুমুখে অবস্থিত হইয়া দীন্তি পাইতেছেন। পাগুব- 
পক্ষেও বিরাট, ভ্রুপদ প্রভৃতি স্মক্ষৌহিণীণনি হইয়! অবস্ছিতি করিতেছেন । 

তত্তিস্ন কৌরবদিগের ধাত্থরাষ্্রীয় এক অক্ষৌহিনী মহানৈন্সে উক্ত দশ অক্ষৌহিণী 
সেনার অগ্রবস্তাঁ ও একাদশ নংখ্যার পূরণীভৃত হইয়াছে এবং শাস্তনু পুত্র ভীম্মমহাশয় 
উহছার প্রধান সেনাপতি হইয়াছন। 

€ ৪২ ২ 
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শ্বেতাফীষং শ্বেতহয়ং শ্বেতবর্্মাণমচ্যুতং 

অপশ্মাম মহারাজ তীষ্বং চক্্রমিবোদিতমূ ॥ 

হেমতালধ্বজং ভীয়বং রাজকতেম্তপ্দনেস্থিতম্‌। 

শ্বেতাভ্রইব তীক্ষাংশং দদৃশ্ুঃ কুরুপাগুবাঃ ॥ 

হৃতীয়াশ্চ মহেম্বাস। ধৃষছ্যন্নপুরোগমাঃ। 

ভম্তমাঁণং মহাসিংহং দৃষ্টাক্ুদ্রস্বগা যথ। ॥ 

সেই অক্ষয় পুরুষ ভীষ্মের শ্বেতবর্ণ উ্ধীষ, শ্বেতঅখ্ ও শেঁতবর্শ দ্বারা তাহাকে উদ্দিত 

চন্দ্রের স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। যাহার হেমময় তালধ্বজ শোভা পাঁইতেছিল, সেই 
রজতময় রথে অবস্থিত ভীষ্কে কৌরব'ও পাওবের! শুভ্র মেঘ মধ্যস্থিত হৃ্যের স্তায় 
অবলোকন করিতে লাগিলেন । পুরোবর্তি ধষটদয় প্রভৃতি মহাধনুদ্ধর সঞ্জয় ও পাগুবগণ 
ভীগ্মকে চসুমুখে অবস্িত দেখিয়া কম্পিত হইতে 'লাগিলেন। যে প্রকার জ্স্তমান 
মহাসিংহকে দেখিয! ক্ষুদ্র মূগগণ উদ্বিগ্ন হয়, তদ্রপ ধুষটছ্যন়্ প্রহৃতি সকলেই পুনঃপুনঃ 
উদ্বেগাবিষ্ট হইলেন । এই উভয় পক্ষের ছুইদল সৈন্ যেন উন্মন্ত মকর সমূহে আবর্তিত 
ও মহাগ্রাহবৃন্দে সমাকুল যুগান্ত-কালীন নাগরদ্য়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে 'লগিল। এতাদৃশ 
সৈন্সমাবেশ পুর্বে কখন দৃষ্ট হয় নাই এবং শ্রুতও হয় নাই। 


যুদ্ধভূমি__সমরক্রীড়া। 


দেবব্রত কুরুপিভামহ ভীম্ম, সমুদায় রাজাদিগকে ানাইয়! এই কথ| কহিলেন, হে 
ক্ষত্রিযগণ! তোমাদিগের নিমিত্ত এই মহত বর্বর অনাবৃত রহিয়াছে, এই ছার দিয় 
ইন্ত্র ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। পূর্ব পূর্ব খষিগণ তোমাদিগের নিমিত্ত এই সনাতন পথ 
বিধান করিয়! গিয়াছেন। অভএব তোমর! অব্যগচিত্ত হইয়া আপনাকে যুদ্ধে নিয়োজি৩ 
কর। নাভাগ, ষযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নৃগ, এই দকল রাজা! ঈদৃশ কর্শধারা সংসিদ্ব 
হইয়া পরমধাম লাভ করিয়াছেন । ক্ষত্রিয়দিগের পীঁড়। ধারা গৃহেতে যে মরণ, তাহ! 
ভাহাদিগের পক্ষে অধর্্ম এনং যুদ্ধে যে নিধনপ্রাপ্তি, তাহাই তাহাদিগের পক্ষে সনাতন 
ধর্ম। মহীপালগণকে ভীষু মহাশয় এইরূপ কহিলে, তাহারা উত্তম উত্তম রথে আরো- 
হু করত শোভমান হইয়া নব স্ব সৈম্াতিমূখে গমন করিলেন । 


মহাদর্শন। ৩২৯ 
ব্যহ রচন। ॥ 


সা্ডাইপরিিওিক ডা 


শান্তন্থ পুঁজ কোন দিবসে মানুষ ব্যহ, কোন দিবসে দৈব ব্যহ, কোন দিনে গাদ্ধর্বব 
বাহ, ও কোনদিন বা আন্মুর খু রচনা করেন। প্রথমদিন সর্বাতোমুখ দারুণ ব্যহট 
রচনা করেন, এ ব্যহের অঙ্গ হস্তীগণ, মস্তক রাজগণ ও পক্ষ অশ্বগণ হইল; র্বতোমুখ 
ঈদৃশ দারুণ বটি যেন হান্য করত উৎপৃতিত হইতে লাগিল। ধশ্মরাজ যুখিট্টির এ 
ব্যহের প্রতিপক্ষে বন্ধাধ্য ব্যৃহ রচনা করিলেন। হর পক্ষীয় কুরুসৈন্য গুর্বদিকে 
থাকিয়া পশ্চিমাভিমুখ এবং পাওবসৈন্য পশ্চিমদ্িকে থাকিয়। পুর্বাভিমুখ হইয়া বুদ্ধার্থে 
নমুৎস্থক হইল। কুরুসৈন্ত দৈতোন্ত্র সেনার গ্ভায় এবং পাগুবসেন] দেবেন্ত্রসেনার স্তার 
প্রতীয়মান হইল। বাষু পাগুবদিগের পশ্চাৎ্ ভইতে প্রবাত হইতে লাগিল । 


ক্রমে ক্রমে ছুই দলে, নংগ্রাম অনল জলে, 
ৰীরগণ ছাড়ে হুহুস্কার। 

কাপি উঠে রণস্থল, অদ্ত্র করে ঝলমল, 
হয় হস্তী ছাড়য়ে চীৎকার ॥ 

বিবিধ বাঁজন। বাজে, সৈম্ লাজে রণসাজে, 
সে ব্যাপার না হয় বর্ণন। 

ক্রমে দুই পক্ষে রণ, বাধি উঠে সুভীমণ. 
হেন রণ ঘটেনি কখন ॥ 


যুদ্ধভূমি | 


লাউ 


ওতা্বদিকত্নেল্ ক্ষ | 





প্রতাপবান কুরুপিতামহ ভীক্ষ, ছুর্যোধনের, হর্যোৎপাদন করতঃ উচ্চৈঃশকে শঙ্খধবনি 
করিলেন । অনম্তর রূণস্থলের সর্বত্র সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদিত হইয়। 
তুমুল শব উঠিল। তদনস্তর সেই মহার্থেরা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধৈষী হুইয়া স্পদ্ধ- 
পূর্বক ব্যায়াম করিতে লাগিলেন । সেই সকল রাজা দিগের সৈম্তপহ রণস্থলে অ1পতনকালে 
ইন্ডী ও অশ্বের রব, বীরগণের নিংহনাদ এবং শঙ্ঘ ও ভেরীর বাছপ্ধনি একত্র মিশ্রিত 
হওয়াতে বাতকম্পিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের শব্দ সচৃশ হইয়া উঠিল ? এ ক্ষুব্ধ সমুদ্রের কুভীর, বাণ 
নকল; সর্প, ধঙ্গক সকল; কচ্ছপ, খড়গ সকল এবং পবন প্রবাহ অগ্রভাগে যোধগণের 
তর্জন গর্জন পূর্বক লম্ফনাদি । সৈন্ভসমাগম উভয় পক্গীয় সৈম্বেরই ঘোরনূপ হইল। 
সেই নকল সৈন্তের লঘাগমে দিবাকর ধুলিপটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়। জন্ধিভ হইলেন । 

তস্মিংস্ক তূমূলে বুদ্ধ বর্তমানে মহাঁভয়ে | 
অতি সর্ববাণ্যনীক1ন পিতীভেইভিব্যরে।চত ॥ 

সেই মহাভয়ঙ্কর স্তৃতুমূল যুদ্ধস্থলে সনরক্লীঘী ভীগ্ম তাদুশ অতি বহুল সৈন্ত সকল 
অতিক্রম করিয়। প্রকণশ পাইতে লাগিলেন । নেই ভয়ঙ্কর “দিবসের পুর্বাহ্ন সময়ে 
রাজাদিগের দেহ কর্তনকর মহাঘোর যুদ্ধ ভারন্ত হইল। শাভহগ-পুত্র শ্বয়ং কালদও 
সদৃশ ভয়ানক কার্মক গ্রহণ করিয়া ধন্রয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন । তেজস্বী' ধনঞ্য়ও 
লোকবিখ্যাত গাঞ্াব লইয়। রণমুখে পাঁবন করিলেন ; সেই উভয় কুরুশার্দুলই পরম্পর 
বধৈষী হইলেন । বলশালী গঙ্গাপুতর বুণে পার্কে বিদ্ধ করিয়। ধিকাম্পত করিতে 
পারিলেন না এব? সেইরূপ অর্জুন ভগ্ুকে দুদ্ধে পিছ করিতে সমর্থ হইলেন ন।। 
কৌরব ও পাগুব পক্ষ সকলে যেন ভুতাবিই 2৯" সংগ্রাম করিতে ল:গিলেন। তৎকালে 
পিত! পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাত'কে, মুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে 
জানিতে পারিলেন না। গলিতমদ বৃহৎ বৃহৎ গজসকল বৃহদাকারগজ সকলের সহিত 
মিলিতও পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া 'দস্তাঘাতে বুধ! ক্ষতবিষ্চত করিতে লাগিল । -কোন কোন 
মলষ্তেরা শঙ্কুঘার। বিদারিত, কেহ, পরশ্বধ ছারা সংছিন্ন, কৌন কোন মন্ুস্তের! হস্তী কর্তৃ 
মর্দিত,কেছ বা তুরঙ্গমগণ কর্তৃক কু কেহ কেহ বা রথচক্র ঘারা কর্তিত হইয়া স্ব বান্ধব- 
পিগকে মাহ্কান করাত এরন্দন করিতে পাগিল। ৩|হ|দিগের মধো অনেকে পুত্রকে 


মহাঁদর্শন । ৬৩১ 


অনেকে পিতাকে, অনেকে দখাকে আহ্বান করিতে জারস্তভ করিল। বহু মনুষ্যের 
অজ্র'বকীর্ণ, উরদেশ ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শদেশ বিদারিত হওয়! প্রযুক্ত তাহাদিগকে 
জীবিভাভিলাষে ক্রন্দন করিতে দৃষ্ট হইল। কোন কোন অন্পনত্ব মন্ত্যের! তৃষ্ণার্ভ ও 
ভুমিতে পতিত হুইয়] জল প্রার্থনা করিতে লাগিল।' দেই মহাবীর ক্ষয়জনক ভীষণ 
সংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখ সখাকে, বান্ধব বান্ধবকে 
নহত করিতে থাকিল। এইরূপে কুক্ুপাগুবীয় সৈম্তক্ষয় পাইতে পাগিল। 


বর্তমানে তথাতস্থিনিন্মর্ধ্যাদে ভয়ানকে । 
ভীয়মাসাদ্যপার্থানাং বাহিনীসমকম্পত ॥ 
কেতুন। পঞ্চতারেন তালেন ৬রতর্ধভ | 
রাজতেন মহাবাহু রুচ্ছিতেন মহারথে। 
বভৌভীয্মস্তদার[জংশ্চক্দ্রমাইবমেরুণ। ॥ 


হে ভরতেত্র! নেই মর্যাদা শূন্য দরুণ মহাসংগ্রামে পাগুবদিগের সৈনিকগণ তীক্ষ 
সমীপে কম্পিত হইতে লাগিল । যের” চন্দ্রমা মেরুগিরি দ্বারা! শোৌভমান হয়, সেইরূপ 
মহাবাহু ভীম তখন মহারথে সনুচ্ছিতত রজতময় পঞ্চতারাখিত তালব্বজ দ্বারা শোভা 
পাইতে লাগিলেন । 

সেই অতি ভয়ানক দিবসে পুর্বাহ্ছের বু অংশ গভ হইলে নরবীর ক্ষয়কারী সেই 
ভীবণ সংগামে ছুন্ব,খ, কৃতবন্মা, কপ, শলা ও বিবিংশতি, ইহর। ছুর্য্যধনের আদেশানুসারে 
ভীম্মের সমীপে থাকিয়৷ তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । মহারথী ভীম্ম এই পঞ্চ- 
অতিরথ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া! পাগুব'্দগের সৈম্ভমথিত করিতে লাগিলেন । ভীষ্র 
তালধবজ চেদি, কাশি, করুষ ও পাঞ্চাল দেশীয় সৈম্যমধ্যে বুধ! বিচলিত হইতে দৃষ্ট 
হইল। সেই বীর নতুপর্ধ মহাবেগশাল ভল্ল সমুহ দ্বারা যুগ ও ধ্বজের নহ্িভ রথসকল, 
ও যোধগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ; তখন যেন তিনি রথবর্ব্রে নৃত্য করিতে 
থাকিলেন। কতকগুলি নাগ ভীষ্য কড় মন্মে ব্যথিত হইয়। আর্তনাদ করিতে লাগিল! 
তাহ! দেখিয়। অভিমন্থা অতি ক্রোধান্িত হইয়। ভীষ্োর রথ সমীপে প্রয়ান করিলেন 
এবং ভীষ[ও তাহার রক্ষক সেই পঞ্চরথি প্রধাণের প্রতি শর বর্ষণ করিলেন। সেই 
বীর তীষ্নের ধ্বজ তীক্ষ শর ঘার। আহত করিয়া ভীষা ও তাহার পঞ্চরক্ষকের সহিত যুদ্ধা- 
রম্ত করিলেন । কৃতবম্মীকে এক বাণ € শঙ্াকে পঞ্চবীণ প্রহার করিয়। প্রপিতামহের 
প্রতি অগ্রভাগ শাণিত নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন) তৎ্পরে একবাণে কৃপাচার্ষ্যের বর্ণ- 
ভূষিত ধন্থক ছেদন করিয়া, ফেলিলেন; শাহার হস্তলাঘব দেখিয়া! দেবতারাঁও মন্তষ্ট 
হঈলেন। ভাব প্রহৃতি সমস্ত, রথী ধন্জয় পুত্রের লক্ষবেধ নৈপুণ্য হেতু তাহাকে 
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সাক্ষাৎ ধনঞ্জয়ের ন্ত'য় সত্ববান বোধ করিলেন । | অভিমন্থা একবাণে ভীষ্]ের তালধবজ 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তদ্দৃষ্টে ভীম হই হইয়৷ স্ুভগ্রানননের হর্যোৎ্পাদন করত 
শব্দ করিয়া উঠিলেন। সমস্ত পাগুবপক্ষ অভিমন্থ্য রক্ষার্থে ধাবিত হইল। ভীম্ম শর- 
সমূহ বারা পাঞ্চাল, মত্ম্ত, কেরল ও প্রভদ্রকগণকে মিপাতিত করিতে লাগিলেন। রাজ! 
ক্রপদের সৈন্য সকলকে শিশিরাস্তে অগ্নিদগ্ধ বনের ন্যায় শরদগ্ধ দুষ্ট হইতে লাখিল। 
ভীশ্ম তৎ্কালে ধুমশৃন্ত পাঁবক নদৃশ হইয়! অবস্থিত রহিলেন। 

মধ্যন্দিনে ষর্থাদিত/ং তপস্তমিবতেজস1। 

ন শেকুঃ পাণুবেয়স্ত যোধাভীম্বং নিরীক্ষিতৃমূ ॥ 

বীক্ষাঞ্চত্র€ঃ সমস্ত।তে পাণগুবাভয় পীড়িতাঃ। 

ভ্রাতারং নাধ্য গচ্ছন্ত গাব? শীতার্দিতাইব ॥ 

নাত যৌধিগ্রিরী দেন৷ গাঙ্গেয় শরগীড়িতা। 

সিংহেনেব বিনির্ভিন্ন! শুক্লাগৌরিব গোপতে ॥ 

হতে বিএ্জতে সৈন্যেনিরৎসাহে বিমর্দিতে। 

হাহাকারে! মহানাসীৎ পাগুসৈন্যেযু ভারত ॥ 

ততোভীম্মং শান্তনবে! নিত্যং ম গুলকান্ম্কঃ। 

মুমোচ বাণান্দীপ্তাগ্রাণহীন।শীবিষানিব ॥ 

শরৈরেকায়নী কুর্ববন্দিশঃ সর্ববাধতত্রতঃ। 

জঘান পাগুব রথানাদিশ্টাদিশ্টভারত ॥ 

ততঃসৈন্যেষু ভগ্নেযু মখিতেষু চ সর্ববশঃ | 

প্রাণ্ডেচাস্তং দিন করেন প্রাজ্ঞায়তকিঞ্চন ॥ 

ভীম্মং চ সমৃদীর্ধ্যন্তং দৃৰ্টুা পার্থামহাহবে। 

অবহারমকুর্ববন্ত নৈন্যানাং ভরতর্ধভ ॥ 


যে প্রকারে মধ্যাহ্ন সনয়ে তপস্ত তেজন্বান্‌ স্থ্্যকে সময কর। যায় না, তদ্জপ পাগুডব- 
'ক্ষীয় যোধগণ ভীম্বকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না. ভয়ার্ত হইয়। শীতার্দিত গো- 
ষুথের ন্যায় চতুর্দিকে নিরিক্ষণ করিয়। কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাত। প্রাপ্ত হইল 
ন1]। সৈন্ত সকল হত, বিমর্দিত, নিরুৎ্সাহ ও বিদ্রুত হইলে তাহাদ্দিগের মধ্যে মহান্‌ 
হাহাকার শব্দ উদ্বিত হটল। শাস্তন্ুনন্দন অনবরত আলীধিষ. ভুক্ঙগ দদৃশ দীপ্তা গ্রবাণ 
সমুহ মেচন করিভে লাগিলেন! তৎক!লে তাহার ধন? মগুলাকার দৃ্ট হইতে 
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লাগিল । তিনি যতব্রত হইয়া! শরঘার সমস্তদ্দিকি একমাত্র পথ করত পাগুবপক্ষীয় 
বখিদিগকে বলিয়া! বলিয়] নিহত করিতে থাকিলেন ; তাহাতে সৈম্ভসকল মধিত ও ভগ্ন 
হইয়া গেল। অনস্তর দিবাকর অন্তগত হইল, কিছুই আর দৃষ্টিগোচর রহিল না। 
তৎকালে পার্থগণ তীগ্মকে সেই মহাঁসংগ্রামে উগ্রভাবে উদীর্ধামান দেখিয়া সৈম্তগণের 
অবহার করিলেন । 


* কবি চুড়ামণি কাশীদাণেম্ব উক্তি যথা- 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়। 


নৈন্ত কোলাহল ফরেন সমুদ্র প্রলয় ॥ 
ছুই দলে শঙ্খনাদ নিংহনাদ ধ্বনি । 
আগ হইলেন যত রথী নুপমণি ॥ 
অঞ্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ । 
ভীম্মের সহিত তুমি আজ কর রণ॥ 
তবে ভীম্ম মহাবীর শান্তন্থনন্দন । 
অঞ্জুন সম্মুখে আসে করিবারে রণ ॥ 
পিতামহে প্রণমিল তবে ধনঞ্জয়। 
ধল্যাণ করেন ভীম্ম বলি হোক জয়। 
বণসজ্জা বিভূষিত দেখি ভীষ্য বীরে। 
বিজয় বিনয়ে ত।রে জিজ্ঞাসেন ধীরে। 
কোন হেতু ধুদ্ধ সজ্জা দেখি মহাশয় । 
তোমার সমান কুরু পার তনয় ॥ 
ছুষ্যোধন সাহাযষ্যেতে গেল তব মন। 
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ ॥ 
ভীম্ম কহিলেন পার্থ কহিলে প্রমাণ । 
ক্ষত্র ধশ্ম আছে হেন না করিব আন। 
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন। 
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ ॥ 
সাধু পাও সাধু কুস্তী পুত্র জন্মাইল। 
ত্রিশ ঈশ্বর যার সারথি হইল ॥ 
এতেক বলিয়৷ ভীষ্! ধরে ধনুঃশর।* 
ছুই বাণ মারিলেন অজ্জুন উপর ॥ 
গাণ্ডীবৰ লইয়া করে বার ধনঞ্জয়। 
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি কাঁরলেন ক্ষ? 


৬১৪ 
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পুন ভীত্ম দশ অন্তর করিল সদ্ধান। 
সেই অস্ত্র কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান ॥ 
ছুইজনে মহাবুদ্ধ হইল প্রলক্ন । 

দেহে অস্ত্র নিবারেণ সমরে হুর্জর় ॥ 
অজ্ভুনের পুত্র অভিমন্ধ্য মহাবীর । 
ধনুক ধরিয়। হাতে নির্ভয় শরীর ॥ 
ভীষ্মকে মারিতে যত অভিমন্থ্য করে 
নিবারয়ে ভীষাবীর হাতে ধনুঃশরে ॥ 
কাটিয়। ভীষোরধ্বজ ভূমিতে পাড়িল । 
সৈম্ত মধ্যে দ্েবগণ তাছে প্রশংলিল । 
ক্রোধে ভীষ্] দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল । 
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল ॥ 
দিব্য অগ্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে হুর্জয়। 
বিদ্ধিয়া জঙ্ঞর করে অজ্জুনতনয় ॥ 
তবে মহারথী সব লয়ে অস্ত্রগণ ॥ 
অভিমন্থা রক্ষা! হেতু ধায় সর্বজন । 
ভীষ্যের উপরে করে বাণ বরিষণ। 
নিবারয়ে নব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন ॥ 

সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিদ্ধিল । 
পাওবের সেনাগণে জর্জর করিল ॥ 
ব্যাকুল পাশুব সৈম্ত রণে নহে স্থির । 
দেখি রূধষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥ 

যেন হষ্ঈ অগ্নি আলি একত্র মিলিল। 
ভশ্য্য অক্জুুনেতে মেশাশিশি যুদ্ধ হৈল ॥ 
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন 1 
বরুণ অন্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ । 
অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন ॥ 
পরশুরামের অন্তর করিল ক্ষেপণ £& 
তিনলে'ক কম্পবান দেখি অন্রবর। 
দশদিক অন্ধকার কাপে চরাচর ॥ 
দেবি হইলেন ব্যন্ত প্রভু নারায়ণ 
অর্ছুনেরে বলিলেন কমললোচন ॥ 
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! নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলর়। 
নহে সব সৈঙ্গ অজি মরিল নিশ্চয় ॥ 
শুনি পার্থ ইন্দ্র অন্তর পুরিয়! সন্ধান? 
অর্ধ পথে কার্টি করিলেন খান খান ॥ 
আকাশে প্রশঃস! করে যত দেবগণ। 
নাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান । 
বাণে নিবাঁরিল তাহ। শাসন নন্দন ॥ 
ভুইজন দিব্য শিক্ষা! মহাপরাক্রম | 
কেহ কারে জিনিতে না পাঁরে করি শ্রম ॥ 
দৌোহাকার ছিদ্র ধৌঁছে খুজিয়! বেড়ামু। 
নল! পায় নন্ধান (হে সমরে হুত্য় ॥ 
হেনকালে ভীম মহা বিক্রম করিল । 
অনেক কৌরব সৈন্ত রথে বিনাশিল ॥. 
তাহ। দেখি স্রোণাচার্যয ক্রেংধাবিষ্ট মল । 
ভশমের উপরেঃকরে রাণ বরিষণ ॥ 
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকো্দর । 
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহা! ভয়ঙ্কর ॥ 
ধনু ছাড়ি গদ। ধরি করে সিংহধ্বনি । 
চাহিয়া দেখেন তাহা অজ্ঞুন আপনি ॥ 
এই অবসর পেয়ে গঙ্জার কুমার । 
রি দশ সহত্রেরে করিল সংহ'র ॥ 
রথি ষারি দর্পকরি জয় শঙ্খ দিল 
প্রথমদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ॥ 
কৌরব পাগুব গেল আপনর স্থান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


৩৬ মহাদর্শন। 


যুধিঝিরের খেদ। 


শুচ।পরময়াধুক্ শ্চিশুয়ানঃ পরাজয়মৃ। 
বাঞ্চের মত্রবাজ্রাজন্‌ দৃষ্টা ভীত বিজ্রমম্‌ ॥ , 
কুষ্চপশ্ঠ মহেস্বাসং ভীস্মং ভীমপরাক্রমসূ 1 
শরৈর্দহত্তং সৈন্যং মেত্ীয়েকক্ষমিবানলম্‌ ॥ 

'. কথমেনং মহাত্বানং শক্ষ্যাম প্রতিবীক্ষিতুমূ। 
লেলিহমানং সৈন্যং মে হবিষ্বস্তমিবানলম্‌ ॥ 
এতং হি পুরুষব্যাত্রং ধনুয়ুস্তং মহাঁবলমূ। 
দৃষু। বিপ্রত্রতং সৈন্যং সমরে মার্গণাহতম্‌ ॥ 
শক্যোজেতুং যমঃ ত্দ্ধে। বজ্ঞপাণিশ্চ সংবুগে ॥ 
বরুণঃ পাশভৃদ্বাপি কুবেরে।বা1 গদাঁধরঃ ॥ 
নতুভীয়ো। মহাতেজাঃ শকে]। যেতুং মহাবলঃ। 
মোহহমেবং গতেমগ্নে। ভীস্মাগধ জলে প্লবে ॥ 


ধর্মরাজ যুধিষ্টির ভীক্ষের প্রভাব ও পরক্রম এবং ছুর্ষে্যাধনের হর্ষ দেখিয়া সাতিশর় 
শোকাম্বিত হইয়া! আপনার পর।জয় চিন্ত|! করত কুষ্ণকে কহিলেন, হে কৃঝ! দেখ তীম্ব 
যেরূপ ভীষণ পরাক্রম ও মহাধনুর্ধর । উনি গ্রীক্ষকালে অনল কর্তৃক শুক্ষতৃণ দহনের 
গায় শর দ্বার সৈন্ত দগ্ধ করিতেছেন ; ঘ্বৃতযুক্ত অগ্নির স্কায় মদীয় সৈন্ত লেহন করিতে- 
ছেন। এ মহাবল পরাক্রান্ত পুর্ূষকে রণস্থলে কি প্রকারে নিরীক্ষণ করি? মহাবল- 
শালী এ পুরুষ ব্যাজকে কাণ্মকহস্ত দেখিয়। শরাহত আমাদিগের সৈন্য সকল পলায়িত 
হইতে লাগিল । ক্রুদ্ধ যম, বন্হত্ত ইন্্র, পাশধারী বরুণ ও গদধারী কুবের, ইচ্থাদিগকেও 
বরণে জয় কর! মায়; কিন্ত মহাবল মহাতেজ! ভীম্মকে কোন প্রকারেই পরাজিত করিতে 
পারা যাইবে না। এইরূপ অবস্থায় আমি ভীন্বর্ূপ অগাধ জলে মগ্ন হইয়1 আপ্লুত 
হুইয়াছি, স্থতরাং আপনার বুদ্ধি দৌর্বল্য প্রযুক্ত সংগ্রামে ভীন্মকে প্রাপ্ত হইয়া! আমার 
বনেই জীবিত থাকা শ্রেঘ্ন, অতএব আমি বনে যাই। এই-বাজগণকে ভীত্মন্বরূপ যমের 
হস্তে দেওয়! উচিৎ নহে $ মহাক্্বিৎ ভীগ্ম আমার সেনাক্ষয় অবশ্ত করিবেন। থে 
প্রকার পতঙ্গগণ আত্মবিনাশের নিমিতই ধাবিত হইয়। প্রচ্ছলিত বন্ছিতে পড়িতে যায়, 
আমার সৈনিকজনেরা সেইব্ূপই ভীগম্মের নমীপে গমন করিতেছে । 


মহাদর্শন । ৩৩৯ 


শিবিরে গেলেন যুধিষ্টির মহাশয়'। 
রণবেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায় ॥ 
ভীষ্] পরাক্রম সবে বাখানে বিস্তর ।. 
দশ সহস্র মহারথী নিল যমঘর ॥ 

ন] হয় নিমেব পুর্ণ অবসর পায় । 
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥ 
ধন্ম বলিলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন । 
ঝড়ই ছুফর পিতধমহ সনে রণ ॥ 

মহা পরাক্রম বীর ছুজ্য় সংসারে । 
দেবান্থ্র যার নামে স্ঘ৷ কাপে ডরে ॥ 
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ। 
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥ 
ক্ীহরি বলেন রাজ। চিন্তা নাহি মনে-। 
কালি সেনাপতি কর বির'ট নন্দনে ॥ 
অর্জুন করিবে কুরুসৈন্ভের সংহার । 
গুনিয়। বিস্মিত অতি ধর্মের কুমার & 


ধর্থরাঁজ বুধিষ্টির এই প্রকার প্রবোধ পাইয়া! সেই নিশ! বঞ্চিত করিলেন । 


ভিভীন্সকিলেলক্ বজ্র | 





ব্যহসংস্থান | 


যুধিষ্ির পটছ্যয়কে বলিলেন, ধৃ্টছ্যন়! ক্রৌঞ্চারুণ নামে সর্বশক্র-স্থদন একটি বৃহ 
আছে, বিপক্ষ সৈম্ভবিনাশক সেই ক্রৌচারুণ বুঢুহ যথাবিধানে প্রতিব্যুহিত কর । 

ধবষ্টছাম প্রভ্যুবকালে ধনঞ্জয়কে মর্কসৈন্তের অগ্রবর্তী করিলেন। মহতীসেনাতে সমা- 
বৃত প1ধালরাজ সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যের,মস্তক হইলেন। কুস্তিভোজ ও চেদিপতি এই 
ছুই রাজ] উহ্বার চক্ষু হইলেন। দাশেরকগণের নহিত প্রয়াগ, দশার্ণ, অনৃপ ও কিরাত- 
দেশীয় রাজাগণ উহার শ্রীব! হইলেন। পটচ্চর, হণ, কৌরবক ও নিষাদপ্রদেশীয়গণের 
নহ্বিত রাজা! যুধিষ্টির উহার পৃষ্ঠ হইলেন । ভীমনেন: ধৃষটছ্যয়, গ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহারথ 
অভিমন্্যুও সাত্যকি, ইহার উহ্থার উভয় পক্ষের মধ্যবর্তী; হইলেন। পিশাচ, দরদ, 
পৌণু, কু্ীবৃব, মারুত, ধেন্ুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লীক, তিতির, চোল ও পাণ্য, এই 
সকল দেশীয় যোদ্ধাগণ দক্ষিণ পক্ষ, আর অগ্নি বৈষ্ত, গজতুপ্ত, মলদ, দাশকারি, শবর, 
কুম্তল, বৎস ও নাকুলদেশীয় যোধগণের সহিত নকুল ও সহদদেব বামপক্ষ আশ্রয় করি- 
লেন। পক্ষভাগে অযুত, শিরোভাঁগে নিষুত, পৃষ্ঠভাগে এক অর্ক বিংশত্তি সহন্ন এবং 
গ্রীবাভাগে এক নিযুত সপ্ততি সহত্র রথ থাকিল। পক্ষকোটি, প্রপক্ষ ও পক্ষান্তে চল্ত 
পর্বতের স্তাঁয় বারণগণ পরিবৃত হইয়া! রন্িল। কেকয়গণের সঙ্কিত বিরাট এবং তিন 
অধুত রথের সহিত কাশিরাজ ও শৈব/ উষ্কার জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
পাগুবগণ এইরূপ মহাব্যহ ব্যৃহিত করিয়া বদ্ধসন্লাহ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ অবস্থিত্ত রহি- 
লেন। তৎপরে ভীদ্ষ, স্রোণ ও কৌরবের। পার্থদিগের ব্যের প্রতিপক্ষে এক মহাব্যহ্ 
সঙ্জিত করিলেন । মহুতীসেনায় চতুর্দিকে পরিবারিত হুইয়া ভীষ্ম, মহাসৈন্তদল প্রক- 
বর্ণ করত ফ্েবরাজের স্ঠান় অগ্রসর হইলেন । প্রতাপশালী মহাধনুদ্ধর দ্রোণ, কুস্তল, 
দশার্ণ, মাগধ, বিদ্র্ভ, মেকল প্রাবরগণের সহিত ভীঙ্ছের অন্থগার্থী হইলেন । এবং 
বর্বসৈন্যের সহিত গান্ধার, সিদ্ধ, সৌবীর, শিবি ও বশাতিদেশীয় যোধগুণ যুদ্ধশোতী৷ 
ভীগ্মের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন । শকুনি স্বকীয় সৈন্তের সহিত, ভরঘ্বাজ নন্দনকে রক্ষা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত, অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও ন্গবিন্দ 
ৰামপার্খ্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি, স্ুশন্না, কাস্থোজাধিপতি সুদক্ষিণ, 
ক্রতায়ু ও অচ্যুতায়ু দক্ষিণপার্খ্ব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অর্খখামা, কপ, সাত, 
কৃত্ধবন্মা, নানাদেশীয় রাজগণ, কেতুমান, বস্ছদান এবং বিভু কাশীরাজ পুত্র মহতীসেনার 


মহাদর্শন। ৩৩৯ 


সহিত, সেনা পৃষ্ঠে অবস্থিত হইলেন। তদনস্তর উভয় পক্ষীয় সকলেই হট হইয় যুদ্ধ 
নিমিত্ত উৎসাহ সহুকারে শঙ্খধবনি ও নিংহনাদ করিলেন । লমন্ত লোদরগণে সমবেত 
রাজ! ছুর্ষ্যোধন হর্বান্বিত হইয়৷ অস্বাতক, বিকর্ণ, চামল, কোশল, দরদ, শক, ক্ষুত্রক ও. 
মালবগণের সহিত পাগুববাহিনীর "উপর অভিজ্রত* হইলেন। ন্ববর্ণপুঙ্খ, ক্ছতেজিত 
ও অগ্রভাগ অকুষ্ঠিত বাণ সকল রথীগণ কর্তৃক উৎ্ন্ষ্ট হইয়া! নাগ ও অশ্বগণের উপর 
পুিত হইতে লাগিল। তথাবিধ সংগ্রাম আরক্ধ হইলে পরিহিত বর্পা ভীম পরাক্রম 
কুরুপিতামহ মন্থাবাহু বিভু ভীন্ম, মহারথ অভিমন্থ্য, ভীমসেন, অর্জন, কৈকেক়, বিরাট, 
ঘটছ্যস, চেদি ও মতসরাজ, এই সকল নরবীরের দম্ীপে গমনপুর্ধক শর বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। সেই অরিহস্তা তীন্ষবীরের সমাগমে পূর্বোক্ত মহাম্যুহ কম্পিত হুইভে 
লাগিল; পাগুবদিগের সমুদয় সোন্তরই মহা ব্যতিক্রম সংঘটিত হইল; সাদী রখী ও 
প্রবর বাজী সকল হতাহত হইতে লাগিল। রথ দেন! সকল বিপ্রবাত হইতে থাকিল। 
তখন নরসিংহ অর্জন মহারথ ভীঙ্কে দেখিয়া! ক্রোধপরতন্ত্র ইয়। কৃষ্ণকে বলিলেন, 
কুষ্ণ! যেখানে পিতামহ আছেন ৫েধানে রথ লইয়] চল। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, 
হুধ্যোধন হিতৈষী এ ভীক্ম সংক্রুদ্ধ হই! আমাদের সেনাক্ষয় করিবেন। ভ্রোণ, কপ 
শল্য, বিকর্ণ, ছুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্্র পুত্রগণ ইহার] দৃঢ়ধন্বা ভীম্মের রক্ষিত হইয়। 
পাঞ্চালদ্িগকে সংহার করিবেন, অতএব আমি সৈম্ক রক্ষার নিমিত ভীম্মকে বধ করিব । 
বংস্থদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি সযত্র হও, এই আমি তোমাকে পিতামহ রথ সমীপে 
লইয়৷ যাই। 

কুষ্ণ ধনঞ্জয়কে এই বলিয়া মেই লোক বিশ্রাত রথ ভীম্মের রথ সমীপে লইয়। 
গেলেন। ধনগ্রয় চঞ্চল বহু পতাকান্থিত, বকশ্রেণ' সবর্ণ বাজি সংযোজিত, মহ ভীষণ 
নিনাদকারী! বানরাধিষ্টিভ সমুচ্ছিৎত কেতু বিরাজিত, আদিত্য কাভিবিশিই মহৎ রথ 
দ্বারা মেঘ গম্ভীর শব্দে শূরসেন ও অন্ান্ত কৌরব নেসা ধ্বংস করিতে করিতে আগমন 
করিতে লাগিলেন । সিন্ধু, প্রাচ্য, সৌবীর ও কৌকয়গণে সুরক্ষিত শান্তনু ন্দন-ভীীন্ম 
রণস্থলে শূরগণকে ত্রাসিত ও নিপাপিত করিতে করিতে বেগ সহকারে আগমনশীল প্রভিন্ন 
ধারণের স্তায় ভ্রতবেগে আগচ্ছন্ত, সেই ন্ু্থত্গণের হর্যবন্ধন ধনঞ্জয়ের সম্মুখে সহন। 
প্রত্যুধগত হইলেন। পরে ভীম্ম নপ্তপ্ততিনারাচ, ক্রোণ পঞ্চবিংশতি, কপ পঞ্চাশৎ, 
দুর্য্যোধন চতুঃষ্টি, শল্য নব, সিদ্ধুবাজ নব, শকুনি পঞ্চশর ও বিকর্ণ দশ তন্নদ্ধার 
অঞ্ুনকে বিদ্ধ করিলেন । মহাধনুর্ধর ম্হাবাহু অঙ্জুন চতুর্দিক হইতে শানিত শর 
সমুহ দ্বারা! বিদ্ধ হুইয়াও ভিগ্কমান অচলের গ্ঠায় ব্যথিত হইলেন না। অমেরাস্মা 
কিরিটী ভীম্মকে পঞ্চবিংশতি, কৃপকে নব, শ্লোণকে বষ্টি, বিকর্ণকে তিন, পল্যকে তিন এবং 
রাজা ছু্ষেযোধনকে পঞ্চবাণ দ্বার! প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টছ্যস্ক 
প্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্থ্য ইহার! ধনঞ্জয়ের নিকট পরিবৃত হইলেন। তদনস্তর 
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বটছ্যয় সোমকগণের সহিত গঙ্গা পুত্র ভীগ্ষের প্রিয়কার্ষেযরতত মহাধঙ্গুদ্ঘর দ্রোণের নিকট 
সমাগত হইলেন। পরস্ধ রধিপ্রধান ভীন্ম সত্বর হইয়৷ অশীতি সংখ্য শাণিত বাণ ধনঞ্জয়ের 
প্রতি পরিত্যাগ করিলেন, তাহা দেখিয়া কুরুপক্ষীয়গণ হর্ষ সহকারে চীৎকার করিয়! 
উঠিল। পরে রখিসিংহ প্রতাপবান্‌ ধনঞ্জয় সেই হর্ধোৎফুল্ল যোখগণের নিনাদ শুনিয়। 
তাহাদিগের মধ্যে প্রহুষ্টের ন্যায় প্রবিষ্ঠ হইলেন? পরে সেই সকল রধিপ্রবরদিগের 
মধ্যগত হুইয় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধন্থুকের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লগিলেন৭ 
তখম রাজা ছুর্য্যোধন সংগ্রামে শ্ব সৈম্দিগকে পার্থ ঘ্বার1 পীড়ামান দেখিয়। ভীম্মকে কহি- 
লেন, পিতামহ! আপনি এবং প্রোণ রখিণণের প্রধান, আপনার] উভয়ে জীবিত 
থাকিতে '&ঁ বলী অঙ্ছুন কষ্চের সহিত আমাদিগের সৈন্য সমস্ত নিপাতিতকরত আমা- 
দিগের মুল কৃম্তন করিতে লাগিলেন, কর্ণ আমাদিগের হিতৈষী, উনি আপনার 
নিমিতই অস্ত্র শঘ্্র পরিত্যাগ করিয়৷ রণে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ফাস্বন 
হত হয়, আপনি এমত উপায় করুন। দেবত্রভ এইরূপে ছূর্য্যোধনের আদিই হইয়া, 
ক্ষত্রিয় ধর্মে ধিকৃ' বলিয়! পার্থের রথের নিকট গমন করিলেন। 

উভয় শ্বেতাখববানকে যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া! ভূপালগণ অত্যন্ত সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি 
করিলেন। দ্রোণপুত্র, তুর্ষ্যোধন ও বিকর্ণ ভীম্মকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অব- 
স্থিত হইলেন। সেইরূপ পাগুব পক্ষীয়েরাও সকলে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়। মহা 
ুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত রহিলেন। তদনস্তর যুদ্ধারভ্ড হইল। গঙ্গানন্দন নয় শর পার্থের প্রতি, 
পার্থও মন্্রভেদী দশ বাণ গঙ্জানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনম্তর সমরশ্লাঘী 
অর্জন সহশ্রশর প্রয়োগ করিয়৷ ভীষ্যের চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্[ও তখন 
শরজাল দ্বার] অক্ঞরনের সেই শরজালকে নিবারণ করিলেন। উহার। উভয়েই যুদ্ধ- 
নিন্দিত- উভয়েই পরম হর্ষ সহকারে পরম্পর কৃত প্রতীকারর্৫থী হইয়। নির্বশেষূণে 
রণ করিতে লাগিলেন । যে নকল শরজাল ভীষ্য শরামন হইতে প্রমুক্ত হইতে থাকিল, 
তাহ] অর্ভ,ন বাণে ছিন্ন ও শীর্ধ্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল । সেই প্রকার যে সকল শর- 
জাল অঙ্জনের গাণ্ডীব হইতে প্রমুক্ত হইতে লাগিল, তাহ ভাগ ভাগ হইয়া ভীষোের শরে 
ছিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল। অর্জুন পঞ্চবিঃশতি শরে ভীষ]কে প্রভার 
করিলেন, ভীম্[ুও নব সংখ্য বাণে পার্থকে প্রহার করিলেন। লেই অরিন্দম ছুইবী 
পরম্পর অবলীলাক্রমে পরস্পরের অশ্ব, ধবজ, রথের ঈশা ও চক্রবেধকরত ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন । তদনভ্তর যোধবর ভীয ক্রুদ্ধ হইয়] অর্জুন সারথি বান্ুদেবের স্তনদ্ধয়ের মধ্য- 
স্থলে তিন বাণ দ্বারা আঘাত কাঁরিলেন। মধুহুদন ভীষ| শরাসনচ্যুত বাণত্রয়ে বিদ্ধ হইয়! 
সেই রণস্থলে সপুষ্প কিংগুক বৃক্ষের,ভ্ায় শোভিত হইলেন ॥ অঞ্দ্রুন মাধবকে নির্বি্ধ 
দেখিয়! সাতিশয় ক্রোধ পরভঙ্্র হইয়া ভীষ্নের সারথিকে তিন বাণ দ্বার! বিদ্ধ করিলেন । 
তৎকাঁলে সেই ছুই বীর লগ হা পরজ্পর বুথ মপা হইতে পরম্পরকে লক্ষিত 


মহাঁদর্শন। ৩৪১ 


করিতে দমর্থ হইলেন না, কেনন। উভয়েই সারির নৈপুণ্য সামর্থবশতঃ লাঘব প্রযুক্ত 
রথের বিচিত্র মগ্ডলনকারিত গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই 
প্রহার করিবার অবকাশবর্ম অনুসন্ধানে পুনঃ পুনঃ অন্তর পথস্থ হইতে লাগিলেন। 
এবং দিংহরব সহকারে শঙ্খশব্দ ও শরাসন নির্ধোষ করিতে থাকিলেন। তাহানদিগের 
শঙ্খধবনি ও রথনেমি সব্দে পৃধিবী সহস দ্বারিতা, কম্পিত ও অন্নার্দিতা হইল । তাহার! 
উভয়েই উভয়ের সদৃশ, শুর ও বলবাঁন উভয়ের মধ্যে কেহই কিছুমাত্র অবকাশ দেখিতে 
পাইলেন সা । কৌরব পক্ষীয়ের! তাদৃশ যুদ্ধ নময়ে যে ভীষে]ের রক্ষার্থে সমীপে গমন 
করিলেন, ভাহ! কেবল ভীষে]র চিহ্নমাত্র দ্বার।, সেইরূপ পাগব পক্ষীয়েরাও পার্থের চিহ্ন 
মাত্র দ্বারাই তাহার রক্ষার্থে সমীপস্থ হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের সংগ্রামে তাদৃশ 
পরাক্রম দেখিয়। নকল প্রাণীই বিশ্রয়াপন্ন হইল । , যে প্রকার ধন্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি 
কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কেহই সেই রণস্থলে ভাহ!দিগের রদ্ধ,দর্শনে 
সমর্থ হইল না॥ উভয়েই কখন শরজালে অদৃশ্য, কখন বা অতি শীন্ত্র প্রকাশিত হন। 
উভয়ের পরা ক্রম দেখিয়। তত্রস্থ দর্শক, দেব, মহ্বি, গন্ধব্ব ও চারণগণ, পরম্পর বলাবলি 
করিতে লাগিলেন, এই ছুই সংবৃদ্ধ মহারথকে সমস্ত লোক, দেব, অস্থর ও গন্ধর্বাগণের 
নহিত নমবেত হইয়াও যুদ্ধে পরাজয় করিতে কোন প্রকারে সমর্থ নহে । লোক মধ্যে 
এই যুদ্ধ আশ্চর্য্য ভূত অতি অন্তত ব্যাপার, এতাদৃশ যুদ্ধ কখনই আর হইবার সম্ভাবন! 
নাই। উহাদিগের প্রতি এইরূপ স্ততি ৰাক্য ইতস্তত প্রচারিত হইতে শ্রুত হইল। 
ভীষ্ম শরনমুহে কি অস্তরীক্ষ, কি দিকৃ, কি বিদ্িকৃ, কি ভূমিতল, কি ভাস্কর, কিছুই 
দৃষ্টিগমা রহিল না। দ্দিক সকল তিমিরময় হইল। অনেক হস্ভীর ধ্বঙ্জ অবসাদিত, 
অনেক রখীর অশ্ব হত এবং অনেক বথ-যুখপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। কোন কোন রীদ্দিগকে রথবিহীন হুইয়৷ বলয়-হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক 
ইতস্তত ধাবমান হইতে দেখা গেল । গজারোহী গজ এবং হয়ারোহী হয় পরিত্যাগ 
করিয়। চতুদ্দিকে বিদ্রুত হইতে লাগিল । রাজগণকে রথ হইতে, গজ হইতে ও অশ্ব 
হইতে পাতিত ও পাতামান দেখিতে লাগিলাম। পরিঘ, মুদগর, প্রাস, ভিন্দিপাল, 
নিত্রিংশ, তীক্ষ পরন্বধ, তোমর, চন্, কবচ, ধ্বজ, সর্বত্র নিক্ষিপ্ত অন্যান্ত শল্ত্র, দণ্ড, 
হেমদণ্, অস্কুশ, প্রতোদ, কশাও যোত্রের রাশি রাশি বিদীর্ঘ ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণভুমিতে 
ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। শাল্তস্থনন্দন ভীষু] রণসধ্যে অলৌকিক রূপে বিচরণ করত 
শত্রগণের ক্ষোভ ও ভয় প্রবর্ধিত করিতে থাকলেন । £€ষমন নিছ্থযৎ্ৎ মেঘমধ্যে বিরাজ- 
মান হয়, সেইরুপ তাহার ম্বণ্ণপরিষ্কত কোনও ভ্রমণ্শীল রুথয়াপ মেঘ মধ্যে পুনঃ পুনঃ 
দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সত্যবান প্রাজ্ঞ ধন্মনিষ্ট বার যুগান্তকালের নিয়ন্তার স্তায় 
তুয়াগক নদীপ্রবাহিত ঝকরিলেন। সেই নদী অমর্যন্ূপ বেগ হইতে সমুপন্তরী হইল? 
ভাঙার চতুপ্দিকে মাংমাশীগণ বিচরণ করিতে লাগিল । সেই নদী সৈম্তরূপ জলবেগে 


৩৪২ মহাদর্শন, । 


পরিপূর্ণ] রা বীররূপ বৃক্ষ সকলকে প্রবাহ বারা লইয়া! যাইতে লাগিল । তাহার জল 
কেবল শোণিত? আবর্ত, রথ সকল ? তীর, হুস্তী ও অর্বগণ ; উৎপল, কবচনিচয় ; পক্ক, 
মাসরাশি ; বালুকা, মেদ, মজ্জা ও অস্থিসকল; এবং ফেণরাশি, পতিত উফীষ সমুহ 
হইল। সংখ্রামরূপ মেঘে পরিব্যাপ্ত সেই নদীর মত্ন্ত, প্রাস প্রত্ৃতি অন্রবৃন্দ ; জলজন্ত, 
নর, নাগ ও অঙ্থ? প্রবাহ, শরবেগ ; ভাসমান কাষ্ট সকল, শরীরচয় ॥ কচ্ছপ, রথসকল 
পাষাণ নিশ্িত তট, মন্তকনিচয় ; মীনখর্জা নিকর এবং তাহায় হুদ, রথ ও তুভ্তী যুগ 
হইল। মহারথ সকল নানাভরণে বিভুষিত সেই নদীর আবর্তঃ এবং ভূমিরেণু সকল, 
তাহার উশ্বিমাল! হইল । $ শোণিত নদী 'মহ্থাবীর্ধযবানগণের অনতিকছে তরণীয়। 
এবং ভীরুগণের হুম্তরনীয়! হইল । উহার শোণিতজঙ্গে শত শত শরীরের সন্বাধ হইতে 
লাগিল। কক্ক ও গৃধগণ তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিল । তাহার বেগে সহত্র সহ 
মহারথ ধমসদনে উপনীত হইতে লাগিল । শৃরগণ ব্যালরূপে তাহাতে সমাকীর্ণ হুই- 
লেন। তাহাতে ছিন্ন ত্র নকল মহাকায় হংসের স্তায় প্রকাশিত, মুকুট কল বিবিধ 
পক্ষীরূপে শোভিত এবং চক্র সকল কৃত্মরপে, গদ। সকল কুম্তীররূপে ও শর সকল ক্ষুদ্র 
মখ্সর্পে বিরাজিত হইল । মহানত্ব দেবব্রত এতাদৃশী ভয়ঙ্কর কাক, গৃঞ, শৃগাল নমুহের 
নিষেৰিতা শত শত শরীরের স্বাধ-সমন্থিতা কেশরূপ শৈবালবতী ভীরুদ্দন ভয়-প্রদায়ি নী 
নদী উত্পাদন করিয়া শত শত প্রাীদিগকে বিমাশ পূর্বক সেই নদীর প্রবাহ দ্বারা 
যমালয্জে উপনীত করিলেন। তদনম্তর হুর্ধ্য অন্তগত হুইলে, মঙারথ ভীষ্ সৈন্ুগণের 
অবহার করিলেন। সায়ংসময় াগত দেখিয়৷ উতয়পক্ষেরই সৈল্াবহার হইল । 


মহাকবি কাশীরামের উক্তি__ 


তবে ভীষ্ মহাবীর শাস্তনুননান। 
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিশ্রয় মন ॥ 
সিংহনাদ করি বীর করে শঙ্ঘধ্বনি । 
ত্রিভূবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি । 
অগ্র হয়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে। 
সন্ধান পুরিল বাণ ভীষ্নের উপরে ॥ 
আকর্ণ টানিয়। ধন্থ এড়ে দশ বাণ। 
অর্ধপথে ভীষা তাহ করে থান খান। 
যত অন্তর এড়ে শঙ্খ কাটে ভীব্[বীর | 
জর্জর করিয়। বিদ্ধে শঙ্ধের শরীর ॥ 
বাণাঘাতে বিরাটের পুত্র মুচ্ছণ গেল। 
সারধি লইয়! রথ পশ্চাৎ করিল ॥ 
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ধনঞয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার । 

সহশ্ সহত্্ সৈন্ত করিল সংহার ॥ 
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহাম।র। 
সহুত্্র সহত্ররথী হইল সংহার ॥ 

পলায় সকল সৈক্ক রণে নহে স্থির । 
ইসন্ততঙ্গ দেখি তবে রুষে ভীষ্মবীর ॥. 
অর্জ,ন সম্মুখে আসি ধনু অভ্র ধরি। 
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি ॥ 
অসাক্ষাতে মারিলে যে মম বহু সেন1। 
সাক্ষাতে যুঝহ তবে জানি বীরপন ॥ 
এত বলি দিব্যঅন্ত্র পুরিল সন্মান । 
অঞ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥ 
প্লু”ঃ দিব্যঅন্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন । 
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ ॥ | 
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেন অর্জ,ন প্রচণ্ড । 
বহু সেন্ত মারি বীর করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
হেনমতে যুঝে দৌছে নাহি দিশ পাশ । 
না| লয় নিমেষ দেৌহে ন। ছাড়ে নিশা ॥ 
অর্জনের ছিত্র তীষ্র খুঁজিয়। বেড়ায় । 
তিল আধ অবসর কদাচ না পায় ॥ 
ব্রহ্ম অগ্র তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল 4 
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল ॥ 
এই অবসরে বীর শাস্তন্থনন্দন । 

বথী দশ সহন্রেরে কৰিল নিধন ॥ 
জয়শঙ্ঘ বাজাইল দিন অবসান । 
দ্বিতীয়দিনের যুদ্ধ হেল লমাধান ॥ 
কৌরব পাগুবদলে যত যোদ্ধা! বীর । 
বে চলি গেল তবে আপন শিবির ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত সমানপ 
কাশীরাম দান কহ্ছে শুনে পুণ্যবান ॥ 


তুভীক্কিলেন্্ স্যুজ্ষ । 





'বিশ্বপতির বিশ্ববিভ্রম বা দেবধিগ্গণের মহাক্রন্দন । 





শ্রুতির উপদেশ--বিহ্বপতি, জগৎ্পালক ক্ুষ্চের বিশ্ববিভ্রম নাই। 

কিস্ত'আজ একি দেখি? আজ দেখ! যাইতেছে, জগৎই ব। কোথ রহিয়াছে, তাহার 
পালকই বা কোথায় রহিয়াছেন ; আজ বিশ্বই বা কোথা, বিশ্বপতিই বা কোথা; 
জাজ দেখা যাইতেছে, আর্ধ্যপতি জগৎ্পতির পতিত্ব পাতিত করিতেছেন ; আজ বিশ্ব- 
রক্ষক নিদ রক্ষণর্থ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। এ&ঁ দেখ! যাইত্রছ, ভীক্ষদ্দেব সমস্তাৎ 
দশ যোজন বাণময় করিয়া! ফেলিয়াছেন। মহারপণের রঙ্গালয় কুরুক্ষেত্র বাণময় দৃ্ট 
হইতেছে । পশু নাই, পক্ষী নাই; কীট নাই, পতঙ্গ নাই; নর নাই, স্থর নাইঃ 
দেব নাই, দানব নাই; বক্ষ নাই, রক্ষ নাই দিবানিশি জ্ঞান নাই, কেবল দিগন্ত 
প্রসারিকী বাপের অস্তিত্বই দৃষ্টিগোচর হইতেছে । দিগন্তব্যাপী বাণ বর্ষণে মহাব্যোম 
অস্তিত্ব হারাইয়াছে, চিন্মায়ের চৈতন্ত লোপ পাইয়াছে, সুতরাং ভ্রম উপস্থিত হুইয়াছে। 
আজ দিগন্ত প্রসারিনী বাণ বর্ষণ দৃষ্টি করিয। বিশ্বপতির বিশ্ব বিত্রম ঘটিল। যেদিকে 
দেখে সেইদ্িকেই বাঁণ, উর্ধে বাণ, অধে বাণ; দক্ষিণে বাণ, বামে বাপ; সম্মখে বাণ, 
পশ্চাতে বাণ; দশদ্দিকে বাণ, কেবল বাণময় জগৎ দৃ্ই হইতেছে, স্থতরাং রঙ্গনাথে 
রঙ্গ উপস্থিত হইল, জগৎ আধার দ্রেখিল ; বাণ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না ; 
বিশ্ব কোথায় রহিয়াছে তাহা ও দেখা যাইতেছে না; নিজে কোথায় রহিয়াছে তাহাঁও 
দেখিতে পাইতেছে না; আজ বিশ্বইব1 কোথা, বিশ্বপতিই বা কোথা । আজ জগৎ 
পালক, বিশ্বরক্ষক কৃষ্ণের রক্ষাকর্ত। কেহুকে পাওয়া! যাইতেছে না; বিবষপালক জগৎ- 
কর্ত। আজ যায়যায়। ব্রহ্মলোকবালীগণ অন্তেত্িক্রিয়ার আয়োজন করিতেছেন ; 
্রন্মচারিকগণ বেদধ্বনিতে স্বন্তিবাচন করিতেছেন,_স্বস্তি, স্বন্তি, স্বস্তি; রক্ষা হউক, 
রক্ষা হউক, রক্ষ। হউক 7; আজ জগৎকর্তাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর; আমাদের 
মন্থাপ্রভুকে মেরনা, মেরনা, মেরনা । দেবগণ, খগিগণ, ব্যাসাদি শিল্ঠগণ, নারদাদি 
মুনিগণ কেঁদে জাকুল, আজ “বুঝি কৃষ্ণ যায় যায়, আজ বুঝি কৃষ্ণ কৃষ্ণ পায় ; আজ বুঝি 
ব্যানাদি মহাশিস্যদের মহাগুরু নিপাঁত হয়, কালাশোচ বা জন্মে; আজ বুঝি ভূতময় 
ভূতনাথের ভগবান ভূত হয়। * 

এঁ দেখ! ঘাইতেছে, আর্ধ্যপতি বিশ্বপতির কি দশ! করিতেছেন-- 


মহাদর্শন | ৩৪৫ 


অর্জ,নে দেখিয়া! গঞ্জাপুত্র তার পর। 
নান! অস্ত বৃষ্ঠি করে অর্জ,ন উপর ॥ 
রথ অশ্ব না দেখি না রী ধনঞয়। 
দশদিক জুড়ি সব করে অজ্রময়॥ 
দেখি সব পাওদল পলায় তরাসে। 
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে ॥ 
যেমন বরিষাকালে বরিষয়ে ঘনে। 
ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধ মনে ॥ 
প্রাণপণে ঘুঝে বীর পার্থ ধনুর্ধার। 
নিবারিতে না পারেন বড়ই ছুফর ॥ 
চোখ চোখ শরে বিদ্কে পার্থের হৃদয় ॥ 
হীনবল হইলেন কুস্তীর তনয়। 

বাণে বাণে আচ্ছাদিয়া করে শরজাল। 
অন্ধকারময় দেখে দশ দিকপাল ॥ * 
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জুনে। 
চমকিত হয়ে চাহে যত যোদ্ধাগণে ॥ 
দিবানিশি জ্ঞান নাহি হৃর্ষ্যের প্রকাশ। 
দশদিক রুদ্ধ হৈল না চলেবাতাস॥ 
দেখি সব যোদ্ধাগণ্করে হাহাকার । 
আকাশে অমরণণ কাদে অনিবার ॥ 
দেখি মহা কোপান্বিত গঙ্গার নন্দন। 
আকাশ ছাইয়? বাণ করে বরিষণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ লারধি আর পার্থ দর । 
বাণে বাণে দৌহাকারে করিল জর্জর ॥ 
শৃন্ত মার্গ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস 
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ ॥ 
গগন ছাইয়! ছৈল বাণের সঞ্চার । 

রবি তেজ আচ্ছাদিয়! হইল গাধার ॥ 
বাণে বাণে কপিধ্বজ রখ আবরিল । 
কুষ্ধটিতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল ॥ 
পাওবের সৈশ্ঠ সব হইল কাতর । * 
সমরে সমর্থহীন পার্থ ধন্থূর্ধর ॥ 
নিবারিতে না! পারেন কুস্তীর কোঙর $ 
শরাঘাতে জর জর' হল কলেবর ॥ 
বাসুদেব বিদ্ধে তীম্ম চোখ চোখ বাণ ॥ 
হলেন কাতর তাছে দেব ভগবান। 
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল শ্তামধন। 
দশদিক বাণময় করেন দর্শন ॥ 

নাছিক জগৎচিস্ত। কিছু মনে আর 1 
নাহিক পাগুব রক্ষ! অন্তরে তাহার ॥ 
কোথায় আছেন কিছু নাহি তাহ মনে ॥ 
আপন] আপনি জ্ঞান নাহি সেই ক্ষণে ৪ 
শোকাকুল হয়ে কান্দে দেব খধাবিগণ । 
কৃ্ণাঞ্জুন হল বুঝি সমরে নিধন & 


অর্জন বলিলেন, ঠাকুর! আমায় কোথায় আনিঞ্জল ? একি বাণ সমুত্ত্রে আনিয়া 
আমায় ভুবালে, অথবা কোন অজ্ঞাত বাণময় বিশ্বে আনিলে ; এ বিশ্বে কি চন্র হুধধ্যের' 
উদয় নাই, সদাগতির গতি নাই? নভঃ বাণাচ্ছন্নময় দেখিতেছি, অমরগণ পলায়ন 
করিয়াছেন, সাজ বুঝি নিস্তার নাই। একি দেখিতেছি? এমন যুদ্ধও দেখি নাই” 
এমন যোগ্ধাও দেখি নাই। আমি ম্থ্রান্সরের সহিত মহ মহ! যুদ্ধ করিয়াছি; আমার 
চতুর্দিগে, উর্ধে, অধেঃ স্থরান্থর বেষ্টন করিয়াছে, আমি সমস্তই নিরাকৃত করিয়াছি, 
কিন্ত কেহই আমাকে বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে পারে নীই £ কিন্ত আজ একি দেখি? 
এ মহাযোদ্ধা! চতুর্দিকে, উত্ধে, অধে সমস্তাৎ দশযোজন বাণ ব্যাপ্ত করিয়া! অবস্থিতি 
করিতেছেন, বাণমর কপ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছেন, ইহার প্রতিঘন্নীও 
কেহকে দেখিতে পাইতেছি না; বাণময় ছাড়া কিছুই ৃষ্টিগম্য হইতেছে না সপক্ষ, 
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বিপক্ষ কোন প্রাণিই দেখা যাইতেছে না; প্রাণাধিক ভ্রাতাগণ আছে কিন! জানিন! ? 
স্নেহের পান্রগণ, তক্তিভাজন গুরুজন, ভালবাসার সঙ্গীগণ আকুল হইয়া ভাবিতেছে 
আমরা আছি কি নাই, আমরাও ভাবিতেছি তাহার] আছে কি নাই, বিশ্ব আছেকি 
নাই, জগৎ আছে কি গেছে? বাণমর ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোছর হইতেছে না। একি? 
এমনটিত দেধি নাই? এবাণসমুঞ্ কি উদ্ধারের উপায় নাই১ আর কি ভাইদের 
দেখিব না, আর কি মাকে হেরিব না? এ বাণ সমুদ্র কি তরিব না? ঠাকুর! আজই 
মরণ নিশ্চয়, বাঁচ যদি পুনজ্জশ্বম । আজ রক্ষা! নাই, কৃষ্ণও কৃষ্ণ পাবে । ঠাকুর! তুমি 
সরিলে তর্পণ করিবে কে? ব্যাসাদি শিল্ঠগণের সঙ্গে সঙ্গেই সহমরণ | ধন্ত ঠাকুর! 
তোমার জগৎপতি বিশ্বপালক নাম, তুমি নিজেই রক্ষ। পাও না, বিশ্বকে রাখিবে কি; 
নিজেরই কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত, পাগুবে বাঁচাবে কি; শিষ্যদের তরাবে কি। আর কি ধেন্ধ 
চড়াবে না, আর কি ননী চৌরীবে নাঃ আর কি বাঁশী বাজাঁবে না, আর কি ওরূপ 
হেরিব না, এ সাগর কি তরিব না? 

অর্জন বলিলেন, ঠাকুর ! এচুরি বিদ্যার স্থান নয় $ এ ননশিময় গোকুল নয় বে 
ননী চুরি করিবে, ছাড়ি ভাজিবে) এ বাণময় কুরুক্ষেত্র, এখানে নেত্রে খা বাহবে, 
হাড় ভাঙ্গিবে। 

ঠাকুর! এ গোকুল নয় যে বেপু বাজাবে 7 এ কুরুক্ষেত্র, এখানে শিল্পা ফুকিবে। এ 
বৃন্দাবন নয় যে অদর্শনে ম্ুদর্শন ঘটিবে ; এ কুরুক্ষেত্র, এখানে স্ুদশন অদর্শন হইবে। 

এ বৃন্লাবন নয় যে বনমাল! শোভিবে ; এ কুরুক্ষেত্র, এখানে অনিমালায় সাজিকে 
এ বৃন্দাবন নয় যে বাশী বাজাবে ) এ কুরুক্ষেত্র, এখানে অসি বসবে, বাখী খসিবে। 
এ শরময় বৃন্দাবন নয় যে গোপী ভুলাবে; এ দিশেহারা কুরুক্ষেত্র, এখানে আপন? 
খুলবে । অর্জুন বলিলেন, লখা! এ বড় বিষম স্থান মহাকুরুক্ষেত্র, এখানে সামন্যে 
পার পাইবে না, এখানে ত্রাহি ত্রাহি ভাক ছাড়িতে হুইয়াছে। 

* ঠাকুর! এ গোকুল নয় খে ননী চার করিয়া, হাড়ি ভাঙ্গিয়া বাহাছুরি নিবে। 
ঠাকুর! আমি শুনিয়াছি, একদিন গোপীর ঘরে ননী চুরি করিতে যাইয়। পিক ছিড়িয়। 
পড়িল, হাড়ি ভাঙ্গিয়। গেল ; গোপীগণ আনন্দে আটখানা, কেন? আমাদের কুষঃ বড় 
শীর, হখড়ি ভেঙ্গেছে; ব্যাপাদি মুনিগণ, নারদাদি খবিগণ ধন্য ধন্য কাত্রতে লাগিল, 
আমাদের মহাপ্রভু কতবড় বীর, এমন'বীর জগতে নাই, হাড়ি ভেজেছে, লনী চুর 
করেছে? বীর না হলে চুরি করে । এই বীর এসেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; মরণ আর 
কারে বলি। 

ঠাকুর আজ নিস্তার নাই। আজ তুমি গোড়াদের মুখে কালী মাখাবে ; কালীমাখ 
ঝঃলমর কালাচাদের কাল মুখে কালী কত মাথিবে। পার্থ বলিলেন, নর্বাময় তোমার 
€ণে বালাই লয়ে ররি, তোমার সকল গুণই আছে, এক কাজ কর। তীম্মদেবের 
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প্রতিজ্ঞ। আছে,-নারীবধ করিবেন না; অধিকন্ত হ্রীলে।কের মুখ দেখিলেও অন্তর ধরেন 
না; অতএব নারিবেশ ধর, ঘুমট। দেও বিষ্ব জয়জয়াকার করুক । 

ঠাকুর! তোমার ভ্রীবেশ ধারণ কর! বিচিত্র নয়; এ রেশ পুর্বে বছবার ধারণ 
করিয়াছু। তুমি গীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছ, তুমি জগঞ্চোনি, বিশ্বমাতা, জগদস্বা, ন্ুতরাং 
মীলিজ, স্থতরাং ঘুম্ট দিতে কেহ আপত্য করিবে না, ঠাপের উপর ঘুম্ট মানাবে ভাল । 
স্ুখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তখনই তুমি নারীবেশে সানিয়া, লোকেরও 
অন্ধুগ্রহ পাইয়াছ, মহা মহ! বিপদ হইতে উদ্ধার হইগ়াছ। আম শুনিয়াছি,_-তোমাৰি 
এক কত্রীঠাকুরানী তোমার উপর একদিনু রাগ করিয়াছিল, তুমি তাহার রাগ কিছুতেই 
ভাঙ্গাইতে পার নাই, জগৎ অন্ধকার দেখিতেছিলে ? শেষে ভ্রীৰেশে দাঁতে কুট নিয়ে, 
নাকে খৎ দিয়ে বলিলে,_হুুর ভ্রীবধ করিবেন না, তখন মান ভাঙজিল। পুর্বে বিদে 
শিনী সা্দিয়াছ, এখন হ্বদ্দেশিনী সাজ, আমরাও দ্মঞ্চল ধরা বীরের অঞ্চল ধরে রক্ষা পাই, 
জগৎ ধন্য ধন্ত করিতে থাকুক, আমর! ওদ্দিক ফিরেও চাহিব না। আর একবার, এক 
মহাধনীর মুহামাণিক এই কালমান্নিক চুরি করিতে গিয়াছিল, চোর আসিয়াছে মনে 
করিয়। গৃহম্বামী তোমাকে তাড়া! করে, তুমি বনে নুকও, সেই লোকটা তোমার পেছন 
লয়, বনের মধ্যে সেই লোকটাকে দেখেই ত্রাসে লিঙ্গ লোপ হইল, ভয়ে 'কালী' হয়ে গেলে; 
সেই লোকট!1 তোমাকে ভ্ত্রীবোধে, নারীবধ পাতক মনে করে কিছু বলিল না, প্রভ্যুত 
আদরেই পুন্দা করিল। নারীবেশে এই এক বিপদ্দ হইতে উদ্ধার পাইলে । তোমার 
মহাশিষ্ঠের! এ মহাবীরত্ব দেখিয়। প্রমাদ গনিলেন, পরম্পর চাওয়াঁচায়ি করিতে লাগি- 
লেন, এ বীরত্ব কিসে ঢাকি? নাম দেওয়া যাক “কৃষ্ণ-কালী লীলা” কালীময় কালরূপে 
কাল। কালী সাজিল, মহাকালী শোভিল, শ্রুতি জয় জয় করিল, বিশ্ব চমকিল, বেদান্ত 
অন্ধ হইলেন, সাথ্্য হাসলেন এই বীর আসিয়াছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, আহ্বান দিচ্ছে 
পাগুবকে, তোমায় রক্ষা করিব; বেহায়া আর কারে বলি; পাওবদেরও গলায় দড়ি 
থুচনা। 

অঞ্জুন বলিলেন, ঠাকুর! আজ এ মহাবিপদের কুলফিনার! দেখিতেছি না, যদি 
আজ বক্ষ! পাওয়া যায় তবে পুনর্জন্ম; অতএব যেরূপে অপার পারাবার পারাপার হওয়! 
যায় তাহ! করাই বর্তব্য। আমি এ মহাঁবিপদের এক মহ] উপাস্ আবিষ্কার করিয়াছি, 
যদ্দি করিতে পার তবে বাচিতে পারি ; সেই অমোঘ উপায় এই,_তুমি “গোক্প ধর, 
হাম্বারব কর”; এ যা্দ করিতে পার তবেই বাঁচোয়া নচেৎ নয়; অতএব একবার 
“গোরূপ ধর, হাস্বারব কর” ; ভীম্মদেব গোবধ ভয়ে পালাক, বিশ্ব জয়জয়াকার করুক, 
আমর! ঠাপ ছাড়িয়। বাচি, মনে করিব গোময় গোদেবের কৃপায় এ যাত্রা! রক্ষা 
পাইলাল। 

- বদি বল, ইহা বড় লজ্জার কথা, তোন!র লঙ্জী কৌন বিষয়ে আছে? ইহা যদ্দি নৃতন 
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হইভ তবে লজ্জার কথা হইত, ইহাত নৃতন নয়, এত একবার নয়, এ বারবার শতবার, 
স্থৃতরাং লজ্জাও লঙ্জার'ভয়ে তোমার কাছ হইতে পালাইয়াছে। ঠাকুর ! মনে পড়েকি! 
ঘখন দৈত্যেরা স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, দৈতা ভয়ে পালাইবার স্থান না পাইয়া, পাভালে 
যাইয়া নুকাইয়াছিলে, তাতেও দেখিলে নিস্তার নাই; কালরূপ ফুটে বাহির হইতেছে, রূপ 
ঢাকিবার উপায় নাই,কত খড়ী গুলিলে, ভাতে ঢাক পড়িলনা, উপায়ন্তর না দেখিয়। 
অগত্যা দিব্য “বরাহ” মৃত প্রকটিত করিলে বরাহ মুর্ভিতে অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতে 
লাগিল ; বীরত্ব ছটা দিশ্বলয় উদ্ভাবিত হইল, জগৎ ধন্ত ধন্য করিল, যশসৌরতে বিশ্ব 
পুরিয়া গেল। ঠাকুর! তোমার সেই বরাহ-সুর্তির শোভা £ুকিরূপ হইয়াছিল, আর 
জাজ তোমার গোরূপের শোভাইব! কিরূপ হয় একব।র দেখিতে ইচ্ছ! করি। ৰরাহরূপ 
হইতে গোরূপ নিন্সার নয়, বরঞ্চ পুজনীয়, তবে যবনের কাছে কিছু ভয় আছে, তখন 
শিং নাড়া! দিবে, উপস্থিত বাাচ! যাক; অতএব গোরূপ ধর, হাম্বারব কর। প্রভূ! 
তোমার শ্বক্ঈপ. গে, চড় গো, রাখ গো, ধর গো» বেড়াও চতুষ্পদে, ম্বয়ং চতুষ্পদি ; 
এতগুল গো! সম্টি আসিয়া যে আধারে মিলেছে, সে' মহা গৌর কোন বিষয়ে লজ্জা 
জ্যছে, ভাহা অভিধানে খুজিয়। পাওয়। যায় না) সুতরাং লজ্জা তোমারও নাই, তি 
যাদের ঘাড়ে চেপেছ তাদ্দেরও নাই । 

এই মহাপ্রভু গরোড়াদের কাধে এমসি চোপবশেছেন, জার এক্সি ভুলান ভুলায়াছেন যে 
কিছুতেই তাহার] লঙ্জ। বোধ করে না) বলে কিনা, বেহায় হয়েছ না হতে আছি, 
যেষত পারে বনুক, বখন শিস্তেরা দেখিলেন প্রদ্ু বরাহু মুভ্তি পরিগ্রহ করিলেন, 
জাজ্দল্যমান লেজ দেখা যাইতেছে, তখনই বুঝিলেন কালীমাথা আছেঃ এখন ঢাকি 
কিসে? বলা যাক্‌ প্রভুর বরাহ জবতার'$ হন্দ বেহায়।। 

এই মহাবীর আসিয়াছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, আখাস দিচ্ছে পাগুবকে তোমায় রক্ষা! 
করিব/ গবচন্দ্র আর কারে বলি। এই চতুষ্পদি গবচন্জ্রের ৬ণবর্ণনায় যাদের জিহবায় 
জল.ধরে না তারাও চতুষ্পদি; এর নাম নিতে যে উদ্ভত হয় সেও চতুম্পদি হয়ে দাড়ায়, 
এমনি এ নামের মহিমা, এ নামের বিশেষ গুণ জানেন্‌ ভূতনাথ। এই নাম, ভূতনাথকে 
ভূতবান! যে, ভুতের বোক। চাপায়ে ভুতের নাচন নাচাচ্ছে; শ্মশানে খুরায়ে, হাড়ের 
নাল! পরায়ে, লেঙ্গট করিয়ে পাগল করিয়। ছাড়গ়াছে। এই পাগলের নাগ পাগলের 
পাগল মহাপাগল পেয়ে বসেছেন ননক ননন্দ ভোলানাথ দিকে, সুতরাং তাহারাও 
দিশেহার৷ দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশৃত্ত হইয়া বসিয়াছে। 

এই মহাপাগলে ভর করেছে ব্যাস বশিন্ভ নারদাদির কীধে, সুতরাং তাহার! বদ্ধ 
পাগল হয়ে ধাড়ায়াছে। এ বন্ধ পাগলের এক পাগল ব্যাস এত গোৌঁড়। কেন জান ?. 

একদিন ব্যাস যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন? দাড়ি গোৌপময় কালরূপের আলে! দেখে 
একটা কচ্ছপে তাড়া করে) ব্যাস কমগুবু ফেলেদৌড় 7 যে যে মহাগুরুর স্মরণ নিলেম। 


মহাদর্শন। ৩৪৯ 


তখন গুরুশিষ্তে মসীধারী ও বংশীধারী ছই কালাাদে মিলে কচ্ছপটাকে মারে তখন চাদে 
ছাদে কোল! কোলী, চাওয় চারি, হালাহাসি |. কেন হানা হালি জান? ছুই জনেই মনে 
করিতেছে আমাদের সার বীর নাই,কেনন] কচ্ছপ মেরিছি। ওর শিষ্টে ছুই সমানবীর,তুল- 
নায় কেহ কম নয়; এ বলে আনারে দেখ,ও বলে আমারে দেখ? কালোর্াণিকের আলে। 
দেখে জলের কচ্ছপে তাড়া করেছিল,ভয়ে দৌড় দিয়েছিলে ; আর কালা্টাদের আলে! দেখে 
কনের জায়ান ভাড়া করেছিল, ভয়ে কালী হয়ে গেছিলেন; স্ুতরাং বীর কেহই কম নয়। 

ব্যাম বলিলেন ঠাকুর! তোমার পে মহাবীরত্ব আমাকে কচ্ছপের গ্রাস হইতে রঙ্গ 
করিয়াছে, তাহার যদি গুণ বর্ণনা ন! করি,»তবে নিমকহারামি হয়; অতএব ভাগবতে 
গজেজ্র মোক্ষণে তোমার জয়য়াকার করিলাম; ভুমি যেমন গবরাজ, এ ধীরত্বের 
সাক্ষীও তেমন গজরাজ । এবস্ৃত কচ্ছপ মার] ছুই বীরের এক বীর আসিয়াছেন 
কুরুক্ষেত্রের মহা! সমরে, আশ্বাস দিচ্ছে পাগুবকে তোমায় রক্ষা করিব; পাগুবের কি 
বিষ মিলে নাই? আজ্গ আর্ধ্যপতি, ভূতপতির পতিকে পাতিত”করিতেছেন, ভীপতিকে 
ধরাপতিত করিতেছেন, ভূপতিকে ভূপতিত করিতেছেন, তৃপতি সকল ভূপতিত হুইয় ভূপ- 
তির জন্য ভূমে গড়াগড়ি দিতেছেন ; তাই আজ ত্রিলোকীতে কার্লার রোল পড়িয়া গিয়াছে । 

ব্যান কমঞুলু ফেলে কাদিতে লাগিলেন, হায় প্রভু! আমাদের ছাড়িয়া চলিলে, কে 
হাড়ি ভাঙ্গিবে? কার জয়ে ভাগবত পূর্ণ করিব? কে আমাকে কচ্ছপ হইতে উদ্ধার 
করিবে? হে জার্ধ্বীর আমার্দের কচ্ছপ মার! বীরকে মের না, মের না। নারদ বীণ! 
ফেলে কীদ্দিতে লাগিলেন, হারে বীণে! আর কি গুণ শুনাবিনে? আর কি ওণ 
গাঞ্িবিনে? আমাদের অশেষ গুণের গুণাকর গুণমণি আজ গুণ ছিড়িবে। হায় 
প্রভু! গুণ ছিড় না, ছিড় না। দেবগণ মাথে হাত দিয়ে কাদিতে লাগিলেন, হে দেব! 
কে কিল খেয়ে কিল চুরি করিবে? কে দৈত্যের গুঁত পিঠ পেতে নিবে? কে হ্ছদর্শন 
ফেলে দৌড় দিবে? আরকি জগৎ হাসাবে না? মহল্লোকবাসীগণ কাদিতেছেন, 
হেশ্ীনাথ! আমাদের অনাথ করনা, করনা । জজলোকবাসীগণ কাদিতেছেন, হে 
আর্ধ্যস্বাধী ! হ্বীবধ করনা, করনা) ইনি বিদেশিনী প্রকৃত্ধি। তপোলোকবাসীগণ 
কাদিতেছেন, হে আর্ধ্যবর ! গোবধ করনা, করনা; ইনি গোরপী। ব্রহ্মকারিকগণ 
কীদিতেছেন,.হে আর্ধ্যপতি ! আমাদের জগৎপতিকে জগৎপতিত করনা, করন! । 
গোপীগণ কাদিতেছেন, হে আর্যদের ! আমরা দাঁতে ভৃণ নিয়ে পরিহার মানি, আমা- 
দের কালমাণিক কেলেসোনাকে ননীচোরা, পায়ে ধরা বীরকে *মেরনা, মেরন1; বীর 
না হলে চুরি করে; পায়ে ধরে। মহিষীরা কীদিতেছেন,ং্হ আর্ধ্যদেব ! জরাসন্ধ ভয়ে 
যে বীর পলাইয়া৷ আমাদের অঞ্চলে লুকাইয়াছিল, এমন ন্সজেয় বীরকে মেরন!, মরন! 9 
অজেয় না হলে অঞ্চল ধরেও গ্রস্থকর্ত। কার্দিতেছেন, গৌড়াদের মুখে কালী দিয়না, 
দির়ন1। গৌঁড়াদের মুখে কালী দিতে উগ্ভত দেখিয়া জজ ন বলিলেন, ঠাকুর সার কথ 


৩৫৩ মহার্শন। 


বলি গুন, ঘত পারে মারুক, কিল ধেয়ে কিল চুরি কর, চুরি করা বিগ্ঠায় পটু আছ; 
যত গুঁতয় গুঁভুকৃ; ও"তয় গু'তয় জীবন গোছ। ওত খেতে নাগর পটু আছে; কোন 
রকমে হূর্যযনি অন্ত যায়। এ অদুরে দেখা যাইতেছে,-ভীন্ম মহামার্তণ্ডোদয়ে কৃষঃ।- 
জ্ঞুন দিবাদ্ধ উলুকের স্তায় রথকোটরে বসিয়। [ট টিকরিতেছে। 

কে কে এমন? মূল ব্রহ্ষচর্য্য । 


বুুহ সংস্থান। 


র্বরী প্রভাভা হইলে শক্রতাপন শাস্তনথনন্দন ভীগ্ গারুড় নামক মহাব্যুহ করিলেন । 
সেই গারুড় ব্যহের তুওস্থলে দেবত্রত স্বয়ং থাকিলেন। চক্ছু্দয়ে দ্রোণ ও সাত্বত কৃতবন্মা 
রহছিলেন। লমবেত ত্রিগূর্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধানদেশীয়গণের ঢুনহিত অশ্বখামা ও 
কপাচার্ধয এই ছুই বশন্বী উহ্থার শিরঃস্তলে অবস্থিত হটুলেন। তৃরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগ- 
দত্ত ও জয়গ্রথ ইহারা মদ্্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদদেশীয়গণে সমবেত হইয়া উহ্বার 
গ্রীবাপ্রদেশে লঙ্গিবেশিত হইলেন। রাজা ছুর্য্যোধন অন্ধুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত 
হুইর! উহার পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিলেন। অবসভিদেশীয় বিদ ও অনুবিনা, কাম্বোজ, শক ও 
শৃরসেনদেশীয় যোধগণ উহার পুচ্ছদেশে অবস্থিত হইলেন । মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরক- 
গণ উবার দক্ষিণ পক্ষ অবলম্বন করিয়! রহিলেন। কারুষ, বিকু্জ, মুণ্ড ও কু্তীবৃষগণ 
ব্ৃহদুবলের লহিত উহ্বার বামপক্ষ আশ্রয় করিলেন। 

পাগুবপক্ষীয় সেনাপতি ধৃষছায়, গারুড়ব্যুহের প্রতিপক্ষে অর্ধচন্ত্র নামে অতি দারুণ 
ব্যহ রচনা করিলেন॥। উহার দক্ষিণ অগ্রভাগে নানা শন্ত্র সমূহ সম্পন্ন নানাদেশীয় 
নৃপগণে পরিবৃত্ত হইয় ভীমসেন বিরাজমান হইলেন। তাহার পশ্চাৎ মহারথ বিরাট 
জ্রপদ, তাহাদিগের পরেই নীলাস্ুধ-সম্পন্ন নীল রাজা, নীঞ্জের পর চেদি, কাশি, করুষ ৪ 
পৌরবগণে সমাবৃত মহারথ ধৃষ্টকেতু বস্থিত হুইলেন। ্ষটছ্যন্ত,। শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও 
প্রভঞ্রকগণ মহৎ পৈন্চদলের সহিত উহ্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্র প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্টির ও গজবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই স্থলেই বিরাজ্জিত 
রছিলেন। তাহার পরেই নাত্যকী, প্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্থ্য রহিলেম। ভাহা- 
দিগের পরেই ইরাবান। তৎপরে ঘটোৎকচ, তৎপরে মহারথ কৈকেয়গণ ত্বর! লছকারে 
ুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তাহার্দিগের পরেই বাম অগ্রভাগে, নকল জগতের 
রক্ষক জনার্দন যাহার রক্ষক, সেই মানবেন্্র ধনগ্রয় অবস্থিত হইলেন। এইরূপে পাণ্ু- 
বের। মহাবৃাহ প্রতিব্যুহিত করিলেন, । 
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ভদনস্তর উভর় পক্ষেরই রথী ও গঞ্জারোহিগণের সহিত পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল; 
তাহার! পরস্পর হতাহত করিতে লাগিল । স্থানে হানে রর্থী ও গজারোহীদিগকে 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হ্যা পরম্পর হুনন করিতে লাগিল ॥ অর্জন বাণে পীড়িত হইয়া কৌরব 
দৈল্ত ইত:ভ্তত ধাবিত হইতে লাগিল । তাহাদিগকে প্রভগ্র দেখিয়া, রাজ! বুর্ষেোধন 
ভীমের নিকট গমন পুর্বক বলিতে লাগিলেন, পিতামহ! আনি ধাহা আপানকে বলি, 
তাহ! শ্রবণ করুন । আপনি পুরও স্থ্ঙ্গদ্জন সহিত অক্ত্রজ্ঞ-প্রধান দ্রোণ এবং মহাধজু্ধর 
কুপাচা্ধ্য বর্তমান থাকিতে যে, নৈম্ভসকল পলায়মান হয়, ইহ! আপনাদিগের ঠ্যে অন্থু- 
রূপ কার্ধয হইতেছে, তাহ! বিবেচনায় হয় ন! সংগ্লামে কোন প্রকারেই পাগবদদিগকে 
কি '্মাপনার. কি ক্সাচার্ধ্য দ্রোণের,কি অশ্বখাষার, কি কপাচার্ধোর প্রতিযোগী মনে 
করিনা । বখন সৈশ্তদ্দিগকে বধ্যমান দ্লেধিয়াও আপনি ক্ষমা করিতেছেন, তখন 
নিশ্চরই আপনি পাগওবদ্দিগকে অচুগ্রহ করিতেছেন । অতএব পুর্বে সমাগম কালে 
আমাকে অপনার বলা কর্তব্য ছিল যে,“আমি পাগুবগণ, সাত্যকি বা ধঙছায়ের সহিত 
যুদ্ধ করিব না,” তাহা হইলে আপনার ও আচার্ধ্য মহাশয্নের এঁ কথা শুনিদ্া তখনই 
আমি কর্ণের সহিত কর্তব্য বিষয় চিস্ত! করিল্না একটা নিশ্চয় করিতাম। সে বাহা 
হউক, গ্রক্ষণে যদি এই উপন্থিত সংযুগে আমি আপনার ও আচার্ধয মহাশয়ের পরিত্যজ্য 
না হই, তাহ হইলে 'পনার। উভয়ে স্ব ন্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন। ম্মযোধনের এই 
কথা গুনিয়। ভীগ্ষ, মুছুমু্হ হাস্য করত ক্রোধে চক্ষু বিঘুর্ণিত করণ পূর্বক তাহাকে কছি- 
লেন, রাজন । আমি বছবার আপনাকে এই হিতকর ও পথ্াবাক্য বলিয়াদিলাম যে 
পাওবেরা যুদ্ধে সবাসব দেবগণেরও অজেয় । শে যাহা হউক, এক্ষণে এই লংগ্রামে 
আমার যতদুর সাধা তাছা সামর্থান্থসারে করিতেছি, আপনি বাদ্ধবগণের সহিত দেখুন 
আজি সর্বলোকের সাক্ষাতে বান্ধব ও সৈম্ভগণের সহিত বীর পাণ্ডবদ্দগকে নিবারণ 
কারব। সেই দ্বিবসের পূর্বান্ছের ভূয়িই্ কাল গতে, দিবাকর কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিগবলম্ী 
এবং মহত্ব! জয়প্রাপ্ত ও হই হইলে, সর্বরধশ্ম বিশেষজ্ঞ চিরকুম!র দ্বেবত্রত মহতী সেন। 
সমভিবাহার,বেগবান অশ্ব বারা পাগুবশৈন্তদ্দিগের উপর ধাবমান হইলেন । তখন পর্বত 
বিদারণ ধ্বনির ধন্ুতষ্কার ও তলাঘাতের তুমুল শব্খ হইতে লাগিল এবং তিষ্, আছি, 
ইহাকে জ্ঞাত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, রহির়াছি, প্রহার কর, এইরূপ শব নর্বত্র শ্রুত 
হইতে লাগিল। কাঞ্চন-তন্ুত্রাণ, কিরীট ও ধবঙ্গ সকলের পতন ধ্বনি, শৈলে শিলা 
পতনের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল । শত শত সহত্র সহত্র মস্তক ৬ ভ্ষণ-শোভিত বাহু 
সকল ভূতলে পড়িয়া! বিচেষ্টস্ান হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুবপ্রবর গৃহথীভাজ, 
কেহ কেছ ব উদ্ভত শরালন হুইয়াই ছিন্ন-মন্তক হইয়া তদবস্থ রহিল। রূণক্ষেতে মনুস্ত, 
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অখ ও নাগ শরীর হইতে সমুৎপরা। গথও গোমাছুর হর্ষবর্ধিনী রুধির বাহিনী মহাশ্রোত- 
স্বতী ঘোরানরগগী উৎপন্ন হইল । মাতঙ্গেঘ্ অঙ্গ সকল & নদীর শিলা, মাংস শোণিত 
উচ্ছার কর্দম এবং উহা পরলোকরূপ সাগরাভিমুখে বহমান! হইতে লাগিল। এই 
প্রকার যুদ্ধ কখন ঘৃষ্ট ঘা শ্রুত হয় নাই । সেই রণস্থলে নিপাতিত যোধগণের শরীরে 
রথ গমনের পথ থাফিল না, পতিত গজশরীর দ্বারা সেই রণক্ষেত্র যেন নীলবর্ণ গিরিশৃজে 
লমাবৃত হইয়া উঠিল। পরিকীর্ণ বিচিত্র কবচ ও শিরহ্াণ সমূহ দ্বারা রণস্থল, শরৎ", 
কালের নভন্তল সদৃশ শোভমান হুইল। 'জনেকে সমরভূমিতে পতিত হইয়া পিত! 
ত্রাত! সখা বদ্ধ! 'রয়স্ত! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিওনা বলিম্! ক্রন্দন 
করিতে লাগিল । অনেকে, আইস, নিকটে আইল, কি ভীত হইতেছ ? কোথায় যাইবে? 
আমি সমরে আছি, তুমি ভয় করিওন৷ বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এতাদৃশ 
লংগ্রামক্ষেত্রে শাস্তনু-পুরর ভীম্ম নিরন্তর মগুলাকার ধন্থক হস্তে আশীবিষ সর্পসদৃশ দীপ্তাঞ্ধ 
বাণ সকল প্রহার করিতে'ছিলেন। লংযতত্রত ভীম্ম মহাশয়, শরদ্বার1 সম্ভকদিক্‌ এক 

পথ করত পাওব পক্ষীয় রথীদিগকে বলিয়া! বলিয়া! 'নিহত করিক্ধেছিলেন। তাহাকে 

স্বস্থলেই হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত অলাতচক্র সদৃশ হইয়া! যেন রথবর্মধে নৃত্য করিতে 
দেখা যাইতে লাগিল। ভীহার জ্মাঁঘৰ নৈপুণ্য হেতু পাব ও স্থঞজয়গণ সমরম্থলে নেউ 
এক বীরকে বহু শত সহ দেখিতে লাগিলেন । তাহার আত্মাকে এত্রজালিক বলিয়। 
তত্রস্থ সকলে মনে করিতে লাগিল । তাহাকে পূর্বদিকে দেখে; আবার ক্ষণমাত্রেউ 
পশ্চিমদ্িকে দেখে ; আবার ক্ষণমাত্রেই উত্তরদিকে নিরীক্ষণ করে এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ- 
দিকে অবলোকন করে । পাগুবদিগের মধো কেহই তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ 
হইল না ; কেবল তাহার কান্ম্ক-নির্ধ,ক্ত বাণ সমূহই দেখিতে লাগিল । বীরগণ তাহাওক 
সমরে সৈল্বিনাশ ও ম্থুদারুণ কণ্দ করিতে দেখিয়া বছুবিধ বছুল আর্তনাদ করিতে 
লাগিল । সহত্র সহত্র ক্ষত্রিযগণ, অমান্থযরূপে বিচরণকারী সেই সংন্রুদ্ধ ভীন্মরূপ 
অগ্নিতে শলভের স্যার প্রমোহিত হয়! আত্ম বিনাশার্থ পতিত হুইতে লাগিল। দেই 
লবুহন্তে যুদ্ধশীল বীরের বন্ধত্ব হেতুও সমরে কোন একটী শর নর, নাগ বা অশ্বশরীরে 
বার্থ হইল না। একটা বিমুক্ত বাণেই বর্ধব-সংনন্ধ হস্তীকে যেন বস্ত্র বারা পর্বত ভেদের 
জার ভেদ করিয়া ফেলেন। স্ুৃতীক্ষু এক নারচ দ্বার একত্রিত বর্শিত ছুই ,তিন গজা- 
রোহী সংহার করেন। যুদ্ধে যে কেহ সেই নর ব্যজরের সমীপস্থ হয়, সে সুহর্তকাল মাত্র 

ছুট হইয়াই ভূতলে পতিত দৃ্ হয়। যুধিতিরের মহাসৈন্ত দল অতুল বীর্ঘয তীম্ম কর্তৃক 

বধ্যমান হইয়| সহশ্রধ। বিশীর্ণ হইল। মহাত্ম। বাস্ছদেবও পার্থের সাক্ষাতেই শরবর্ধণে পীড়িত 
হইয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণডবপক্ষ মহারথগণ তীম্মবাণে পীড়িত্ত হইয়পলায়ন পর 
ছইতে লাগিল ? সেনাপতি বীরগণ ধত্তবান হইয়াও ভাহাদ্িগ,ক নিবারণ করিতে পারি- 
লেন না। প্রধান সৈন্য সমস্ত ও মহেজ্্র সম বীর্ধান!ন ভীগ্ম কর্তৃক জাহত হইয়া রণ- 
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স্থল হুইতে ভগ্ন হইতে লাগিল। ছুইজন একত্রে ধাবিত হই না অর্থাৎ ধাবিত হইতে 
কেহ কাহার অপেক্ষা করিল ন1। পাওবদিগেয লৈন্ত সকল হাহাভুত ও সংজ্ঞ। শৃন্য হইয়! 
পড়িল এবং তাহাদিগের রখ, নাগ, অখখ, ধবজ ও ফুবর পতিত হইতে লাগিল । পাগুব 
পক্ষীয় ওনেক যোদ্ধাকে কব পুরিজ্যাগ ও কেশ আনুলায়িত করিয়! ধ$ুবিত হইতে দ্লেখা 
গেল। পাশুবী সেঞ্জকে গোবুথের সভায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া আর্তনাদ করিতে ও ভাহা'দিগের 
থ-যুখপ-মকলকে উদ্ভ্রান্ত হইতে দেখা গেল। বহু বংশ নন্দন কষ সৈম্তগণ ভগ্ন 
ফ্বেখিয়া রথবর নিবৃত্ত করণ পূর্বক পার্থকে কহিতে লাগিলেন, হে নর সিংহ পার্থ ! ভুমি ষে. 
সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই সময় এই, উপস্থিত হইয়াছে, এই লময়ে এ ভাবের প্রতি 
প্রহার কর, নচেৎ মোহ প্রাপ্ধ হইবে । $ দেখ, স্বপক্ষ সৈম্ত সকল ইতন্তত *তগ্ন হই- 
তেছে। এ দেখ, যুধিষ্টিএ পক্ষ রাজগণ রণ হইতে পলাদ্ন করিতেছে । উহার সমরে 
ভীক্মকে কৃত ব্যাদন-মুখ যম স্বরূপ বোধ করিয়] সিংহ দর্শনে ক্ষুত্র সুগের স্তায় ভয়ার্ভ 
হইয়া প্রণষ্ট হইতেছে। অঞ্জন এইরূপে অভিহিত হইয়া বাশুদেবকে প্রতু[তর করি- 
লেন, যেখানে ভীম্ম আছেন, সেই "স্থানে তুমি এই রণ-লাগর অবগাহন করিয়া অন্ব 
চালনা কর; আমি ছুক্ধর্ঘ কুরু পিতামহ ভীগ্মকে নিপাতিত, করিব। 

তদনম্তর যে স্থানে হুর্ষোর স্চায় হূর্ণিবীক্ষ্য ভীম্মের রথ ছিল, কৃষ, নেই স্থানে রঞ্জত- 
প্রত অর্খ চালনা করিলেন। অনস্তর যুধিষ্টির মহ্থাসৈন্ত সকল, মগারাহ্থ অর্জুনকে 
ভীগ্মের প্রতি যুদ্ধে উদ্চত দেখিয়! পুনরাবৃত্ত হইল। তৎপর কুরুত্রেষ্ঠ ভীস্ম মুছুমূঃ 
সিংহনাদ করতঃ সত্বর হইয়] শর বর্ধণ ছার ধনঞ্জয়ের রথ পরিব্যাপ্ত করিলেন, সেই রথ 
ক্ণকাল মধ্যে ভীঙ্ষের মহৎ শরবর্ষণে ধবজও সারির সহিত সমচ্ছির্ হইয়া অপ্রকাশিত 
হইল। সত্ববান কৃষ্ণ অনঙ্জান্ড চিত্তে ধৈধ্যাবলম্বন করিয়। ভীম্মবাণে ব্যথিত অব সকল 
চালনা করিতে লাগিলেন । তদনভ্তর পার্থ মেঘধ্বনি বিশ দিব্য ধন্ছক গ্রহণ করিয়া 
শ1ণিত শর সমুহ ঘার। ভীগ্মের ধনুক ছেদন করিয়! পাতি করিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে, 
অরিহস্তা ভীম নিমিষ মাত্রে অন্য ধনুক জ্য। যুক্ত করিলেন । তৎ্পরে অর্জদ,ন ক্রুদ্ধ হইয় 
স্বকীয় জলদ।নম্বন ধনুক ছুই হুন্তে বিকর্ষণ করিয়। ভীক্ষের ধঙ্গুক পুনর্বার ছেদন করিলেন। 
শাস্তনুনন্দন অর্জুনের হস্ত লাঘবের প্রতি প্রশংসা করিয়া কছিলেন, হে মহাবাহ্ু পাণ্ড,- 
নন্দন। সাধু$ সাধু । এইপ্প নহৎ কণ্ম তোমার উপযুক্তই বটে। বৎস! তোমার প্রতি, 
আম প্রীত হইয়াছ; তুষি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি পার্থকে এইরূপ প্রশংসা 
করিয়া অন্ত এক মহাধস্জুক গ্রহণ,পুর্বকক পার্থে রথের উপর শর সমুহ পরিত্যাগ করিলেন । 

তখন বান্ুদেব লাঘব ক্রমে মণ্ডলাক[রে রথ চালন। ক্করিয়। সেই সকল নিক্ষিপ্ত. বাণ 
বিফল করত অশ্ব চালনায় পরম নৈপুল্ত প্রকাশ করিলেন পরস্ধ ভীন্গ পুনর্ধার শাণিত 
বাণ সমুহ দ্বার! কৃষণার্জুনের সর্বগাত্ বিদ্ধ করিলেন'। সেই উভয় নর সিংহ ভীন্মবাণে 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া পৃঙ্গাধাতে অঙ্কিত গা এবং নিনাদকারী গো-বৃষের স্তায় পোত- 
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মান হইলেন । ভীদ্ঘ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ শত শত্ত সহত্র সহশ্র শর দ্বার! 
কফার্জনের চতুর্ধিক দাবৃত করিলেন এবং রোষ-পরবশ হইয়া সশবে হান্তয করত 
বিশ্বয় উৎপাদন করিয়। কৃষ্ণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। ত্ব্দনস্তর বীর শক্র হস্ত! 
মহাবাহু জমেয়াস্্ ভগবান কেশব সমরে ভীগ্ষের গরাত্রম.ও অর্জুনকে কাতর ও মৃছ 
যুদ্ধ দেখিয়া! ভীক্ম যে উভয় সেনার মধ্যে উত্ভাপপ্রদ্দ প্রভাকর সদৃশ হইয়া রণ স্থকে 
নিরস্তর শর বর্ষণ হ্যাতি করিতেছেন, যৌধিষ্টির সৈষ্ঠের পক্ষে প্রলয় ফাল উপস্থিত্ধ 
করিতেছেন, সেই ষকল সেনামধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুগন্দিগকে নিপাতিত 
করিতেছেন, তাহা অসহমান হইয়! চিন্তা করিতে লাঞ্িলেন, যুধিষ্টির পক্ষ সেনা আর 
থাকে ন। ভীম্ম একপ্িবষেই সমরে দৈত্য দ্ানবদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, ইহাতে 
টনক সপদান্গ পাগুবর্দিগকে ষে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথ। কি আছে! 
মহাত্মা কুধিষ্ইিরের সেনা পলায়ন পরায়ন হইতেছে $ এ সকল কৌরবেরা সোমক- 
দিগকে রণে ভঙ দেখিয়া সানন্দিত হুইয়! ভী'ক্ষের হর্যোৎ পাদ্দন করত যুদ্ধাভিমুখে সত্বর 
অভিদ্রত হইতেছে । অতএব আদি আমি মহাত্মাপাঁওবদিগের নিমিত্ত বন্ধ সন্লাহ হইয়। 
ভীম্মকে বিনাশ করি । আমি এট কার্ধ্য করিয়। মহাত্বা প1গবদিগের ভার অপনয়ন কৰি 
কেননা অর্জুন লংগ্রামে তীক্ষবাণ সমুহ বাধিত হুইয়। বৃদ্ধি ভ্রংস হয়] পড়িয়াছ্ে, কর্তব্য 
বাধ্য বিস্বৃত হুইয়। হিতাহিত বুঝিতে পারিতেছেন! 1 কৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, 
ও দিকে ভীনম্ম সংক্র্ধ হইর] অর্জ,ন রথের প্রতি নিরস্তর শর বর্ষণ করিতেছেন। তী্গ 
নিক্ষিপ্ত শর-সমুহের অতান্ত বাহুল্য হেভু সকল দিকৃই আচ্ছন্ন হইয়া গেল; কি অন্তরিক্ষ, 
কি দিক সমস্ত, কি ভূমিতল কি রশ্মিমালী দিবাকর, কিছুই আর দৃত্তি গম্য রহিল না। 
বায়ু সধূম হুইয়। ভুমুলরূপে বহমান ও দিক সমস্ত ক্ষুভিত হুইতে লাগিল। দ্রো৭ 
বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্্। ক্ুপ শ্রুতায়ুধ, রাজা অস্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ 
স্থক্ষিণ, পুর্বা দেশীয়গ্রণ, সমস্ত বশতি, ক্ষুদ্র কওমালবগণ, ইহার। ভীস্ের নিদেশাসুসারে 
তর মাথ ইহয়। অঞ্জনের ষমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইযেন। শিনি পৌঁত্র সাত্যকি অর্ভ.নকে 
পঙ শত সহজ সহত্্র গজ যুখপ, অশ্থ, পদাতি ও রথজালে নৃষ্যক্‌ প্রকারে সফাবৃত দেখিতে 
খাইলেন। তিনি শষধারি-প্রবর কুষ্কার্জ,নকে চতুর্দিকে রখ, অশ্ব, বাগ ও পদাতিগণে 
পরি সমাক্রান্ত দেখিয়! ত্বার পুর্বাক সমীপন্থ হইলেন। যে প্রকার [বসু বৃত্রান্থুর নিহ্থদনে 
ইন্তের সাহার্ধ্য করেন, সেই প্রপ্রার ধনর্ধর প্রধান লাত্যাকি, সহসা দেই সকল অনীক 
যধ্যকিয়া গন পুর্ব্ক অর্জ,নের যাহাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইাবন। খিনি প্রবীর, 
যুধিতির পক্ষ অনীক মধ্যে নাগ,জস্ব, রথ ও ধ্বজ সমুহ বিশ্বীর্ঘ এবং সর্বা যোধগণকে 
তান ভয়ে বিদ্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়! বলিতে লাগিলেন _ক্ষত্রির়গণ ! 
তোমরা কোথায় যাইতেছ? প্রাচীন খবিগণ বলিয়াছেন রণ হইতে পলায়ন-.করা সাধু- 
দিগ্ের ধন্ম নহে । হে বীরগণ। তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না, আপনা* 
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দিগের বীর ধর্ম প্রতিপালন কর। সেই' মহারণে পদ্দাতি, রখ, অশ্ব ও নাগ সমুহ 
শরাঘাতে নমাহত হওয়াতে ভেদিত কবচ ও ভেদিত দেহ হইয় প্রঃণত্যাগ করত, শস্ত্র 
হন্ডেই রণস্থলে শী শীঞ্ব পতিত হইতে লাগিল। 

তদনস্তর সেই রণাঙ্গনে অতি ঘোর। নদী উৎপন্ন] ছইয়। অতিবেগে বিপুল প্রবাছে 
বহিতে লাগিল । নরদেছের কৃধির উহার জল) নরগপণের১.মদ উহ্থার ফেণ1 7 মৃত নাগ ও 
জঙ্খের শরীর সঞ্ষল উহ্থার ভীর মন্ুস্থগণের অস্ত্র, মজ্জা ও মাংস উহ্বার পক্ষ; নরশির- 
কপাল-সমীকুল কেশ সকল উহার শান্ধল ; দেহ সমুহ উহার সহত্র মাল।; বিস্তীর্ণ নান1- 
বিধ কবচ সকল উহ্বার তরজ ; নর, অশ্ব ও,নাগগণের নিকৃত্ত অস্থি সকল উহার শর্কর 
এবং উহ৷ প্রভূত রাক্ষলাদি ভূতগণের সেবিত। হইল। গোমান্ু। শালাবৃক, গৃএ ৪ তরঙ্ষু 
প্রভৃতি মা'সাশী জীব সকল উহার কূলে বিচরণ করিতে লাগিল। 

তৎ্পরে কৌরবপক্ষগণ দ্লিবাকরকে (করণ্জাল সংবৃত করতে দেখিয়া সৈন্তদিগের 
অব হার করিলেন। মধুবর্ষি কবির মধুরর্ণ _ ৮ 


পরদিন প্রভাতেতে মিলিল ছু-দল। * 
নানাবাদ্ক বাজে বন্থ্মত্তী টলমল ॥ 
করিল গরুড়ব্য-হরাজ। কুরুবর । 
অগ্রেতে রহিল ভীম্ম সমরে তত্পর ॥ 
ঞ্রোণাচাধ্য কৃতবশ্মা চঞ্চনির মিল। 
ছঃশাসব শল্য ছুই পক্ষতি হইল ॥ 
অশ্বখাম। কুপাচার্য্য হইবার বরু। 
বক্ষদেশ রক্ষাহেতু হাতে ধন্ঃ শর। 
তৃরিএব। নিঝনিল বারু ভগদত্। 
পুচ্ছদেশে বহিলেন বীর জয়দ্রথ ॥ 
গৃষ্টে রাজ! ছুর্ষে।াধন সোদ্দর সহিত । 
বিন্দ অন্থুবিন্্ বভবখর লমন্বিত ॥ 
বামপাশে তুঃবাসন সষরে হুজ্জীয়। 
মগধ করি সৈম্ত দক্ষিণেতে বয়॥ 
পক্ষদেশে রহে বৃহদল ধন্গদ্ধর | 

গরুড় সদৃশ বাহকৈল ঝুরুবর ॥ 
প্রতিব্যহ করিলেন পার্থ মহামতি। 
অর্ধচন্ত্র নাষে ব্যুহ তাদৃশ আকৃতি ॥ 
দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বুকোদর 
ভার পার্ষে বিরাট জর“ ধনুদ্ধর |. 


নীল নামে হহারাজ ধৃষটবেতু সনে। 
ধৃষ্টছুষ্ন ও শিখণ্ডী রূহে জন্থক্রমে ॥ 
মধ্যে রাজা যুধিষ্টির সাত্য।ক নহিত। 
অভিমন্থা ঘটোৎ্কচ বীর সমস্থিত ॥ 
সন্থুধেতে রহিলেন বীর ধনঞজয়। 
গোবিন্দ লারধি যার সমরে তুর্জয় ॥ 
পরস্পর ছুইদলে হৈল হানাহানি । 
সৈম্-কোলাহলে কর্ণে কিছু নাহি শুনি-& 
রথে রধে গজে গজে অথে অশ্ববর । 
পাতি পদাতি রপ হাতে ধন্গুঃশর ॥ 
নান! অস্র বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল। 
নারাচ ভূষণ্ডী অর্ধচন্্র ভিন্দি পাল। 
নানা বাণ বরিষয় সমরে ছুর্জন ! 
শোণিতে কর্দম ভূমি দেখি লাগে ভয়॥ 
অন্ত্রাঘাতে মহাশব্ব উঠিল গগনে । 
“বিনা মেঘে সৌদ্দামিনী দেখি ঘনে ঘন ॥ 
ভীম্ম প্রোণ কূপ শল্য শকুনি বিক্ণ। 
ক্রে/ধে সব সেনাপতি যেমত স্পণ ॥. 
ক্রু্ধ হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল। 
তা দেখি আগু হৈল পাগুধের দল 


৩৫৬ 


ংপর ভীগ্মবীর লিংহনাদ করে। 

ধঙ্কে টক্কার দিয়া অঞ্জনিল করে॥ 
শঙ্ঘখধ্বনি করি বীর সমরে পশিল । 
কালাস্তক যম সনি সাক্ষাৎ হইল। 
যুধিষ্টির সৈন্ত বত করে ঘোর রণ। 
সহছিতে না পারে কেহ ভীল্ষের বিক্রম ॥ 
বড় বড় সোদ্ধাপাঁত সাহস করিল। 
বাণ বৃষ্টি করি পবে ভীম্মে আবরিল ॥ 
সবাকার অস্ত্র কাটি গঙ্জার নন্দন । 
নিজ অধ্তে সবাকারে করিল ঘাতন ॥ 
লহশ্র সহশ্র সেন। বড় বড় বীর। 
ভীম্মের (বক্রমে কেহ র€ণ নহে স্থির ॥ 
বনে সিংহ দেখি যথা গজেজ্জ পলার। 
পাগুবের সৈন্ত তথা রণ ছাড়ি ধার ॥ 
সৈম্ত ভঙ্গ দেখি রুষে বীর ধনঞ্জয়। 
ভীগ্থের সম্মুখে আপিলেন ন্ুহ্র্জয় ॥ 
অর্জছুনে দেখিয়। গঙ্গাপুত তার পর। 
নান] অস্ত ব্ৃষ্তি করে অর্জুন উপর ॥ 
রথ অঙ্থ না দেখি নারী ধনঞয়। 
দশ দিক যুড়ি সব করে অস্রময় ॥ 
দেখি সব পাঙ্দল পলার তরাসে। 
কৌরবের যোস্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে ॥ 
দিব্য অজ দিয়া তবে পার্থ মহামতি । 
পিতামহ অর কাটিলেন শীত্রগতি ॥ 
অস্ত্র নিবারিয়। সারিলেন দশ বাণ। 
ভাঁস্ের কাম্মুক করিলেন খান খান ॥ 
অন্য ধন নিল ভাম্ম সরে হূর্জর। 
সেই ধন্থ কাটিলেন পার্থ মহাশর ॥ 
ভীম্ম ভারে প্রশংশিল সাএুসাধুকরি। 
শওবুতি করে ভীঙ্গ আর ধন্থ ধরি ॥ 
ষেমন বরিষাক!লে বরিষয়ে ঘনে। 
ততোধিক শরবুষ্টি করে ক্রোধননে ॥ 


মহাদর্শন। . 


প্রাণপণে বুঝে বীর পার্থ ধনু্ধর। . 
নিবারিতে না পায়েন বড়ই হুর ৪... 
চোখ চোখ শর বিদ্ধে পার্েয় খদয় ).. 
হবীনকল হইলেন কুস্তীর তনয় ॥ 
বাস্থঙ্েবে বিদ্ধে বীর চোখ চোখ বাণ। 
হলেন কাতর ভাছে দেব ভগবান ॥ 
হানি ভীম্ঘ মহাবীর করে উপহার্স। 
,আপনি করহ যুদ্ধ দেব প্রনিবাস ॥ 
হইলেন অর্জন রণে অতীব কাতর। 
তাহাকে জাঙ্বাস করিলেন গদাধর ॥ 
কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে পাইয়। সান্বত ॥ 
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পুিত ॥ 
বিদ্বেন সন্ধান পুরি ভীল্ষের শরীর । 
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীঙ্গ মহাবীর ॥ 
বাণে বান নিবারিয়া করে শরজাল। 
অন্ধকারমর দেখে দশদ্দিকপাল ॥ 
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অজ্ছুনে। 
চমকিত হয়ে চাহে যত যোদ্ধাগণে ॥ 
তবে পার্থ মহাবীর ইন্জ্ের কুমার। 
ইন্ত্রমন্ত্র এড় শর করেন সংহার ॥ 
বাণ নিবা।রয়। পুনঃ দিব্যঅস্্র নির়]। 
রথধ্বঞ্জ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া ॥ 
সারির সুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড । 
দেখি ভীস্বমদেব হইলেন লণ্ডভও ॥ 
লজ্জিত হুইয়। বীর নিল ধন্থঃশর । 
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে জঞ্ছুন উপর ॥ 
দিবানিশি জ্ঞান নাহি কুর্ধ্যের প্রকাশ । 
“দশদিক রুদ্ধ হেল নাচলেবাতাস॥ 
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহ।কার। 
কাটিলেন সব অন্ন ইন্দ্রের কুঙজার ॥ 
ভারত মমৃদ্র তুল্য কতেক লিগ্ষির। 
ঈাহে মহাবীর্য্যবন্ত নছে পরাতধ॥ 


সমস্ত দিবস হেনরূপে যুদ্ধ হৈল। 

বেলা অবসানে পার্থে ঘর্খ উপজিল ॥ 
মুছিবার অবকাশ না পান অর্জন । 
টানেন জাকর্ণ পুরি যবে ধন্থুগুণ ॥ 
অঙ্জরসহ গুণ বীর টানিবার কালে । 
মুছিয়! ফেলেন ঘর্শ যাহা ছিল ভালে । 
সেই অবসরে ভীগ্ গঙ্গার কুমার । 
রখীদশসহমত্রেক নিল যমদ্বার ॥ 
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙজ্খ বাজাইল। 
শুনি সব যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥ 


মহাঁদর্শন। ৩৫৭ 


_ তবে পাখ জিজ্ঞাসেন চাছ নারারণ। 
পিতামহ সঙ্ক মম যুদ্ধ জঙ্ধক্ষণ ॥ 
নিশ্বাস ছাড়িতে কার নাহি অবসর । 
বাজাইল কেন শঙ্খ কহ দামোদর ॥ 
শ্রীহরি বলেন তুমি গুনঙ্ক কারণ। 
যুদ্ধকালে ঘর্মজল মুছ্ছিলে ধখন । 
নেই অবকাশে ভীম্ম মারে রখীগণ। 

» জয় শঙ্খ বাজাইল তা্বার কারণ ॥ 
শুনিয়া অর্জন মনে বিস্বয় হইল। * 
নিজ দলবলে সব শিবিরে চলিল ॥ 


মহাভারতের কথ অয্ুত লহবী। 
তৃভীয় দিনের যুদ্ধ সমাপন করি ॥ 
এ তীন্ম পর্বের কথা অপুর্ব্ব কন । 
কাশীরাম দাল কছে শুনে সাধুজন ॥ 


জত্হর্থদিিনেল্ আনুজ্ | 





মহাস্ম। ভী্ষ, রাত্রি প্রভাত! হইলে সমগ্র সৈম্ভ সমভিব্যাহথারে বিপক্ষ“ভারতী সেনা 
্র্খে ফদধার্ধে যাত্রা করিলেন । এ দিন তিনি দৈববুঘহ প্রস্তত করিলেন। পাঁগুব পক্ষ 
এই দৈব ব্যহের বিপক্ষে ব্যাল ব্যহ সজ্জিত করিলেন । 

তদঃস্তর রণস্থলে সমুদয় সৈন্য মধোই সহস্র সহস্র ভেরী মহাবেগে সমাহত হওয়াতে 
মহা শব্দ উত্পপন্ন এবং শঙ্ঘধবনি, তূর্ধ্যরব্‌ ও নিংহনাদ হইতে লাগিল। তৎ্পরে ক্ষণ 
কাল মধ্যে বীরগণের সশর শরাসনের বিক্ষারণে উত্পন্ন মহারব এবং শঙ্খধ্বনিতে পণ- 
বাদির শব্দ অন্তর্থিত হইজী। অনগ্তর সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত রথী রখী দ্বারা, 
গজ গজ দ্বারা এবং পদদ?তি রদ্দাতি দ্বারা মমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হুইল । এই 
প্রকারে যখন সাদী ও পদ্দাতিগণ অতান্ত ক্ষয় পাইতে ছিল এইং নাগ, অর্থ ও রথীসকল 
ভয়জনিত ত্বরাম্থিত হইতেছিল, সেই মুহুর্তে মারধিগণে পরিবার্ধ্যমান তীম্ম, কপিরাজ- 
কেতু অঙ্জনকে দেখিতে পাইলেন । বিশাল তাল-পরিষিত উচ্ছিখত তালকেতু শাস্তদ্থ্‌- 
পুত্র, অর্জুনের রথ উত্তম ঘোটকের বেগে অদ্ভুত বীর্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার মহাস্ত্র 
বেগে অশনি লমপ্রভ! প্রকাশ পাইতেছে দেখিক্সা তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 
তৎপরে অদীনসত্ব ভীন্ষ, সমরে শক্রদিগের রুধিরোদফেণ। নদী স্যরি করিয়া ত্বরা-সহকারে 
অভিমন্জ্যকে অতিক্রমকরত মহারথ পার্থের সম'পে গমন করত তাহার উপর শরজাল 
মোচন করিতে লাগিলেন । দ্মনম্তর অনহৃকশ্না কপিরাজকেতন মহাস্ কিরীটমালী 
হান্থপূর্ব্বক অদ্ভুত দর্শন গাব মহানির্ধোষ নহুকারে শরজাল ছারা সর্বধনুর্ধরা গ্রগণ্য 
ভীম্ষের মহাত্র্জাল বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্বার তাহার উপর গ্ুতীক্ষ বিমল 
ভন্র-শরপুঞ্জ বর্ষণ করিলেন। তাবকীন পক্ষী সকলে, যে প্রকার দিবাকর দ্বার তম 
অভিভূত হয়, সেইরপ অর্জনের সেই মহা জাল অত্তরীক্ষে ভীম্মান্্ বারা আহত ও 
বিশর্ণ অবলোকন করিলেন। কৌরব, স্থঞ্জয় ও অন্যান লোকসকল, প্রধান ও সৎপুরুষ 
ভীক্ম ও ধনঞজয়ের এঁ প্রকার প্রবল-কাম্মুক ভীম নিনাদ সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবসোকন 
করিতে লাগিলেন । 

ভীন্ম প্রচণ্ডতর শরজাল সমর্ত বিসর্জন করিতেছেন । সেই দিব্যান্্-বেত। বীরবর, 
চেদি, কাশি, পাধাল, কারুষ, মতস্ত ও কৈকেয় সৈম্তগণকে শরসমূহে আচ্ছাদিত করি 
শমন সদনে প্রেরণ করিতেছেন। তাহার শরাদন বিনিঃ্হত, পরদেহ বিদ্বারণকারী 
অবক্রগাসী স্বর্ণ পুঙ্খ বাপ লদুক্ধে আকাশনগুল পরিপূরিত হইতেছে । তিনি এক এক 


মহামুরশন ৩৫৯ 


ষুইি বার অর্থাৎ এক প্রসন্থে মহাবলসম্পর একত্র পমবেত একলক্ষ নয়কুঞর সাহারপুর্ক+ 
নৃহন্র নম্র রণ নিহত করিতেছেন । লমরে তিনি ধে সকল বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন, 
তৎ্সমুদয় দোবাশ্রিত নয়প্রকার গতি পরিহারপূর্বক দশমী গতিতে গমন করিয়া, অধ, 
রথ, মাতঙ্গ সমস্ত বিন্ করিতেছে ।* ভিনি সংগ্রামে ক্ষ ও নারাক্সণের সদৃশ আত্মদ্ধপ 
শ্রদর্শনপূর্বক পাশুবদিগের সৈন্য নিগৃীত ও ছিন্প তিন্ন করিতেছেন 1 বন্গমতি ল্ছযোধন 
তরণী শুন্ত বিপঁদনাগরে মগ্প হইতেছিল, তাহাকে উদ্ধৃত করিতে অভিলাধী হুইয়াই তিনি 
চে, পাঞ্চ।ল, কেকয়াছি ভূপালগণকে বিনিহতকরত অশ্ব-গজ-রথ সমাকীর্ণ1 পাওবীসেন। 

ংহার করিডেছেন। তিনি তাপপ্রদ ভাগ্করের ভ্চায় সমরে সেইক্ধপ ঘিচরণ করিতে 
থাকিলে, উৎকৃষ্ট মাম্ুধধারী সহন্র সহন্্ কোটা পদ্যাতি বিশিষ্ট ক্ঞ্জয়গণ ও অস্তাষ্ট মহী- 
পাল সকল তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্ধ হয় নাই। পরস্ত ভী্ম একাকী সমরে 
সমুদয় পাগুন ও স্যপ্রয়গণকে বিজ্রাবিত করিয়। রণস্থলে অদ্ধিতীয় বীরত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন । 

মহা মহা রথ সকলের বব অশ্ব ও সারথী নকল নিহত, উপকরণ ও সমতি্যাারী 
পদাভী সকল চূর্ণ এবং ধুজ পতাক৷ বিচ্ছিন্ন হই! ছিল$ নগর লকল শক্র কর্তৃক 
নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন হইলে পৃথিবী যেমন দ্বেখায় এ পৰল চুর্ণিত রথ দ্বার রণস্থল লেই- 
ব্ূপ দ্েখাইতে ছিল' অনেকানেক আরোহীর সহিত অর্শ এবং রথের জঙ্ব সকল 
নিহত 'ও ভাঙাদিগের কাহারে। জিহুবা, কাহারে। দশন, কাহারে। অন্ত ও কাহারো চক্ষু 
নিক্ষিপ্ত এবং অলঙ্কার ও আন্তরণ সকল প্রবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; পৃথক পৃথকরূপ এ 
নকল নিপতিত অশ্খে ধরাতল বিকট মৃষ্ঠ ধারণ করিয়াছে । মহার্ঘ শয্যায় শয়ন যোগ 
বাজগণ ও কুমারগণ তৎকালে নিহত হুইয়া অনাখের ন্ভার ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন । 
তত্ফাণলে রণাঙ্গণের মধ্য ধিল্প! ভয়াবহ বৈতরণী নদীর ন্যায়, যোধবরগণ কর্তৃক প্রবর্তিত 
শরীর সংঘাত প্রবাহিণী এক অতি ভয়ানক নদী বহিতেছিল। ঝ্ক্ত উন্থার জল, রদ 
উহাতে উড়,প, কুঞ্জর উবার শৈল সক্কট, মানুষের মস্তক উহার উপলখণ, মাংস উহ্থার 
কর্দম এবং ক ভিন্ন নানাবিধ অস্ত্র শঙ্র উহাতে মাল্যন্বরূপ হুইয়!ছিল এবং মৃত ও জন্ধ 
মৃত প্রার্ীদকল উহ্থাতে প্রবাহিত হুইতেছিল এবং স্থানে স্থানে কবন্ধ সমুহ সমুখখান ও 
উজ্পম্ষনপুর্ব্বক নৃতা করিতেছিল। এম সময়ে ফিবাকর অন্তপর্ববতের পল্সাক্ৃতি মৃকুট- 
স্বরূপ হুইয়!, অবজদ্বমান হইলেন; শিবারবে ভয়ঙ্কর অশিৰ ও অভুতরূপ নদ্ধ্যাকান 
উপস্থিত হুইন্গ। দিবাকর উত্তষ জপি, শক্তি, ধ্তি, বরূধ, চর্ম ও অলঙ্কার রাশির প্রস্তাকে 
ভৎসনা! করত আকাশ ও পৃথিবীকে যেন একরূপ করিয়। প্রিয়তন্থ পাবকে প্রবেশ 
করিলেন। উভয়পক্ষের সৈন্ত অবহার হইল। 
গ্রতিভান্থিত কবির উক্তি 
শহ্খধূনি করি রথ চালান প্ীহরি। ছুই বীরে দেখা দেখি সংগ্রাষ হইল। 
ভীম্মের সন্মু এ যান অতি ত্বরা করি ॥ দৌকে দৌহাকার অন্ে সন্ধান পুরিল ॥ 
(৪৬) 


৩৬৯ : অহাদর্শন। 


দ্দোছে দেহ! অস্ত্র কাটে মমরে নিপুণ । 
ফরোছে মহা ধন্ছর্দর কেহ নয় উপ ॥ 
অঙ্ছুনি ভীঘ্ের যুদ্ধ নাহি পাঠান্ভর । 
শৃন্ত মার্গে চমকিত ঘতেক অমর ॥' 
সন্ধান করিয়া সাত বাণ কুস্তীস্ৃত। 
ছই বাঁণে রথ ধৃজ কাটেন অদ্ভুত ॥ 
আর ছুই বাণে কাটিলেন ধন্ুগণ। 
আর তিন বাণ অঙ্গে করেন ঘাতন ॥ 
শীষ হন্ডে ভীম্ম বীর গুণ চড়াইল। 
মন। বাণ বৃষ্টি পার্থ উপরে করিল 
কষের শরীরে থীর ভারে দশ বাণ । 
ছুনগুমানে কুড়ি বাণ করি সন্ধান ॥ 
বাথে নিবারেখ তাহা পার্থ ধন্ুর্ধর । 
ভীম্মের শরীরে বাণ বিদ্ধিল বিস্তর ॥ 
পঞ্চ বাণ মারিলেন তৃত্তির কুমার । 
সহম্ব চরণ রথ পাছে গেল তার ॥ 
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা । 
মারেন সহত্র রথী গঞ্জ অগণনা ॥ 
তবে ভীম্ম রথ সারী হয়ে অগ্রসর । 
পুগুরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর ॥ 
মহ! পরাক্রম করে পার্থ বঞ্চর্ধর । 
এবে নিজ রথ রক্ষা! কর দামোদর ॥ 
এতেক বলিয়] বীর দিব্য অস্ত্র নিল। 
আকর্ণ পৃরিয়! ভীগ্ম সন্ধান করিল ॥ 


কপিধুজ রখ ভাহে গোবিন্দ সারধি 
ধাণেতে ত্রিপাদ পাঞ্ছু করে মহামতি ॥ 
সাধু সাধু বলি প্রশংসেন নারায়ণ । 
ভাহা'গুনে জিজ্ঞাসেন কুত্তি নন্দন ॥ 
মম বাণে সহত্র চরন রথ গেল । 

মম রথ পিভামহু ত্রিপন্ন টানিল ॥ 

কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ । 
ক্লুপা করি ক্রপা নাথ কহ বিবরণ ॥ 


' হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফান্তুতী। 


ভীগ্ম রথ সারথী আর চারী অঙ্খ গনী ॥ 
ইহাতে সহম্র পদ করিলে চালন ! 
কপিধৃজ রথের শুনহ বিবরণ 
ক্থমের সদৃশ ধুজে বশে হম্থমান । 

বথ বেড়ি আছে বত ্েবতা প্রধান ॥ 
পর্বত সদৃশ ভারী রথ ভয়ন্তর। 
বিশ্বস্তর ফুর্ভি আমি রথের উপর ॥ 
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল স্যন্দন। 
লাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন. 
বিস্ময় মানেন শুনি কুত্তির "দন । 
ভীম্গ রথী দশ সহ মারে সেই ক্ষণ ॥ 
জয় শঙ্খ বাজাইয়! রথ ফিরাইল॥ 
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল? 
পাগুৰ নিবর্তি রণে সহ যছুবীর | 
নৈম্ত লহ আসিলেন আপন শিবির ॥ 


মহাভারতের কথ! অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। 


শএম্বকিন্নেন্ম আয ॥ 





দেবগণের পলায়ন ॥ 


শাস্পাটসসন টক 


ও কি ত্দখা যায়? যাহা কেছ দেখে নাই ভাহাই দেখা যায় । 

কি দেখা যায়? “কপিধ্বজ রপ্ষচক্র' পেতে মৃত্তিকার”' । 

ওকি?দেখা যাইতেছে? আজ দেখা যাইতেছে দেবতার পলায়নপর হইয়াছেন, স্থ'রা- 
স্থর টলিয়াছে, বিশ্বস্তর কীপিয়াছে, বিশ্বমূল নড়িয়াছে, বানুধ্ষীনাগের কণ] টলষর, 
করিতেছে ; নারাক্ণ চিন্তাম্বিত হইয়াছেন পৃথিবী যায় বায়, ধর রসাতলে বায়, অকালে 
প্রলয় হয়) দেবগণ জয় জয়, রক্ষ রক্ষ, ত্রা্ছি ত্রাহি করিতেছেন, কেন জ্রাহি ভ্রাহি রক্ষ 
রক্ষ? বিশ্ব যায়যাষ। কেনযায়যায়? এ দেখা যায়। “ও কি দেখা যায়? “কপি- 
ধবজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকায়” । দেখে নাই কভু কেহ ঘটিতে চলিল তাই; হয় নাই 
বিশ্বে যাহা হইতে চলিল তাই; ব্রন্ধ! স্থাষ্টি রক্ষার্থ চিন্তিত হইক্সীছেন, বুঝি অকাঁলে মহা- 
প্রলয় ঘটিল। খধিগণ স্ততিবাচন করিতেছেন,_স্ব্তি, স্বন্তি, শ্বন্তি। কেন স্বব্তি, স্বস্তি, 
স্বন্তি? বিশ্ব যায় যায়। কেনযায়যায়? এ দেখাকায়। কিদেখাবাক? “কপি- 
ধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকায়”" । নারদাদি খাঁষগণ, কপিলাদি- সিস্কগণ বিশ্ববিনাশ- 
পরিহার নিমিত্ত ম্বন্তি আবাহন করিতেছেন। কেন এমন? শুন কারণ, কলপিধ্বজ, 
রথের গুনহ বিবরণ ৮_-ষে রথ মন ও পবনভুলা বেগশালী, পাগুরমেঘ সমৃুশ- রজতপ্রত 
কাঞ্চনমালা বিভূষিত, গন্ধব্বনগরীয়-অশ্থগণে আকৃত্যমাণ হইয়া! থাকে, যাহ। দিব্যা ও. 
বর্বোপকরণে সমন্বিত এবং দেব্দননবগণের অজেয়, যাহার নির্ধোষ বহুদূর হইতেও শ্রুতি: 
গোচর হয়, যাহ ভূবন প্রভু প্রজাপতি বিশ্বকশ্মা ন্থমহৎ্, তপন্তা দ্বার! নিম্মাণ করিয়।- 
ছিলেন, যাহার রূপ তাস্করে স্তায় অনির্দেষ্ত, ফাহাতে প্রভু সোম.আরোহণ করিয়। দানব- 
গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, যাহার কান্তি অতি প্রদদীপ্ত, যাহার কিরণ দূর হইতে উপ- 
লব্ধ হয়, যাহ] নতন্তলস্থ নবমেঘের ন্ায় দৃশ্ত হইয়া! থাকে, যাহা সর্বত্রই অব্যাহত, 
যাহার শিরোদেশে ইন্্রধন্থু তুল্য বিরঃজমান স্মনোহর পরমোতকুষ্' হিরগ্রধূজ বটি 
উপরিভাগে সিংহশার্দূল সতৃশ পরাক্রান্ত দিব্বানর, সর্বলোক দহনেচ্ছু হইয়াই যেন 
দীপ্তি পাইতেছে, এবং. যাহার ধুজপতাকায় আবিভূতি*বিবিধভূত সকলের গম্ভীর নিন 
শ্রবণে শক্রুসেনাগণ সংজ্ঞাহীন হয়, এতাদৃশ কপিবরকেতন রথকেই কণিধৃজ রখ কছে।. 
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সেই মহারথ স্বর্ণ ভূষণে ভূষিন্। 
রক্তবর্ণ গান্ধরভূরজে সংযোজিত 1 
মর্বাবিধ রণদ্রবা শোভে সেই রথে। 
গভীর গর্জন তার ধায় দুর পথে ।' 
হরাম্থর নারে সেই রথ জিনিবারে। 
দর্দরত্ব শোতে যেই রথের চারিধারে ॥ 
উজ্জ্বল কিরণ রাজি বির!দিত ত্বায়। 
কলিধ্বজ রথচূড়া বড় শোভা পায় ॥ 
বিশ্বপ্রভুৎবিশ্বকর্মা করি মনোমত। 
নিশ্শীন করিয়াছিল সেই মহারথ ॥ 


নেই বে আরোহিয়া সোম মহারাজ । | 


দিনিয়াছিলেন রণে ফ্কানধ সমাজ ॥ 


এ হেন কপিধৃজ রখ ভীগ্মদেব মৃত্তিকা প্রোধিত করিয়া ফেলিবেন, বিশ্বস্তর মূর্তি 
নড়িল ধিশ্ব স্ধনে কপিয়া উঠিল, বিশ্ব যার ফায় দেখিয়া খবিগণ ম্বন্তি আবাহুন করি- 
লেন। যখন রথ মৃত্ভিকায় প্রোথিত হুইত্বেছে তখন রখস্থ দেবতার। দেখিলেন, যদি 
বে অবস্থিতি করেন তবে রঙাতলে যান, স্থতরাং রথ ফেলিয়া পলায়নপর হইলেন । 
বিশ্বে যাহা কখন ঘটে নাই, যাহা কেহই এ পর্য্যন্ত কি দানবে, কি মানবে, কি দেবে, 
কি রক্ষে কি যক্ষে করিতে শন্র নাই, ভীন্মদেব আজ ত্বাহাই করিলেন; ধন্ত জগদেক 


সে রথের ধরজযাইী জাদুনদময়। 
তছুপরি শোভে এক বানর ছুর্য় ॥ 
শার্দল সমান সেই কপি ভয়ঙ্কর । 
দেখিতে বিশাল মূর্তি ভীম ক(লবৰর ॥ 
ধ্বজে রছে নান] জীবজন্তর মুর্তি । 
রখধ্বনি গুনি শত্রু হয় নুগ্তমত্তি ॥ 
ত্থমের সদৃশ ধ্বজে বনে হনুমান । 
রথ বেড়ি জাছে যত দেবতা গ্রধান ॥ 
পর্বত স্ৃশ স্বারি রথ ভয়ঙ্কর । 
বিশ্বস্তর মুর্তি কৃষ্ণ তাহার উপর ॥ 
ইহাতে ন্যন্দন ভীগ্ম করিল প্রথিত। 
ধন্ত সাধু মহাবীর শাস্তস্থর সুত্ধ। 


বীর। "অদূরে এ দেখা যাইতেছে ভীন্মদেব কি করিতেছেন। 


কেন এমন? মুল ব্রহ্ষচরধ্য। 


মহাদর্শন। ৩৬৩ 


ব্যুহসংস্থান। 





রাত্রি প্রভাত ও দিবাকর উদ্দিত হুইলে উভদ়পক্ষ সেনা যুদ্ধ যাত্রা করিতে লাগিল । 
ভীগ্ম মকর ব্যহন নির্মিত করিয়। চতুর্দিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । পাগুবেরাঁও জাপনা- 
দিগের বুঁহ রচন। করিয়। রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রক্ষব্রত রখিপ্রবর ভীগ্ঘ রথি- 
সমুছে সমাবৃত হুইর! মহৎ রবিসৈন্ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিঃস্থত হইলেন । অস্তান্চ 
রধী, সাদী, গজারোহী ও পদ্াতিগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত হয়! তাহার জন্গুগামী 
হইল। যশন্বী পাগুবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া শক্তগণের অজেয় জপনাঙগিগের মহৎ 
শ্যেনব্যহে অবস্থিত হইয়। যুদ্ধার্থ সমুগ্যত হইলেম। সেই শ্ডেন-ব্যছের সুখে মহাবল 
ভীমসেন, নেত্রে ছুদ্ধর্ঘ শিখণ্ডী ও ধষ্টছ্যয় এবং শিরঃপ্রদেশে সন্ধবিক্রম বীর সাত্যকি 
থাকিলেন। পার্থ গাণ্ডীব প্রকম্পন করত উহার শ্রীবাস্থলে রহিলেন। মহাত্তা পাঞ্চজ 
রাজ শ্রীমান ভ্রুপদ; পুত্রগণ ও এক অক্ষৌহিনী সেনাসহ উহার বাম পক্ষে অবস্থিত রহি- 
লেন। অক্ষৌহিণীপতি কৈকেয় রাজ উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন । ঝৌপদী- 
পুত্রের! ও বীর্ধ্যবান অভিমন্ধ্য উহার পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন এবং চারুরিক্রমবীর রাজ। যুধিতির 
স্বয়ং যমন্ধ হুই ভ্রাতার সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ স্থিতি করিলেন । 


যুদ্ধ। 

ভীমমেন'জধন বিপক্ষের মকর বু[হনুখে প্রবেশ করিয়া ভীক্ম সমীপে গসনপুর্ববক 
শায়ক সুমুহে ভাহাকে লমাচ্ছাদিত ারলেন। বাধ্যবান্‌ ভীম্ম, পাুপুতরদিগের ব্যুহিত 
সেনাকে বিমোহিত করত যান লকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সৈম্তগণ 
ভীন্ম শরে মোহপ্রাণ্ড হইলে ধনঞ্জয় ত্বরনাণ হইয়া! রুপমূখে. ভীম্মকে সহশ্র শরে প্রহার 
করিলেন এবং স্ীগ্ঘ প্রমুক্ত অন্র স্ল নিবারিত করিয়। স্বীয় সৈন্পদিগকে হর্ধিত করত 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । শাণিত বাণে যোধগণের মস্তক সকল সমরস্থলে 'পাত্্যমান 
হওয়াতে যেন আকাশ হইতে শিলাবুরি “হইতে লাগিল । কুগ্ডল ও উফ্ীব শোভিত 
স্থবর্ণোজ্জল নরশির সকল রণক্ষেত্রে পতিত্ত হইতে লাগ্বিল। শর-মধিত কুণুল-তূবিত 
মস্তকে ও হস্তাতরণ ও অন্ভান্ত ভরণঘুক্ত শরীরে পৃথিবী আচ্ছাদিত হইল; কবচোপহ্িত 
দেহ, অলঙ্কৃত, হস্ত রক্তাক্ত-নয়নসংযুক্ত চন্দ্রসন্িভ বদন ও গজবাজি মনুষ্তের সমস্ত অবয়বে 
যুহর্তৃকাঁল মধেো সমস্ত রণস্থল লমাকীণ হইল। বিপুল রজোরূপ মেঘ, শঙ্ররূপ বিভ্যাৎ 
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ও অন শঙ্মের নির্ঘোবে যেন মেঘগঞ্জন শব্ব বোধ হইতে লাগিল.। কুরুপাওবদিগের 
সেই তুমুল কৃট হুদ্ধে শোণিতের জলাশয় উৎপয় হইল। যুদ্ধ ছুর্মদ ক্ষত্রিয়গণ,, 
সেই মহ্ধাভয়াবক লোমহর্ণ ঘোরতর তুমুল যুদ্ধে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল । 
উভয় পক্ষের কুঞ্জরগণ শরপীড়িত হুইয়! চীৎ্কার*শক করিতে লাগিল, সেই শব্ধ এবং 
অধিততেজ। লংবদ্ধ বীরগণের ধন্থগুণ বিস্ষারণ রব ও তলধূনিতে কিছুই আর বোধগম্য 
রহিল না। সর্কত্র রুধীর জলাশয়ে কবদ্ধ সকল উদ্িতহইতে লাগিল, একাদশ রণস্থলে' 
নৃপগণ শক্রবধে উদ্যত হুইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। অমিততেজ? পরীঘবাছ স্থুরগণ 
শর, শি, গন্দা ও খড়গ দ্বারা সমরে পরম্পরকে, বধ করিতে লাগিলেন । কুঞ্জর ও অশ্বগণ 
শরবিদ্ধ ও আরোছিবিহীন হুইয়! দিখ্বিদিগ ধাবিত হইতে লাগিল । এই ভীম্ম ও ভীমের 
যুদ্ধে বাহু, মন্তক, কার্শ.ক, গদা,পরীঘ, হত্ত, উরু, পদ ও কের প্রতৃতি ভূষণের রাশি' 
রাশি সর্বত্র অবলোকিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অনিবৃত অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ. 
সকলের একত্র সংঘাত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল্র। ক্ষত্রিয়েরা কালপ্রেরিত হুইয়া৷ পর- 
ম্পরকে গা, জসি, গ্রাস ও নতপার্খ বাণসকলে হুনন করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের 
অনেক বীর মু্ি, জান্ছ, করতল ও কফোনি দ্বারা পরম্পরকে হুনন করিতে লাগিল। 
অনেক যোদ্ধ। স্থানে স্থানে ভূতলে পতিত, পাত্যমান বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ 
করিতে লাগিল । অনেক রখি, রথবিহীন হইয়] উত্তম খড় ধারপপুর্বক পরম্পর বধৈধী. 
হইয়া ধাবমান হইল। 

সেই সকল যোধগণের মধ্যে কোন যৌধগণের বাহন শ্রান্ত. কোন যোধগণের বাহন 
হত হইলে, তাহার! ভগ্ন চিত্ত, পরম্পর সংহত ও দিগ্বিদিগ, জ্ঞান শৃচ্য হইয়] ভীদ্মর 
শরণাগত হইলেন । সেই রণে শাস্তন্থুনন্দন ভীন্মই তাহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন । 
তন ত্রাসাম্বিত হইয়৷ রখিগণ রথ হতে, সাদিগণ অশ্রপৃষ্ঠ হইতে ও পদাতিগণ ভূতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। এইক্সপ স্থানে স্থানে চতুদ্দিকে দল দল ভ্রমণশীল নাগ, রথ ও 
বেগশীল অশ্ব পরস্পর সংগ্রামাসক্ত হইল । তখন বিনা মেঘে তীত্র বিদ্যুৎ ও নির্ধাতের 
সহিত মহোকা পরাভূত হতে লাগিল। দিক সকল ধুলি সমাব্ৃত হইল । মহাবাত্যা: 
প্রাহতূতি ও পাংশু বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল | সুর্য সৈম্থগণের খুলিতে সমাব্বত হইয়া 
নতস্থলে অস্তহিত হইলেন । যোধগণের অস্ত্রজাল দ্বারা সমীরিভ ধুজি পটলী, সমস্ত 
প্রাণীকে অভিভূত করিয়৷ তাহাদিগের 'অতীৰ মোহ উৎপাদন করিল । বীরগণের বাহু- 
বিমুক্ত সর্ব!বরণ ভে্দী শরজালের অতীব 'শব হইতে লাগিল। নক্ষত্র স্বশ বিমল, 
প্রভাবুক্ত শর সকল বীরগণের ভুজবর হইতে উচ্ছি,ত ইয়া আকাশমণ্ুল প্রকাশিত. 
করিতে লাগিল। ন্থবর্ণ জালাবৃত বিচিত্র জার্ধত চর্দমসকল রণস্থলের সকল দিকে পতিত 
হইতে লাগিল । যোধগণের শরীর ও মস্তক সকল স্থ্ধযবর্ণ খড়গ দ্বারা পাত্যষান হইয়া 
সর্ব লমন্ত দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারথীদিগের রথের চক্র, অক্ষ ও নীড় সকল' 
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গন, মহাবূজ সকল পতিত ও অর্থ সকল নিহত হওয়াতে সেই নকল মহারথী স্থানে 
স্থানে ভূতলগত হইলেন। ভোরণ ও মহামাত্রের সহিত অনেক হুষ্তী নারাচাঘ্ে অভি- 
হত হইয়া মৃত ও পতিত হওয়াতে তদ্বার৷ রণক্ষেত্র সংচ্ছন্প হইল। অনেক হস্তী বখি- 
দিগের রথ চূর্ণ করিয়! তাহাদিগের কেশকলাপ এ্রৎণপুর্্বক তাহাদিগকে আক্ষেপণকরত 
পেষণ করিতে লংগিল এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল অন্তান্ত রথে সংলগ্ন রথ লকল বিকর্ষণ 
করিতে করিতে দিশ্বিদিগ গমন করিতে আরম্ভ করিল। এহইরূপে সেই মহৎ রণস্থল 
সাদী, পদ্দাতি, মহারথ ও রথধুজে সমাচ্ছন্ন হইল; অনেক হস্তী দত্তের অগ্রভাগ দ্বারা 
বড় বড় সচক্র রখ সকল রখিগণের সহিত উৎক্ষেপণ করিয়া! চক্রবিহ্থীন করিল। 
রথসকল রর্থীবিহ্ীন হইল এবং অস্বসকল মন্ু্যবিহীন ও মাতঙ্গ সকল আরোহীবিহ্থীন 
হইয়া ভয়ব্যাকুলিতচিতে দিগ্দিস্তে পলায়ন করিতে লাগিল । এই যুদ্ধে পিত৷ পুত্রকে, 
পুত্র পিতাকে বধ করিতে লাগিল। এইরূপে তুমুল বুদ্ধ হইতে লাগিল, কিছুই আর 
বোধগম্য হইল না। মন্থুস্ত সকল গুল্ফ পর্য্যস্ত লোহিত কর্দমে' অবসন্ন হইতে লাগিল । 
গেমন মহাবৃক্ষগণ দ'প্যমান দাবানল দ্বার! প্রদীপ্ত ছয়, সেইরপ বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও 
পতাকাসকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে তত্রস্ত সমস্তই রক্বর্ণ দৃষ্ট হইল । সৈম্ভসকল গমন- 
শীল, গজসমুহরূপ মহাবেগে, মুত নরগণরূপ সৈবালসমুহে ও ভ্রননশীল রথসমুহবপ 
তুমুল আবর্তে সাগরক্ষপে প্রকাশ পাইতে লাগিল! যোদ্ধাম্বরূপ বণিকগণ জয়গ্বরূপ ধন- 
লাভের অভিলাধী হইয়। বাহুনম্বরূপ পোতনকল দ্বারা সেই সাগরে অবগাহন করিয়া 
নিমগ্ন হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হইল না। শরবর্ষণদ্বার! যোধগণের চিহ্ন সকল বিলুপ্ত হওয়াতে 
তাহাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও আত্মপক্ষ, কি পরপক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারিল ন1। 
এইরূপ ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, যেমন স্ুরান্থ্র পূজিত বিষু। দৈত্যগণকে .মর্দিত করেন, 
সেইরূপ ভীম্ম পাগুবসৈম্থদ্দিগকে অতিমর্দিত করিতে লাগিলেন । সত্যবাদী, প্রাজ্ত, 
বলবান, সত্যবিক্রম, মহান্ুভব শৌর্ধযসম্পন্ন ভীগ্ঘ প্রলয়কালীন কুত্রদেব নির্মিত প্রাণি- 
সংহারিণী নদীর ন্যায় ভীরজনের ভীষণরূপা নদী সৃষ্টি করিলেন। সেই নদীর তরজ, 
কবচ নীচয় ; আবর্ত ধুজসমুহধ ; ধৃংশনশীল মহাকুল যোধগণ ; মহাগ্রাহ গজ ও তুরজ্গ- 
গণ মীন, অসিবৃন্দ ; শর্করা, বীরগণের অস্থিচয় ; কচ্ছপ ও ভেরী সুরজ সমুহঃ নৌকা।, 
চশ্ম ও বন্ধনিরহ ; শৈবাল শাদ্বল, কেশচয় ; প্রবাহ, শরসমূহ ; আোত, ধন্থসমুহ ) সর্প- 
নকল, ছিন্ন বাহছুসমুহ ? প্রবাহ, রণভূষি ; পাষাণ, মনুষ্য শির? মত্ম্বিশেষ, শক্তি অমর- 
নকল; ভেলা, গদাসকল ; ফেণ, উফীষ ও“বসনসমুছ ; শরীম্যপ, বিকীর্ণ অস্সকল ; 
কর্দম, মাংসশোণিতরাশি; ক্ষুদ্র গ্রাহ, ক্ষুদ্র হস্তীগণ; তীস্থ বৃক্ষ, ধৃড সকল এবং কুস্তীর 
দাদীলমুহ হইল । ছুরাক্রমনীয়া মৃতদেহ সম্বাদ-সংঘুক্তা ঘোররূপা ভীষণ দর্শনা ভীত 
বীরসংহ্ারিনী মালয় পর্য্যন্ত. প্রবাহিণী-হুর্গমা। সেই, নদীতে ক্ষত্তিয়গণ নিমগ্ন হইতে 
লাগিল এবং রাক্ষস কুকুর ও শৃগালাদি মহ] ভীষণ মাংসাশীগণ এঁ ন্দীতে ইতস্তত ভ্রমণ 
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করিতে লাগিল । সন্ধ্যা মমাগত হইল, দেবত্রতের বাহন শ্রান্ত হইয়াছিল ল্থতরাং ভিনি 
সৈন্তের অবহার করিলেন । শান্ত্রজ্ঞান প্রদাত্ব! কবির উক্তি £-_ 


আর দিন প্রভাতে জিলিল ছুই দল। 
মকর সদৃশ ব্যুহ করে কুরুবল ॥ " 
রচিয়েন শ্তেন ব্যহ নামে যুধিটির | 

ছুই শৃঙ্গে রহে যে সাতাকি ভীম বীর ॥ 
সশ্র সহশ্র যোদ্ধা করি রণ বেশ। 
কষ সে ধনঞ্জয় রহে মধ্যদেশ ॥ 

ভার পাশৈ যুধিতির -মাত্ত্ী পুত্র সনে । 
অভিমন্ত ও বিরাট রহে অন্ুক্রষে ॥ 
ত্রোৌপদ্দীর পঞ্চপুজ রছে তার পাছে। 
ঘটোৎ্কচ মহাবীর রছে+তার কাছে ॥ 
গ্রতিবুঃহ করি সবে উঠানি করিল। 
বিবিধ বিধানে বাদ্ বাছিতে লাগিল ॥ 
নানা অস্ত্র লয়ে সবে আক্ষালেন যোধ। 
পরম্পর ছুই দলে লাগিল বিরোধ ॥ 
যুদ্ধ হয় নানা অত্র ধরি ছুই দলে। 
বিছ্যৎ চমকে যেন গগন মণ্ডলে ॥ 
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জন । 
ঘুগান্তের ঘম যেন করিছে শর্জন ॥ 
দেখিবার কার্ধা থাক কর্ণে নাহি শুনি। 
পরাপর নাহি জ্ঞান অস্ত হানাহানি ॥ 
অস্থ গভ পড়ে কত পদাতি বিস্তর। 
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল ভীম্ম বীরবর ॥ 
বালব. হইতে যুদ্ধে ভীস্ম নহে উন। 
হাতেতে ধন্গুক ধরি টদ্ধ।রিল গুণ ॥ 
যতেক পাগুবদল সমরে প্রচণ্ড। 
শরেতে কাটিয় ভীম্ম করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
কার কাটে অস্ববর কার কাটে'গজ। 
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ ॥ 
কাহার মুকুট কাটে কার কাটে দণ্ড। 
কাহার ধন্থক কাট কার কাটে মুণ্ড॥ 


কার হস্ত পঙ্গ কাটে কারকাটেম্তন্ধ। 
ঘোরগুর সমরেতে নাচয়ে কবদ্ধ ॥ 
সৈনের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর। 
ভীষ্ষে মারিবারে ধায় সক্রোধ অন্তর 
গদ। হাতে ভীম সেন ধায় অতি বেগে। 
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে॥ 
ভীমের সাক্ষাত্তে আর কেহ নহি রয়। 
ভীস্ের সারথি মারি নিল যমালয় ॥ 
ধন্থুক ধরিয়! হাতে ভীম্ম মহামতি। 
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীত্রগতি ॥ 
গছ ফিরাইয়। ভীম নিবাররে শর । 
এক ঘায়ে রথ অস্ব নিল যমঘর ॥ 

লা দিয়া ভীম্মবীর চড়ে অন্ত রথে। 
অন্তর বৃষ্টি করে মহাপগ্ডিত রসেতে ॥ 
নারার়ণ দেখি রথ চালান বটিতি। 
তীন্গের সঙ্গ,খে রথ রাখেন শ্মপতি ॥ 
অন্তরীক্ষে পার্থ তবে কাটে সব বাণ। 
দেখি জুদ্ধ হন ভীনম্ম অগ্সির সমান ॥ 
দেখ দেখি ছইজনে রাধে ঘোর রণ। 
চমকিত হয়ে দেখে যত দেবগণ ॥ 
অর্,ন সহত্র বাণ করেন প্রহার । 

অর্ধ পথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার ॥ 
অগ্নি বাণ ছাড়িলেন পার্থ ধন্ধূপ্ধর ৷ 

শৃন্ত পথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বারর ॥ 

রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার। 


' দেখি বরুণাষ এড়ে গজার কুমার ! 


মুষল ধারেতে জল হয় বরিষণ। 
অগ্নি সব নিমেবেতে হৈল নির্ববাপণ ॥ 
পাওবের সেনাগণ ভামি বুলে জলে। 
রখ গজ অসোয়ার পদাতি বছুলে॥ 


অর্জন মারেল বাণ ধম পার । 
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার ॥ 
পবন ধেগেতে সব ধবঙ্গ ভাঙ্গি পড়ে । 
যেমন প্রলয় কালে স্য্টি উড়ে ঝড়ে ॥ 
ছানি ভীম্ঘ বলে গুন পার্থ ধনুর্ধর ৷ 
তোমার যতেক'শক্তি করহ সমর ॥ 
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পুরণ । 
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ ॥ 
এত বলি সর্প বাণ এড়ে বীরবর । 
লক্ষ লক্ষ ফনী উঠে গগন উপ্বর॥ 
নিমেষেতে ঝড় নব কারল আহার। 
গর্্ন করিয়! ধার পার্থে গিলিবার ॥ 
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার । " 
ধরিয়া! সকল ফনী করিল আহার ॥ 
শত শত শিখী উড়ে গগন উপর। 
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর ॥ 
ঘোর অন্ধকার নাহিজ্ঞান আত্মপর। 
নিশা জানি শিখিগণ গেল দিগন্তর ॥ 
মহ] অন্ধকারে সৈন্ত দেখিতে না৷ পায়। 
দেখিয়া! ভাক্কর অস্ত্র এড়ে ধনজয় ॥ 
হূর্য্যোদয় হৈল খুচে যত অন্ধকার । 
উদ্দিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংনার ॥ 
দেখি গঙ্গাপুত্র মহান্ুপিত হুইল । 
ধন্থক টক্কারি আট বাণ নিক্ষেপিল ॥ 
এমত সে আট বাণ তীক্ষবেগে গেল। 
অর্জনের রথ্‌ অশ্ব জঙ্র হইল ॥ 
সাতবাণ মারে আর ধ্বজার উপরে । 
আশী বাণে বিদ্ধিলেন প্রভু দামোদরে ॥ 
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীপ্র হাতে । 
কপি ধ্বজ রথ চক্র পাতে মৃত্তিকাতে ॥ 
তবে হরি অর্থগণে করেন প্রহার । 
বছ কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধাব ॥ 
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দেখিয়া অর্দান ক্রোধী হয়ে অতিশয় । 
পঞ্চ বাণে বিদ্ধিলেক ভীম্সের.হদয় ॥ 
চারি বাণে চাত্ধি অর্থ করেন সংহার । 
সারধির॥মাথ! কাটি লন যমন্বার & . 
একবাণে ধৃজ তার কাটেন জর্জ,ন। 
করেন ভীম্ষের প্রতি বাণ বরিষণ ॥ 
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীক্ম অতি ক্রোধ করি । 
নিজ অশ্ব রখ এবে রক্ষা কর হরি ॥ 
এত বলি অস্ত্র বরিসয় বীরবর। 
কু্টিতে আচ্ছানয়ে যেন গিরিবর ॥ 
সব'বাণ কাটি পার্থ করে খান খান । 
ভীস্মের উপরে পুনঃ পুরেন সন্ধান ॥ 
এই রূপে ছইজন নিবারয়ে বাণ। 
মহাক্র,দ্ধ হইলেন গঙ্জার সম্ভান ॥ 
পর্বত নামেতে অন্ত ভীম্ম নিল করে। 
লক্ষ লক্ষ গিরিব্র যাহাতে সঞ্চারে ॥ 
মন্ত্রে সভিষেকি এড়ে গঙ্গার ননান। 
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীত মন। 

লক্ষ লক্ষ পর্বতেতে আবরে আকাশ । 
শুন্ত পথ রুদ্ধ হেল না চলেবাতান॥ 
ভাত্রমাসে নিশ। ফেন ঘোর অন্ধকার। 
দেখি সব নৈম্তগণ করে হাহাকার ॥ 
সাগর মস্থনে যেন মহা কোলাহল । 
মহাশব করি আসে যত কুলাচল ॥ 
পাগুবের সৈন্ত সব ভয়ে পলাইল। 
শৃন্তপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল ॥ 

সর্ব সৈন্ত পলাইল নহ নৃপবর ॥ 

তিন মহারথী রে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
বৃুকোদর ধনুঙ্গয় অভিমন্থ্য বীর । 

এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির || 
ফেখি ধত দেবগণ করে হাহাকার । 
গাণতীবে ক্ষার দেন ইজের কুমার ॥ 
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ছহঙ্কার ছাড়ি বীর ছাড়ে বজবাণ। 
ধতেক পর্বত গাঙ্গে বজের সমান £ 
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল। 
গেঁধি সক দেবগণ সাননা হইল ॥ 
ধন্তেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ ৷ 
সমরেতে আসিলেন সব যোদ্ধাগণ ॥ 
সাধু সাধু বলি ভীন্ম প্রশংসা করিল । 
লদ্ধান পুরিস্বা পুনঃ লিব্যান্র মারিল | 
বাণে নিবারেণ' তাহ পার্থ ধজুদ্ধর ॥ 
ফেহ পরাজয় নহে বিক্রমে দোসর ॥ 
চক্ষু পালটিতে দৌোছে ন৷ পান বিশ্রাম । 
দেবাম্থুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম ॥ 
দৈবে দেখিলেন পার্থ কৃষ্ণের শরীর । 
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর ॥ 
হারী অধুত রথী শঙ্খ বাজাইল। 
দেখিয়। পার্থের মনে বিস্ময় জন্মিল ॥ 
সন্ধ্যা জানি সর্বন্দন নিবতিল রণে। 
ছইদলে চলি গল নিজ নিকেতনে ৪ 
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ॥ 
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভববারি ॥ 


স্বষ্ঠজিেন্ল আ্ভুজ্ৰ । 


সিল 


নরনারায়শের পৃষ্ঠ প্রদর্শন । 





দ্বধ্যোধন বলিলেন, হে জগদ্দেক বীর! জগতে একমাত্র তুমিই অজেয়, আর 
সকলেই জেয়; পাগবগণ জেয় হইয়াও কেন ম্মজেয়ের ন্চায় প্রতীক্ষমান হইতেছে? 
ইহাতে কি মনে ক্ষোভ হইতে পারে ন1? তুমি, অজেয় নায়ক খাকিতে আমর কেন 
দিন দিন নিহুত্ত হইতেছি? ভোমার ভ্তায় কল্পতরুর আজয়ে যে শ্লীতল হুইল না, €স 
আর কোন তরুর ছারায় শীতল হইবে? 
কাম্যফল পাব এই আশ। করি, 
গেলেম ক তরুর কাছ; 
কোথা ফল লাভ জন্গতাপে মরি, 
যাঁচিতে হল সে এরগু গাছ । 
পুণশক্তির শরণ নিয়াও যদি আশ পুর্ণ না হয়, তবে কি খণ্ড শক্তির শরণ নিলে 
আঁশ! পূর্ণ হইবে? আমি বিষ।দগ্রস্থ হুইর়াছি, এখন শ্রেয় উপদ্ধেশ করুন। ভীম্মদেব 
বলিলেন, যে হূর্ষ্যোধন ! তুমি শুনিরাছ অর্জনের এক নাম 'জিষুঃ' অর্থাৎ কেহই ইহাকে, 
ধধিত বা পরাভূত করিতে পারে না, এইজন্য ইহার ন/ম জিষুঃ; এক নাম বিজয় অর্থাৎ 
যুদ্ধে গমন করিজে সমর ছন্দ অরাতিদিগকে পরাভূত না করিয়। প্রতিনিবৃত্ধ হয় না এই. 
জন্ত এক মাম বিজয়/ উহার আর এক নাম 'বীভৎস্থ' অর্থাৎ যুদ্ধস্থলে বীভৎস: 
অর্থা, ত্বণিত কণ্ম করে না বলিয়। বীভৎ্ম্থ নামে প্র/সন্ধ। যুদ্ধে বীভৎস কম্মফি? 
“পৃষ্ঠ প্রদর্শন” । ভুমি শুনিয়াছ,--'যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কাপুরুষের লক্ষণ ।” অঙ্ছুনকে 
এ পর্য/্ত কেহই কোন যুদ্ধেই ধর্ষিত বা পরাভূত করিতে পাবে নাই সুতরাং জিষ্ু নাম, 
ঠিক রহিয়াছে? অর্জন এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধেই অরাতিগণকে পরাভূত ন। করিয়া প্রদ্ধি- 
নিবৃত্ত হয় নাই” স্থতরাং বিজয় নামও কেহ ব্যর্থ করিতে পারে নাই। ৃ 
অঙ্ছুন মহা নহা সমরে মহা! মহা বধির; মহা মহ] ধাক্থকির সহিত সংগ্রাষ করিয়াছে, 
কোন যুদ্ধেই ইনি বীভৎস কাণ্ড করেন নাই, ৪পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই স্থুতরাং ইহার, 
ৰীতত্হু নাম আজও জঅথণ্ড অটল অচল রহিয়াছে ।, তুমি শুনির/হ,-খাওবের মহারণে 
ইজ যমাছি দেবগণ, অন্ধাদি-শিবগণ, রুদ্রাদি প্রহগণ কৃষ্ণার্জুনের সহিত [বুদ্ধ সঙ্গত হইয়া- 
ছিল, নেবগণউ হারিয়া গেল পৃ্ঠপ্রদর্শন করিল, তখনই বুঝ! গেল অঞ্জনের জিন ও 
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বীভৎ্ম্থ নাম সার্থক । যখন অর্জনের কাঁলকেয় দৈতাদানৰ গন্ধর্ব/দির সহিত যুদ্ধ হয়, 
তখন.দেখা গেল দৈতাগণই হারিয়। গেল; পৃষ্টপ্রদর্শন করিল তখনই বুঝ! গেল অর্জুনের 
বিজয় ও বীভৎ্ম্থ নাম অব্যর্থ । 

যখন শুনিলাম হনুমানের সহিত অর্জ,ন ঘণ্ব করিয়। বাণের দ্বার! লাগর বন্ধন 
করিয়াছেন, তখনই বুঝিলাম অর্জ,ন অদ্বিতীয় বীর । 

যখন শুনিলাম অর্জন পণুপত্তির লহিত দ্ধ বুদ্ধ করিয়া পাশুপতাত্্র লাভ করিয়াছে, 
তখনই মনে করিলাম অর্জুর অজেয় বীর । পু 

যখন গুনিলাম অর্জ,ন পাত্যলে প্রবেশ করিয়া অনস্তদেবের ভার নিজে নিয়া জনস্ত- 
দেবকেত্বাজহুয় ঘজ্ঞে পাঠাইয়াছেন তখনই বুঝিলাম অর্জুনের শক্তি অসীম । 

যখন দেখিল।ম দ্রৌপদীর শ্বযস্বরে, লক্ষ লক্ষ রথি অতিরধির সহিত কর্ণ অর্জ,নকে 
রেষ্টন করল, অঞ্জন পৃষ্টপ্রদর্শন করিল না, ভোমরা সকলেই পৃষ্ঠগ্রদর্শন করিলে, 
তখনই বুঝ। গেল অর্জুন অজেয় ও বীভৎস্থ। যখন উত্তর গোগৃছে আমাদিগকে 
অর্জন একাই পরাস্থ করিল তখনই বুঝ! গেল অর্জন অজেয় ও বাঁভৎস্থ। 

হে রাজন ! শান্ত হও, যদিও অঞ্ন এবন্প্রকার, তবুও সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশিত 
হইয়। আমার কিছুই করিতে পারিবে না, প্রত্যুভ যাহ] .এ পথ্যন্ত কেহই করিতে পারে 
নাই তাহাই করিব $ কৃষণার্জজ,নের কৃষ্ণলিষুঃ নাম কেহ খুচাইভে পারে নাই তাহা ঘুচাইব, 
বিজয় নাম ব্যর্থ করিব, ৰীভৎ্গ্ুকে ব'ভৎ্সু করাইক, তবে ভীম্ম নাম রাখিব ।। 

প্রতিজ্ঞ আমার জাজি শুন ছ্ধ্যাধন, গুন কুষ্তাজ্জুন, শুন মহীপাল, শুন-বীরবর্গ, শুন 
বিদ্দিববাসি দেবগণ প্রতিজ্ঞা আমার “কুষ্ণার্জুনকে পৃষ্টপ্রদর্শন করাইব”। প্রতিধ্বনি 
শশিল শ্রবণে,-চমকিল কষণার্জজ,ন, কৃষণাজ্জুন বক্ষ কাপিল সঘনে? চমকিল দেবগণ, 
কলে একি অঘটন। বজ্র নির্ধোষ শুনিয়। কৃষের দিকে অর্জন চায়, অর্জনের দিক কৃষ্ণ 
চায় “বলে ওকি শুন] মায়, পৃষ্ঠগুদর্শন*? এমন কথাওত কক্সিনকালে শুনি নাই”_ 
আমাকে পৃষপ্রদর্শন করিতে হইবে? ধরিত্রী যদি রসাতলে যায়, লাগর শুকায়ে যাক্গ, 
নুর্ধ্য নতচ্যুত হয়, তবু অর্জভুনের ইহ অসস্ভব, সেই অনস্তব ঘটবে ? যাহ! ক্োনকালে 
হয় নাউ, সেই অজ্ছুনের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ? যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্ণন কাপুষের লক্ষণ, সুরান্মুর জরী 
অর্জুন কাপুরুষ? আজ বুঝি তাহাই ঘটালে । চমকিত শৃরগণ,--একি,গুনি অঘটন 
“কুষ্ণাজুনের পপৃষ্ঠপ্রদর্শন” যদি হয় সম্ভবন, "ভবে অতি অঘটন'। অঙ্কন বলিলেন 
ঠাকুর ! আমার পক্ষে যাহ! কোনকালে ঘটে 'নাই তাহাই ঘটিতে চলিল ? আমিত কোন 
কালেই কোন বুদ্ধেই পৃষ্ঠগ্রদর্শন করি নাই, আমার অত্যন্ত মীনি বোধ হইতেছে, কারণ 
এইরূপ বীভৎস কা আমি কম্মিনকালেও করি নাই? ঠাকুর তুমিই ইহাকে বীভৎস 
বলিক্! মনে নাও করিতে পার, কারণ তোমার ইহ] দ্মভ্যাস, আছে, জরানদ্কাফির যুদ্ধে 
তামার ইহা! অভ্যন্ত হইয়া! গিয়াছে, ঠাকুর অমার দশ।ও নিকাষ করিলে? ধন্ত তোমার 
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ঠাকুরালি, তোমার চতুরূ্জ মূর্তি কোথায় নুফাল। ঠাকুর আর কথা বলিবার সময় 
নাই, ও দেখ ভূত ভাগাইয়। দিতেছে. ৃ | 

এঁ দেখা যাইতেছে, আর্যযভূতনাথ পাঁচভূতের ভূতনাথের ভূত ভাগাইয়। দিতেছে। 
এঁ দেখ] যাইতেছে, ভীম্ম ষহাসমরে *অজ্ুনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে, কৃষ্ণের অসীম গুণ 
আর কত বলব। দশচক্রে ভগবান ভুত; কৃষ্ণও দশভুতের চক্রে ম্বয়ং ভগবান ॥ 
তিনি আজ 'আর্ষের পুর্ণ ভগবানের নিকট পরাহুত, পধুণদন্ত, অধিকন্ধ বীভৎস । 
ব্যাস দেখিলেন আমাদের দশতুতের ভগবানের মান কাম ঘুচে বায়, নাক কাণ কাটা 
যায়, আর প্রভুত্ব টাকেনা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মান বায়,মান বাচাইবার জন্ত ছলনার 
আশ্রয় নিলেন । এত গুণের গুণবান বলিয়াই শুনি গ্ছধিরা রাজাপদ কোকনঙ্ধে পুষ্পা- 
গলি দেন] কৃষ্ণ দেখিলেন আর পৃষ্ঠ না দেখাইয়া পাৰ গেল না, এখন ছুত্ পাইকি? 
ভীমকে আচ্ছানের ছু'ত কর! বাক ভীমকে আচ্ছাদনেয় ছু'ত করিয়া কৃষ্ণ সরিয়া 
পড়িলেন ; অন্ুনি কৃষ্ণের শপথের নম করিয়া পাশ কাটাইলেম ; এখন ধর] দিবে কে? 
কেন এমন? ““মূল-্রক্চর্য”্য । 


বুহ সংস্থান । 
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তৎ্পরে কুরুপাওবের] নিশাসমুচিত কার্ষ্য রাত্রি যাপন করিয়। প্রভাতে পুনর্বার 
ুদ্ধা্থ নির্গত হইলেন । বুধিস্টিরের আজ্ঞা ধষ্যন্ন মকরবুহ নিশ্দাণ করিলেন । ধনঞজর 
ও ভ্রুপদ তাহার বম্তক, নকুল ও সহুদেব ভাহার ছুই চক্ষু, মহাবল ভীমসেন 
তাহার তু, গুভদ্র ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা, ররাক্ষস ঘটে;ৎকচ, সাত্যকি ও ধশ্থরাজ তাহার 
গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট মহুতীসেনা সমবেত ধৃষ্টছ্যয়ের সহিত তাহার পৃষ্ঠ, কৈক্ে- 
দেশীয় ভূপতি পঞ্চত্রাতা তাস্কার বামপক্ষ, নরধাত্র ধৃষ্টকেতু ও বীধ্যবান চেকিতান 
তাহার দক্ষিণ পক্ষ, মহা রথ স্ীমান্‌ কুত্তিভোজ ও শভানীক মহুতীনেনায় সমানৃত হুইয়। 
তাহার পদদ্ধয় এবং সোমকগণ, সংবৃত্ত মহ] ধনুদ্ধর বলবান্‌ শিখণ্ডী ও রাজা ইরাবান্‌ 
তাহার পুচ্ছপ্রদেশে অবস্থিত হইলেন। পাগুবের] সুর্ধ্যোদয় সময়ে এইরূপ মহ্থাব্যুহ 
ষজ্জিত করিয়া ঘুদ্ধার্থ বশ্মিত হইয়। সমুচ্ছি,ত ধন, ছত্র, বৈমল শাণিত শঙ্গ, হুত্ত্ী, অশ্ব, 
রথ ও পত্তিগ্রণের লহিত কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

চিরকৌমার দ্েবত্রত সেই মকরব্যুহ দেখিয়া',সৈন্তগণের মহৎ ক্রৌফব্যহ প্রাতি 
সঙ্গিত করিলেন। মহাধনুদ্ধর ভরদ্ণণজননদন উহার তুণ্ড, অশ্বখাম! ও কূপ উহার চক্ষু, 
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বর্বধনুর্ধরাগ্রগণা নরবর শ্রেই,কতবর্থা, কাম্বোজ দেশীয় হৃপতি ও বাছ্ছিিকের সহিত 
উহ্থার শিরঃস্থল, বুরাজগণে পরিবৃত মহারাজ হুর্ষোধন ও শুরসেন উহ্বার গ্রীবা, মদ, 
সৌবীর ও কেকরগরণের লন্ধিত প্রাগজ্যোতিষ মাথ মহতীসেনার় সমাবৃত হইয়া উহার 
উরঃস্থল, প্রস্থলাধিপতি ন্ুশ্থা ম্বসেনায় পরিবৃত ও"্বন্মিত হুইয়। উহার বামপক্ষ, ভূখার; 
ঘবন, শক ও চুলিকগণ বন্ধলল্লাহ হইয়া উচ্ছার দক্ষিণ পক্ষ এবং শতা যুধ, শতানুঃ সৌমদতি 
ইহার পরস্পর বর্তৃক রক্ষিত হইয়। উহ্নার জঘনদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
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ছৃর্ধোদয়কালে উভন্ন পক্ষ যোধগণ এইরূপে ব্য সর্জা! করিয়া পরস্পরের সহিত 
সষবেত হইলেন, ভাহার' পর মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথীগণ নাগারোহ্বীগণের, 
নাগারোহীগণ রর্থীগণের, অগারোহীগণ অঙ্বারোহীগণের, রথীগণ অশ্বারো হীগণের, 
অস্বারোহীগণ, অর্থারোহী ও রথী ও কুঞ্জরগণের এব: রথিগণ গজারোহী, রর্থী ও অশ্ব।- 
রোন্বীগণের লহিত যুদ্ধে অভিক্রত হইলেন । এবং রথীগণ পদ1তিগণের সহিত ও পদাতি- 
গণ সাদীগণ ও পদ্দাতিগণের সহিত সমবেত হুইয়। অমর্ষপূর্বক পরস্পর ধাবমান হুইল । 
যে প্রকার নক্ষত্র সমূহ দ্বার। শর্ব্ররী শোভ। পায়, সেইরূপ পাগুবীসেন। ভীম: 17, অর্জুন, 
নকুল ও সহদেবের রঙ্ষিত। হইয়! শোভা পাইতে লাগিল; এবং কৌরবীদ্বসেন। ও গ্রহগণ 
সংবৃত্ত আকাশের স্তার়, ভীন্, কপ, ফ্রোণ, শল্য ও ছুর্যোধনাদি কর্তৃত রক্ষিতা হইয়া 
শোতমান! হইল | ষে প্রকার অগ্নি তৃলরাশি দহন করে, সেইরূপ ভাঁগ্ম পাগুবীলেন। 
দহন করিতে লাগিলেন। স্থঞ্জয় ও কৈকেয়গণ গাজেয় কর্তৃক সফাহত হইয়া পলায়ন 
পরায়ণ হইল। কৌরবীর্সেন! ও ভীমার্জ,ন কর্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়া মদগর্বিতা বরাল- 
নার স্তায় স্ব ন্বস্থানে বিমোহিত হইয়া পঞ্িল। সেই বীরক্ষয়জনক সংগ্রামে কুরু- 
পাওবপক্ষীয়দিগের ঘোরতর বিপর্যায় কমুপস্থিত হইল, উভর়পক্ষের ব্যহই ভগ্ন হইতে 
লাঙ্গিল। উভয়পক্ষ সকলেই যে একার়নগত হুইয়৷ বি“ক্ষণহ রণ করিতে লাগিল, ভাঙা 
অস্ভুত দৃষ্ত হইল। কৌরব ও পাণুববীরগণ সেই মধাযুদ্ধে পরস্পরের আয সকল প্রতি- 
লন্ধান করিয়। প্রহার করিতে লাগিল । যেমন প্রদীপ্ত পাবকের প্রতি কেহই সহুস৷ 
চৃট্টিক্ষেপ করিতে পারে না, তদ্দ্রপ শত্রপক্ষীয়ের ভীত্মকে নিরীক্ষণ 'করিতেও সমর্থ হইল 
না। শৈলসানু-সপ্সিহিত অভিনব জলধারা শ্রেণী হুর্যারশ্মি সহযোগে যেমন বিচিত্র বর্ণ 
ধারণ করে, ভীম্মের শরাঘাতে গলিত শোণিতধার! দ্বারা যোদ্ধুবর্গের শরীর সফলও 
সেইরূপ রজিত হইয়া উঠিল। বোধে হইল, বেন 'অশোকবন লমস্তভই বিকসিত কুসুম 
নিচয়ে সশো।ভত হইয়াছে; অথবা যেন হিপ পুষ্পমাল্য .সকল ভীম্মধাণানলে পরি- 
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শুফ ও বিশীর্ণ হইয়। পড়িতেছে । তৎকালে লমী'রণ, অস্রচ্ছিন্ন ছত্র ও পতাক! সকল যেন 
জআকাশ-মগুলে ধারণ করিল! রথযোজিত অশ্বগণ স্বপক্ষ-বিশ্মোোত দর্শনে ভাত হইয়া 
যুগ, অর্থাৎ বে কাষ্ঠখণ্ডে তাহার। বন্ধ থাকে, তাহা ভগ্গ করণ পূর্বাক ছিন্ন বখাজ লইয়া 
পলায়ন করিতে লাশিল। করিষুথেরা, কর্ণ, কক্ষ, দণ্ড ও অধরাদদি মর্খস্থানে আহত 
ইউরা সমরস্থলেই পতিত হইতে থাকিল। হস্তীনিচয়ের সংজ্ঞাশৃন্ত ফলেবর সমূহে 
আবুত হওয়ায়” রণস্থলে ক্ষণকালের মধ্যে যেন মেধ পরিবৃত নতোমগুলের স্তার় বিরা- 
জিত হইল। ফলত ুগগ্রলয়কালে প্রচণ্ডতর শিখাবিশিষ্ট হতাশন যেমন কালপক স্থাবর 
জঙ্গমাত্মবক সমস্ত বিশ্বকে ভদ্বীূত করে, তক্জপ ভীম্মানল রিপুকুল দহন করিতে লাগি- 
লেন? ব্যাধ কর্তৃক সমাদি বিহঙ্গগণের স্ভায় শোণিতাশন গগণসঞ্চারী স্ৃতীক্ষঃএ শর- 
সমূহে আকাশমণ্ডল আবৃত. করিতে থাকিলেন॥ কোন ক্ছুত্র পাত্র মধ্যে প্রথর-কর 
প্রভাকরে কর-নিকর প্রবিষ্ট হইলে যেমন সম্ভুচিত হয়৷ থাকে, তৎ্কালে দিস্ব গুলব্যাপী 
ভীম্মের সেই অসংখ্য সায়ক সমস্ত ও সেইরূপ অপর্ধ্যাপ্ত হইতে লাগিল । শক্রপক্ষীয়েরা 
সমীপাগত ভীম্মের সেই ন্থবর্ণময় রথধানিকে কেবল একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিতে 
পারে) যে হেতু পরক্ষণেই তিনি তাহাদিগকে রথ হইতে অর্থ সহিত ক্ৃভান্তনিকেতনে 
প্রেরণ করিয়াদেন; স্থৃতর[ং তাহা আর কি প্রকারে তাহাদিগের নেত্রগোচর হইবে ? 
সৈম্তসাগরে পতিত হুইয়৷ যখন তাহাদিগকে বিক্ষোভিত ঝ/রতে লাগিলেন, তখন বোধ 
হুইল, যেন ভূজজরাঁজ বাস্থকিই অনস্ত ফণ। বিস্তার করিয়। মহথার্ণবে ক্রীড়া করিতেছেন । 
শরুরা কেবল তাহার মণ্ডলাকার শরাসনট দৃষ্টিগোচর করিতে থাকিল। শরাহত 
অরাতিকুল তৎকালে ইহাই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, প্রজ্জাকুল নির্খুল করিবার 
মানসে সর্বসংহারকারী কালই ভীনম্বরূপ ধারণ করিয়া! শক্রকবলিত করিতেছেন । কুষ- 
কের। যেমন অনায়াসে ধান্ভাদি উবধি সমস্ত ছেদন করে, গঙ্জানন্দনও সেইর্বপ জবল*লা- 
ফ্ুমে শক্রদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন । শত্ররূপ বন সমস্ত তীক্মরূপ প্রবল 
ঝবটিকায় ছিন্নভিন্ন হইয়া লোহিতরূপ নির্ধযান প্রবাহে ধরণীকে শোণিতময়ী করিয়। 
ফেলিল। লমীর-সঞ্চালিত শোণিতাক্ত ধুলিপটল দার হুর্য্যবস্মিও অধিকতর লোছিতবর্ণ 
ধারণ করিল । ক্ষণকাল মধ্যে হুর্যাসহ আকাশমগ্ডল এরূপ লোহিতবর্ণ হইয়া! উঠিল যে, 
বোধ হইল যেন সন্ধ্যা সময় উপস্থিত হইয়াছে । নরসিংহ ভীদ্ঘ সংগ্রামে সেই বছরক্ষা- 
পহারিণী, পিতৃ-সদনব।ছিনী, উদা3-চরিভ বীরগণের অনায়াসে তরণীয়া, ভীরুদিগের 
ছুস্তরা, ঘোররূপ। নিষ্নগ। প্রবর্তিত করিলেন । প্রচণ্ডরূপ! বৈতরণী নদী যেষন অক্ক- 
তাত্স! লোকদিগের ভুস্তরণ, ভীব্গগণের ভয়বর্ধিনী  ঘোরক্পিনী রুধির-তরছিণীও লেই- 
রূপ ছুত্তরনীয় হইল। সেই নদীর জল, শোণিত, রথ সকল আর্ত, হন্তীউর ও যোধ- 
গণপ্রাছ, মনুষ্টেরা মৎন্ত, অশ্ব. সমস্ত কু্ভীর, কেশ সকন্*শৈব1ল ও শাঘল, ছিশ্নবাছ গন) 
ও পরিঘ সমুদয় সর্প, মক্জা সকল পঞ্চ, মত্তক সকল প্রস্তর, শয় ওখরাষন লকন উড়ুপ 
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ছত্র ও ধ্বজপুঞ্জ হংস, উৎকৃষ্ট উফীয সমূহ ফেণরাশি, হারশ্রেণী পক্সিনী, এবং রধতুমি- 
সমুখিত ধুলিপটল তরঙ্গমালান্বরূপ হইল। মহাধন্ুর্ধর ভীম, এইরূপে পাওবসৈম্ ছিন্ন- 
তির করিয়া সৈম্তদিগের অবহার করণ আদেশপূর্বক ত্ব শিবিরে গমন কম্িলেন। 


শুন কবি কোকিল কুজিত কুঞ্জন _ 
আর দিন গ্রভাতেতে সাজে ছুই দল। তবে ভীক্ম মহাবীর আর ধনু লয়ে। 
নানা বাদ্য বাজে সৈন্ভ করে কোলাহল ॥ বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়ে ॥ 
প্রি সারখি রথে পার্থ ধন্ুদ্ধর । শৃন্ত মার্গ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস । 
ভীম্মের উপরেতীক্ষ মারিলেন শর ॥ ঘাণে অন্ধকার হল রবির প্রকাশ ॥ 


শরে শরে নিবারিয়। গঞ্জার ননান। 
অর্জ,নে চাহিয়া বীর বলেন বচন 
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি গেলে সবে ঘর। 
আছি হইবেক যুদ্ধ মহা ভয়ন্কর । 

ইহা! জ!নি পার্থ জাজি রণে দেহ মন। 
বুঝিব কি মতে আজি রাখ সৈম্ভগণ ॥ 
ইহ বলি ভীদ্ম বাণ করিল সন্ধান । 
অর্জন উপত্তে মারে চোখ চোখ বাণ ॥ 
বাধে নিবারেন তাহ] পার্স ধন্ুপ্ধর | 
আশ্চর্য মানিল দেখি দেব দৈত নর ॥ 
তবে ভীক্ষম পঞ্চ বাণ মারে অতি রোষে। 
মূর্তি মত্ত হয়ে বাণ শুন্ত পথে আনে | 
দেখি পার্থ ছুই বাণ পুরিয়া সন্ধান । 
অর্ধ পথে কাটি তাহ! করে খান থান ॥ 
দেখি মহা কোপাস্িত গঙ্গার নন্দন। 
আকাশ ছাইয়। বাণ করে বরিষণ ॥ 
শকফ সারি আর পার্থ ধন্ুদ্ধর । 
বাঁণে বাণে &্োহাকারে করিল জঙ্জর ॥ 
মহাকোপে পার্ধএড়িলেন জন্্রগণ। 
কাটিলেন পারঘি ও রখী শরাসন-॥ 
আট বাথে মারিলেন আর চারি হয়ে। 
আশীবাণে বিদ্ধিলেন গঙ্গার তনয়ে ॥ 
লক্ষ বাণ মারিলেন পৈনের উপরে ॥ . 
হয় গজ রর্থী সব গেল ধম ঘরে. 


লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার । : 
শত শত গছ মারে কত আসোয়ার ॥ 
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান । 
ভীম্মের ধন্নুক কাটি করে খান থান ॥ 
সারথির মাথ! কাটিলেন অঙ্গ চারি। 
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী ॥ 
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লজ্জা পেয়ে মনে। 
আর রথে চড়ি ধন্থ লইল তখনে ॥ 
ভীম্ম বলে গুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশর । 
করিল অন্তত রণ কুস্থীর তনয় ॥ 

এবে মম পরাম দেখ গদাধর। 


. সাবধান হয়ে বৈস রথের উপর ॥ 


অক্কুনেরে রাখ আ'র রাখ সেলাগণ। 
বড়ই দুর অস্থ নাশে ত্রিভুবন ॥ 
এতেক বলিয়। ভীম্ম নিল মহাশর । 
নরাক়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর ॥ 
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল। 
মন্ত্র পুত করি তাহা ধঙ্গকে বসাল॥ 
বিষুঃ তেজঃ ধরে অস্ত্র বিষুঃ অবতার । 
'পাগুবের অক্ধারী করিতে সংহার ॥ 
সসৈশ্ঠ প!গুবগণে যত ধনুর্ধর়। 
সবারে নংহার করিলহছু যম ঘর ৪ 
এতেক বলিয়! বীর ধনুক টানিল। 
আকর্ণ পুরিয়! বাণ সন্ধান পূরিল ॥ 


মহাদর্শন 


ঘাগ হতে বিষুঃ তেজঃ হইল প্রকাপ। 
যেন লক্ষ রবি আলি ছাইল আকাশ। 
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল । 
সসৈম্ভ পাগুব বুঝি সংহ্বার হইল ॥ 
ভূমি কম্পহয় ঘন নড়ে চলাচল । 
ধান্দুকি নাগের ফণ! করে টল মল। 
দেখি পাইলৈন ভয় প্রভু নারার়ণ। 
অভুনে চাহিয়। তবে বলেন বচন ॥ 
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ । 
দেবাস্থুর গন্ধর্বরবেতে নাহি ধরে টান ॥ 
অস্ত্র ধন্গ ত্যাগ কর শুন বীরবর। 
বিমুখ হইব! বৈস রথের উপর ॥ 
অর্জন বলেন.দেব ন! হয় উ:চত। 
ক্ষত্র নম্ম ত্যাজি কেন প্রাণে এত ভীত ॥ 
ভ্হরি বলেন নহে কথার সময়। 
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনগ্য়। 
ধন্থু অস্ত্র ত্যঙ্জ বীর বসেন বিস্ুখে। 
নারায়ণ ডাকি তবে বলে সর্বলোকে ॥ 
পাগুব সৈম্যেতে যত জন অন্ত্রধর ৷ 
বিমুখ হইয়া সবে ত্য ধনুশর ॥ 
উচ্চৈঃ শ্বরে বান্দরদেন বলে ঘনে ঘন! 
শুনিয়। করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্বজন ॥ 
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ । 
বিমুধ হইল সবে বিন1 ভীম সেন ॥ 
তাহ! দেখী শ্রীথোবিন্দ কহে বুকোদরে। 
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে ॥ 
এই ভিক্ষা! দেহ মোরে শুন মহাবল। 
অন্তর ত্য পৃষ্ট দিয়! থাকহ কেবল ॥ 
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে । 
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ট না দিব সমরে ॥ 
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ। 
সমরেতে পৃষ্ট নাহি দিব কদাচন ॥ 
(৪৮ ) 
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কিকারণে প্রাণ ভয়ে রণে ভজ দিব । 
নিজ ধর্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব ॥ 
এত বলি গদাধরি-রছে মহাবীর ॥ 
দেখিয়। হুইল চিত্ত] শ্রীবনষালীর ॥ 
মহা! তেজোময় অস্ত্র গগনে উঠিল । 
পাগুবের সৈন্ঠ অস্রধারী না পাইল &॥ . 
ভীম হন্ডে গা! দেখি কোপে আসে বাণ । 
প্রক্মলিত অগ্নি ষেন পর্বত সমান ॥ 
ঘোর নাদে গঙ্ছ্রে বাণ ভীমে বিনঠশিতে । 
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে ॥ 
রথ ত/জি ধাইলেন গে।বিন্দ সত্বরে। 
ভীমে আদ্ধাছিল দেব নিজ কলেবরে ॥ 
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসারে ব্যাপিল। 
কৃষ্ণের পরশে সব তেজঃ সম্বরিল ॥ 
আপনার তেজঃ হরি আপনি ধরিয়] । 
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া ॥ 
স্বর্গে দেবগণ সব করে জয়জয়। 
দেখিয়! পাগুবগণ সানন্দ হৃদয় ॥ 
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন । 

ধনু ছাড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন ॥ 

জয় জয় নারাক্পণ ভূবন পালন। 

অখিল ব্রন্মাণ্ড পতি জগম তারণ॥ 
সাধু পাণ্ড সাণুকুস্তী পুত্র জন্মাইল। 
ত্রিজ্গদীষ্বর যার সারথি হইল ॥ 
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর। 
আপনার রথে তবে যান গদাধর ॥ 
গাণ্ডাব লই হাতে ইন্দ্রের নন্দন । 
করেন মুষল ধারে জন্ত্র বরিষণ ॥ 

সহত্র সহ রর্ধী গজ অগণন। 

বাণে কাটি লইলেন শমন সদন ॥ 

ধন্থুক ধরিয়। ভীম্ম পুরিল সন্ধান । 
নিমেষেতে নিবারিল অন্থুনের বাপ। 
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প্রোছে দোছাকার অস্ত্র করেন ছেদন। 
ফেোহাকার অজ দোছে করেন বারণ ॥ 
ক্রোধে ভীঞ্খ পঞ্চ শর সন্ধান পুরিল। 
কবচ ভেদ্দিয়! অঙ্গে প্রবেশ করিল ॥ 
করে ধরি অত্র পার্থ করিতে বাহির। 
অযুতেক রথি মারে ভীন্ম মহ্থারীর ॥ 


মহাদর্শন । 


জয় শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাছড়িল। 
সন্ধ্যা জানি সর্বজন রণে নিবর্ডল ॥ 
কৌবরব পাঁওব €গেল আপনার ঘর । 
হেন মতে ছয় দিন হইল সমর ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান & 


যুধিষিরের খেদ। 


সপাপাউপ্রিবিতিক বা 


শিরিরেতে গিয়া যুিষ্টির মহাশয় । 
কছেন গ্রোবিন্দ প্রতি করিয়া বিনয় ॥ 
পিতামহ করিলেন সৈশ্ঠের নিধন। 

কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ ॥ 
লারাক্সণ অস্ত্র ভীক্ষ পুরিল মন্ধান । 
ফেবান্ছুরে কেহ যার নাহ জানে নাম ॥ 
মহাকোপে আসিল সে ভীমে মারিবার ॥ 
আপনী করিলে রক্ষা সংসারের সার ॥* 


মম মনে লয় যাহ। গুন হৃধীকেশ। 
রাজ্যে কার্ধ্য নাহি বনে করিব প্রবেশ ॥ 
অন্ন বলেন শুন ধর্ম নৃপবর । 

অমঙ্গল চিত্ত] কেন কর নিরস্তর ॥ 

আম। সবে রক্ষা! যিনি করে সর্বকাল । 
তিনিই করিৰে রক্ষা! শুন মভীপাল | 
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধন্ম-নৃপে ৷ 
রজনী বঞ্চিল নানা কথার আলাপে £ 


ভনভ্উ্বচিতিলিল্ আুদ্ধ & 





ব্যুহসংস্থান।' 





প্রভাতে ব্যহবিশারদ বীধ্যবান বীর ভীম্ম স্বয়ং প্রধান প্রধান যোধগণে পরিপূর্ণ, 
নানা শন্্র সমাকুল, প্রান ও তোমরধারী বৃহৎ বৃহৎ, সাদী, দস্তী ও পদণতি ও সহস্র 
সঙ্ত্র রথিগণে চতুর্দিকে পরিবারিত স্বকীয় সৈঠ্ঠ দ্বার! মণ্ডল বু সজ্জিত কাঁরিলেন। 
প্রতি নাগের নিকট সাত সাত রথি, প্রত্যেক রণ্থির নিকট সঙ সাত নাদী, প্রত্যেক 
সাদীর নিকট সাত সাত চক্্ী এবং প্রত্যেক চক্দীর নিকট সাত নাত ধানুক্ষ অবস্থিত হইল। 
এইরূপে মহারথগণের সহিত ভ্ম্ম যুদ্ধার্থ সৈন্য বাহ রক্ষ। কাঁরতে লাগলেন.। শক্র- 
ঘাতীদিগের ছুর্তেস্ক ভীম্মরচিত অতিমহা'ন্‌ সেই মণ্ডল বৃহ পশ্চিমানিমুখে গমন করিতে 
ব্রাগিল। শত্র-ছুরাসঙ্গ সেই মগুলব্যহ গষনকাঁলে সর্বতোভাবে শোভা বিস্তার করিল । স্বয়ং. 
রাজ! যুধিঠির বিপক্ষদিগের পরম নিদারুণ ম গুল বুযহ দেখিয়। বজ্দ-বুহ নিন্দাণ করিলেন । 
তাহাতে রথী ও সাদীগণ সেই বজ্রানীকের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহুনাদ পরিত্যাগ. 
করিতে লাগিল। সেন। মবেত প্রহারপটু উভয় পক্ষ শৃরগণ পরস্পর বুদ্ধাকাজ্ষী হইয়া 
পরস্পরের ব্যুহভেদ করিবার মানসে গমন করিতে লাগিলেন।, 


যুদ্ধ । 

অনন্তর উভয়পক্ষ পরম্পরের প্রতিধাবিত হুহুল। পরপুর বিজয়ী ভীম্ম আশ্ীবিষ- 
সদৃশ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যোধগণের লৌহ, তাঅ ও রজতাদি নির্সিভ. 
বন্মেপরি ঘন ঘন শরপতন দ্বার! সুমহান শব্ধ উঠিতে লাগিল। কি সাদী, কি. নিকাদী, 
কি রথী, নিশিত শরাঘাত-পতিত প্রভৃত বীরবর্গের মুত শরীরে রণভূষি একবারে. 
আচ্ছন্ন হইয়। পড়িল ! সমরক্ষেত্রে ইতন্তত, ন্স্বর্ণমাল্য বিভূবিত, কুগুল ও উষ্ীবধারী 
মস্তক সমস্ত পতিত হইতে লাগিল। কেবল মস্তক নহে, কোনখানে শরাসনসংবুক্ত. 
বাছ, কোনখানে সায়ক জক্ষ্রিত গাত্র, 'কোনখানে বা অলঙ্কার ভূষিত হস্ত, সর্বত্রই 
এইন্ধপ ছির অবয়ব সমুহে আকীর্ণ হওয়ায় মেপিনীর' একট মনুতী শোভা প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। গাজেয় রুদ্রমূর্তি ধারণ করির়। পাওবীসেনা সংহার করিতে পাগিলেন। 
কেহরই সাধ্য হইল না তাহাকে নিরীক্ষণ করে, তনহার সম্মুখে অগ্রসর কয়। বিজয়ি- 
পরে পরপুরঞ্জয় তীম্মদেব এইরূপে মহাঁরথগণকে পরাত্মুখ এবং সমস্ত সৈশ্ভগণকে বিজ্রা- 


মহাদর্শন, 


বি করিয়া! সংগ্রামস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তাহার সমর প্রভাবে তথায় একটি 
ঘোরকপা মহাভয় বিবর্ধিনী শোণিতময়ী ভরজিনীর কি হইল । তাহাতে মেদ, বসা ও 
রক্ত সমুদায় জলম্বরূপ, মাংস ও শোণিত কর্দমন্বরূপ, বন্ম ও উষ্ধীষ সকল ফেনপুঞ্জস্বরূপ, 
কেশ সকল শৈবালম্বরূপ রথনকব আবর্তপ্নরপ, শব ও শরাসন উড়,পসরুপ, মাতজ, 
কুর্ম ও কুজ্তীরম্বরূপ, স্ৃতীক্ষ শত্তরসমূহ মহা গ্রহম্বরূপ, বৃহদাকাঁর রথ সমুদায় মহাদ্ব*পন্মরূপ 
এবং শঙ্খনাদ ও ছুন্দুভিধ্বনি সকল কল কল শব্ন্বরূপ হইল। মুক্তাহার সকল লহুরী 
লীলা গ্রক?শ করিতে লাগিল; বিচিত্র অলম্ভার সকল বুদ্,দাকারে শোভিত হুইল ; 
অসংখ্য শরসংঘ্য আবর্ত্বরপ প্রতখত হইতে ন্বাগিল এবং মাংবভোজী শৃগালাদি শ্বাপদ- 
গণ তথায় ভয়ঙ্কর চীং্কারশব্দ করিতে লাগিল । যুগাস্তকালে কালরপী কতাস্তের ভর! 
পরপুরজয়ী পরস্তপ ভীম্ম ঈদ্ৃনী রৌদ্ররূপিণী স্ুছুস্তর! মহতী লোহিত নদীর উৎ্পত্ভি 
করিলেন। অনম্তর ভান্কর অন্তগিরি আরোহণ করিয়৷ অপ্রকাশিত হইলে উভয়পক্ষের সৈন্য 
অবহার হইল। শুন ত্র্মর কবির গঞ্জন_ 
প্রভাতেপ্ডেন্ছই দল সাজিল সমরে । 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে ॥ 
বিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গঙ্জন। 

ধন্থক টক্কার ঘোর রথের নি:ম্বন ॥ 
রথিকে ধাইল রী গজ ধায়.গজে। 
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥ 
ছুই দলে বাছ্ষে যুদ্ধ মহা কোহাহছল। 


৩৭৮ 


অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার । 
বানাঘাতে ভীম্ম বীর ব্যথতি অপার ॥ 
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্ড়িতে। 
লক্ষ লক্ষ সেন। কাটি পাড়েন ভূমিতে ॥ 
পার্থের বিক্রম দেখে ভীম্ম ধরে ধন্ু। 
আশী বাণ দিয়ে বিদ্ধ অুনের তনু ॥ 
অঙজেতে প্রবেশে শর রক্ত বহে ধারে । 


যেমন প্রলয় কালে সমুদ্ধ কলোল॥ 
ভীম্ম অর্জনের যুদ্ধ নাহ্িক তুলনা । 
বাখ বৃতি নিরস্তর কে করে বর্ণন। ॥ 
মুদলের ধারে হেন বরিশয়ে ঘনে । 
তাদৃশ আবুধ বৃষ্টি করে দু জনে ॥ 
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধন্ুদ্ধর । 
ভীয্মের উপরে ৰীর বরিষেন সরু ॥ 
বাপে বাণে নিবারেন গঙ্গার নন্দন । 
অদ্দুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
বাণে কাটী পার্থ তাহা] করে নিবারণ) 
পুনঃ দিব্য দশ বাণ করেন ৫ক্ষপন ॥ -. 


আর যাটি বাণমারে কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
সহশ্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে। 
বাণা খাতে কোপিধ্বজ অধিক গরজে ॥ 
পুন্য দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন । 
গাণ্ডীব ধন্থক হতে কাটিলেন গুণ ॥ 
ধন্ছকেতে অর গুণ দিতে সদ্দাশষ ) 
বথি দশ সহন্মেরে মারে মহাশয় ॥ 
শঙ্খপননি করি বীর রথ বাছড়িল।: 
* সন্ধ্যা জানি সর্বজন শিবিরে চলিল ॥ 
কৌরব পাগুব গেল আপনার ঘর ॥ 
কাশী কহে সান্দিন হইল সমর & 


অভউউজ্বকিনেল্ত্র আ্যুজক্ষ |. 





বৃহসংস্থান। 


শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বাহনরূপ তরঙ্গযুক্ত সাগর সদৃশ ঘোর ব্যহরচন। করিয়া সর্বলৈত্ভময় 
সেই ব্যুহের অগ্রে মালব, দাক্ষিণাত্য ও আ্লাবস্ত্যগণে সমন্বিত হইয়া গমন কারলেন। 
ভাহার পশ্51ৎ প্রতাপশালী দ্রোণ, পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিষ্ক যাত্রা 
করিলেন। তাহার পশ্চাৎ প্রবল প্রতাপ ভগদত্ত যত পর/য়ণ হইয়া মাগধ, কালি ও 
পিশাচগণে পরিবৃত হইয়] যুদ্ধে গমন করিলেন । তাহার পশ্চাৎ কোশলাধিপত্ধি বৃহদ্‌- 
বল মেকল, ট্্রপুর ৪ চিকুলগণে সমনন্বত হুইয় যুদ্ধার্থ প্রস্থান 'করিলেন | বুহুদ্বলের 
পশ্চ।হ প্রস্থলীধিপতি ত্রিগর্ত বহুকান্থোজ ও সহশ্র সহশ্র প্রবরগণের সহিত প্রস্থিত 
হইলেন। তাহার পশ্চাৎ দ্রোনপুত্র বেগশীল শূর অন্থখাম। সিংহনাদে ধরাতল নিনার্দিত 
করত প্রয্নাণ করিলেন । তাহার পশ্চাৎ ব্াজ। ছুর্য্যোধন সোদরগপে পরিবৃত্ত হইয়। 
সমুদয় সৈন্যের সঞিত যুন্ধযাত্র। করিলন; এবং তাহার পশ্চাৎ্ শারদ্ধত রুপ যুদ্ধে গ্রযাত 
হুইলেন। নাগর সদৃশ সেই মহাব্যহের গমন নময়ে শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, মঙ্কাহ্বিচিত্র 
অঙগদ ও শরাসন সকল দীগ্ডিমান্‌ হইল। 

যুধির্টিরের আভ্ঞাঁয় শূর ধৃষ্ছ্যয় বিপক্ষ ব্যহ্বিনাশন সদারিণ শৃঙ্গাটক ব্যহরচন? 
করিলেন। মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি অনেক সহজ রথী; সাদী ও পদাতিগণের 
সহিত এ ব্যহের উতয়শৃঙ্গস্থলে রহিলেন। নরপ্রধান শ্বেতবাকন কৃষ্ণ-সারথী অর্জুন 
উহ্বার নাভিপ্রদেশে অবস্থিত হইলেন। রাজা যুধষ্টির ও মাত্রীপুত্রদ্য় উহার মধ্যস্থলে 
অবস্থান করিলেন। ব্যহুশাঘ্রবিশারদ অন্যান্ত মহাধন্থদ্ধর মহারথগণ ও পৃঙ্গাটক বৃহের 
ষথাস্থানে অবস্থিত হুইয়া উহ? পরিপুর্ণ করলেন । তখপশ্চাৎ মহারথ অভিম্য, 
বিরাট, ফ্রোপদেয়গ্রণ ও রাক্ষস ঘটোৎ্কচ অবস্থিত হইলেন। ৰ 


যুরা। 
শৌর্ধ্যসম্পন্ন পাওবেরা এইরূপ মহাব্যহ সজ্িত করিঞ্লা জয়ান্িলাষে যোদ্ধকাম হয়? 
বমরে প্রবৃত্ত হইলেন । শঙ্খধ্বনিমিশ্রিত তুমুল ভেরীশব বীরগণের ক্ষেড়িত, আস্ফোটিত ও 
উত্তর শবের লহিত একত্রিত হইয় অতি ভয়ানকরটুপে সর্বদিক পরিপূর্ণ করিল শুরগণ 
পরুষ্পুর সকাশেগমনপূর্বক নিমেষ রহিত নেত্রে পরস্পরকে অবলোকন করিল। যোধগণ 


৩৮5 মহাদর্শন। 


প্রথমত পরস্পরকে নাম নির্দেশ পূর্বক আহ্বান করিয়। যুদ্ধে গ্রবৃত হইল। তদনভ্তর 
তাছাদিগের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল; উভয় পক্ষ যেধগণ পরম্পর হতাহত 
হইতে থাকিল; স্ুশাণিত নারাচ সকল ব্যাদদিত মুখ ভয়ানক সর্পের ন্যায় রুণুস্থলে"সর্ববজ 
পতিত হুইতে লাগিল ; উৈল-ধোঁত বিমল শক্তি সকল, যেমন মেঘ হইতে দীপ্যম1ন 
বিদ্যুৎ সকল পতিত হয়, তদ্রপ রণ স্থলে চতুর্দিকে পতিত হইলে থাকিল। উতয় 
পক্ষীয় সেনা সমুগ্তত পরম্পর যুধ্যমান হুইদ্স। দেব সেনাও টৈত্য সেনার ম্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল । যোধগণ রণক্ষেত্রে চতুর্দিকে পরম্পর পরস্পরের প্রতি অভিক্রুত হইল। 
সেই তুমুল সংগ্রামে ক্ষত্রিয় শ্রে্ রঘিগণ.পরম্পর কর্তৃক প্রেবিত হইর! রথ যুগ দ্বারা 
বিপক্ষ ত্রথীর রথ যুগ সংশ্লেষ পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । সর্বত্র যুধ্যমান দত্ভিগণ্রে 
দন্ত সংঘর্ষে সধূম অগ্নি সম্পন্ন হইতে লাগিল । কোন কোন গজ যোধী প্রাসাষে অভি- 
হত হইয়। গিরিশৃক্গ হইতে পতিত বৃহ গ্রস্ত রখণ্ডের ন্যায় পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। শৃরু 
পদদাতিগণ নধর ও প্রাস অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া পরম্পর নিহত ও বিচিত্র মুংর্তধারী দুষ্ট হইতে 
লাগিল। কুরু পাগুবদদিগের সৈনিক পুরুষের। পরস্পবের নিকট গমন পূর্বক নানাবিধ 
ঘোরতর শত্ত্র ্ার। পরস্পরকে মালয়ে উপনীত করিতে লাগিল। তদনস্তরপর পুরঞজয় 
শান্তন্গ নন্দন ভীম্ম রথ ঘোষে পৃথিবীকে নিনািত এবং ধনু শবে সকলকে যোহিত 
করিয়। পাগুবদ্দিগের প্রতি অভিগমন করিলেন। ধৃষটছ্যন় প্রভৃতি পাওব পক্ষ রখিগণঞ 
সযত্ব হইয়া ভীষণ রব করিয় তাহার অভিমুখে অভিজ্রুত হইলেন। তদনস্তর কুরুও 
পাগুব পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণ্রে পরস্পূর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল । 

যখন ভীম্ম সমরে কুদ্ধ হইয়৷ সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন পাগবের। ভাক্করের 
ন্যায় তপস্ত ভী্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তদনস্তর পাগওবদিগের সমুদাগ় 
সৈম্ত ধন্ব পুত্রের শালনানথসারে স্থশ।শিত শর লমৃহ দ্বার! সৈম্ মর্দনকারী ভীয্কের প্রতি- 
ধাবমান হইল । রণ শ্লাঘী ভীদ্ম মহ! ধঙ্ুদ্ধর সোমক, হ্ঞ্জয় ও পাধ্চালদ্িগকে শায়ক 
সমূহ দ্বার এক কালেই নিপতিত করিতে লাগিলেন। সোনকগণের সহিত পঞ্চালগণ 
ভীম কর্তৃক বধ্যমান হইয়াও মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিয়া ভাহারই আভমুখে শীগ্ শী্র 
গমন করিতে লাগিল । বীধ্যবান শাস্তন্ধ পুত্র ভীম্ম বল রথীর মন্তক ছেদন এবং 
রধীদিগকে বিরথী করিতে জাগিলেন। ভী'স্মের অস্ত্র দ্বারা সারিদিগের মস্তক সকল 
হইতে পঠিত এবং মাতঙ্গগণকে বৃক্ষ রহিত পর্বতের সায় মনুষ্য রহিত ও প্রমোহিত 
দুষ্ট হইল। রথি শ্রেষ্ট মহাবল ভীমসেন'ব্তীত পাঞ্বদিগের পক্ষে এমন কোন 
পুরুব ছিল না যে, তীম্মকে নিবারণ করে; তিনিই ভীগ্মের নিকট গমন করিয়া! নিবারণ 
করিতে লাগিলেন । ভীন্ম ভীমের সংগ্রাম দেখিয়! নর্ব সৈষ্ভ মধ্যে ঘোরতর ভয়ানক, 
(কোলাহল হইতে লাগিল । ররখীবন ভীম সেন তীগ্মের সারঘিকে লংহায় করিলেন, 
তাহাতে ভীগ্কের রখ ঘোটক চতুদ্দিকে লক্ষ প্রদান পূর্বক প্রদ্রত হইতে লাগিল । 


মহাঁদর্শন। ” ৩৮১ 


তগনগ্তর পাব পক্ষীয় বীরগণ বুধি্িরের আদেশানুসারে সংবদ্ধ হইয়া ভীম্মকে সংহার 
করিবার মানলে ধাবমান হইল । মহাত্মা ৰীর ভীস্ম পাও নন্দন রাজ! যুধিষ্টিরের অতি 
বিচিত্র রথ, ধবজ ও ধন্থুক ছেদন করিয়া পিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। সহদেব ও 
মকুলকে রণে বিমুখ করির! পাগুবী গেন। হছুনন করিতেনলাগিলেন । যেমন বসম্ভকালে 
অয়ণ্য কুষ্থম নিচয়ে আচ্ছন্ন হয়, সেই রূপ পতিত ভগ্ন রথ ছিন্ন ধ্বজ ও নিকৃত মহাক্, 
চাঁমর, ব্যজন, অতি মহা! প্রভ1 বিশিষ্ট ছত্র, হার, নি, কেছুর, কুগুল শোভিত শীর্যয, 
উ্ধীব, পতাকা, রথনিয়স্থ শোভন কাষ্ট ও রশ্মি সহিত যোক্ত, এই সকল বস্তুতে বন্দুধা- 
তল সমাচ্ছক্ন হইয়! গেল। শান্তনব ভীন্ম, বি প্রধান বে'ণ, অশ্বখমা” কৃপও কৃত বন্দ 
ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাগুব পক্ষীয়দিগের এ রূপে ক্ষয় হুইতে লাগিল এবং পাওব পক্ষ" সকল 
ক্রুদ্ধ হওয়াতে কৌরৰ পক্ষও এঁ রূপ ক্ষর প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শক্র তাপন ভীম্ম পাগুব 
ফেনাকে কম্পিত করত মর্ ভেদ্দী বাণ সমূহ দ্বার মহারথদ্িগকে নিহত করিতে লাগি- 
লেন। তিনি বুধিষ্টির সৈন্তের বহুল মনুষ্য, দ্তী, সাদী, রখী ও অশ্ব বিনাশ করিলেন । 
তাদৃশ ভীবণ সংগ্রামে উভয় পক্ষ বীরগণ সংবন্ধ হইয়া যেন রাক্ষস বা! ভূত্তগণে আবিষ্ট 
হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । দৈত্য সংগ্রাম সদৃশ সেই বীরাক্ষয় জনক সংগ্রামে কাহাকেও 
আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন পর দেখিতে পাওয়া গেল না ॥ যোধগণ শ্রাস্; ভগ্ন ও মর্ধিত 
হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল ? রণ ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টি গম্য রহিল না। মহাভর় 
জনক ম্থদদারণ ঘোর নিশামুখে কুরু ও পাণগ্ব উভয় পক্ষই সৈন্তদ্িগের অবহার 
করিলেন। শুন কবিরাজের কবিত্ব বর্ণন-__ 


প্রভাতে উভয় সৈন্ত করিয়। সাজন। যত যোদ্ধাগণ সব করে ঘোর রণ। 
কুরুক্ষেত্রে গিয়! সবে দিল দরশন ॥ গগন ছাইয়া করে বাপ বরিষণ ॥ 
যেযার লইয়। অন্তর যত যোদ্ধাগণ। তোমর ভূষণ্ডী শেল মুষল মুদগর | 
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্বজন ॥ বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥ 
মহারথিগণ তবে করে অন্ত্রঘাত । অজি ভীষ্ষের যুদ্ধ কি দিব উপমা। 
লক্ষ লক্ষ লেন! মাৰি করিল নিপা ॥ দেবাশ্থর নরে তাহ! দিতে নারে লীষা ॥ 
আহরি সারথি রথে পার্থ ধন্থর্ধর । পুর্বে যথা রণ করে মিলি দেবান্দর 
অগ্র বৃষ্টি করিলেন যেন জলধর ॥ দৌহাকার অস্ত্রাপ্াতে কাপে তিনপুর ॥ 
ভীস্ঘ পার্থ ছুই বীর করেন সমর । ক্রোধে ভীম্ম দিব্য অন্তর করিল সম্ধান। 
চমতকৃত হয়ে চাহে যতেক অমর | 'অর্ধপথে ধনঞ্জয় করে দশ খান ॥ 
মহাকোপে ভীগ্মবীর সন্ধান পুরিল ! পুনঃ শত শরএড়ে গঙ্গার কুমার । 
সহত্র নৃপতি রণে সংহার করিল ॥ বাণে কাটি ধনঞ্জয় করে ছারখার ॥ 
গাওবের সেনা বহু বিনাশিল রণে । যত বাণ এড়েন ভীয্ম কাটেন অন্ভ্ন। 


হয় হৃস্তী পদাতিক পড়ে আসগণনে ॥ নাহিক মন্ত্র কিছু লমরে নিপূণ ॥ 


৩৮২ মহাদশল । 


তবে পার্থ দশবাণ পুরিয়া সন্ত্বান। 
ধছগুণ ভীগ্গের যে করে খান খান। 
ছুই বাণে কাটি তবে পাড়ে রথধবজ । 
ছুই বাণে ভেঙ্গিলেন অঙ্জের কবচপ্ 
হাতের ধঞ্ক কাটি ইন্দ্রের নন। 
সহশ্রেক মহথারখী করেন নিধন ।। 
দেখি মহাকোপে ভীম্ম অন্য ধন্ছ লয়। 
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয় ॥ 


মাছি দেঁখি দ্িবাকরে রজনী প্রকাশ । ' 


শৃদ্চপথ রদ্ধ ছেল না চলে বাতাস ॥ 
দেখি উন্্র অস্ত্রনিয়া ইন্দ্রের নন্দন। 
নিবারথ করিলেন নব শঁরগণ । 
কোপে ভীগ্ষ দিব্য শর সন্ধান পৃরিল । 
দশবাণ অন্ুনের হৃদয়ে হানিল ॥ 
বাণাথাতে ব্যথা পায় বাসব তনয়। 
বাটি বাণে বিদ্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয় ॥ 
আট বাণে চ্যরি অশ্ব বিদ্ধিল সত্বর । 
রী দশ সহশ্রেরে নিল যমঘর ॥ 

লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যমঘর। 
বছিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর । 
নদদী ফেণ লম ভাসে শ্েতচ্ছত্রগণ । 
কচ্ছপ হইল চণ্বখ অসি মীন সম ॥ 
শৈবাল সমান কেশ ভালি যায় শ্রোতে। 
শুণডক সষান গজ ভুবিছে তাহাতে ॥ 


গ্রাহ সম মৃত জঙ্খ ভালিবান্নবেগে। 
হন্ড পদ তৃণ সম তাপে চতুর্দিকে ॥ 
শোণিতের নদী বেগে বছে ভয়ঙ্কর । 
অন্রগণ বৃষ্টি ধারা পড়ে নিরস্তর ॥ 
ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়। 
ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য়।। 
কবন্ধ উঠিয়া! শত শত করে রণ । 
ক্ষাহার সামর্থ আছে করিতে বর্ন ॥ 
প্রচণ্ড সমর দেখি আসেন চামুণ্ড | 
দ্বিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোতে খা ॥ 
সঙ্গেতে যোগ্িনীগণ বিস্তার বদন] 
নরমুগ্ড গলে দোলে বিলোল বূনন! ॥ 
গজমুও্ড লয়ে কর্ণে পরিল কুগল । 
করভ্তালি দিয় নাচে হাসে খল খল ॥ 
নরমুণ্ড মাল! কেহ গাথি পরে গলে। 
গেঁড়য়া খেলায় কেহ মহাকুতৃহলে 
হাতেতে খর্পর ক'র রক্ত করে পান। 
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান ॥ 
শিবাগণ চতুদ্দিকে আনন্দেতে ধায়। 
শকুনি গৃধিনী কল্ক উড়িয়৷ বেড়ায় ॥ 
জয় শঙ্খ বাজাইস হৈল সন্ধ্যাকাল। 
শিবিরে চলিল রণ ত্যজ্ি মহী'পাল ॥ 
কৌরব পাগুবগণ “গল নিকেতন । 
অষ্টমদিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন ॥ 


ফাশীরাম দাস কহে রচিক়! পয়ার। 
অবছেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 


নম্বস্মকিন্সে্স আজ | 





বেদের বিপদোদ্ধার 
বা 


আর্ধ্যশক্তির প্রাধান্য প্রতিপাদন । 





কুরুক্ষেত্র মহাসমরের নবমদিনের সন্কুল যুদ্ধেক্স প্রতিপাদ্য কি? 
বেদসিদ্বান্ত খণ্ডন ও আর্্যসিদ্ধাস্ত স্থাপন করাই এই যুদ্ধের প্রতিপান্ত। 
বেদসিদ্ধাস্ত কি? বিশ্বের একম্যান্র স্থষি, স্থিতি, প্রলয়কর্তা, বিশ্বনিরভ্ভা, বিশ্বশ্তি, 
জগৎপতি, পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণ 'সত্যসংকল্প' ॥ সভ্যসংকল্প কারে বলি? যাহার 
কল্প মিথ্য। হয় না। বেদ ইহাও বলেন, মহাতেজ। মহ্থাপুরুব ভীন্ঘ 'লত্যপ্রতিজ্ঞ' | 
সত্যপ্রতিজ্ঞ কারে বলি ? যাহার গ্রতিজ্ঞ! মিথ্যা হয় ন|। সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা একই কথ] । 
লত্যসংকল্পের সংকলন খণ্ডিত হইলে বেদ মিথ্যা হয় ন্থতরাং হবি মিথ্যা হয় এবং সত্য- 
গ্রৃতিজ্ের প্রতিজ্ঞা খণ্ডিত হইলেও বেদ মিথ্যা হয়, স্থ্টি মিথ্যা হয়। লত্যসংকম্পের 
ংকল্প বদি সত্য হয়, তবে সত্যপ্রতিজ্তের প্রতিজ্ঞ মিথ্য! হয়; আর বন্দি সত্যপ্রতিজ্ঞের 
প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তবে সত্যসংকল্পের সংকল্প মিথ্যা হয়। উভয়েই বিষম সমস্তা । 
বেদ সত্যসংকল্পের সংকল্প ও মিথ্যা! করিতে পারেন না, সত্যপ্রতিজ্ঞের প্রতিজ্ঞ মিথ্যা 
করিতে পারেন না। ভগবানের সংকল্পও মিথ্য। হয় না, ভীম্মের প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা হয় 
না, লোকে কথায় বলিয়া! থাকে “ভীম্মের প্রতিজ্ঞা” যাহা কিছুতেই মিথ্যা হইবার নম্ম। 
সত্যবংকল্প ভগবান প্রতিজ্ঞা করিলেন “অস্ত্র ধরিব ন।” সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীম্মদদেব প্রতিজ্ঞা 
করিলেন “অন্তর ধরাইব” । বেদের উভয় লক্ষট, বেদ মহ! ফাাফড়ে পড়িয়াছেন, কোন 
কুল রাখি, এ কুল রাখি কি ও কুল রাখি, স্ঠাম রাখি. কি ভীগ্ব রাখি এ কুল রাখিলে 
কুল হারাই; ওকুল রাখিলে এ কুল হাঁর।ই; এ কুল রাখিয়া ও কূল হারাইলেও 
বিপদ, ওকুল রাখিয়া এ কুল হারাইলেও বিপদ । এ কঠিন সমন্তাঁর মীমাংসা কন্ধিতে 
বেদ পারিলেন না, বেদান্ত ও অপরাগ, দর্শন আদর্শন, স্মতিঃপুরাণ নিস্তব্ধ ; ভবে ইহার 
মীমাংস। করিবে কে? বেদাতীত ভক্তি শাম বলিতেছেন, আয় ! আমার.কাছে আন। 
আমি ইচ্ছার ষীমাংলা করিব। ভক্তিশামত বলিল্েন--'অহং তক্ত পরাধীনে' ব্মামি 
্ক্তের অধীন; ভক্ত শক্তিমান, সকল শক্তিই ভক্তের অধীন, স্মতরাং বিশ্বপতির 
[৪৯] র ও 


৩৮৪ মহাদর্শন্‌। 


ভাগবর্তী শক্তিও ভক্তের অধীন ) শকিমান তক্তের কাছে আমার সংকল্প শক্তিও নষ্ট 
হয়। পক্ষান্তরে ভক্তের গ্রতিজ্ঞাই রক্ষিত হয়, ইহাই আমার পত্য সংকল্প; সুতরাং 
ভগবানের লত্যসংকল্পও ঠিক থাকিল, ভীদ্মের গ্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইল, বেদ হাপ ছাড়ি! 
বাঁচিল। এই গেল বেদাস্ত সিদ্ধান্ত । 

এখন আর্ধযলিদ্কান্ভ কি তাহ! গুন-_ 

আর্ধ্য সিদ্ধান্ত কি? বিশ্বে যত কিছু শক্তি আছে, আর্ধ্যশক্তি সর্বশক্ির উপর, ইহাই 
জার্ধ্য লিদ্ধান্ত। বিশ্বনিয়স্ত! জগৎপতির বিশ্বশক্তি ও আর্ধাশকির নিয়ে, ইহার প্রমাণ 
করাই আর্ধ্যসিদ্ধাত্ত স্থাপন। বিশ্বনিয়ন্ত! বিশ্লশক্তি, জগৎপতি কৃষ্ণের সংকল্প বিচ্যুত 
করিয়া, প্রতিজ্ঞ! ধ্বংস করিয়।, আর্ধ্য সংক্ল্প অচ্যুত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা পুরণই আর্ধ্যসিদ্ধাস্ত 
স্থাপন ; তাহ। কিরুপ শুন-- 

সত্যসংকল্প কৃষ্ণ পুর্বে প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন__““আমি ভারত যুদ্ধে অজ ধরিব না” $ 
পক্ষান্তরে মহাতেজ। মহ্ধপুরুষ সতা প্রণ্ডজ্ঞ ভীম্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, জগৎনিয়স্তাকে 
নিয়মিত করিয়া, চিদ্ভামপিকে চিস্তান্বিত করাইয়া; 'বিশ্বপতিকে বিশ্মরান্বিত করিব, 


“কুঝকে অন্তর ধরাইব।* 
“প্রতিজ্ঞা আমার আজি গুন ধনজয়। 


কৃষ্ণ ধরাইব অন্তর জানিহ নিশ্চয় ॥ 

কহিজ নিশ্চয় অস্ত্র কৃষেঃ ধরাইব। 

কুষ্ণের প্রতিজ্ঞ নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥ 

প্রতিজ্ঞা রিচ আমি বদি নাছি করি। 

শাস্তন্নন্দন বৃথ] ভী্ম নাম ধরি ॥ 

জ্রান্দর চমকিত, জগৎ ভ্তস্তিত। কেন চকিত? 'কুষে ধরাইবে অস্ত্র । প্রতিধ্বনি 

উঠিল গগনে 'কৃষে। ধরাইবে অন্তর নাদিল জীমুত মন্ত্র; প্রতিধ্বনি পশিল পাতালে, 
দমিল সহত্র ফণা, কাপিল অনস্ত, নড়িল অচলাচল 7 প্রতিধ্বনি উঠিল ত্রিদ্িবে, চকিত 
তিপিবেশ্বর ; বিশ্মিত অন্তর জগতের যোনি; শুনি সেই মহাধ্বনি,_-পঞ্চানন হতভম্ব, 
বৃষ কাপিল ধন, খপিল হাতের শূলঃ; মোহিল সে মহাকাল, কালদও্ড পড়িল অমনি । 
বিষানী আসন হইল আসনচ্যুত, খসিল হাতের পাশ$ চমকিত ভ্রিতুবন, একি গুনি 
অঘটন, “কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ! নাণি প্রতিজ্ঞ। রাখিব” বিস্মিত সব মহারধি, অভ্ভিরধি বিশ্মিত 
সান, শুনি সেই মহাধ্বনি। নারদাদি খব্গিণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ শুনি অসভভববাণি 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞ! রাখিব, কম্পিত অন্তর? কাপিল অঞ্,ন কৃষণ,_ গুনি 
সেই মহাধ্বনি, যাথে বন পড়িল অমনি ; শুনি সেই বজপাণি, _কৃষার্জ;ন বক্ষ কাপিল, 
লঘনে, বিশ্ব দেখিল অধর, দেখিনা উদ্দিত নতে তারক] নিচয় ; চলেন! বাজির রখ, 
ক না! দেখয়ে পথ, রথ গতি রোধিল তখনি । - 


মহাদর্শন। ৩৮৫ 


অজ কি হবে উপায়? ভাবিতেছে কুষ্ণাঞ্জ,ম। 

আজ ভাবগতিক তাল নয়, অন্ুন কৃষককে কছিলেন। 

অঙ্কন কৃষ্ণকে বলিলেন, হে যাছুবীৎ ! আজ সঙ্কট বিষম, যাছু দ্বার! যদি সঙ্কট মোচন 
হইতে পার, তবেটুতাহার উপায় দেখ। ভূমি অনেক,রকম বাছু জান, তুমি যাছুবিদ্যা 
পটু, ভূমি একজন ভোজবাজীকর। তুমি অনেক অনেক বিপদ্দে তোঅবাজী দেখাইয়া 
রক্ষা পাইয়াছ? কোন জায়গায়ই সম্মুখ যুদ্ধে পৃষ্ঠ না দেখাইয়া! ছাড় নাই, আজও সেই 
মামুলী জিয়াই করিবে ; যাছ্মণির.গুসের পার মাই ; এ বীর এয়েছেন ভীদ্ম পরে 
আর সম্মুখ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, বদ্দি পেঠ দেখাইয়! রক্ষা পাওয়া যায় তাহার উপায় 
দেখ; আজও সেরূপ একটা ভোজবাজী দেখাই! বাজী! মাৎ কর। ৪ 

আমি শুনিয়াছি_তুমি জন্িয়্যই এক ভোজবিদ্যা প্রকাশ করিলে, তুমি ভূমিষ্ঠ হুই- 
প্লাই একেবারে চতুভূর্জের সায় দেখালে, দেবকী ভয়ে আরষ্ট 7; ভাবিতে লাগিল স্থষ্টি 
ছাড়া! কি অপূর্ব মুর্ভই গ্রসব করিয়াছি, এযে ক্ষ্টি ছাড়া ছেঁলে। বিধাতা! ভাবিতে 
লাগিলেন, এ স্থপ্তির বিধি, বিধাশ্ডার বিধিতে নাই, স্থৃতরাং এ ভূত কোথা হইতে 
আসিল? এ যেক্যষ্টি ছাড়া ভূত। এত সোজা বাজী নয়? একেবারে নিরভূর্জকে 
চতুভূর্জ, নিভূতিকে ভূতের স্ায় দেখালে? ্রহ্ধাদি প্রজাপতিগণ ভয়ে স্তি নতি করিয়া 
কেঁদে ফেললে । ব্যান দেখিলেন প্রজাপতিদের এ হুর্দশা, ভূত দেখে একেবারে কেঁছে 
বসেছ, এখন মান বাচাই কিনে ? বল!যাক্‌ প্রেমে গদ গদ । ব্রদ্ধাদি মোহিত যে যাছতে। 
ধন্ত যাছুর যাছুরালী ? আজ যাছুরালী বের হবে ? যাছ ঘুঘু দেখেছ, ফাদ দেখ নাই। 

একদিন দেখিয়াছি,_মখুরাধামে, কংসকারাগারে তুনি বন্দি ছিলে, যখন দেখিলে 
পালাইবার কোন উপায় নাই, অমনি ভোনবিদ্ভ1 প্রকাশ করিলে, 'মেঘ ভাকালে, বি্থ্যৎ 
চমকালে, বঙজ্জ পড়ালে, বিপদ বাঁচালে। 

ওছে যশোদাছলাল ! আর একদিন দেখিয়াছি, তুমি যশোদার কোলে ছুলালী করিতে- 

ছিলে, যংশাদ! তোমার হাত ছুখানি ধরিয়াছিল, তুমি একেবারে হা করিয়। পড়িলে, 
যশোদা দেখিয়! অবাক, ভাবলেন আমার যাছু কি যাই জানে। জাজ ছুলালের 
ছুলালী খুচিবে, গোপাল হাম্বারব করিবে। একদিন দেখিয়াছি এ নীলমণি কণির মণি 
হরিতে গিয়াছিল, আজ সে মণিহর নীলমণি মণি হারাবে, জগৎ জাধার দেখবে । 

আর একদিন দেখিয়াছি,_-কংস রঙ্গালয়ের মহারঙ্গে অঙ্গ ভাসাইলে, যেষে রকম 
ভূত সে সেই রকম দেখিল। খধন্ঠ যাছুকর। 

আর একদিন দেখিয়াছি, _ভোজরাজের অস্তঃকক্ষে ড্লোজরাজ প্রবেশ করিয়া, মহ 
নাই, তন্ত্র নাই, ওঁধধ নাই, পত্র নাই একবার ছুটিমাত্র একটা কুঁজির কুঁজ অন্তর্ধান 
করিয়া দিল। এত সোজা রাজী নয় ধন্ত যাজীঝর।, 

আর একদিন দেখিয়াছি--হম্তীনার রাজসভায় এক যাহ দেখালে; যখন ভূমি; 


৩৮৬ মহা দর্শন । 


গুনিলে ছর্ধ্যোধন তোমায় বন্দী করিতে চাহিতেছে তুমি প্রমাদ গণিলে, উদ্ধারের কোন 
উপায় না দেখিয়া এক বাজী দেখাইয়া নকলকে মোহিত করিলে, সকলে স্তস্ভিত 7 ছুর্ধেযা- 
ধন বলিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে এ বুজরুকি টিকিৰে ন1। হুর্যেযাধন যথার্থই বলিয়াছিল কারণ 
ইতিপূর্বে আমাকেই এক মহা যাহ দেখাইয়া, আমি ত দুরে যাক, প্রজাপতিগণ পর্ধ্যতত 
স্ততিভ হইয়া গিয়াছে? অনভ্ত ন্থর্যাতেজ দেখাইয়া! আমাকে কীাদায়েছ। ভোমার ০সই 
সহম্র সুর্যযতেজ কোথায় গেল? আমাকে কি বিশ্বরূপ দেখাইয়া! বিশ্বাগ জন্মায়েছ? 
আমাকে যেষন হুবা শিল্ত পেয়েছ, তেমন গব! বিশ্বক্নীপই দেখায়েছ ; মাগের কাছে 
পেগের বড়াই করিয়া, এখানে বড়াই টিকিরে না, পাগ হারাইয়া যাগ হইতে হইবে? 
এ মহাক্কক্ষে ত্র) আর বুঝি বিশবরূপখান? বেরয় না; যত হুবাকে গবা দেখাইয়া তব 
বানায়েছ ; "ধন্ত গবার গবরালী। আজ গবার গবরালী বেড়বে, গবা গে গো 
করিবে। | 

ঠাকুর! তোমার ক্ুদর্শন কোথায় অদর্শন হইল? আমি শুনিয়াছি, তুমি অনেক- 
বার সুদর্শন দ্বার। হুরধ্যাচ্ছাদন করিয়া! অন্ধকার করিয়াছ, আজও কেন তাই ফর না। 
ভীত্মদেবের গতিজ্ঞ। আছে, সুর্ধ্য অন্ত গেলে বুদ্ধ করিবেন না, অতএব চক্রদ্বারা সথুর্ধ্যা- 
চ্ছা্ন করিয়া সন্ধ্যার স্তার প্রতিভাত কর, ভীম্মদেব অস্ত্র সম্বরণ করুক আমরা হাপ- 
ছাড়িয়া ৰাঁচি। আজ সেই বুজরুকী প্রকাশ কর । 

আমি দেখিয়াছি,_ীপদীর শ্বয়ন্থরে ভুমি স্থদর্শন দ্বারা ভ্রোণ কর্ণাদির ৰাধ আব- 
রিত বরিয়াছিলে, জাজ কেন ভীন্মবাণ আবরিত কর না? এ যে বড় শক্ত বাণ। এখানে 
জুদর্শন চূর্ণ হইবে, এ ঘুদ্ধক্ষেত্র এখানে বাহ টিকিবে ন। ; ছুর্ষ্যোধন যথার্থই বলিয়াছেন । 
ভোমার হ্থদর্খন হুর্ধটকেই আঙ্ছাদদন করিতে পারে বটে, কিন্ত মহানুর্ধ্যকে নয়) এ যে 
ভীক্মমহাস্র্ধ্য. এ যে মহা! মার্ভড। তোমার চক্র ফ্রোণ কর্ণাক্ষির বাণ আবরিত করিতে 
পারে, ক্ষিম্ত মহাবাপকে নয়, এ যে ভীম্মের মহাবাণ। মহামার্তগ তেজে ন্ুদর্শন আদর্শন 
হইবে মহাবাণে ম্মদর্শন চুর্ণ হইবে। এ দেখা যাইতেছে ভীগ্ঘ মহামার্ভও ভরিলোকী দস্ধি- 
ভূত করিতেছে, ৰাণে বাপে বিশ্ব আবরিত করিয়াছে, এ তে রোধিবে কে? তোমার 
সুদর্শনের বাধ্য নয় । তাই তুমি পূর্ব্ব হইতে লেনামি করিয়] ভিজা! করিয়া রাখিয়াছ, 
আমি ভীগ্ব যুগ্ধে অস্ত্র ধরিব না, অস্ত্র ধরিলে পাছে সবেধন নিলমণি দর্শনখানা খুয়াও 
সে ভয়েই দ্ধর্শন ন্ুকাইয়! রাখিয়াছ। ন্ছদর্শন হারাইলে জগতে কি নিয়! আধিপত্য 
ফরিবে? ব্যাস বশিষ্ঠের কাছে কি নিল্প।' ঠাকুরালী করিরে? যেমন হব ব্যাসঃ 
ভেষনি গর ঠাকুর । এই গ্গ্দার্পন নুকান বীর আসিয়াছেন ভীস্ম :সংগ্রামে, আঙাল 
দিচ্ছে পাওবকে তোষার বক্ষ করিব, কিদাশ্চার্ঘ্যমতপরং আজ শিল্ত গাশিষ্ত ব্যাস ৰশিষ্ঠ 
নারদাদিরাও কোন ছুঁত খুঁজিয়া পৃতেছে না কিল যান বাঁচার, কিলে তগবান ভুত, 
নাহয়। কাজ পাচদ্ুতের তগবান ভূত হইবে; আজ গুঢ় ব্যক্ত হইবে; যেচক্রে 


মহা দর্শন ৩৮৭ 


চক্রধর জগৎ চূর্ণ করিতেছেন, সে চক্রীর চক্র আগ চূর্ণ হইবে । লবে ঘোরে চক্জীর 
চক্রে, আজ চক্রী ঘুন্নবেন তীম্মচক্কে ; একবার ঘুরেছিলেন .রাধাচক্ষে জার আজ ঘুরবেন 
ভীত্মচক্রে ) আজ ভীম্মচক্রে চক্রধর চক্র ধরিবেন । 

বঙ্মুন বলিলেন, ঠাকুর ! আজ গৃঁতিক খারাপ, আজ ভীম্ম মহাসাগরে নিষল্দিত 
হইয়াছি, এ লাগর আপার, কুল কিনারাহ্থীন, উহাতে আশ্ররম্বরূপ কোন দ্বীপ মিনিতেছে 
না, চতুর্দিক অক্জকার, তরী নাহি দেখি আর, কিসে পার হব অপার । 

আজ তীম্ম মহাসাগরে কৃষ্ণাজুন ভূবুডূবু ) ভব-কর্ণধার উন্মুর্জিত, নিমজ্জিত ; আজ 
ভবকর্ণধারের পারের কর্ণধার মিলিতেছে ন্] ॥ আজ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তাবিতেছেন, পূর্ণ 
ভগবান ভীম্ম বাহ করেন; অন্ন বলিলেন, ঠাকুর ! আমাদের সকল গুণপণাই বাহির 
হইয়াছে, কিছুই করিতে বাকি রাখে নাই । যাহা! কখন ঘটে নাই তাহ! ঘটাইয়াছে, 
যাহা কেহ করে নাই তাহ! করিয়াছে। এ পর্যাস্ত কোন বীর জন্মে নাই, ধিনি গাণ্ী- 
বের ছিলা কাটিয়াছেন? এ পর্যন্ত কোন বীর ভূমিষ্ঠ হয় নাই, ফ্কিনি কপিধু্কে নাড়ি- 
যাছে, পুঁতিয়াছে, এ মহাশয় তাহ! করিয়াছেন; দৌড় দ্বিতে হয় দিয়াছি, পিঠ দেখা- 
ইতে হয় দেখাইয়াছি, তবু ক্ষান্ত নাই; আজ আবার অস্ত্র ধরাইবে; কান কাটা হয়েছে 
নাক কাটা বাকি, আজ সেটুকু হবে। এক কাণকাটা যায় গ্রামের বাহিন্ত দিয়া, ছু কাণ- 
কাটা বায় গ্রামের ভিতর দিয়! ; আমাদের ছুকাণই কাটা গিয়াছে, আর লঙ্জ। কোরে 
ফলকি? ঠাকুর! তোমার কাণমল! খাওয়া অভ্যাস আছে, স্থুতরাং লজ্জার মাথাও 
খাওয়। অভ্যান আছে! পায়ে ধরা, নাকে খত দাতার লজ্জা কোন বিষয়ে? ক্মতরাং 
গুণপনার কিছু বাকি নাই, প্রকাশও যথেষ্ট হইয়াছে; তোমার বিশেক গুণ কিল খেকে 
কিল চুরি করা অভ্যাস আছে, তবে আর কেন? দাবেক মামুলী ক্রিয়াই করা যাক 
জগৎ ধন্ত ধন্ত করিতে থাকুক, আমর! ওদিক ফিরেও চাছিব না। সার কথা এই,_-অঙ্্র 
ধরিও শান্ত করিও 7 “অন্তর ধরিও”। 

ঠাকুর! আর একটা রগড় দেখ! যেপ্দিন সকালে উঠি সেদিন কেহই দেখে না, 
যেদিন উঠিতে বিলম্ব হয় সেদিন সকলেই দেখে; যেদিন ঘোড়ায় চড়ি সেদিন কেহই 
দেখে না, যেদিন মোট হাতে থাকে সেদিন সকলেই দেখে) এ দেখ! অশ্র ধরাইবে 
শুনিয়া ত্রিদশ সকলেই চোক বাহির করিয়! রহিয়াছে, আর লুকাইবার -উপায় নাইঃ 
আজ বড় বেগতিক $ গাণ্ডীষ উটে না, অশ্ব চলে না। 

সাবধানে ধর অশ্বভূরি, হইবে তুমুল রণ, বিশ্ব কাপিবে সঘনে, কীপিবে যে স্থ্রান্মর, 
টলিবে লে কষণার্জ,ন ভী্মার্জুন সমাগমে । 

আজ আর্ধ্যশক্তি বিশ্বশক্তির উপর,শক্তি প্রকাশে উ্ভত হইয়াছে। বি3বপতির বিশ্ব 
শক্তিকে নিয়মিত করিয়া তদুপরি অ]ধিপত্য বিষ্তার* করিতে আজ অআর্ধ্যণক্তি প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । আজ দেখা যাইবে কোন শত শ্রেষ্ঠ, আধ্যশক্তি কি বিশ্বশকি ; আজ দেখা 
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যাইবে বিশ্বপতির প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়, কি আর্ধপতির প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়, আজ দেখ! 
যাইবে কাহার প্রতিজ্ঞা স্থির ।- অপূর্ধ্ব এ কুরুক্ষেত্তের মহাযুদ্ধ। আজ কুরুক্ষেত্র আর্ধ্য- 
শক্তি ও বিশ্বশক্তির মহ! সমর ক্রীড়া । বিশ্বশক্তি বলিতেছেন “অন্তর ধরিব না”, আর্ধ্যশক্তি 
বলিতেছেন 'অল্্র ধরাইব', দেখা যাক কার কথ ঠিক হয়, কার প্রতিজ্ঞ! রক্ষিত হয়। 

আজ বিশ্ব ভ্রাসিত, জগৎ ব্তভিত, ন্দুরান্র কম্পিত মহ! সংগ্রাম মহাক্ষেত্রে কুরুক্ষে্রে 
দেখিতে পারব । আজিকার সংগ্রামে আর্ধ্যপতি ভীদ্শক্তির ও বিশ্বপতি ভাগবতী- 
শক্তির পরিমাণ নিরুপিত হুইবে। ধ 

আজ প্রমানিত হুইবে ক্রহ্দচর্ধ্য বড় কি, ব্রহ্মশক্তি বড়। 

আজ প্রন্গানিত হইবে ভারত আর্ধ্য 'শ্রেষ্ঠ, কি বিশ্বত্রদ্দ শ্রেষ্ঠ । 

আজ গুমাণিত হইবে ব্রদ্মচারি শ্রেষ্ঠ, কি স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রে্। 

আজ পূর্ণ শক্তিমান ভীম্মের শক্তির প্রকাশ পূর্ণ শক্িমানের উপর ,দেখিতে পাইব। 
আজ ভী'গ্ঘমহামার্ভগ্ড অধধধ্যগগণে উদ্দিত হই! মহোতাপে ত্রিলোকী দগ্ধিভৃত করিত্ে- 
ছেন, বিশ্বশভিকে ত্রাসিত করিতেছেন, পুর্ণশক্তিকে কম্পিত করিতেছেন দেখিতে 
পাইব। 

কেন এমন? মূল ্রদ্ধচর্ধ্য। 
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পোস্ম্মতিসাতি তি 
নু 


স্নাজা ছূর্ষেযাধন, ্থবল-পুত্র শকুনি, ছঃশাপন ও ছুর্জেয় কর্ণ, ইছারা একর হইয়া সগণ 
পাগুবদিগকে কিরূপে জয় কর! যায়, ইহার মন্ত্রনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা 
ছুর্ধ্যোধন মহাবল কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সকল মস্ত্রীরদিগকে বলিলেন, 
প্রোশ, ভীম্ম, কূপ শল্য ও সোমদত-পুত্র ইহাব। পাগুবর্দিগকে যে কি কারণে যুদ্ধে নিবা” 
রিত করেন ন] তাহা বুঝিতে পারিতেছি না৷ । তাহার! ইহাদিগের কর্তৃক অবধ্যমান 
হুইয়। আমার সৈন্তক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! যুদ্ধে আমার দৈস্তও কষযপ্রাপ্ত 
হইল এবং অনরশস্ত্রেও ক্ষয় হইতে লাগিল। কর্ণ! দেবগণের ও অবধ্য শুর পাগুব- 
দিগের কর্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম ? তাহাদিগকে কি প্রকাঞ্জধে রণে আহার কৰিব, 
তদ্বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে। ' কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ ভরত-নন্দন! আপনি 
শৌক ঝরিবেন না, শাস্তজুনন্দন এই মহারণ হইতে শীষ অবনত হউন, তাহ! হইলেই 
আমি আপনার প্রিয় কাধ্য করিব । আমি আপনার সমীপে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করি” 
তেছি যে ভীন্ঘ স্তত্ভ-শত্্র হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তাহার সাক্ষাতেই আমি সমুদয় সোমক- 
গণের সহিত পাগুবদিগকে লংহার করিব । তীম্ম লর্ধদ1 পাগুবদ্দিগের শ্রতি নেহ করিয়। 
থাকেন, তিনি মহারথ পাগুবদিগকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেন না; এবং তিনি 
রণবিষয়ে 'মভিমানী, সমরঙ্লীঘী, সর্বদা রণ করিতে ভালবালেন, অতএব যুদ্ধ-সঙ্গত 
পাগুবদদিগকে কি জন্ত পরাজিত করিয়! যুদ্ধ শেষ করিবেন? হে তরত কুলপাল! 
আপনি শীত্র ভীক্মশিবিরে গমন পূর্ব্বক গুরু ভীম্মকে সম্মত করিয়া তাহাকে অন্রশক্র পরি- 
ভ্যাগ করিতে অনুরোধ করুন, তিনি অশ্্র পরিত্যাগ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, 
আমিই একাকী পাগুবদদিগকে তাহাদিগের দ্র বান্ধবগণের সহিত নিহত করিয়াছি, 
কর্ণ ছুর্ধ্যোধনকে এরূপ বলিরে, তিনি ভ্রাতা ছুঃশাসনকে বলিলেন, ছঃশাসন! তুমি 
আমার আন্্যাত্রিকগণ যেরূপে নর্বপ্রকারে সঙ্জীভৃত হয়, শীত্র তাহার বিধান কর। রাজ? 
ছুর্ধ্যোধন ছুঃশাসনকে ইহ। বলিয়। কর্ণকে কহিলেন, হে অরিনীম! আমি ভীম্বকে- উক্ত 
ব্ষয়ে ্মত করিয়া শী তোমার নিকট আসিতেছি, ভীন্ম যুদ্ধ হইতে অবনত হইলে 
ভুমি যুদ্ধকরিবে। তদনস্তর ছুর্ষ্যোধন ত্রাতৃগণে সমভিব্যাহারিভ হইয়া, দেবগণ সহ 
দেবরাজের ভঞায় লত্বর প্রয়ান করিলেন। রাজা তুর্ষ্যোধন্‌ অঙ্গদ, মুকুট ও হম্তাবরণে 
ভূষিত হুইয়া পথিমধ্যে গমন করত শোভা পাউতে লাগিলেন । .মজিষ্ঠ। পুপ্পুসক্কাশ ন্ম্বর্ণ 
সবর্ণে উত্তম ন্মুগন্ধি চনদনে অন্ুলিপ্ত নিশ্মলাম্বর পরীধাম সিংহ,খেলন গতির ভার গমনশীল 
রাজ! গমনকালে অশ্বরস্থ নির্শল কিরণমালী দুর্ষোর স্তাঁয় শোভমান হইলেন । নরব্যান্র 
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বাজা ছধ্যোধনকে ভীন্ষের শিবিরোগ্গেশে গমন করিতে দেখিয়া সর্ধালোক মধ্যে মহাযছূ- 
দর ধন্থিগণ এবং মহাধন্র্ছর ত্রাভৃগণ,. যে প্রকার দেষগণ ইজের অন্ভগমন করে, সেইয়াপ 
স্কাহার অন্গগাষীহইলেন । . অনেকে অঙশ্খে, অনেকে গজে, এবং অনেকে রখারোহণে 
যাজাকে চতুর্দিকে পরিষ্টেবন করিক্স! চলিলেন। যেমন স্বর্গে দেবগণ ইন্্রকে রক্ষা করি- 
বার নিষিদ্ত অনুগামী হুম, -সেইয়প রাজার সুহদ্গণ গৃহীত-শম্র হইক্সা পৌহার্দাভাব 
প্রকাশ করত বাজার রক্ষার্থে অঙ্জগামী হইলেন । কৌরবদিগের মহাবল 'ূর্ষ্যোধন কুরু- 
গণ বর্ৃক পুজ্যসান হউয়। যশম্বী গজা-নলনের সদনে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি 
অনুগামী সোদয়গণে নিয়ত পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন, চতুর্দিক হইতে নাঁনা- 
দেশবার্গী মনুস্তেরা অঞ্জলি উত্ভত করিয়া মধুর ঘাক্যে তাহাকে বিনয় করিতে লাগিল । 
তিনি জঙ্গকুলগ্ডাবে সর্ব শক্র-বিনাশন হস্তিগণোপম 'অশ্রশিক্ষা সম্পর গ্বকীয় দক্ষিণ ভূজ 
উদ্ভত করিয়া তাহাদিগের উদ্ধত অঞ্জলি গ্রহণ করিতে করিতে মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন । ছৃত ও মরগগধগণ মহ্াযশ। রাজাধিরাজ ঘূর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল । 
ভিমিও ভাছাদিগকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন । মহাত্মা! রাজপুরুষের! গ্গন্ধি তৈল- 
পেচিগ্ত কাঞ্চন প্রন্দীপ সমূহ হ্বার! চতুর্দিকে তাহাকে পরিবেইন করিয়া গমন করিতে 
লাগিল । রাজা ছুর্য্যোধন সেই সকল কাঞ্চন প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাপ্রহগণে 
পরিবৃত চক্রমার ভায় প্রভা সম্পন্ন ₹ইয়! শোভমান হইলেন । কাঞ্চমোফীষধারী ধেত্র 
ও বর্ধর হস্ত রাজপুরুষেরা সমন্ডদিকে জনসকলকে শনৈঃ শনৈঃ উৎসারিত করিতে 
জাগিল। এইরাপে রাজ! গমন করিয়! ভীগ্মের শোভনশিবিরি সমীপে গষমনাত্তর অশখ 
ছইতে গবতরণ পূর্ধাক ভীগ্মের নিকট উপনীত হইয়। তাহাকে অভিবাঞ্গন করিলেন। 
অনভ্ভর উত্তম আন্তরণ সংরত কাঞ্চনময় নর্বতো ভদ্র পরমাসনে আসীন ও কৃক্তাঞ্জলি 
হইয়া বাম্পাকুলিত কণ্ঠে অশ্রপুর্ণ লোচনে ভীম্মকে কহিলেন, হে শক্র হুদন! জামরা 
নংগ্রাষে আপনাকে আশ্রয় করিয়! স্থরপতির সহিত হুরাচ্রগণকেও পরাজয় করিতে 
উৎসাছ করি, তাহাতে যে হুহদ্‌৪ বাদ্ধবগণের সহিত বীর পাগুবদিগকে জয় করিব, 
ভাঙার আর কথা কি? অতএব হে প্রত গঙ্জানন্দন? আপনি আমার প্রতি ক্কপা 
করুন, ছে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র দানবগ*” ৭-' করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
আপনি পাগবগণকে নিহত করুন। হে ভরতবংশভূষণ 1 «২ বলিয়াছিলেন "আমি 
সমস্ত সোষক, পাঞ্চাল, কৈকেয় ও করুষদিগকে সংহার কর্রিব” । ' আপনার লেই বাক্য 
লতা হউক; আপনি সমাগত পার্থ ও সোমক্ষ্দিগকে নিহত করিয়া সত্যবাদী হউন। 
হে পরতো! ব্দি পা্ধন্গিগেন্ প্রতি আপনার দয়া বা আমার মন্দভাগ্য বশত আমার 
প্রতি আপনার ঘেষ জাপনি পাওবদিগকে রক্ষা করেন, তাহা হুইলে ধুর্ঘশোভী 
'ক্র্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমত্ি করুন তিনিই পাওবদিগকে তাহাদিগের নদ বাদ্ধবগণের 
লছিত পরা্িত করিধেন। রাজা ছুর্ধেযাধন স্যপরাক্রম ভীম্কে এইদ্দপ বলিয্না ভূফী 


মছাদশন । ৩৯১ 


অবলম্বন করিলেন। লোক-ন্বভাবজ্তর্দিগের অগ্রগণা মহা মন। ভীন্ম, ছুর্ষেযাধনের বাক্য- 
রূপ শল্যে অতিবিদ্ধ' ও তৎপ্রবুক্ত মহাহুঃখে সমাবিষ্ট হইয়। অথুনাত্র ও অপ্রিপ্ন বাক্য 
বলিলেন না। তিনি ছ্ুর্যোধনের বচন-শলাকায় ক্ষ ও তৎ্প্রযুক্ত হুংখ ও রোষে সম- 
ঘ্বিত হুইয়! দর্পের স্যায় নিশ্বাস পরিতমগ করত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, পরে 
কোপানলে চক্ষুদ্ঘর উত্তোলন কবিয়! যেন দেবানুর গন্ধরর্বলোক দগ্ধ করত দুর্য্যোধনকে 
এইক্প দাম বাকা বলিলেন, হে রান! আমি বথাশক্তি তোমার প্রিয় কার্ধ্যের চে 
করিতেছি 'এবং অনুষ্ঠান ৪ করিতেছি, তোমার প্রিপ্ন কামনায় সমরানলে প্রাণ আহতি 
দিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব তুমি কি জন্য'আমাকে বাক্য-শল্যে বিদ্ধ করিতেছ? অর্জুন 
প্রভৃতি পাঞপুত্রের! যে রণে অজেন্, তদৃবিষয় আর আরধক কি বলিব! শো সম্পন্ন 
অর্জুন যখন খাওবে ইন্দ্রাদি দেবতাকে রণে পরাজয় করিয়] অগ্নির তৃত্তিসাধন করিয়া- 
ছেন, তাছাই উ্ধার ঘথে& নিদর্শন | হে মহ্থাবাহো।! যখন গন্ধর্ক্রের] তোমাকে বল- 
পুর্ববক হরণ করিলে অঙ্ছুন তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার 
যথেষ্ট নিদর্শন | হে প্রভে। ! তখন 'তোমার শুর ত্রাতৃগণ ও কর্ণ যে পলায়ন করিয়াছিল, 
তাহাই উহার বথেই নিদশন। 

বিরাট নগরে গোথৃহে আমরা সকলে মিলিত হুইলেও আমাদিগকে যে একমাজ 
অরুন আক্রমন করিয়াছিল, তাহাই উহার থে নিদর্শন । অর্জুন তখন সংবন্ধ প্রোণও 
আমাকে যে যুকে পরধাক্ষত করিয়া! বনন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন । 
সেই যুদ্ধে মংণধন্ুদ্ধর মথথাম। ও ক্কপাচাধ্যকে অজ্জুন যে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাই 
উহার ঘথেষ্ট নিদর্শন । নেই যুদ্ধে অঞ্জন পুরুযাঁভিমানী কর্ণকে যে পরাজয় করিয়া বজ 
গ্রহণ পূর্ধবন্ণ উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন এবং দেবরাজ ইন্দ্র 
যাছাদিগঞ্চে জয় করিতে পারেন নাই, সেই সকল নিবাত কবচদ্দিগকে অঞ্জন যে পরাস্ত 
করিয়াছিল, তাাই উহার যথেষ্ই নিদর্শন। হে নরপাল! যে অঞ্কুনের রক্ষক শঙ্খ 
চক্র গদাধারী বিশ্বরক্ষক বান্ছদেব, নারদাদি মহূর্ধিগণ ধাহাকে মহাশক্তিমান হি সংহা্র- 
কারী সকলের ঈর দেব-দেব পরমাত্মা ও সনাতন বলিয়। বহু গ্রকারে উত্ত করিয়! 
থাকেন, বেই বেগবান্‌ অর্চননকে রণে পরাদিত করিতে কে সমর্থ হইবে? কিন্তু 
তোমাকে নিতান্ত ঠিতকর এই কথা আমার বক্তব্য যে মহেল্দ্তুল্য বিক্রমশ্ীল কঃ সহায় 
পাণুবদিগকে' বরণে পরাপ্য় করিতে দেবগণের সহিত ইন্ও সমর্থ নহেন। ছুর্যোধন! তুমি 
মোহপ্রবুক্ত কাধযাকার্ধা বুবিতে পার না'। *মুসুবু ব্যক্তি যেমন লমুদ্রায় বৃক্ষকে হাঞ্চনময় 
দর্শন করে, তুমিও সেই প্রকার বিপরিত দর্শন করিতেছ | তুমি শ্বয়ংই পূর্বে পাণডব ও 
স্থঞজয়গণের লহিন্ত মহৎ বৈরভাব উৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত ঘুস্ধ 
করিয়। পৌকুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন কারি। হে রাজপুত্র! আমি পরম 
যত সহকারে সর্বভো ভাবে গাঁগুবদিগের সেনা আলোড়ন করিয়া তোমাকে বিজয় ও 


৩৯২ মহাদর্শন। 


সখ প্রান করিতে ইচ্ছা! করি, ভোমার নিমিত্ত আমি আপনার ক্ষমতা অগ্রকাশ রাখি 
ম1। কিন্ত যাহার] পাওবদিগের সহায় হইয়াছে, তাহারাঁও বহু সংখ্য, মহারথ, ভ়ানক 
যোদ্ধা, যশন্বী, অক্্রকৃশল ও শূরতম তাহার! যেন সমরে ক্রোধ-বিষ বমন করিতে থাকে 
এবং লমরে শ্রাস্ত হয় ন!। বিশেষত তাহার] বলবীর্ধেয উন্নত এবং তুমি তাহাদিগের 
প্রতি শক্রতাচরণও করিয়াছ, স্তঙরাং তাহারা সহসা পরাজিত হইবার নহে। ফ্রোধ, 
শল্য, সাত্বত কৃতবন্মা, অস্বখামা, বিকর্ণ, ভগদত্, সৌবল, বিনা ও অন্থবিন্দ" সমস্ত .বাহ- 
লীকগণের সহিত বাহ্নীকরাঁজ; বলীত্রিগর্ভরাজ, ন্দহ্র্য় মগধরাজ, কোশলাধিপতি 
বৃহদবল, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শোভমান বছমহশ্র মছাধ্বজ বখী, হয়ারোহী, প্রভিন্ন 
করটামুখণমদোগ্ধত গজেন্দ্র যোদ্ধা সকল, নানাদেশীয় নানাশাম্্ বিষারদ শৃরপদ্দাতিগণ 
এবং আমি, আমর! সকলেই তোমার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছি, এবং অন্ঠান্ 
অনেকে তোমার নিমিত্ত জীবিত নিরপেক্ষ হইয়াছে, আমার মতে উহারা রণে দেব* 
গণকফেও জয় করিতে সমর্ধ। এই সৈনিক লোক সকল উৎকৃষ্ট ও গুণাসম্বিত ; তাহা 
দিগের ব্যুহও যথাশাষ নির্শিত অমোঘ হইয়| থাকে। তাহার! সন্ত, অনুরক্ত, প্রণত 
ও ব্যসন বিহীন ; তাহার! বলী ও বিকুমী। তাহার! না অতিবৃদ্ধ, নাবালক, ন1 কুশ, 
মা স্কুল এবং শীঘ্রচারী ; আয়ত কলেবর, দৃড়কায়, অরোগী গৃহী-তসঙ্লাহ সম্পন্ন এবং বহু. 
শন্্র যোৌধী ; অসিষুদ্ধে ও বাহু যুদ্ধে গদাবুদ্ধে অভিজ্ঞ; প্রাস, খ্টি, তোমর, লৌহুময় পরিঘ, 
ভিন্িপাল, শক্তি, ইযু, মুষল, লগুড়, শরাসন, কণপলোষ্ট্রাদি এবং বিচিত্র মুগ্িযুদ্ধে সমর্থ; 
ধন্ুর্বেদে প্রত্যক্ষ প্রদর্শী) ব্যায়ামে কৃতশ্রম ; সমুদ্রায় শল্ত্ গ্রহণ বিস্তায় পরিনিষ্িত ; 
হস্ভযাদিতে আরোহুণে ও অবতবরণে, বছিঃলরণে, মধ্যে অপসরণে, অগ্রে গমনে, 
পশ্চাৎ অপসরণে ও সম্যক প্রহরণে নিপুণ; এবং নাগ, অর্থ ও রথযানে উত্তমরূপে 
পরণক্ষিত ; তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়! ঘথোটিত বেতন প্রদানে রক্ষামাকরা হইয়াছে। 
ভাহাদিগকে কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা দৌহার্দ বশত, অথবা আভিজাত্য কি 
অল্প কোন সম্বন্ধ নিবন্ধন নিযুক্ত রাখা হয় নাই। তাহারা মানী, যশন্বী ও আর্ধ্য- 
তাবাপন্ন। তাহাদিগের স্বজনগণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বাদ্ধবগণ লত্ত্ট ও সৎকৃত হইয়া থাকে, 
ভাহাদ্দিগের বহুপ্রকার উপকার কর] হইয়াছে ! ভূবন বিখ্যাত লোকপাল সদৃশ যুখ্য- 
কর্া বলশালী প্রধান গ্রধান লোকের! তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকে । যেনলকল 
ক্ষতিয়ের। বলবান এবং ভূমগুল মধ্যে লোকে ধাহাদিগকে সন্মান করিয়! থাকে, সকাহারা 
তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পক্ষবিহীন অথচ পক্ষী সবৃর্শ ক্রুতগতি রথ ও নাগ 
সমৃহরূপ শ্রোভন্বতী নদী সকলে পরিপূর্ণ, নান। ঘোদ্কাগণরূপ জলে জলময়; বিপুল তরজ- 
রূপ বাহনে ভয়ানক ॥ গদ্দা, শি, শর ও প্রসার্দি জ্রূপ ক্ষেপণীলমুহে সমাকুল, ধবজ ও 
'ছুষণের সংবাদ সম্বিত, রত্পট্টে 'ন্থনিচিত, বাধুবেগ-বিকম্পিত, ধাবমান বাজিগণে 
কুসম্পযন সেই সৈন্য সকল সমবেত হুইয়! মহাদ্াগর সদৃশ হইয়াছে) ভাহাতে ভীন্মরূপ 


মহাদর্শন। ৩১৩ 


দ্বীপে ভুমি অবস্থিত কাঁরতেছ, এই স্বীপ মর্জিত ন| হওয়া পর্য্যন্ত ছূর্যেযাধন' আশ্রয়চ্যুত 
হইবে না। হেমহান্কভব! আনি আমি তোমার নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়। জীবন পরিত্যাগ 
করিতেও উৎসাহ করিতেছি । আমি তোমার নিমিত্ব, তোমার শক্রগণের কথা কি, 
দ্বেব ও দ্ানবগণের লহিত সমুদায় ল্বোকও দগ্ধ করিতে পারি। আজি আমি পাণুব- 
দিগের লহিত যুদ্ধ করিরা তোমার প্রিয়াচরণ করিব; হয় আমি পাওবদ্িগকে জয় 
করিব, না হয় পাগুবের! আমাকে জয় করিবে । আমি শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত লমাগত 
সোমক ও*পাধ্চালদিগকে নিহত করিব। প্রাণত্যাগ করিতে হইলেও আমি শিখণ্ডীকে 
নিহুত করিব না, কারণ সে ম্রীাতি। প্রস্থ হে গান্ধারীনন্দন 1 তুমি নখে নিপ্তর। বাণ, 
আমি কলা "মহাসংখাম” করিব। যাবৎকাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎকাল আমু।র এই 
বিষয়ে খ্যাতি থাকিবে । দুর্ষ্যোধন পিতামহের এই কথ। শুনিদ্ন। শান্তচিত্ত ও পরম 
প্রীত হইলেন এবং গুরু ভীম্মকে মন্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়। .ম্বকীয় শিবিরে প্রস্থান 
করিলেন। 

রাত্রি প্রভাতা হইলে প্রাতে গাত্রোখান পূর্ব্বক রাজ! উর সমস্ত রাজার্দিগকে 
আভ্ত। করিলেন, তোমরা সেনা যোজনা কর, আজি ভীন্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সোমকদিগকে 
রণে নিহত করিবেন। শান্তন্থ পুত্র রাত্রিতে দুর্ষেযাধনের সেই বিলাপ বাক্য শুনিয়া 
ভাহাই আপনার প্রতি বু আদেশশ্ব্ূপ মনে করিয়া স্বীয় অবমান বোৌধকরত পরা- 
ধীনতার প্রতিনিন্ন। পূর্বক অর্জুনের সহিত যুদ্ধার্থি হুইয়] যে দীর্গকাল চিস্ত। করিয়- 
ছিলেন, ছূর্যেোধন তাহা4 সেই চিস্তিত বিষয় ভাবগতিকক্রমে বুঝিতে পারিয়। ছুঃশাসনকে 
আদেশ করিলেন, ছুঃশামন! তুমি ভীগ্মের রক্ষার্থে রধীলকল ও অবশিষ্ট লমুদায় 
দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সেন] নিয়োগ করিবে। সনৈম্ভ পাগুববিগকে বধ করিয়৷ রাজ্য. 
প্রাপ্ত হইব বলিয়! যে বছ বর্ষ হইতে চিন্তা করিয়! আমিতেছি, তাহার সময় এই সমুপ- 
স্থিত হইয়াছে । তাহাতে এক্ষণে ভীম্মকে রক্ষা! করাই আমাদের প্রকৃত করর্য মনে করি" 
তেছি, কেনন! তিনিই আমাদিগের লহায়, তিনি রক্ষিত হইলে বুদ্ধে পাওবপক্ষদিগকে 
বিনাশ করিবেন । সেই বিশুদ্ধাত্বা। বলিয়াছেন, “আমি শিঁখণ্ডীকে প্রহার করিব না, সে 
প্রথমে ব্বীজাতি ছিল, এই নিমিত সে রণে আমার ত্যান্য। হে মহাবাহে! আমি পুর্বে 
পিতার প্রিয় চিকীর্ধা হেতু বিপুল রান্য ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিদ্নাছি, তাহা লোকের 
অবিদিত নাই । আমি ভোমার নিকট সত্য বলিতেছি, স্ত্রীত্বাতি বা পুর্বে যে স্ত্রী ছিল, 
তাহাকে কদাচ হনন করিব না। শিখণ্ডী ব্যতীত যে সকল ক্ষত্রিয় পাওবদদিগের জয়ৈষী 
তাহাদিগকে বাণ গোচরে প্রাপ্ত হইলেই নিহত করিব।” হে ভারত! শাম গজানন্দন 
আামাকে এইরূপ বলিয়াছেন, অতএব তাহাকে পর্ব প্রধর্ধে রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করি- 
তেছি। মহাবনে দিংহ যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তাহা হইলে বৃকও তাহাকে লংহার' করিতে 
পারে, অতএব সিংহগ্বরূপ ভীঙ্মকে বৃকম্বরপ শিধণ্ডী*ঘ্বারা সংহার করান উচিত নহে। 


৩৯৪ মহ।দর্শন | 


বে-প্রকায় দেরাস্ছ্র যুদ্ধে দেবগণ দেবরাজ ইল্্রকে রক্ষা করেন, সেইন্ধণ তাহার! সকলে 
স্ভীক্কে,বুক্ষা করিতে লাগিলেন: । ছূর্যোধন পুনর্ধার দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন ! 
সুধামন্থ্য ও উত্তমৌজা, অর্জুনের বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা! করিয়া থাকেন, অর্জন উক্ত 
দুইজনের রক্ষিত হইয় শিখণ্ীকে রক্ষা করিবেন, কামরা আমাদিগের ভীম্মুকে রক্ষা ন] 
করিলে শিখণ্ডী অজ্ছ্ুনের রক্ষিত হইয়] তাহাকে নতহ্থার করিবে, অতএব যেরূপে তাহ) 
মা করিতে পারে তা তুমি করিবে। ছুর্য্যোধনের এই বাঁক্য শুনিয়।, ছুঃশামন, শকুনি 
শল্য, কূপ, ভ্রেণ, বিবিংশতি, বাহলীক ইহার! মত্ুবন্ত হইয়া রথসমূহ ভ্বার। ভীগ্রুকে পরি- 
বে্টন করিলেন। কৌরবের! হ্র্ধান্থিত হইয়ু! পৃথিবী ও শন্তরীক্ষ কম্পিত ও পাগুব 
প্লিগকে ক্ষাভিত করিয়া ভীম্মকে পরিবৃত্ব করিয়৷ গমন করিলেন । বদ্ধসন্নাহ মহারথগণ 
লুসংবদ্ধ রী ও দত্তিগণের সহিত ভীম্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সমরে অবস্থিত হইলেন। 
রখিশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভীগ্মকে রথিসমুহে পরিবৃত দেখিয়া ধৃষ্ছুয়কে কহিলেন, চে সেনানায়ক 
পার্চালরাজ ! নরব্যাত্র“ শিখণ্ডীকে ভীমের অঙ্ো। অবশ্যিত কর, আছি আমি তাহার 
রক্ষক কইব। 


ব্যুহ'নস্হান। 


তদনজ্বর শান্তনু-পু ভীম্ম সৈন্তনহ নিগত হইলেন এব" বত্বপুর্বক সর্বাতোভত্র নামে 
মহৎ ব্যুহ রচনা করিলেন। কৃপ, ক্ুতবন্ম।, মহারথ শৈবা, শকুনি, জয়দ্রথ ও গুদক্ষিণ, 
ইহার। সকলে ভীম ও ছূর্য্যোধনাদির সহিত নমন্ত সৈন্তের পথে পেই ব্যুখনুখে অবস্থিত 
হইলেন ।প্রোণ, ভুরিশ্রবা. শলা, ও ভগদভ ইহার] বন্মিত হয় উর দ্চিধ পক্ষে অব- 
স্থিত হইলেন। অশ্বথমা, সোমদভ ও মহারথ শ্ঘবভ্িরাজ তুই ভ্রাতা, মহতী সেনায় লমদ্থিত 
হইয়া উহার বামপজ রক্ষা! করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্যোধন ভরিগর্তদেশীয় সমস্ত 
যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়। পাওবদিগের প্রত্তিপক্ষে উহার মশাস্থলে অবস্থান করিলেন। 
রদ্িশ্রেষ্ট অলন্পুষ ও মহারথ শ্রুভায়ু ইহার] ছুইজরন বম্মিত হইয়া সকল লৈস্ভের হিত এ 
ব্যুহের পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিলেন; কৌরবপক্ষীয় মকলে বন্ধন্নাহ্‌ হইয়। এইরুপে ব্যহ 
রচনা করিয়া! তপস্ত অগ্নির সভায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন । রা 

তঘনন্র- গাও,-পুঁজ রাজ। যৃধিষ্ির, ভীমসেন এনং মাত্র'পুত্র নকুল ও সহুদেক সমক্ঝ 
সৈল্সের সুহুর্জর মহাকুছ রচনা করিয়! ত্রগ্রে অবস্থিত হইলেন । তৎপরে হৃষ্টছুয়, বিরাট 
'ও মহা সাত্যকি, পরসৈন্ঠ বিনাশক এই মাহাস্ত্বার। মহ্ধানৈন্ের সহিত ধুষ্ধার্থ অবস্থিত 
হইলেন. । তৎ্পবে শিখ্ী, অন্ন রাঙ্ষল ঘট্টাৎকচ, মতাবাছ চেক্ভান ৪. বীর্ঘবান 


মহাদশান। ৩৯ 


কুন্তিভোজ ইহার] মহতী সেনায় স*বৃত হইয়া যুদ্ধ (নমিত অবস্থিত হইলেন। তঙ্পত 
মহ্থাধনুপ্ধর অভিমন্থা, মহ্ছাবল ভ্রুপদ্ ও কৈকেয়রাজ পঞ্চভ্রাতা; ইহার! বর্তিত হইয়া ঘুদ্ধার্থ 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । শৌপাসম্পন্ন পাগধগণ বন্মধারী হুইয়। এইরূপ শুহ্র্জক় 
মহাব্যৃহ কৌরব ব্যুক্কের গ্র।ত পক্ষে বঢনা করিয়া ঘুদ্ধে]গ্যত হইলেন । 


সঙ্জুল যুদ্ধ। 


েপস্সতেটিততেটিআতাস্স 


কৌরবপক্ষীয় র।জগণ বন্্বান হইয়া ভীয্মকে 'গ্রবর্তাঁ করিয়। মহুতীসেনার সহিত 
পাণগুবদিগের প্রত অভুদ্গত হইলেন । পাগুবেরাও সকলে সৎ্গ্রামে বিজয়ৈষী হইয়া 
ভমসেনকে পুরোবতী করি৷ ভীঞ্টের প্রতি অভুযদ্গত হইলেন । পাগুবেরা 'সিংহলাজ 
ও কিলকিলাশবের মঠি 5 ক্রুকচ, “গাবিষাণিকাভেরা, মৃদঙ্গ ও পণবের বাগ্যধ্বনি ও € 
ভীষণ বব এবং কুগ্জগণকে নিন!দিত করত ন:গ্র'মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর 
যোদ্ধাগণ পরস্পর ধাবমান হইয়া পর্রহ্পরকে প্রশ্া্ করিতে লগিল। সেই মহত্শর্ষে 
বন্গুদ্ধরা কম্পিত হইন্স। পক্ষীগণ মহ!াঘোর শব্ধ করিষা ভ্রমন করিতে লাগিল । জ্ছ্বা 
সপ্রভ হইয়া উদিত হইগ়াগিলেন, শী সময়ে প্রাভাহীন হইলেন; বাষু তুমুল হইয়া 
অতি ভয়ানকরূপে বহিতে লাগল । যে প্রকার খায়ুধারা বন প্রকম্পিত হর, সেইক্টপ 
কুকুপাগুব মেন! সেই মহাসমুচ্ছ য় শঙ্খ মুদদাদি শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। এ দিবস 
মধ্যাহ্ন সময়ে মোমকগণের সাহত ভীমের ভয়ানক লোকক্য়কর সংগ্রাম হইল। রুধি- 
শ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন শত শত মহন্ত সহন্ত্র পাওব নৈশুদিগকে শাণিশ বাণনিচয়ে দ্ধ করিতে 
লাগিলেন। যে প্রকারে গোগণ হিপ ধাণ্ঠরাশি মর্দন করে, সেইপ্রকার চিরকুমার 
দেবব্রত পাণ্ুব গৈল্য মর্দন করিতে লাগিলেন। হৃটগথযস্র। শিখ্তী, বিরাট ও জরুপদ 
মহারথ ভীম্মের. নিকট গমন পূর্বক তাহাকে শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন । শত্র- 
কর্ষণ ভীম্মও তিন তিন বাঁণে ধৃষ্টছবায় ও বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া জ্ুপদের গ্রুতি এক নারাচ 
নিক্ষেপ করিলেন ) বৃষ প্রভৃতি সেই মহাধনুর্ধারেরা ভীন্মানত্রে বিদ্ধ হইয়া! পাদস্পৃষ্ 
সর্পের স্তায় ক্রুদ্ধ হইলেন । শিখণ্রী ভারতর্পিতামহ ভীম্মকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত অক্ষয় বীর ভীম্ম তাহার স্বত্ব মনে করিয়া তাহাঢক অক্ত্র গ্রহার করিলেন না। 
ষটছ্যন্ন ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া তিন বাণে ভীগ্মের বাুদ্বয় ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥. 
ফরপদ পঞ্চবিংশতি, বিরাট দুশ এবং শিখণ্ডীও পঞ্চবিংশতি বাণে ভীন্মকে বিদ্ধ করিলেন ॥ 
শিখণী ব্যতীত গ্রাত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লদারাপ্ঠপদের . ধন্থুক 
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ছেদন করিয়। ফেলিলেন। রাজ। দ্রুপন্ধ অন্ত ধন্থক লইয়া! শাণিঙ পঞ্চবাণে ভী্মকে বিদ্ধ 
করিয়া! তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্টির ছিতৈষী ভীমলেন, জৌপদীনশনের। 
পঞ্চজ্াতা, কৈকের়রাজেরা পঞ্চন্রাত। ও লাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টহ্যন়কে পুরোবর্তী করিয়া 
পাঞ্চজলরাজ ্রপদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীগ্মের প্রতি অভিদ্রত হইলেন । কৌরব 
পক্ষ লকলেই সৈল্তদিগের লহিত ভীম্ঘকে রক্ষা কঠিতে সমৃস্তত হইয়া পাণডবলেনার প্রতি 
উপক্রত হইলেন । তখন উভয় পক্ষের মনুস্য, অশ্ব, হস্তী ও বধির যমরাজ্য বর্ধন অতি 
মহুৎ সন্ভুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রথী রীকে আক্রমন করিয়া যমালয়ে প্রেরণ 
করিতে লাগিল। মনুত্ত, হ্তী, অর ও সাদী, অন্ান্ত মন্ুস্ত, হল্ডী, অস্থ ও সার্দীকে 
আক্রমন, পূর্বক সন্পতপর্ব শরনিচয় বার], পরলোকে উপনীত করিতে লাগিল। স্থানে 
স্থানে রথসকল নানাবিধ সুদারুণ বাণে হত সারথি ও রথিবিহীন হইয়া রণক্ষেজ্রের চতু- 
দিকে ধাবমান হইতে লাগিল । এ সকল রর বাহুনদৃশ ও গন্ধর্ব নগরোপম হইয়। বছল 
মন্গস্য অশ্ব মর্দন করিয়। খাযুবেগে ধাবমান হইতে "লাগিল । নীতিতে বৃহস্পতিকে ও 
সম্পত্তিতে কৃবেরফে অতিক্রম করিয়াছেন এবং শোর ইন্জের উপমা ধারণ করেন, 
- এভাদৃশ দেবপুত্রসম বর, কুল ও উ্কীবধারী তেন্বী কাঞ্চনাঙ্গদ বিভূষিত সমুদয় শুর” 
রথীরাজগণ রথবিহ্ীন হইয়া প্রাকৃত মানবগণের ন্ায় ইতঃস্তত ধাবমান হুই- 
লেন। সমুদয় দত্তিগণ আরোক্ি-বিহীন হইয়া [ত্বিপক্ষ সেনাদিগকে মর্দন করিয়। শব 
পূর্বক পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ বন্প্রকারে পরম্পর মর্দিত হইতে লাগিল। 
তৎপরে অতি মহাবলাক্রান্তব্রহ্গব্রত ভীন্ব ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দিক হইতে ন্মশাণিত শর- 
নিকরে সৈম্ভসহিত পাওবদ্দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন । ভীমকে দ্বাদশ, সাত])কিকে 
নয়, নকুলকে তিন ও লহুদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়। দ্বাদশ বাণে যুবিষিরের বাছুর 
ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, পরে ধৃষ্টছ্যয়কে বাণবিদ্ধ করিয়। নিংহনাদ করিয়া! উঠিলেন। 
তঙপরে নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন সহদেব স্গুতি, অর্জন নয়, ধইহায় সপ্ততি, ভীমসেন 
সপ্ত ও বুধিষ্টির দ্বাদশ বাণে পিতামহকে বিদ্ত করিলেন। জ্রোণাচার্ধ্য সাত্যাকিকে 
যমদ্ডোপম পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়! ভীনসেনকেও তাদৃশ পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন। 
লৌবীর, কিভব, প্রাচ্য, প্রতীচা, উদীচ্য, মালব, অতিযাহ, শূরসেন,শিবি ও বশাতি দেশীয় 
যোস্ধালকল তীম্মের শাণিত শরে বধ্যমান হইয়াও ভীন্মকে পরিত্যাগ করিয়! প্রস্থান 
করিল না সেইরূপ নানাদেশীয় সমাগত মহীপালগণও বিবিধশস্ত্র হস্তে পাগুবদিগের 
অভিমুর্ীন হইলেন। পাগবের! পিতামহকেচতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলে, অপরাজিত 
ভী্ঘ, রধি-মগ্ুলীতে চতুর্দিকে পুরিবৃত হইয়া, অরণ্যে প্রদত জলভ্ অগ্ির ভায়, পরপক্ষ 
দহন করত-প্রজ্জলিত হুইয়া উঠিলেন। ভাহার আগার রথ, শিখাধস্থুক, ইন্ধন অলি, 
শ্রজি গছ! এবং স্ফুলিঙ্গ শর হইল। ,'এভাদৃশ ভীন্বম্বরূপ অগ্নি, ক্ষজিয়পুজবদিগকে দ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তিনি গৃদ্ধপন্ধ সংযুক্ত স্বর্ণ পুক্ধ অতিতেজন বাণ, কর্ণি, নালীক 
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নারাচ পমূছে পাগুনৈন্ত সমাচ্ছাদ্দিভ করিলেন । তিনি রধিদিগের রখধ্বজ সকল 
শাণিতশরে ছেদন করিয়া! সমুদায় রথকে মুড তালবনের ন্তায় করিলেন । সর্বশঘ্রধারি 
প্রধান মহাবাহু ভীগ্মরথ, গজ ও অর্খ সকল মন্ুস্যবিহীন করিলেন। তাহার অশনি* 
ধ্বনির ভতায় জ্যানির্খাষ ও ভলধ্বনি আবণ করিয়। সমুদায় প্রাণি প্রকম্পিত হইল । পিতা 
মহ নিক্ষিপ্ত বাণ সকল অমে!ঘ হইয়] পতিত হইতে লাগিল, কেবল বিপক্ষের বর্শা 
ংলগ্ন হইয়] থাকিল না । দেখ! গেল, বেগবান্‌ ঘোটক সংযুক্ত রথসকল হুতবীর হইয়া 
রণাজনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
চেদ্ি, কাশি ও করুষ দেশীয় মহাবংশযভ্ত,ত সংগ্রামে অপরাধুধ বিখ্যাত চতুর্দশ 
সহশ্র মহারথ, স্বর্ণ নির্মিত ধ্বজে শোভামান ও,তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাঠদতাস্য 
অর্তক সদৃশ ভীম্মকে রণে প্রাপ্ত হইয়। রথ, বাজি ও কুঞ্জরের সহিত পরলোক শ্রাপ্ত 
হইলেন। শত শত সহশ্র সহম্র রথের চক্র ও অন্তান্ত অবয়ব এবং উপকরণ লকল তগ্ন 
হইতে লাগিল। বরুথের সহিত ভগ্ররথ, নিপাতিত রথী, শক বিচিত্র কবচ, পট্টিশ, 
গদদা, ভিন্দিপাল, শাণিত শিলীমুখ, বথনিয়স্থ কাঠ, ভূণ, ভগ্র চক্র, বাহু, কার্ধুক, খড়গ, 
নকুণ্ডল মস্তক, তলত্র, অঙ্গুলিত্র, ধবজ ও বুধ! ছিন্নচাপে মেদ্দিনী সমাকীর্ণ হইল। শত 
শত সহত্র সহত্র গজ ও ঘোটক আরোহি-বিহীন ও গতপ্রাণ হুইর। পতিত হইতে লাগিল। 
পাগুবপক্ষ মহারথ সকল ভীন্মবাঁণে প্রপীড়িত হইয়। পলায়ন করিতে লাগিল? বীর 
পাগুবের! যত্ববান হইয়াও তাহাদিগকে নিবরাণ করিতে পারিলেন না। সৈম্ভ 'সকল 
মহেন্দ্র সদৃশ বীর্ধ্যবান্‌ ভীম্মবাণে বধ্যমান হইয়। এরূপ লত্বর হইয়া পলায়ন করিতে 
লাগিল যে, দুইজনে একত্র ধাবমান হুইল না। পাগুবীসেনার নাগ, অন্য ও ধ্জ সকল 
পতিত হইয়! গেল, তাহার1 অচেতন হুইয়! হাহাকার করিতে লাগিল। দৈবপ্রেরিত 
হইয়। পি] পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয়সখা শ্রিয়সখাকে বধ করিতে লাগিল। 
পাগুব সৈম্তদ্দিগের অনেকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আনুলারিত করিয়৷ পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন তাহাদিগের রথ-কুবর উদৃত্রান্ত হইল, তাহার] গোষুখের স্যায় উদ্তা্ত 
হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। বাণে বাণে আচ্ছন্ন হইয়া কপিধবজরখের গাতিরোধ 
হইল, বান্থদেব বছচেষ্টাতেও রথ চালিত করিতে পারিলেন না, তখন অর্জ,নকে বলি- 
লেন, অর্জন | লাবধান হও, বাপে বাজিপথ/কত্ব, রখ অচল। হে নরসিংহ পার্থ! 
তুমি যাহা আকাঙ্ষা! করিরাছিলে তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়া, এই সময়ে ভীত্বকে 
বিনাশ কর, নচেৎ ভোমাকে মোহ্প্রাপ্ত হইতে হইবে । তদনস্তর মাধব, হুর্য্যের সভায় 
ছুমিকিক্ষয তীন্ম সমীপে রজতবর্ণ রথ ঘোটক চালিত কুরিলেন। তৎপরে যুবি্িরপক্ষ 
মহৎ সৈন্ক মহাবাছ পার্থকে ভীগ্গের প্রতি রণোন্ভত কেখিয়া পুনরাবৃত্ত ছইল। পরে 
কুরু গ্রধান ভীন্ষ সত্বর হই! মুহ্মু্ছ সিংহনাদ সহকারে শরবর্ষণে ধনঞ্জয়ের রথ সমাফীর্ণ 
করিলেন। তাহার অধিক শরবর্ধণে ক্ষণকাল মধ্যে অশ্ব 'ও সারখির সহিত সেই রথ 
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চুষ্টিপথের অতীত হইল 1 বান্দুদেবননান তখন তীত্ববাণে ক্ষতবিক্ষত অর্থফিগকে অব্যগ্র- 
চিত্তে ধৈর্ধ্যাবলম্বন পুর্বক চালনা করিলেন । তৎপরে পার্থ জলদডুল্য শবকানী ধন্থুক 
গ্রহণ পূর্বক শাণিত শ্বর সমুহে ভীগ্মের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুক্প্রবন্ের 
ধ্ুক ছিন্ন হইলে, তিনি পুনর্ববার অন্য এক জলদভুল্য শবকারী মহুৎ্চাঁপ নিমেষ মধ্যে 
জ্যাযুক্ত করিয়া হুই হস্তে গ্রাকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ,ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও 
ছেদন কারিলেন, তাহা দেখিয়া! শান্তন্-স্থত, ছে মহাবাহো! ! সাধু! সাধু! 
হে কুস্তীস্থত ! সাধু! এই কাখ্য তোমারই শোভ1 পায়, আমি তোমার উপর 
সন্ত হইয়'ছি, তুমি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ করু এইরূপ বাক্যে অর্জনের হন্তলাঘবের 
গ্রশংস। ক্ষরিলেন। তিনি অঞজ্জ্,নকে একপে সম্ভাষণ করিয়। অপর এক মনোহর শরা- 
সন গ্রহণ পূর্বক অর্জ নের রখোপরি শর সমূহ মোচন করিলেন। বাস্থদেব মণডলাকারে 
রথ চালনা করিয়। ভাগ্নি ক্ষিপ্ত নেই শর সমূহ ব্যর্থ করত অশ্বযানে পরম ক্ষমত। প্রদর্শন 
করিলেন। তখন কৃষ্ণ অঞ্জন উভয়ে ভীন্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শৃঙ্গোলি খিত, অন্কিত 
ও ভগ্নজনিত ত্বরাম্িত গোব্ষদয়ের ন্যায় প্রাকাশ পাইলেন । অর্জন ক্লান্ত হইয়। পড়িয়া 
.ছেন, ক্ষণেক্ষণে গাণ্ীব হস্তচ্যুত হইতেছে, সমরে সানর্থহীন মৃদু যুদ্ধ করিতেছেন, আর 
ভীক্ম নিরভ্তর সংগ্রামে শরধষণ করিতেছেন । তিনি উভয় সেনার মধ্যে তপস্তআদিতা তুল্য 
হইয়া পাগুবসৈস্ঘের প্রধান প্রধান বীরদিগরকে নিহত করিতেছেন, এমন কি, যুধিটির 
সৈনিকদ্িগের প্রতি যেন যুগপ্রলয় করিতেছেন দেখিয়। মধুকুলতিলক বীর শক্রহস্তা সর্ব 
কার্যযক্ষম মহাবাভ বাস্থদেব মার সহ্য করিতে পারিলেন না; মনে মনে ভাবিতেছেন, 
পাগডবদৈন্ত আর থকে না, আমি প্রতিজ্ঞ করিয়াছি কুকুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিব 
না, ক্ষিন্ত না ধরিলে আজ পাওবে হারাইব, আর সহা করতে পারিলেন না, রঙ্তবর্ণ 
ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া রথোন্তম ₹ইতে অবতরণ করিলন। 
প্রতিজ্ঞ! করোছ পুর্বে নাণ না ধর্িব। 
ৃ না ধরিলে আজি রণে পাগুবে হাসাব॥ 
অপরিষিত ছ্যতিমান জগৎ গ্রন্থু তেজন্বী বলনম্পন্ন কৃষ্ণ ক্রোধে তাম্রবর্ণ লোচন ও 
হসনেচ্ছু হইয়া! পদে যেন পৃথিবী বিদারণ করত মুহুমুহ্ছ সিংহনাঁদ করিয়া ভূজরূপ 
আঘ্ুধের অবলম্বনে প্রতোদহত্ডে ভীম্মের অভিমুখে ধাবনান হুইলেন। যেমন মেঘ 
বিছ্যৎমালায় শোভমান হয়, সেইরূপ শুামল মণিবর্ণ জ্ার্দন পাত কৌশেয় বসন পরি- 
ধানে ধাবমান হইয়া শোভিত হইলেন । ধেনূপ যুখপতি নিংহনিনাদ সহকারে শ্রেষ্ঠ 
ষাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ যদ্ুক্ূলপতি বাচুদেব নিনাদ করিতে করিতে 
৫ ভীন্ষেপ্ন প্রতি রথচক্র নিয়। বেগে অভিজ্ঞত হইলেন । 
এমন অপূর্ব রূণ বিশে কভু নাহি ঘটে, 
বেদের শিদ্ধান্ত জান্ত হলরে তাঁঙ্গ £নকটে। 
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শাস্তছু-পুজ তীক্ম পুণুরীকাক্ষ গোষিনাকে অসম্ধান্ত হইয়া, আপতিত হইতে দেখিয়া 
বিপুল ধনুক বিকর্ষণ করত অসন্ত্রান্তচিত্ে ভাহাকে . কহিলেন। হে পুণুরীকাক্ষ! 
আইস, আইস; হে দেবদেব! তোমাকে আমার নমঙ্কার। হে সাম্বত শ্রেষ্ঠ! 
আমাকে তুমি এই মহারণে নিপাতিত কর। হেশুদ্বাত্বন! হেরুঝঃ! হেগোবিদ! 
ভুমি আমাকে সংগ্রামে নিহত করিলে লোকে আমার পসর্বাপ্রকারে শ্রের হইবে, আজি 
আমি ত্রিলোক্যে সম্মানিত হইব । হে বিশুপ্ধাত্বন! আমি তোমার দাস, আমাকে 
তুমি স্বেচ্ছান্ুলারে প্রহার কর। | 

তখ্পরেই মহাবাহ অর্জ,ন সত্বর হুইয়! কেশবের পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন পূর্বক বাছ- 
বয়ে তাহাকে গ্রহণ করিলেন চি রাজীব-লোচন পুরুরোত্তম কষ অর্জন কর্তৃক, গৃহীত্ত 
হউয়াও অর্জ,নকে লইয়]ই বেগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। পরস্ধ কৃষ্ণের নবমপদ 
গমনের পর দশমপদ গমন সময়ে বীর শক্রহস্তা পার্থ বলপুর্কক তভাছার চরণদ্য় গ্রহণ 
করিয়! কোন প্রকারে ধরিয়া রাখিলেন। অনম্তর সখা অর্জ,ন্কাতর হইয়া! ক্রোধা- 
কুল লোচন ও সর্প সদৃশ নিখসন্ত কুষ্ণকে প্রণয়পুর্বক কহিলেন, হে মহাবাহু কেশব! 
নিবৃত্ত হও । তুমি পুর্ববে বলিয়াছিলে “জাম যুদ্ধ করিব না”! সেই বাক্য মিথ্যা 
করিও না। হেযাধব। আ'মার প্রতি সমন্ভ ভার আছে, আমিই পিতামহুকে নিপা" 
ভিত করিব। ক্রোধাবি্ মাধব মহ্থাত্মা অঙ্,নের এ বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র না বলিয়া 
পুনর্বার রথারোহুণ করিলেন । তাহার! উভয়ে রুথস্থ হইলেন, শান্ত পুত্র, যেমন মেঘ 
ছই পর্বতে জলবর্ধণ করে, তাহার স্তায় ভাহাদিগের ছুইজনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । যে প্রকার শিশির কালাস্তে ন্ূ্ধ্যকিরণ দ্বার! যাবতীয় পদার্থের তেজ গ্রহণ 
করেন সেইরূপ মহাব্রত দেবত্রত, শরদ্বারা যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন ॥ 
পাগুবের! যে প্রকার কুরুসৈস্ত ভগ্ন করিতেছিলেন, ব্রহ্মব্রত কুমার দেবব্রত ও সেই প্রকার 
পাগবসৈস্ প্রভগ্র করিতে লাগিলেন । পাগুবদিগের সৈম্ত হত ও পলারমান হইলে 
তাহার নিকুৎ্সাহ ও বিরুতচিত্ত হইয়। অভুল্য বীর তীম্মকে রণে নিরীক্ষণ করিতেও 
পসর্থ হইল না, ভীম্ম কর্তৃক শত শত সহত্্র সহত্রবার বধামান ও ভয়ার্ভ হুইয়া তাহাকে 
বধ্যাহ্ুকালী'ন সুর্ষোর সার স্বতেজঃ প্রতপ্ত দেখিতে লাগিলেন। পাগুবসৈস্ত সকল ভীন্ঘ 
কর্তৃক বিদ্রাবিত বইয়৷ পক্কনিমগ্ন গোবুধের ন্যায় ও বলবান্‌ ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষ হূর্বল 
পিপীলিকার সার, কাহাকেও আপনাদিগের পতিত্রাতা পাইল না1। শর লমূহ লংযুক্ক 
হুফম্পনীয় মহারথ ভীগম্মরূপ অগ্নি, শরশিখাতার হুর্ষেযর স্তায় আতপপ্রদ হইয়া নয়েজজ- 
দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; কেহ ভী্ছার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও লধর্থ হইল না। 
ভাদুশ ভয়াবহ লুদারুণ সংগ্রামে শোণিত ও অন্তর সমূহের তরঙ্গবিশিষ্ট! ঘোর। ছুর্গষ্যা নদী 
সমুৎপক্প। হইল। অস্থিরাশ্রি উহার সংবাধ, কেশকলাপ উহ্বার শৈবাল, ভগ্ন রখ লফল 
উহার হদ, বাণ সকল উহার আবর্ত, অশ্ব সকল উহাতে মীন, মন্তক সকল উহাতে উপল- 
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খণ্ড, হস্ভী সকল উহ্থাতে গ্রাহ, কবচ ও উদ্জীয সকল উহার ফেণ, ধনুক উহ্বার বেলাতৃষি, 
অগি সকল উহার কচ্ছপ এবং পতাক] ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বুক্ষত্বরূপ হছইল। এ. 
নদী ম্থুষ্টরূপ তীরক্ষয় করিতে লাগিল, মাংসাশী প্রাণিগণ উহার হংসশ্রেব হইল। 
ভুলের নদী সকল.লাগরবর্ধিনী হইয়। থাকে, এ নদী যমরাজ্য বদ্ধিনী হইয়া উঠিল। 
শৌর্ধ্যসম্পক্ন মহারথ বহু ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিত্যাগ করিয়! অঙ্খ, হন্তী ও রথন্বরূপ তেল! 
ছারা ঞ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাঞ্গিলেন। যেমন বৈতরণী॥নদী মৃত 'ব্যক্তিকে যম- 
রাজ্যে লইয়া যায়, সেইরূপ এ শে!ণিত নদী মুচ্ছ্ণন্বিত ভীরু ব্যক্তিদিগকে অপবাহিত 
করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল । এইরূপে যখন ভীগ্ম পাগুবসেনা মর্দন করিতেছিলেন, 
তখন সংজরশ্মি আদিত্য জন্তগত হইলেন, শ্রমার্ভ সৈন্তগ্শৈর চিত্ত অবহারের প্রতি 
প্রবৃত্ত হইল । তাহার! যুদ্ধ করিতে করিতে ভাস্কর অন্তগত হইলে নিদারুণ সন্ধ্যাকাল 
উপস্থিত হইল, আর বুদ্ধব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল না । রাজা যুধি্টির, স্ধ্যাকালে ম্বপক্ষ 
সৈক্তদিগকে ভীন্মকর্তৃক বধ্যমান, ভয়বিকল ও বণপরাস্মুখ হইয়া জঙ্ঘ পরিত্যাগ পুর্ব 
পলারন করিতে ও মহারথ ভীম্মকে সংরন্ধ হইয়! সৈন্তপীড়ন করিতে এবং মহারথ সোম ক- 
দিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ দেখি] চিস্তাপুর্বর্বক সৈন্তদিগের অবহ্থার করিতে আদেশ 
করিলেন। উতয়পক্ষের সৈন্যের অবহার হইল। 


গুন সুধী মহাকবির'মহোচ্ছাপ-_ 
কৃষ্ণাঞ্জ“নছলে ছুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন | 

কৌরবের যোন্ধাগণ চলিল শিবির । রুষিয়৷ উঠিল গুনি ভীগ্ম মহাবীর । 
ভীক্ষের নিকটে গেল ছূর্ষে্যাধন বার ॥ ভূণ হতে পঞ্চশর করিল বাহির ॥ 
পিতামহ পদে বীর প্রণাম করিয়ে। মহাকাল নাম তার জানে দর্কাজন। 
সবিনয়ে কছে রাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে। স্থুরপতি বজরসম নহে নিবারণ 
তোমার সমান বীর নাছিক সংসারে । বাণ হন্তে করি কহে জাহুবীনন্গন। 
দেবতা দানবগণ সবে তোম! ভরে ॥ কোন চিন্তা নাহি তব গুন ছুর্ষে্যোধন॥ 
নিঃক্ষজ। পৃথিবী কারীরাম মহাশর । পাগুবে সমরে কলা নাশিব এ শরে। 
সোমার নিকটে হৈল তার পরাজয় ॥ দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥ 
হেন মহাবীর তুমি ছুর্জয় সংসারে । কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চজনে । 
ঘুহর্দবেকে তিনলোক পার জিনিবারে ॥ নহে তার কিবা শক্তি মম সহ রণ 
পাগুবের লহ কর আটদিন রণ । * কালি পাণু,পুত্রগণে মারিব এ শয়ে। 
নির্বিগ্বে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন ॥ তবে সে যাইব আমি নিজ অজ্ভঃপুরে ॥ 
যন্তপি রণেতে কালি ন! মার পাগবে,।  তূর্ষে্যোধন গুনি মহা আনন্দ পাইল। 


অপযশ হবে ভব জগতে জানিবে ॥ 


দিব্য বজ-গৃহ তথা নির্দাইয়া দিল ॥ 


সেই গৃছে রহিলেন গঙ্গার নন্দন.। 
ছুর্ধ্যেধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ ॥ 
যুধিষ্টির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ। 

যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ ॥ * 
সভ1 করি বসিলেন আপন আলয়। 
সহদেবে জিজ্ঞীসেন দেবকীতনয় ॥ 
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি। 
প্রকাশ করিয়৷ তাহা! কহ মন্ত্রিমণি! 
সহ্থদেব বলে গুন।সংসারের সার। 
সকল জানহ ভূমি কি বলিব আর ॥ 
ছুর্য্যোধন আদ্দেশেতে পিতামহ বীর । 
তৃণ হতে পঞ্চশর করিল বাহির ॥ 
পাওবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল । 
দ্বারেতে রহিল অস্তঃপুরে নাহি গেল ॥ 
পাগুবের হর্তা কর্তা তুমি মহাশয় । 
বুঝিয়। করহ কারধ্য যে উচিত,হয় ॥ 
গুনি যুধিষ্টির পাইলেন মহ] ভয়। 
ভীম্ষের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয় ॥ 
সবান্ধবে কালি সবে হইব নিধন। 
উপায় ইহার কিবা! হবে নারায়ণ ॥ 
জ্হরি বলেন রাজ] চিস্ভা ন। করিহ। 
ধনঞ্জয় বীরবরে মম সঙ্গে দেহ ॥ 

ছল করি ভীঘ্বস্থানে আনি পঞ্চবাণ। 
অনিষ্ট ঘুটিবে হবে সবার কল্যাণ ॥ 
বুধিষ্টির বলিলেন হুইল বিস্ময় । 
কিরূপে আনবে ছলে কহ মহাশয় ॥ 
কষ কহিলেন গুন ধর্পের নন্দন । 
কাম্যবনে যবে তোম। ছিলে পঞ্চজন ॥ 
দুতমুখে ছুর্ধেযাধন শুনি সমাচার । 

ছুষ্ট মঞ্ত্রিগণ লহ করিল বিচার ॥ 
খ্বধ্য দেখাতে তথ! করে আগমন । 
মর্বনৈম্ত লাজিলেক বিন! তীম্মপ্রোণ 


করিতে প্রভাস স্নান দিলেক ঘোষণ!। 
সবাদ্ধবে চলে আর ঘত পুরজনা ॥ 
তোমারে অমান্ত করি গ্রাভাসেতে গেল। 
চিত্ররধ্-পুস্পোস্তান তথায় ভাঙ্গিল ॥ 
গন্ধ শুনিয়া ক্রোধে আসে বীরধর । 
ছুর্ধ্যোধন সহ তার হইল সমর ॥ 
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা! রণে ভঙ্গ দিল। 
মীগণ সহিত ছুর্ষ্যোধনেরে বান্ধিব ॥ 
প্রেবণীর মুখে বার্ভা করিয়া শ্রবণ $ 
অজ্ভ্বনেরে পাঠাইয়। করিলে ফোচন ৪ 
তুষ্ট হয়েঞ্েনঞয়ে বলে ছূর্য্যোধন । 
মম স্থানে তাহা লু যাছে যায় মন॥ 
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ। 
সময় হইলে লব গুন কুরুরাজ ॥ 
সেই সত্য হেতু আজি তথকারে যাব। 
ছল করি নিজ কার্য উদ্ধার করিব ॥ 
এতেক বলিয়া! হরি পার্থ ছইজন”। 
শীত্রগতি চলিলেন যথ তুর্ষেযাধন ॥ 
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে । 
তুমি গিয়! মুকুট যে আন মাগি বীরে ৪ 
মুকুটমন্তকে দিয় যাঁহ ভীম্ম যথা। 
শর মাগি আন বীর ঘুচুক যে ব্যথা ॥ 
শুনি পার্থ চলিলেন অতি শীতর । . 
দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতি গোচর ॥ 
গুনি রাজ ছূর্ষেযাধন ত্বরিত ভাকিল ॥ 
অস্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বলাই ॥ 
জিজ্ঞানি কি হেতু হল তব জাগমন। 
* মে বাঞ্ছ৷ তোমার তাহ। করিব পুরগু ৪ 
অঞ্জ,ন বালেন রাজ? পূর্বধ অঙীফার | 
মুকুট আমারে দিয়। সত্যে হও পায় & 
গুনি ছুর্ষেযোাধন নাহি বিলম্ব করিঝ ॥ 
মাথার মুকুট দানি অর্জ,নেরে ফিল ॥ 


৪৬২ 


মুকুট পাইয়া! বীর হরধিত মন। 

তথ] হতে চলিলেন ভীক্ষের সদন ॥ 
মুকুট শিরেতে বাদ্ধি উপনীত পার্থ । 
দেধি ভীম্ম সমাদর করিল বধার্থ ॥ * 
ভীম্ম কহে কহ শুনি রাজাএছুর্ষেযাধন। 
এত রাত্রে কি কারণে হেথা আগমন ॥ 
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর । 
স্বহন্তে পাগুবে বধি জিনিব সমর ॥ 
হালি গঞ্জঃপুত্র শর দিল সেইক্ষণে। 
নিলেন অর্জুন ভাহা হরধিত মনে | 
হেনকালে বাহুদেব দিলেন দর্শন 1৬ 
দেখি ভীম্ম জানিলেন সকল কারণ ॥ 


মহা দর্শন । 


কুষঃ প্রতি বলিছেন শান্ত কুমার। 

কি হেতু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আমার ॥ 
শিব সনকাদি তব ন1 জানে মহিমা। 
দেবগপ*মুনিগণ ফিতে নারে সীমা ॥ 
অখিল ব্রন্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি । 
আপনি হইলে তুমি পাওব সারথি ॥ 
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাঁগুকে। 
তোমার গুতিজ্ঞ| কালি ভাঙ্গিব আহবে ॥ 
লাস্তন৷ করিয়া ভীঙ্ষে দৈবকীনন্ন । 
অন্ত্রলয়ে ছুইজন করিল গমন ॥ 
পাগডবগণের তাহে আনন্দ হইল। 

মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ সঞ্চরিল ॥ 


মহাছারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরাম দান কহে শুনে পৃণাবান ॥ 


নবমদিনের যুদ্ধ । 
ছুর্যোধন রাজ। শুনি হৈল ছুঃখী মন। ছল কর মম স্থানে নিলে পঞ্চশর ৷ 
প্রভাতে করিল বীর বাহিনী সাজন ॥ বুঝিব কিমতে আজি করিবে সমর ॥ 
চতুরজ দল সাজি সমরে আদিল । "প্রতিজ্ঞ! আমার আজি শুন ধনঞ্র়। 
সৈম্কগণ কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল ॥ কষে ধরাইব-অজ্র জানিহ নিশ্চয় ॥ 
পার্থ ধঙুর্ধর রথে গ্রীহরি সারথি । প্রতিজ্ঞা করিনু আমি যদি নাহি করি ॥ 


ভীম্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি ॥ 
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জন । 
বাজিল ভীম্ষের শব্ধ ভাহতে দ্বিগুণ ॥ 
অর্জনে দেখিয়া ভীন্ম বলেন বচন। 
আজিফার রণে পার্থ বুঝিব বিক্ষম ॥ 
ছূর্য্যোধনের মুকুট ছলে নিলে তুমি, 
কৃষ্ণের ছলন। এত না বুঝি আমি ॥ 
কুষ্চের মায়ায় বশ এ তিন সংসার ॥ , 
বঙ্গ! হর অগোচর কিবা! অন্ত আর । 


শাস্তনুননান বৃথ! ভীম্ম নাম ধরি” ॥ 
“প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হুরি। 
ভারত সমরে নাহি অমর করে ধূরি” ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্জার নন্দন । 
€দখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ ॥ 
ভীম্মের প্রতিজ্ঞা গুনি যত দেবগণ। 
কৌতুক দেখিতে সবে আলিল তখন ॥ 
হংসপৃষ্ঠে অষ্ট দৃট্ে চাহে গ্রজাপতি। 
বৃষাধঢ় শশিচ্ড় স্থৃষণ বিস্কৃতি ॥ 


গজস্কন্ধে ্থুরবৃদে আদিল হৃরেজ। 
র্বিকরি লে শৌরী সহ গ্রচ্বৃন | 
বাস্ুত্ুগে অগ্রি ছাগে নরে বৈশ্রবণ। 
মৎশ্যোপরে অলেশ্বর মহিষে শমন ॥ 
লিংহ শিখী মুষে থাকি সপুত্র প্যব্বতী। 
অষ্টবন্থ কোলে শিশু বন্তী অরুদ্ধতী ॥ 
কাত্রবেয় বৈনতেয় অশ্বিনী কুমার । 
শুনি রন চতুর্দশ মর্থ্যে আগুসার ॥ 
স্বায়স্ভূব আদি সব এল প্রজাপতি । 
হৃষ্টমন সর্বজন আসিলেন ক্ষিতি ॥ 
বক্ষেশ্বর বিদ্ভাধর কিন্নর অপ্দরী । 
নানা বাগে সভামধ্যে নৃত্যগীভ করি ॥ 
দিব্যগন্ধ মন্দ মন্দ বাযুতে পুরিল। 
যতদেব মিলি সব পুষ্প বৃষ্টি কৈল। 
পুষ্পগন্ধে ক্ষত্রবৃন্দে বাড়িল মত্ততা। 
কাশরাম সৃছভাষ শ্রুতি স্খদাতা ॥ 
অনম্ভর ভীম্মবীর সন্ধান পুরিল। 

গগন ছাইল বাণে অন্ধকার হৈল॥ 
সন্ধান পুরিয়। পার্থ এড়িলেন বাণ। 
অদ্ধপথে কার্টি ভীম্ম করে খান খান ॥ 
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের ননন । 
শৃন্রহত্তে তাক্ম তাহ! কাটে সেইক্ষণ | 
অর্ভ,ন ভীস্মের যুদ্ধ ঘোর দরশন । 
আক্যশমার্গেতে থাকি দেখে দেবগণ॥ 
ছুই বীর অজবৃষ্টি করে নিরম্তর । 
দৌহে নিবারণ করে মহ্থা ধন্ুর্ধর ৪ 
ক্রোধে ভীগ্ঘ শত শর পুরিল সন্ধান । 
অর্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥ 
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর। 
ভীষ্ষের সে ধন কাটেন সত্বর ॥ 
আর গুণ ধন্গুকেতে দিল মহাশয় । 
সহশ্রেক বাণ একেবারে বরিষয় ॥ 


মহ] দর্শন | ৪০৩ 


গগন ছাইয়। হৈল বাণে সঞ্চার । 
রবিতেজ আচ্ছাদিয়! হইল আধার । 
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুদ্ধার়। 
শরাঘাতে জরজর হৈল কলেবর ॥ 
তবে ভীম মহ:বীর শাস্তন্ুননান ৷ 
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন ৪ 
তবে পার্থ ধন্থুদ্ধর মহা কোপমন । 


* ভীম্মের শরীরে বাণ করিল ঘাতন ॥ 


পুনঃ আর দিব্য শর এড়েন ত্বরিতে»। 
ভীম্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে ॥ 
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীম্ম বীরবর। 
সেই ধন্থ কাটিলেন*পার্থ ধলুপ্ধর ॥ 
ভীম্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি। 
শরবৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি ॥ 
সারথি শ্রীবাম্থদেব পার্থ ধন্ুর্ধর । 
দোহারে বিদ্ধিয়া ভীষ্ করেন জর্জর ॥ 
আর লক্ষ শর মারে সৈল্তের উপর । 
কোটি কোটি সেন! পড়ি যায় যমঘর় ॥ 
কালাস্তক যম যেন ভীষ্য মহাবীর। 
পাগুবের সৈন্ত মারি করিল অস্থির 
মনেতে সন্ত পাইলেন যদ্ববীর । 
ভীষ্]ের বাণেতে বিদ্ধ শ্তামল শরীর ॥ 
তবে পার্থ মহাবীর গাগ্ডীব ধরিয়া! । 
কাটেন ভীষ্মের বাপ সন্ধান পুরিয়। ॥ 
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে । 
পড়িল কৌরব সৈন্য শমনের গ্রাসে ॥ 
দেখিয়া! হইল কষ্ট গঞ্জার নন্দন । 
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥ 
নাহি দিক লা বিদ্দিক হৃর্ষ্যের গ্রাকাশ। 
শৃন্ত মার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস ॥ 
(দিবানি/শ' নাহিণজ্ঞান হৈল:অন্ধকার। 
নিবারিতে ন। পারেন কুম্তীর কুমার |) 


৪৪ মহা।দর্শন । 


পণগুবের সৈম্ক সব হইল কাতর । 

সমরে লামর্থহীন পার্থ ধন্গু্ধর ॥ 

অর্জুন দুর্বল আর সৈন্যের নিধন । 
নিবৃত ন। হয় ভীষ্ মারে শর গণ ॥ 
মহাকোপ উপজিল দৈবকশননানে। 
আমি আমি বিনাশিব যত কুকুগণে ॥ 
«প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্বে বাণ না ধরিব। 
না ধরিলে আজি রণে পাগুবে হারাৰ ৮ 
এতেক চিস্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মনে । 
চোখ চোখ বাণ তীষ্য মারে ঘনে ঘনে। 
অস্থির হইয়া হরি কমল লোচন। 

লাফ দিয় রথ হৈতে পড়েন তখন ॥ 
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্গের সাক্ষাৎ । 
ভীষ্যেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥ 
গজেন্জ মারিতে যেন ধায় মুগপতি । 
ক্কফের চরণ ভরে কাপে বন্দমতী ॥ 


চমণ্কুত হয়ে চাহি দেখে সর্বজন । 
ভীষ্মেরে মাত্রিতে যান দেব নারায়ণ ॥ 
সম্ত্রম না করে ভীবষ্] হাতে ধনুঃশর । 
নির্ভয়ে বসিয়৷ ভাবে রথের উপর ॥ 
আসিছে ভূবনপতি মারিতে আমাকে । 
মাকক আমাকে যেন দেখে নর্বালোকে ॥ 
দেখিয়। কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন । 
রথ হুতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥ 
দশপদ অস্তরেতে ধরি ছুটি হাত। 

সম্বর সন্বর ক্রোধ ভ্রিভূবন নাথ ॥ 
দেখি ভীষ] মহাঁকোপে এড়ে শরগণ। 
পাওবের সৈম্গণে করিল নিধন £ 

দশ সহত্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল। 
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কছে গুনে পুণ্যবান ॥ 


কম্পহ্বছিলেন্ত জুম । 





গভীর নিশীথে ভীন্ম বিশ্বসমাগম | 


-পনি000080০৩০০ পি 


গভীর নিশীথ, গাটতমনে আবরিত, বিশ্ব অন্ধকারময় ) নীরব ভভূতল, নীরব চৌদিক, 
ষেন নীরবতা ব্রত করেছে প্রকৃতি সতী; নীরব সকল, যেন অনন্ত ব্রক্মাণ্ড এবে নীরবে 
আনত ) গাঢ় নিস্তত্তিত ; বিস্লিরবাস্থিত, নিস্তত্ধ তমসাবৃত মেদিনী। পরিশ্রান্ভ বিষ এবে 
ঘুমে অচেতন 7 চলেন! সংসার চক্র-অনড়-অচল । 

এহেন গভীর নিশীথে কৌরব শিবিরে ও কি দেখা যাইতেছে, ও কি শুনা বাইতেছে? 
দ্রীনহীন উহারা কাহার? কেন ক্লান মুখ? কেন নতশির? নীরবই বা কেন? 
এক পা এগুচ্ছে ছুপা পেছুচ্ছে, ইতি উতি চাহিতেছে উহার! কে? চৌরের স্ার কাহারা 
কৌরবশিবিরে প্রবেশ করিতেছে? ওহে! তোমরা কেহে? চুপি চুপি মুখে কথাটি 
নাই? এত গভীরা রজনীতে কেন আসিয়্াছ? যশবৃদ্ধি করিতে, না গৌরব বাড়াতে, 
অথবা ধশের জোতি দেখাতে? রকম সকম দেখিয়া বোধ হয় যশ উজ্জল করিতে 
আসিয়াছ ; একবার কথাটি কও, মুখখানা] উঠাও, টাদবদন কয়খানা দেখাও, দেখি 
তোমরা কে। এত লক্জা কিসের? আর কতক্ষণবাদে লঙ্জাও যে লজ্জা পাইবে। 
এত রাত্রে চোরের ন্ায় কে তোমরা? তোমরা চোর কি সাধু তার প্রমাণ কি? 
তোমাদের নিশান দেহী কে? তোমাদেরকে চিনে? যদ্দি বল ব্যাসবশি্; তারা 
দেখেগুনে বনবাপী হয়েছেন, কোন জঙ্গলে যে আছেন তার ঠিক নাই? তাদের খু'জে 
পাওয়া যাইবে না, বিশেষ যখন এত রাত্রে আনিয়াছ তখন কোন লজ্জায় তাহার] নিশান 
দেহী হবেন?, কোন লজ্জায় লোকসমাজে মুখ দেখাবে? তোমরা নিদগ্ধ বদন তাই 
লজ্জা! নাই, লজ্জা! তোমাদের ভ্রিসীমায়ও ঘোষে না) আর লজ্জার দরকার নাই; বদন 
তোল, কথা কও, নাম বলে ফেল, শুনি তোমরা কে। মনে ভাবিয়াছ, এত রাত্দে 
আসি়াছ বূলিয়া কেহ চিনিবে না, কিন্তু এ কালমুখ কিছুষ্ঠতেই ঢাকবার নয়, আমি চিনি- 
যাছি, তুমিই না ব্যাসবিষ্টের মহাপ্রভু? মহাপ্রভু, হেগেছেন অনেক, হেগে হেগে 
মুখ কালশিঠে মেরেগেছে, বেহায়ারা বলে কিন! আমাহদর কালমানিক, একথা বে:লতে 
গেলেই যত দোষ। . 


৪০৬ | মহাদর্শন। 


চিনিলে ন্বধী, উহারা কে? উহার! জতি দর্পাঁ মহাকাল, অতি গব্বা মহামৃত্যু, অভি 
স্বম্ভী মহাতৃতগণ, ভারতপতির সহিত বিশ্বপতি । 

&ঁ ঘে কালমাণিকটি দেখিতেছ, ধার আলোকে ব্যাসবশিষ্ট ত্রিভুবন দেখেন, তিনি 
আধার দেখিয়া আলো খুঁজিতে অধসিয়:ছেন। 

মহাকাল অতি দর্পা কেন জান? আত্রহ্ষকীট, কষ্ট বিষুঃ অবশে সকলেই ইহার 
ঘনীভূত; ইনি বিশ্বকে ভাঙ্গেন গড়েন, জগদওকটাহ সকলই কালকুক্ষিগত,'ম্থতরাং ইনি 
লকলেরই প্র, এক কথায় জগৎ্পতি । কৃষ্ণ বিষুর কাছে অতি দর্প করিব! থাকেন 
জাষি তোমাদের কলন করি স্থতরাং তোমাচ্র কর্তা, ক্থৃতরাং অতি দপা। 

মহ্াৃত্যু অতি গব্বী কেনজান? আব্রক্ষ স্থরানুর, কুষ্ণবিষু। অবসে সকলেই ইহার 
অধীন। ইহার নামে ম্থরান্থুর কম্পিত, কৃষ্ণবিষুঃ ত্রাসিত, ইনি কাহাকেই .ছাড়িয়া কথ। 
ফন না, বিশ্ব ইহার অধীন, ইনি জগত্প্রভু। ইনি কৃষ্ণবিষুখর কাছে বড় গর্ব করেন 
আমি তোমাদিগকে সংহবীর করি, স্থতরাং অতি গর্ববী। 

মহাভৃতগণ অতি দস্তী কেনজান? ইহার] জগৎ ভাঙ্গেন গড়েন। ইহারা যখন 
সংশ্লিষ্ট হন তখন জগৎ গঠিত হয়, বিশ হইলেই ধ্বংশ হয়। 

পঞ্চভূতের ফাদে। 
ব্রহ্মা পড়ে কাদে ॥ 

এই স্কৃতগণ, ভূতনাথকে ভূত বানায়ে ভূতের নাচন নাচাচ্ছে, ইহার অধিক আর 
ফিআছে। পঞ্চতৃত গঠিত এন্দ্র, রৌদ্র, পাশুপত, বৈষ্ণব, ব্রচ্মান্ত্ররে অধীন সকলই। 
শক্কর্ষণা।গ্ন দ্বার! ত্রিভূবন ভম্['তৃত হয়, ্গতরাং ইহারা দম্ভী। ইহার। সকলেই জগৎ- 
প্রভূ, ইয়াদের আধিপতা সকলের উপরই সমান) বিশ্বকে ভাঙ্গিতে গড়িতে সকলেই 
ক্ষমধান, তাই অভিমান । 

গভীর নিশীখে চুপি চুপি কেন জান? পাছে কেহ দেখতে পায়, পাছে কেহ গুনতে 
পায় । দেখিলে দোব কি? পাছে হাততালি দেয়। ইহার] আত্রহ্ষ ্থরাম্থরের কাছে 
বড় দর্প করে, গর্বে ত্রিভুবন উলটপালট করে; '্মাজ তাদের দর্প চূর্ণ হইয়াছে, গর্ব খর্ব 
হইয়াছে, তাই লঙ্জ] জন্মিয়াছে, তাই গভীর রাতের লঙ্জার দুখে ছাই দিয়া চোরের স্তায় 
চুপিচুপি আমিয়ঃছে। আদ বিশ্ব ভীম্মের নিকট সমাগত হইয়াছে, কাতরে শরণ 


নিয়াছে। 


অভূত ভূত ও অশ্রুত শ্রচত। 


০ 





অভুত ভূত। 


অতৃত'ভূত কি? যাহা পূর্বে কস্মিনকালেও ঘটে নাই তাহাই অভৃত, ভাহ! বন্দি. 
প্রতাক্ষ হয়, দৃষ্ট হয়, তবে তাহাই অত ভুত অর্থাৎ যাহ) পূর্বে কেহ দেখে নাই গাস্থাই 
যদি দেখা যায় তবে তাহাই অদ্ভুত ভূত। যাহা+পুর্ববে কেহ দেখে নাই তাহ আজ 
দেখা যাইতেছে ল্দুতরাং ইহা! অপূর্বা, ইহা অভ্ভূত সভূত। 

কি দেখাযাইতেছে? ও দেখা যাইতেছে; বিশ্বপতি ভারতপতির সহিত আর্ধ্যপতির 
শরণাপন্ন হইয়াছেন। কেন শরণাপন্ন? বিশ্বের একমাত্র হল, স্থিতি, প্রলয়কর্তার 
প্রলয়শক্কতি পরাহত, চক্রীর চক্র স্থগিত, ভারতপতি আতঙ্কগ্রস্থ, তাই কাতরে শরণাপ! 
ভারতস্রাট বিশ্বসআাটের সহিত আর্ধযসত্রাটের শরণাপন্ন, স্থতরাং ইহা! অপূর্ব । 

ধিনি বিশ্বের শরণীয়, তিনি আজ আর্ষ্যের শরণাপন্ন, কি অপুর্ব । সুরান্তর বিপদ” 
্রস্থ হইয়! ধার শরণ প্রার্থী হয়, তিনি আজ জার্ধ্যশক্তি কর্তৃক বিপদগ্রস্থ হুইয়াগক্দৰার 
কোন শরনীয় না পাইয়।, আর্ধ্যশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং ইহ] জক্দুত তৃত্ত 
স্মতরাং অপুর্ব । 

(২) দ্বীনহীন দীননাথ দীনবেশে দীনন্ীন আর্ধ্যনাথের শরণাপন্ন, দ্দতরাং ইছা! 


€৩) বিশষ্বর্ষার দন আকুল, আজ ভীগ্ম সকাশে তিনি ব্যাকুল, ইহা! অতৃত। 
(৪) সদানন্দ নিরানন্দবেশে ভীম্মানন্দের নিকট আনন্দ প্রার্থী, গ্রতরাং ই! 
অপূর্ব । পু 
(৫) ত্বিভাপককারী তাঁপিত হুইয়। ভীম্মকম্পতরুর ছায়ার আশ্রয় নিয়াছেন, স্ম্রাং 
ইহা অপুর্ব্ব । 
€৬) কংসারি কংপাতিভূত হইয়াঃকংসারির শরণ নিল্লাছেন, স্দতরাং ইহ! অপূর্ব । 
(৭) অচ্যত চাত হইয়া অচ্যুতের“শরণ নিক্সাছেন, ন্বতরাং ইহা অতৃত। 
€৮) অন্দিত জিত হইয়া অজিতের শরণাপন্ন হইয়াছেন:ম্তরণাং ইহা অপুর্ব্। 
(৯) অনিত সিত হইয়া সিতের শরণ নিয়[ছেন, স্থৃতরাং ইহা অপূর্ব । 
ইহা! কেহ কতু দেখে নাই যে, মহাকাল, [মহামৃত্যু, মহাডুত, বিশ্বপপতি কোন বালে 
কেহর নিকট নতশির হইয়াছেন, শরণ প্রার্দী হইয়াছেন, কিন্তু বলিতে হদগ্স পুর্লকিত 
হয়, আজ দে সব শক্তি, জগৎপতি লকল আর্ধ্য লকাশে তীম্ম লমীপে নত শির, দীন, 
[৫২ ] 
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হীন, মহামলিন | অ!ন যাহা দেখিলাম তাহ! শ্বপ্নেও ভাবি নাই, কল্পন! ভাণ্ারে এ 
পর্য্যন্ত কেহ কল্পন। করিতেও-পায়ে নাই, ন্ুৃতরাং ইহা অদ্ভুত ভূত, অপুর্ব । 


অশ্রত শ্রুত। 


অশ্রতত শ্রুত কি? যাহা পুর্বে কেহ কখন গুনে নাউ তাহাই অশ্রত, অশ্রুত বদি কত 
হুয় তবে তাহাই অঙ্রুত ক্রুত। কি শ্রুত? কিশুনা যাইতেছে? গভীর নিশীথে কৌরব 
শিবিরে ও কি শুনা যাইতেছে? ও কিসের কোলাহল ? কাণ বে বধির করিয়া ফেলিল। 
ও কিগুনাযায়? ও কিসের ধ্বনি? ওকি বংশীধ্বনি কি ক্রন্দনধ্বনি 1? এ যে ক্রন্দন 
ধ্বনি।. এত রাত্রে কিসের কান্নীর রোল? শুন কিসের কান্নার রোল -__ 

€১) মহাকাল নঙশির হুইয়|! বলিতেছেন-_-বল, দেব ! তোমার কলন বিধি বল। 
সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র তোমারি কলনের উপায় পাইলাম না, কারণ তুমি অজর,. আব্রন্ব 
জড় অব্য হইতে বিশেষ/যাহ। অজর তাহা কালনাশ্ত নয়, স্থুতরাং তুমি কালেরও প্রভূ, 

| আলাহীপ। পাওব যায় যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার “প্রৃভুও যায় যায়, তাহাদিগকে রুক্ষ 
কর, তোমার কলন বিবি বন, প্বহোনায়পব্যিজ ধরী-কল কমন কানা যখন শরণ 
নিলেন, তখন কালের শরণ নিতে আর লজ্জ] কি, স্থতরাং লজ্জার মাথা খাইয়া! নত কইয়) 
পড়িলেন। এই মহাকালের এখন একবার কান্নার রোল শুন| গেল, আর একবার মহা- 
খাশানে শুনা যাইবে। 

(২) মহামৃত্যু লাষ্টা্জে প্রণত হুইয়। বলিতেছেন; হে মুত্যুঞ্জয়! বল তোমার মরণ 
বিধি বল। বিধির বিধিতে তোমার মরণ বিধি নাই, আছে তোমার নিজের বিধিতে, 
নিজের ইচ্ছাতে, সুতরাং আমি পরাহুত। তুমি অর হ্থুতরাং অমর | পাব বায় 
যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রভৃও মারা যায়, অতএব রক্ষ রক্ষ, ক্ষমা দেও; আমি জান্ নত 
হইয়া বলিতেছি, পাওব রক্ষার্থে তোমার পরাজয়ের কৌশল বল, “বধোপার়” ব্যক্ত 
কর। 

(৩) মহ্াভূতগণ বলিতেছেন, হে আর্ধ্দেব! জগৎ অস্ত্রশম্তরের অধীন, জাব্রহ্গ 
কীট সকলেই ছেদ, ভেদ, দাহাক্রান্ত ন্তরাং জেয়, স্মৃতরাং নাস্ত ; একমাত্র তুমিই অন্- 
শঙ্কর অনধীন; অচ্ছেন্ত, অভেচ্য, জর্রেন্ঠ, অশোচ্য, স্থতরাং অজ্দেয়, ্থতরাং অবিনাস্ত, 
পাগুব যায় যায়, পাণ্ডব রক্ষার্থে নিজ মুখে পরাজয়ের উপায় বল, 'বধোপায়' ব্যক্ত কর। 

(৪) বিশ্বকর্ত। ভারতকর্তার সহিত আর্ধ্যকর্তার নিকট কাতরে প্রার্থন! করিতে- 
ছেন,-জামি জগৎপাতা হয়েও আমিটুআর পাওব রক্ষা করিতে পারিতেছি না, পাগুব 
যায় যায়। কি উপায়ে পাগুব রক্ষ। হয়, ধর রক্ষ। হর তাহার কৌশল বল। বেদ মিথ। 
না হয় তাহার উপায় কর। বেদব্যক্য--'জতোধর্শ স্ততোজয়', ভূমি যদি এরপে যুদ্ধ 
কর ভবে ধর্দের জয় হয় না, সুতরাং বেদ মিথ্যা হয়। ভূমি মান্তমান কৃৎ ধর্পের মান 
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রাখ, বেদ সত্য কর? অতএব তোমার পরাজয়ের কৌশল বল। তুমি স্বমুখে বলিয়াছ-__ 
'জয়স্ত পাণ্পুজানাং যেষাং পক্ষে জনার্দন', যাতে তোমার নিজ মুখবাণি ত্য হয় তাহার 
উপায় বল? আমরা উপায়ে নিরুপাপ্ন হয়ে বলিয়াছি, £তোমার পরাজয়ের কোন উপায়ই 
পাইলাম না7 এখন য1 কর তুমি, ত্তোমার শরণ নিলাম । 

বিশ্ব শরণীয় আজ ভীগ্মের শরণ নিয়াছেন, ইছা অপূর্ব, ইহা! অদ্ভুত ভূত, ইহা অশ্রু 
শ্রুত1 জগৎপতি কাতরে বলিতেছেন,-_বল; দেব ! কি কৌশলে তুমি পরাজয় হইতে 
পার, কি উপায়ে তোম|র মৃত্যু হইতে পারে, তোমার “বধোপায়” ব্যক্ত কর। বুড় 
মানুষের ছেলে মানুষের স্!য় আবদার; 'এযে অতি তর়ঙ্কর কি বহিভূর্ত প্রাণথাতী 
আব্দার ; এমন আবদারও ত শুনি নাই, *বধোপায়"” | * 


বধোপায়। 


শানডাউ-গ্িক হাজত 


“বধোপায়” এ ষে বড় প্রাণঘাতী আবদার । যার নামে ঃদ্রাম্ছর কাপে, সেই 
বাণী শ্রবণে পশিল “বধোপায়' । যে নাম গুনিলে প্রাণ চমকিয়। উঠে, যে নামে অন্ত 
অস্ত হয় অচণ চলিত হয়, সেই ধ্বনি শ্রবণে পশিল ,'বধোপাক্ব” । মহাপুক্রব কিন্ত 
অচল অটল। 

এমন মহা আবদারও শুনি নাই, এমন আবদারকারি মহাপাতও দেখি নাই । 

এমন আবদার বাখাও শুনি নাই, এমন আবদার রাখা পাত্র দেখি নাই। 

বিশ্বপতি আর্ধ্যপতির নিকট আবদার করিতেছেন তোমার বধোপায় ব্যক্ত কর। 
এ যে মায়ের নিকট পুত্রের ছেলে মান্থবী আবদার। পুত্র যেমন মার নিকট রাগ করে 
আবদার কল্কে মা! তুই মর; মাতা ছেলেকে মারিলেই বালকের রাগ করিয়। খা 
না, ষাতা লাঁধা সাধন! করে, তখন বালকম্থলত জাবদারভাবে বলিয়া ফেলে, মা! তুই 
জাগে মর, ভবে আমি খাব; এও দেখি তন্জরপ ; বিশ্বপতি ভীঙ্ষের নিকট' আবদার করিতে- 
ছেন, ভুমি মর, অথবা তোমার বধোপায়*ব্যক্ত কর। এমন জাশ্চর্যয আবদারও ভ 
শুনি নাই। জগতে এমন কোন বীর আছে কি, যিনি জয়ী হইতে পারিলে পরাজয় 
হইতে স্বীকার করেন? বীর মাতেই অরী হইতে ইচ্ছা! .করে, অরী হইতে পারিলে 
কেছ পরাজয় হইতে রাজী হন না, ম্ুতরাং পরাজগ্নের 'কৌশলও কেহ বলিয়। দেন না? 
তিনিই বলেন ধিনি অজেয়, পরাজয় বার ইচ্ছাধীন, ধিনি মহাবীর; জয় পরাজয়ে ধিনি 
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সমান জ্বী) সেই মহাবীরই পরার্জয়ের উপায় বলিতে সক্ষম, বিনি জয় অপেক্ষা পরা- 
জর়্ে বিশেষ আনন্দ অন্থতভব করেন, যেমন বালক আসিয়া পিতার গল] ধরিয়া ফেলিয়া 
দিয়! আনলে হাসিয়া উঠে, মনে ভাবে আমি বাবাকে হারাই দিলাম ; পক্ষান্তরে 
পিতা পুত্বের কাচে এবন্প্রকার ছারিয়া আনন্দ অন্থ্তব করে; তত্রপ পিতৃম্থানীয় ধীর- 
পুরুষ বদি কেহ থাকেন, যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ শক্তিকেই বালকস্থানীয় শক্তি বলিয়া মনে 
করেন, লেই মহাপুরুষই পরাজয়ে আনন্দ অন্থভব করেন এবং সে মহাবীরই পরাজয়ের 
উপার বলিতে সক্ষম । 

এ ঈহীতে এমন প্রানী দেখি না যিনি মরণ ইচ্ছা করেন, বাচিয়। থাকিতে চীয় না, 
ৃত্যুকে তয় খায় না। এ সংসারে সকলেই বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, মৃত্যু কেহই 
আকাঙ্ষ। করে না, স্মতরং মৃত্যুর উপায়ুও |কেহ বলিয়া দেন না? তিনিই বলেন, যিনি 
মহামৃভ্যু্জয়, ঘিনি জীবনে মরণে সমান ন্ুধী। তিনি কে? তিনিভীম্মদেব। ভাম্মদেব 
অজেয়, তাই আজ বিশ্ব বীর ভীনম্মবীরের শরণাপন্ন । ভীম্মবীর নবমদিনের যুদ্ধে চক্রীকে 
চক্র ধরাইছেন, ন্দর্শন চক্র স্তন্ভিত করিয়|ছেন, বিশ্বশক্তিকে পরাহত করিয়াছেন, তাই 
বিশ্ববীর কৃষ্ণ ভীম্মবীরকে কাতরে বলিতেছেন, বল, দেব! তোমার নিজ পরাজয়ের 
কৌশল বল। সভীত পাণগব সহিত প্রলয়কর্ত1 কুষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বল, দেব! 
নিজ মৃত্যুর উপায় বল, বধোপায় ব্যক্ত কর। এমন মহ! আবদারও শুনি নাই, এমন 
হা আবদীর বাঁধা মহাপাত্রও দেখি নাই। বিশ্বপতিকে কাতর দেখিয়।, আর্ধ্যপতি 
হাঁসিতে হাসিতে পরা্য়ের কৌশল ও বধোপায় ব্যক্ত করিতেছেন। 

বিশ্বেএমন কোন মহাপুরুষ জন্মে নাই, যিনি নিজ বধোপায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ইচ্ছা 
করিয় মৃ্্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন তাই বলিলাম, আজ যাহা দেখিপাম তাহা আর 
দেখি নাই, আ্াঃযাহা শুনিলাম তাহা! আর শুনি নাই ; এমন মহাপুরুষ দেখি নাই, 
এমন মহাবাক্যও শুনি নাই । | 

. গুন সুধী! মহাপুরুষের মহাবাক্য । 


কেন এমন ? মুল বরক্ষচর্খা ; 
কি বুঝিলাম। 
যাহ দেখিলাম, যাহা শুনিলাম; ভাতে বুঝিলাম,_অংত্রন্ম সৌরাসরীশক্তি আর্ধের 
্রজ্ধচ্ধা শক্তির নিয়ে অবস্থিতি করিতেছে, মানবিক ও পাশবিক শক্তি কোন ছাড় । 


পাগবদিগের ভীম্ম সমীপে গমন ও খেদ 
এবং জয়োপায় জিজ্ঞাসা । 





পাণুবের] সমরে তীম্ম বাণে প্রপীড়িত,হইয়া ভীগ্মের রণকার্ধ্য চিন্ত। করিয়া তখন 
শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, সেই ঘোর রজ্ঞনীমুখ সময়ে ছ্রাধর্থ পাওব ওচমজয়গণ 
বৃষ্িবংশীয়দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে উপবিষ্ট হইলেন। পরে রানা যুধিষ্ঠির অনেক 
ক্ষণ মজত্রণা করিয়। বান্থুদেবের প্রতি অবলেকনপূরব্বজ এই বাকা বলিলেন, কৃষ্ণ ! দেখিলে 
ভীম পরাক্রম ভীগ্ম হস্তীর নলবন মর্দনের সভায় আনার ইপন্ মর্দন করিতেছেন । 
উনি প্রবৃদ্ধ পাঁবকের ন্যায় আমার" সৈন্ত লেহন করিতেছেন, খ্রী মহাক্সাকে নিরীক্ষণ 
করিতে ও আমরা উৎসাহ করিতে পারি না। রণস্থলে প্রভাপবান তীক্ষ শত্্রধারী ভীম্ম 
ক্রুদ্ধ ও বিষপুর্ণ ভয়ানক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হুইয়া শরানন গ্রহণপূর্ব্বক শানিত শরসমুন্ 
মোচন করিতে থাকেন। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাপাণি কৃবেরকে ৪ 
জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহারণে ক্রুদ্ধ ভীম্মকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, 
অতএব হে কৃষ্ণ ! আমি আত্মবুন্ধ দৌর্বল্য হেতু সংগ্রামে ভীন্ম নিমিত্ত শোক সাগরে 
নিষগ্ন হইলাম । ভীম র্বদাই আমাদিগকে হুনন করিতেছেন, অতএব আমার আর 
যুদ্ধে অভিরুচি হয় না, আমি বনে গমন করি, আমার অরণ্যে গমনই শ্রেয়। যেমন 
পতক্স প্রঙ্বলিত বহ্িতে ধাবমান হইয়া! কেবল মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমি ভীম্মকে 
সমরে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার শূরত্রাতৃগণও শরনিকরে নিতান্ত পীড়িত হুইয়াছে। 
ভীঙ্ম আমার সকাশে বুদ্ধবিষয়ক একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে “তোমার হিত 
নিত্রিত আমি ন্মন্্রণ প্রদান করিব, কোনপ্রকারেই যুদ্ধ করিব না) অপিচ, ছুর্ধ্যাধনের 
নিষিত্ত বুদ্ধ কন্ধিব, ইহ লত্য জানিবে”, অতএব হে প্রতু মাধব! তিনি আমাকে ন্মমন্্রণ। 
প্রদান করিয়া রাঝ্যঞ্রধান করিবেন । হে মধুক্দন॥ তাহার বধের উপান্ধ নিমিত্ত চল 
আমরা সকলে তোমার সহিত ভাহার নিকট পুনর্বার গমন করি। হে সর্বময়! হে 
বৃঞ্চঙ্গন! আমরা সকলে মিলিত হইয়! অবিলঘে নরোত্তম কুরুবর ভীয্মের নিকট গমন 
করিয়া পরাযর্শ দিজ্ঞাস। করি । তিনি আমাদিগকে হিতকর ও তথ্য বাক্য বলিবেন্প, 
তিন হেক্ধপ বলিবেন, সেইরূপ করিব। হেমাধব! ত্বামর1 বাল্যকালে £পিতৃহীন 
হইলে তিমিই আমাদিগকে লালন পালন ঝরিয়। সম্থর্ধিত করিয়াছেন, সেই দৃঢব্রত দেব- 
ত্রত পিতামহ জবস্তই আমাদিগকে স্মন্ত্রণা প্রধান করিত জয় প্রদান করিবেন। ষখন 


৪৯১২ মহাদর্শন | 


পিভার পিত। বাধ প্রিয়তম সেই পিতামহকে নিপাতিভ করিতে ইচ্ছা করিলাম, তখন 
আমাদিগের ক্ষয় জীবিকায় ধিক ধাকৃক। তদনন্তর বৃষ্নদর্ন কৃষ্ণ কুরুননান যুধি- 
ঠিরকে কহিলেন, হে মহা প্রাজ্ঞ রাজেন্্র ॥ আপনি যাহা বলিলেন, ইহা! আমারও মনো- 
গত, গঙ্গান্থত কৃতী দেবত্রত বিপক্ষকে রণে অবলেবকন করিয়াই দগ্ধ কারতে পারেন, 
অতএব তাহার বধোপয় জিজ্ঞাদ] করিবার নিমত্ত তহার নিকট আপনি গমন করুন। 
আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যথার্থই বিশেষরূপে বলিবেন, ' অতএব চলুন, 
আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গমন করি। সেই শাস্তনুন্ছতের সমীপে গিয়া মন্ত্র 
জিজ্ঞাসাকরিব। তাহাতে তিনি আমাদিগকে যে মন্ত্রণা দিবেন, তদনুনারেই আমরা 
বিপক্ষ ষহ যুদ্ধ করিব। ্ 

বীর পাগুবগণ ও ঘীর্যাবান বাস্থদেব রূপ পরামর্শ করিয়া আমুধ ও কবচ পরিত্যাগ 
পুর্বাক সকলে একত্রিত হইয়া! শোভন ভীগ্ম শিবিরে প্রতিগমন করিলেন। দ্বারী বাইয়া 
জানাইল মহারাজ যুধিতির দ্বারে উপস্থিত। দেবব্রত আনিবার অন্গমতি করিলেন। 
তথায় উপনীত হুইয়। শিবিরে প্রবেশ পূর্বক মন্তকাবনতি দ্বার! ভীম্মকে প্রণাম করি- 
লেন। পাগুবের1 ভরতশ্রে্ঠ ভীক্মকে মস্তক দ্বার প্রণতি করিয়া পুজ] করত তাহার 
শরণাপন্ন হইলেন । 

কুরুপিতামহু মহাবাহু ভীক্ম তাহদিগের প্রত্যেককে ন্ীগত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়। 
কহিলেন, হে রাজন ! এত গভীর নিশায় কি হেতু আগমন? তোমাদিগের শ্রীতিবর্ধন 
কি কার্ধ্য আমাকে করিতে হইবে, তাহা বল, সেই কার্য যদি অতি ছুফধরও হয়, তথাপি 
সর্বপ্রত্ধে আমি তাহা করিব। গঙ্গানন্দন পুনঃ পুনঃ এরূপ প্রীতিযুক্ত বাকা বলিলে, 
রাজ। যুধিটির দীন চিত্তে প্রীতিপূর্বাক এই কথ! বলিলেন, হে ধন্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ ! 
আমর! কি প্রকারে যুদ্ধে জয়লাভ করি? কি প্রকারেই রাল্য প্রাপ্ত হই এবং কিরূপেই 
বা প্রনাক্ষয় না হয়, আপনি ইহার উপায় বলুন । হেবীর! আমরা আপনাকে সমরে 
কোন প্রকারে সহ করিতে পারি না, অতএব আপনি ম্বপ্ংই আপনার বধোপায ব্যক্ত 
করুন। 
পিতামহ ! সংগ্রামে আপনার শরাসন সর্বদাই মগুলাকার দৃষ্ট হইয়া! থাকে, রণস্থলে 
আপনার অধুপ্রমাণও রদ্ধ, দেখিতে পাওয়া যায় না । হে মহাবাছো! | আপনি হ্র্ধ্ের 
স্কাক় রথে অবস্থিত হুইয়া যে কখন শর গ্রহণ, শরসন্ধান এবং কখনই বা শরাসন বিকর্ষণ 
করেন, তাহ! আমর দেখিতে পাই না। হে ভরত-্প্রধান! হে পরবীরহন্‌ ! আপনি 
যখন রখ, অর্খ, নর, নাগ হনন করিতে থাকেন, তখন আপনাকে জয় করিতে কোন্‌ 
পুরুষ উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনি সমরে শর বর্ষণ করিয়া অনেক 
প্রাণিহত্যা ঝরিয়াছেন; আমার মহতী সেনা, ক্ষযপ্রা্ড করিয়াছেন । সে যাহা হউক, 
এক্ষণে যে প্রকারে আপনাকে আমরা রণে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমার 


মহাদর্শন। ৪ কত 
যাজযলাত হয় এবং যেরপে আমার সৈন্দিগের মঙ্গল হয়, ত|হ! আপনি আমার নিকট 
ব্যক্ত ফরুন। 
তদনস্তর শান্তন্ুপুত্র ভীম্ম, পাওবদিগকে কাতর দেখিয়] বলিলেন, ছে বর্ন কুত্তী- 
স্থৃত! সংগ্রামে আম জীবিত থাকিকুত তোমার কোনপ্রকারে জয় হইবার পম্তাবন| নাই, 
ইহ! আমি লত্য বলিলাম । আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে তোমর! জয়ী হইতে পারিবে । 
অতএব য্দি ভোময্স। রণে জয়লাত্ের ইচ্ছা কর, তাহ] হইলে আমাকে শীষ প্রহার 
করিবে । ' হে পার্থগন ! আমি তোদাদিগের প্রতি অন্থমতি করিতেছি, ৫ তামরা যথা- 
সুখে আমাকে প্রথার করিবে । আমি যে*এইরূপে তোমার্দিগের বিদিত হইলাম, ইহা! 
স্থকৃত বলিয়! মানিলাম | আমি নিহত হইলেই কুরুপক্ষ সমস্ত নিহত হইবে, "্সভএব 
আমি যেরূপ বলিলাম, তোমর] লেইরূপ কর।, 
যুধিষ্টির কহিলেন, মমরে আপনি দণহন্ত যমের স্তার় হন, আপনাকে যুদ্ধে কি প্রকারে 
পরাজিত করিব, ভাহার উপায় খলুন। ইন্দ্র, বরুণ ও যমকেঞ্ যুদ্ধে পরাজয় করিতে 
পারা বায়, কিন্ত আপনাকে নমরে' পরাজিত করিতে পারা যায় না। অপিচ ইন্জ্রের 
সহিত স্থবান্মরও আপনাকে রণে জয় করিতে সমর্থ নহেন। ভীম্ম কহিলেন হে পাগব! 
তুমি যাহা! বলিতেছ, তাহ! যথার্থ, আমি রূণে সযত্র হুইয়। কাম্মকবর গ্রহুণপূর্বাক শম্্রধারী 
হইলে, ইন্দ্রের সিত স্থরাম্মরও আম।কে জয় করিতে সমর্থ হন ন।। আমি স্তম্ত শত্ত্র হইলে 
এই মহারথেরাই আমাকে নিহত করিতে পারেন । শত্ত্রস্্যাগী, পতিত, বিমুক্ত কবচ, 
বিমুক্তধবজ, পলায়মান, ভীত, তোমরাই আমি এইরূপ বলিয়া শরণাপন্ন, স্্রীজাতি, ভ্বী- 
জাতীয় নামধারী, বিকল, এক পুত্রক, নিঃসস্তান ও পাপীবাক্তির সহিত বুদ্ধে আমার 
অভিরুচি হয় না। হে রাজেন্জ! আমার পূর্ববকৃত সঙ্ধর শ্রবণ কর, কাহারো অমল 
ধ্বজ দেখিলে আমি কোন প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিখ ন1। জ্রুপদ রাজার পুত্র 
ুদ্ধজয়ী, হর, সমর ক্রোধী, মহারথ শরিখণ্ী যিনি তোমার সৈন্য যধ্যে অবস্থিত, তিনি 
পুর্বে রী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুব হইয়াছেন, ইন্ছার বিবরণ তে!মরাও লমৃদ্দায় আন্ুপূর্বিক 
অবগূত আছ। অঞ্জন বন্শিত হইয়া সেই শিখণীকে অগ্রবর্তী করিয়া তীক্ষ বাণসমূহ 
দ্বার আমাকে নিহত করিবেন। নেই শিখস্ডীর রখধবজ্জ অমঙ্গল্য, বিশেষতঃ উনি পুর্বে 
ঘীরূপ ছিলেনু, ্ছুতরাং আমি পন্ত্রধারী হইয়া উহ্বাকে কোন প্রকারে. গ্রহার করিতে 
অভিলাব করি না। আমি রণে সমুদ্ত হইলে, জগতে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই 
না যে, আমাকে নিহত করিতে পারে । অতএব এ ধনঞ্জয় ভাত্শকত্র গৃহীত গাণ্ীবীও 
যন্ধবান হইয়া সেই পাঞ্চালরাজ-পুন্র শিখণ্ডীকে আমার সন্মুখস্থ করিয়া আমাকে নিপা- 
ভিত করিবেন, সাহা হইলে নিশ্চয় তোমার জয়লাভ হইবে । হেকুন্তীনন্দন! আমি 
যেরূপ বলিলাম, তুমি তবন্থ্যায়ী কর্ম করিবে তাহা হইলে 'নংগ্রামে সমাগত বার্তা ইদিগকে 
পরাজিত করিতে পারিবে । তদনস্তর পৃথানননেরা কুরুপিতামহ মাত্ম। ভীঙ্মকে দভি- 
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ঘন করিয়া ভাথার অনুজ গ্রহণ পূর্বক দ্ব স্ব শিবিরোঙ্গেণে গমন করিতে লাগিলেন 
গজাপুত্র পরলোক গমনে দীক্ষিত হইন্গ! ছঃখিত পাঁগুবদিগকে নিজ মৃত্যুর উপায় বলিয়া 
তুষ্ীভাব অবলম্বন করিলেন । 


ব্যহ সংস্থান। 





তদনত্তর পাগুবেরা নকলে ভেরী, মৃদ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ চতুর্দিকে বাদিত 
হইতে থাকিলে, সর্বশক্র নির্বহণ ব্যৃহ-দজ্জিভ করিয়। শিখণ্ডীফে অগ্রে লইয়! সমর যাত্রা 
করিলেন। শিখণ্ডী সেই নর্দসৈন্ত সজ্জিত বুহের অগ্রে রহিলেন। ভীমসেন ও ধনঞয় 
ভাঙার চক্র রক্ষক, প্রৌপদী-পুত্রেরা ও বীর্ধ্যবান স্থভদ্রানদান তাছার পৃষ্ঠরক্ষক এযং 
মহারথ সাত্যকি ও চেকিতান তাহাদ্দিগের রক্ষক হুইলেন। পাঞ্চালাগণে অভিরক্ষিত 
হুইয় হৃষ্টকথ্যয় তৎপশ্চাৎ অবস্থিত হইলেন । তৎ্পশ্চাৎ প্রভূ, রাজ ঘুধিষ্টির, নকুল 
নহুদেবের লছিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিতে লাগিলেন । তৎপশ্চাৎ 
বিরাট নৃপতি ম্বটৈন্তে সমাবৃত হুইয়। প্রয়াণ করিতে লাগিলেন । তাশার পম্চাৎ রাজ! 
ক্রুপদ অভিক্রত হইলেন । কৈকেয় রাজের] পঞ্চভ্রাতা ও বীর্ধযবান্‌ বষ্টকেতু, সেই পাঁগুৰ 
সৈন্কব্যছের জঘনপ্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিবেন। পাগুবেরা এইরূপ মহাব্যুহ সজ্জিত 
করিয়া স্ব স্ব জীবন ত্যাগে ক্ৃতনিশ্চয় হইয়া সংগ্রামে কৌরব সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন । 

কোৌরযের।1ও মহা রখ ভীম্মকে সর্ব সৈচ্ের অগ্রবর্ভী করিয়া পাগুবদিগের অভিমুখে 
গমন করিলেন । শান্তনু-পুত্র ভীম্ম আশ্থর, পৈশাচ ও রাক্ষস ব্যুছের মধ্যে অন্যতর ব্যুহ 
এক এক ফিধসে সজ্জিত করিতেন । তুর্ষ্যোধনেরা ভীল্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইন্লেন। 
সতৎপরে মহাধনুর্ধর প্রোণ ও তাহার মহাবল পুত্র অশ্বখমা এবং তৎ্পম্চাৎ গঞ্জ সৈচ্চে 
পরিবৃত গঘস্ত গমন করিলেন । কুপাচার্ধ্য ও কৃতবন্দা তগদতের অনুগামী হইলেন । 
ভৎপশ্ছাৎ বলবান কার্োজরাজ সুদক্ষিণ প্রয়াণ করিলেন । মাগধরাজ জয়ৎসেন, স্থুবল- 
পুত্র বৃহদখল ও স্ুশর্া প্রভৃতি জন্যান্ত মহাধকুর্দর নৃপগণ কৌরব ব্যুছের জঘন স্ছান রক্ষা 
ফরত গমন করিলেন। 
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তদনস্তর উভয় পক্ষ যোদ্ধার ঘুদ্ধারস্ত হইল । উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিহত করিয়া 
যমরাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল । অঞ্ছুপন-প্রন্খ পাওবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া 
বিবিধ শর বিকিরণ করিতে করিতে ভীম্মের অভিমুখীন হইলেন । ভীমসেন কৌরবীয় 
সেনাকে শরনিকরে তাড়িত করিলে, তাহার রুধিরৌঘে পরিক্রিন্ন হইয়। পরলৌকে গমন 
করিতে লাগিল । মহাব্রত ভীম্ম তখন নর-বারণু-বাজি সম্থল ম্বসৈম্তদিগের বিপক্ষ কর্তৃক 
সংহার আর সন্ক করিলেন না। মহাধন্ুপ্ধর হুর্জেন্ন তীম্ম« আপনার জীবন পরিত্যাগে 
উদ্যত হুইয়। শাণিত নারাচ, বৎসদস্ত ও অঞ্জলিক অস্রসকল পাব, পাধশল ও স্যঞ্জয়দিগের 
উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি সমরে ক্রদ্ধ হইয়। পাগুবদিগের পাঁচজন গৃহীভাজ 
যত্ব পরায়ণ প্রধান মহারথকে রণে নিবারিত করিয়] বীর্ধয ও অমর্ধ দ্বার প্রেরিত নানা- 
বিধ অস্ত্রশষ্ বর্ষণ দ্বার] তাহাদিগকে ও অপরিমিত বনু হুম্তী ও অর্থ নিহত করিলেন । 
পরপক্ীয় জয়াকাজ্ষী রথিদিগকে বধ হইতে, সাদীদ্দিগকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে, গজারোহী- 
দ্িগকে গজ পৃষ্ঠ হইতে এবং সমাগত পদাতিদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যে 
প্রকার অন্থরগণ বন্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই প্রকার পাগুবের! 
ত্বরমান মহারথ ভীষ্যের সদরে লম্মুখীন হইলেন। তখন ভীত্মকে ঘোরমুর্ভি ধারণ 
করিম! ইন্দ্রের অশনি সমস্পর্শ শাণিত শরনকল সর্বদিকেই মোচন করিতে দেখা গেল। 
তাঙ্থার যুদ্ধকালে ইন্দ্র ধন্থকের তুল্য মহ* ধনুক সর্বদাই মণডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
অমরগণ তাদশ কম্ম দেখিয়া পরম বিল্ময়াপক্ন হইয়। তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ 
যেমন অমরগণ বিপ্রচিত্তি অস্থরকে সমর স্থলে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার 
পাওবের। উন্মনা হুইয়! সেই শৌধ্যসম্পন্ন যুধামান মহাত্রত ভীম্মকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন, তাহাকে ব্যাদিতমুখ অস্তকের তায় দেখিয়! নিবারণ করিতে পারিলেন না। 
যে প্রকার অগ্নি কানন দগ্ধ করে, সেই প্রকার তিনি দশমর্দিবসে শাণিতবাণ সমৃহদ্বার! 
শিখণ্ীর রথ, সৈন্ত দগ্ধ করিতে লাগিলেন । শিখত্ী ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ ও কালুবিহিত অস্তক- 
তুল্য ভীম্মের স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তরে তিন বাঁণ বিদ্ধ করিলেন। ভীম্ম তাহাতে গাছ়বিদ্ধ ও 
ক্রুদ্ধ হুইয়। হাস্যপূর্ব্বক শ্বাভিপ্রায় প্রকাশ করত শিখণ্ডীকে :এই বাক্য বলিলেন, তুমি 
ইচ্ছাক্রমে আমার প্রতি শরক্ষেপ কর, কিংবা! না কর,,আমি কোন প্রকারে তোমার 
নহিত যুদ্ধ করিব না, বিধাতা তোমাকে যে ম্রীকপ স্থষ্তি কক্রিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখ- 
গিনী। শিখণ্ডী তখন তাহার এ বাক্য শ্রনব্ করির] ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া স্ন্ধলে হনপূর্ব্ক 
তাহাকে কহিলেন, হে মহাবাহে। ৷ তুমি ষে ক্ষত্রিয়গণের ক্য়কারী, ইহা! আমি ভাত 

ও রী 
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হুইয়াছি, জমদগ্রি-নন্দনের সহিত তোমার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি 
এবং তোমার অলৌকিক প্রভাব ও বহু যশঃ শ্রুত হইয়াছি; তোমার এতাদৃশ প্রভাব জ্ঞাত 
হইয়াও আনি আমি তোমার সহিত “;স্ম করিব?। হে সৎপুকষ প্রবনব্র ! তোমার সাক্ষাতে 
সত্যদ্বার শপথ করিতেছি যে, আমি আপনার ও পাগবদিগের প্রিয়কাধ্য নিমিত্ত আজি 
তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়! নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত করিব, আমার এই কথ|। গুনিয়! তুমি 
স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী'কার্ধয কর। হে রণক্জয়ী তীম্ম! তুমি ইচ্ছান্ুনারে আমার 'প্রতি শরক্ষেপ 
কর বা না কর, আমার নিকট হইতে জীবিত খাকিয়। মুক্তহইতে পারিবে না, অতএব এক্ষণে 
তুমি এই লোক সমুদয় দৃষ্টি করিয়] লও, আর.দেখিতেপাইবে না । শিখণ্ডী ভীম্মকে'এইকূপ 
ৰাক্যব*+ণে বিদ্ধ করিয়] নতপর্ধ্ব পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন । মহুরথ সব্যসাচী শিখণ্ডীর এ 
কথা শুনিয়! 'এই ভীম্মবধের নময়' ভাবিয়া! শিখণ্ড'কে কহিলেন, হে মহাঁবাহে। ! আমি 
শক্রপক্ষ বিদ্রাবিত করিয়। তোমার অনুগামী হইব, তুমি সংবদ্ধ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীম্রকে 
আক্রমণ কর । মহাবল স্ডীম্ম তোমাকে পীড়া প্রদ্দান করিতে পঃরিবেন না, অতএব জ্দাজি 
তুমি যততপূর্বক ভীগ্ষের প্রতি অভিদ্রুত হ9। যদি তুমি ভীম্মকে বিনষ্ট না করিয়া গমন কর, 
তাহা হইলে লোকে ভোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে । হে বীর! যাহাতে আমরা 
উভয়ে এই নহ্ারণে লোকের হাশ্াম্পদ না হই এমত যত্র কর,_পিতামহকে বরণে 
নিপাতিত কর। হে মহাবল! আমি সংগ্রামে সঞুদায় রথীকে নিবারণ করিয়া তোমাকে 
রক্ষা করিব, তুমি ভীম্মের বধ নাধন কর । দ্রোণ, তাঙ্নার পুত্র, রুপ, দ্বধ্যোধন, চিত্রসেন, 
বিকর্ণ, সিদ্ধুরা্জ জয়দ্রথ, অধন্ভিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাঙ্গোজর'জ ন্ুদক্ষিণ, শৌধ্য- 
সম্পন্ন ভগদত্, মহাবলপরা ক্রান্ত মগধরাজ, সোমদন্ত পুর, রাক্ষস শূর খস্যশৃঙ্গ-পুত্র এবং 
ত্রিগর্ভরাজ, এই সকল বীর ও অন্তান্ত সমুদায় মহারথদিগকে আমি নেলাভমি কতক সাগর 
নিবারণের স্ায় নিবারণ করিব এৰং মহগাবলবান্‌ মুধ্যমান নমস্ত কৌরনদিগকেও এক- 
কালে নিবঃরিত করিব, অত এব তুণ্ম পিতামহকে রণে নিপাতিত কর। 

. সমরবিজয়ী ভীম্ম, স্বকীয় প্রাতজ্ঞান্ুদারে সমরে নিরন্তর সৈম্তক্ষয় করিতে লাগিলেন । 
সেই মহাধনুদ্ধর দশমদ্দিবসের বুদ্ধে যখন শরনিকরে পরপক্ষ নিহত করিতেছেন, তখন 
পাগুব বা পাঞ্চালগণ সকলে তাহার বিক্রমবেগ ধারণ করিতে পারিলেন না, সেই সকল 
বিপক্ষ সেনার. প্রতি শত শত সহস্র সহশ্র স্শাণিত শর বিকিরণ "করিয়াও তাহাদিগের 
বিক্রমও ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, যেহেতু পাশহস্ত অন্তক সদৃশ সেই মহাধনুর্ধর 
সেনাপতি ভীক্মকে বরণে পরাজিত করিতে 'তাহ্থাদগের সামর্থ হইল না। তদনন্তর 
অপরান্দিত সব্যনাচঈ ধনঞ্জয় সম্দায় রথ'কে ত্রাসিত করত তথায় গমন করিলেন 1গতিনি 
উচ্চৈঃক্গরে সিংহনাদ ও পুন+পুনঃ ধনুর্বিক্ষেপ করত শরনিকব নিক্ষেপ করিয়া কালের 
স্তায় বিচরণ করিতেছিলেন । তালার সেই:খব্দে কৌরবীয়. সেনাগণ ত্রাসান্বত হইয়া, 
যেমন সিংহশব্দে সবগগণ ভয়াম্বিত হইয়! পলায়ন করে, তাহ্যর স্তায় পলায়ন করিতে 
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লাগিল। রাজ! হূর্ষ্যোধন অর্জজ,নকে অয়যুক্ত ও আপনার সৈন্ুদিগকে অভি পীড়িত 
দেখিয়। নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভী'গকে বলিলেন, পিতামহ ! এ কুষ সারথীা শ্বেতবাহন 
অর্জ,ন, অগ্রি কর্তৃক কানন দহনের ন্যায়, অ|মার সমস্ত সৈগ্ঠ দগ্ধ করিতেছে । এ দেখুন, 
আমার সৈম্তসকল সমরে অক্জ,ন কর্তৃপ্র তাড়িত হইয়। পলায়ন করিতেছে । হে শক্রতাপন ! 
যেমন পশুপাল কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তাহার স্কার অজ্ভ্ুন আমার এ সকল 
সৈন্তকে তাড়ি করতেছে । আমার শৈন্যগণ স্থানে স্থানে অর্জন কর্তৃক প্রভগ্র হইল । 
আবার ছুঞ্জের ভীমও উহ্[পিগকে বিদ্রাবিত করিতেছে এবং সাত্যকি চেকিতান, নকুল, 
নহদেব ও বিক্রমশ্ীল অভিনন্যুও ক্বামার নুন্ভ সঞ্ল বিব্লাবিত করিতেছে । শোর্ধ্য- 
সম্পন্ন ধৃষ্টছ্যর ও রাক্ষন ঘটোৎ্কচ ইহারাঁও উভয় এই মহারণে আমার দৈম্দিগকে 
সহনা প্রভগ্ন করতেছে । হে ভারত! আপনি দ্েেখতুল্য পরাক্রন, আপনা ব্যতিরেকে 
এ নকল মহারুথ কর্তৃক বধ্যমান নৈন্যদ্িগের যুদ্ধে অবস্থান করিবার এবং এ মহারথ- 
দ্রিগের সহিত ধুদ্ধ করিবার উপায় আর দেখিতে পাই না, অশতএক আপনি সত্বর হইয়। এ 
মহারথদিগকে নিবারণ করুন, আমার সৈন্তদিগের গতি হউন । শাস্তন্ুপুত্র মহাত্রত দেব- 
ব্রত এইরূপ অভিহিত ₹ুইয়? মুহ্ত্বকাল চিন্তাপুর্ধক আত্মকর্তব্য নিশ্চয় করিয়! ছুধ্যো- 
ধনকে সান্বনা করত কহিলেন, হে নরপাল মহাবল ছুষ্যোধন ! তুমি স্থির হইয়া ।শ্রবণ 
কর । আমি পুর্বে তোমার সকাশে প্রতিজ্ঞ) কবিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন দশ সন্ত 
মহাত্মা ক্ষত্রিয়দদিগকে বিনাশ করিয়] সংগ্রাম হইতে অবন্থত হইব | যাহা প্রতিজ্ঞ করিয়া- 
ছিলাম, তাহা সম্পাদদনও করিয়াছি, কিন্ত আজিও সংগ্রামে মহৎ কম্মকরিব। আজি 
আমি হয় পাওবদিগকে নিহত করিব, না হয় আমিই ঘ্বণে নিহত হইয়া শয়ন করিব। 
আজি আমি তোমার সাক্ষাতে সৈম্ গ্রহুখে নিহত হইয়া ভর্তদত্ত অন্ের মহৎ খণ হইতে 
বিমুক্ত হইব । ছুজ্জেয় ভীম ইহা বলিয়৷ ক্ষত্রষগণের প্রতিশায়কসমূহ বপনপূর্বক পাগুব 
সৈন্থ আক্রমণ করিলেন। পাওবের। পৈন্ভ মধ্যে অবস্থিত কুদ্ধ সর্পসমৃশ গঙ্গাপুত্রকে 
'নিবারিত করিতে লাগিলেন । ভীম্ম দশম ।/বসে শত শত সহম্র সহল্্র সৈম্ত বিনাশ 
করিঠুলন । যেমন স্ুধ্য কিরণমাল! দ্বার জলাকষণ করেন, তাহার স্থায় ভীম্ম পাঞ্চাল- 
দেশীয় মহারথ রাজপুত্রর্দিগের তেজ আকর্ষণ করিয়া! লইলেন। তিনি আরোহীর সহিত 
অযুত অশ্ব ও,অযুত বেগবান হন্ডী এবং পূর্ণ ছুই লক্ষ পদাতি নিহত করিষু/ সংখামে ধুম 
বহিত অগ্নির স্াঁয় জলিত হইতে লাগলেন । পাগুবদিগের মধ্যে কাহার19 তাহাকে 
উত্তরায়ণস্থ তপস্ত ভাক্ষরের স্তায় নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না) পাও ও সয় 
মহারথগণ মহাধনুর্ধর ভৰম্ম কর্তৃক পীড়িত হুইয়1 তাহার ঝধের নিমিত্ত অভিজ্রত হইলেন । 
বুধ্যমান শাস্তন্পুত্র, তখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাবৃত মহা শৈল প্নশর স্ার বহু যোধগণে 

বকীর্ণ হইলেন। কৌরবপক্ষীয় মহারথেক্সা মহতা' সেনার সহিত একত্রিত হইয়। বহ্ম- 
ব্রত গঙ্গানন্দনকে রক্ষাঃকরিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। 
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অঞ্জন সংগ্রামে ভীম্মের বিক্রম দেখিয়া! শিখণ্ডীকে কহিলেন, তুমি পিতামহের লহিত 
যুন্ধে সমবেত হও 1 তুমি অদ্য কোনপ্রকার উত্ধাকে ভয় করিও না, আমি তীক্ষ শায়ক 
সমূহে উহাকে রখোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। পার্থ শিখণ্ডীকে এইরূপ কহিলে, 
শিখণ্তী তাহার বচন শ্রবন করিয়। গঙ্গানন্দনের নিকট অভিক্রত হুইলেন। বৃদ্ধ রাজা 
বিরাট, ক্রপদ ও কুস্তীভোজ বর্শিত হুইয়। ভীগ্মের প্রতি অভিজ্রত হুইলেন। নকুল, সহ- 
দেব, ধম্মরাজ ও অন্ঠান্ত সমুদ্ধায় সৈম্ভ ভীস্মকে আক্রমণ করিলেন । যে প্রকার ব্যাত্র- 
শিশু বৃষকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার চিত্রসেন ভীম্মের প্রতি বমুগ্যত চেঁকিতানকে 
আক্রমণ করিলেন । কৃতবর্ধা ভীষ্ম সমীপাগত ত্বরমাণ ও যন্বু পরায়ণ ধৃষ্টছ্যন্নকে নিবা- 
রণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সোমদত্ত-শুত্র ত্বরমাণ হইয়া ভীম্ম বধৈষী অতি ক্রুদ্ধ ভীম- 
সেনকে নিবারণ করিতে তৎ্পর হইলেন। বিকর্ণ ভীম্মের জীবন রক্ষা! করিবার মানসে 
বহুশায়ক বিকিরণকারী শৌধ্যসম্পন্ন নকুলকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত সযত্ব হইলেন । 
শশরঘত কূপ লংক্দ্ধ হুইয়। ভীন্মের রথ সমীপগামী সহদেবকে নিবারণ করিতে লাগি- 
লেন। বলবান ছুম্ুখে ভীগ্ম বধাভিলাষী মহাবল ক্রুরকর্থা ভীমসেন-পুতর রাক্ষদ 
ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রত হইলেন । 

খথ্যশৃজ-পুত্র অলম্থুব সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আবন্ভ করিল। কাস্োজরাজ 
স্থদক্ষিণ ভীম্ষের রথসমীপাগত অভিমল্যকে নিধারণ করিতে যত্ববান হইলেন ॥ অর্খ- 
খম' ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র সমাগত অরিমর্দন বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রপদকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন । তরদ্বাজ-নন্দন প্রোণ সযত্ধ হইয়া ভীম্মবধাকাজ্ষী জ্যেষ্ঠপাণ্ডব ধর্দপুত্রকে 
নিবারণ করিতে প্রবৃত্ব হইলেন । ' অর্জন শিখণ্ডীকে অথবর্তী করিয়া শরানলে দশদিক 
দগ্ধ করত ভীক্মসমীপে বেগে গমনোদ্ভত হইলে, মহাধনুর্ধর ছুঃখাসন তাহাকে নিবারণ 
করিতে যত্পপরায়ণ হইলেন । কৌরবীয় অন্তান্ত যোধগণ ভীঘ্থাভিমুখে প্রজাত পাণুব- 
পক্ষ অন্ঠান্ত মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগলেন । ধৃষ্টছায় সংরদ্ধ হইয়। সৈন্সহ 
একমাত্র মহারথ ভীগ্ষের প্রতি অভিজ্রত হইলেন এবং সৈন্তদিগকে উচ্চৈঃম্বরে পুনঃপুনঃ 
কহিতে লাগিলেন এ কুকুনন্দন অর্জ,ন সমরে ভীগ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন, 
তোমর। ভিত হও না, ভীম্মসমীপে অভিক্রত হও, ভীম্ম তোমাদ্দিগকে আক্রমণ করিতে 
পারিবে না।* ছে বীরগণ ! সমরে ইন্দ্র ও অর্জুনের সহিত যুদ্জ করিতে উৎসাহ করিতে 
পারেন না, ইহাতে ক্ষীণবল অল্পঞ্াাণ ভীঙ্গ উহার কি করিবেন? পাগডবপক্ষীয় মহারথ- 
গণ সেনাপতি ধৃষটছ্যয়ের এ কথ! শুমিরা সংহ হইয়। গঙানশ্ানের রথ সমীপে অভিদ্রুত 
হইলেন । কৌরবপক্ষীয় পুরুষশ্রে্টগণও প্রবল তেজোরাশির ন্যায় সেই সকল প্রবল 
মহারথদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়। হর্ধিতচিতে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহা- 
রথ হুঃশাসন ভীগ্মের জীবিতাফাজ্ছী হইয়া তয় পরিত্যাগ পূর্বক ধনজয়ের প্রতি উপ- 
ভ্রুত হইলেন। এঁইস্থলে এক আম্র্ধা ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল যে, অঞ্জন ছুঃশাসনের 


মহাদর্শন। ৪১৯ 


রখসমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অর্জুন বক্ষপ্রকারে নিবার্ধামান 
হইলেও ছুঃশাসনকে বিমুখ করিয়! সেনামর্দন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ছুঃশাসন "পার্থ 
আমাদিগের ভীম্মকে কোন প্রকারে নিহত করিতে ন৷ পারে' এইকব্নপ নিশ্চয় করিয়। পরন 
শ্বক্কি অনুসারে পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ।, প্রধান প্রধান রথীলকল স্থানে 
স্থানে সেনাদিগকে নিহত ও আলোড়িত করিতে লাগিল । রা 


স্বহানীল্লেল্স হহ্ছাস্ণন্যয 


ব। 
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মহাবল মহাধনুদ্ধর মত্ত বারণ বিক্রমশীল রথিশ্রেষ্ট বীর্ধ্যবান্‌ বীর ক্রোণ মত্ত বারণ 
নিবারণ মহৎ শরাসন কম্পিত করত পাগুবীসেনায় গাহমান হইয়। মহা রথদিগকে বিস্তর" 
বিত্ত করিতেছিলেন এবং তাহার পুত্র পাগবীসেনা দগ্ধ করিতেছিলেন, নিমিত লক্ষণ 
সকল দ্রোপের অবিদিত ছিল না, তিনি তখন সর্বত্র ছুলক্ষণ নিমিত সকল দর্শন করিয়া 
পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! মহাবল পার্থ যে দিবসে সমরে ভীম্ষের জিঘাংন্থ হইর। 
পরম যদ্ব করিবেন, আজি সেই দিবস সমুপাস্থিত হইয়াছে, যে হেতু আমার বাণ সকল 
আপনা হইতে উৎ্পতিত হইতেছে ধনুক স্দুরিত হইতেছে) অহ সকল প্রয়োগে 
অনিচ্ছু হইতেছে? আমার মনেরও প্রাশস্তা হইতেছে ন1; মৃগ পক্ষী সকল নানাদিকে 
ভয়ানক প্রতিকূল রব করিতেছে; গৃত্রপক্ষী ভারতীসেনার নীচ প্রদেশে বিলীন হুই- 
তেছে; আদ্লিত্য যেন নষ্টগ্রভ হইয়াছেন? দ্িকসকল লোহিত রর্প হইয়াছে; পৃথিবী 
ধেন পর্বপ্রকারে শব্দায়মান, ব্যথিত্বা ও কম্পিতা হইতেছে; কন্ক, গৃধ ও বকপক্গী সকল 
মুহুমূ্ছ রব করিতেছে; শিবা৷ সকল ঘোর শিব রব কারিয়৷ যাভয় প্রদর্শন করিতেছে) 
হৃধ্যমওলের মধ্য হইতে মহোদ্ধা পতিতা হইতেছে । ক্লুবন্ধের সহিত পরিঘ, হুর্য্যকে 
পরিবেষ্টন করিয়। রহিয়াছে ; চন্্রস্্ষেযর পরিবেশ, ভীবণস্প ছইয়। ক্ষত্রিয়পণের দেস্াব- 
কর্তনরূপ ঘোরতর ভয় গুদর্শন কারতেছে ) ভগবান,চক্রমাকোটিঘয়কে অধোমুখ করিয়া 
উদ্দিত হইয়াছেন ; ধার্তরাষ্ট্রনৈন্ত মধ্যে নরেজদিগের শরীরে আত! মলিন লক্ষিত 
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হইতেছে; তাহারা বর্থিত হইয়া দীপ্তিবিহীন হুইয়াছেন এবং উভয় সেনারইটমধ্যে চতু- 
দিকে পাঞ্চজন্ধ শঙ্ঘের ধ্বনি ও গাও্ীবের মহান নিখেষ শ্রুত হইতেছে $ অতএব অর্জুন 
নিশ্চয়ই রণে উত্তমান্্র সকল আশ্রয় করিয়া অন্ঠান্ত যোদ্ধাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক 
পিতামহের প্রতি অভ্যদগত হইবেন। হে মহানাহো! ভীগ্মার্জন সমাগম চিন্তা 
করিয়া আমার মন অবসন্ন ও লোমাঞ্চ হইতেছে । অর্জ,ন অদ্য বূণে ধূর্তবৃদ্ধি পাপাস্মা 
শিখণ্ডীকে অথে করিয়! ভীম্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন । অঞ্দুন যে, রণে 
অত্যুন্ভত হইয়া কুরুবৃদ্ধের প্রতি উপদ ত হইতেছেন, ইহা ভাবিয়। আমার মক্জ। [নতাস্ত 
অবনন্ন হইতেছে। যুধিষ্টিরের ক্রোধ, ভীক্মের, সহিত অর্জুনের যুদ্ধ এবং আমার অন্ত 
প্রয়োগ এসকল নিশ্চয়ই প্রজাদিগের অমঙ্গলজনক । পাঙুনন্দন অর্ভুন মনন্খী, বলবানূ, 
শূর, অস্তরনিপুণ, লখুবিক্রম, দূরপাতী, দৃঢ়শর, নিমিত্তজ্ঞ, সমরে "ই্তপ্রমুখ দেবগণেরও 
অজেয়, বুদ্ধিমান, জিতক্লম, যোধপ্রধান, রণে নিতাজয়ী এবং ভীষণাস্ত্র, তুমি উহার পথ 
পরিত্যাগ করিয়া ভীস্মের নিকট সত্বর গমন কর। বৎস! আদ্দি তুমি রণে মহাভয়া- 
নক হত্যাকা দেখিতে পাইবে, কিরীটা নংক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ধ্ব শরনিকর,দার শূরগণের 
স্বর্ণ চিত্রিত উত্তম শোভন কবচ সকল বিদারণ করিবেন এবং ধ্বজাগ্রভাগ তে!নর, ধনুক, 
বিষলপ্রাস, কনকোজ্জল তীস্ক শক্তি ও নাগসকলের পতাকা নির্ভিন্ন করিবেন। হে 
পুত্র! উপজীবী ব্যক্তিদিগের গ্রাপরক্ষা করিবার এ সময় নয়, দ্বর্গ উদ্দেশ ক্রয়! যশ ও 
জয়ের নিমিত্ত যুন্ধে গমন কর। এঁ কপিধ্বদ্ধ অর্জন নিহত নাগ ও রথের আবর্ভমযী 
স্ুছুর্গম! মহাথোর। সংগ্রাম নদী হইতে রথদ্বারা উত্তীর্ণ হইতেছেন। যে যুধিষ্টিরের 
ব্রাহ্মণ্য, দম, দান. তপস্যা ও মহৎ চরিত বিদ্যমান রহিয়াছে, বাহার সখ! ভ্রাতা ধনঞ্জয়, 
বলবান্‌ ভীমসেন ও মাত্রীপুত্রদ্বয়, যাহার সহায় বান্দেব এবং যাহার শরার তপস্যা 
ঘর] তাপিত হইয়াছে, দুরুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রতি তাহার মন্্যজন্য কৌপই, ভারভী- 
সেনা দগ্ধ করিতেছে। এ শুন, সৈন্য মধ্যে হা হা ও কিলকিলা শব হইতেছে । অতএব 
বৎস ! তুমি শিশুর লমীপে গমন কর, আমি যুধিষ্টিরের সমীপে গমন করি । অমিততেজ। 
রাজা যুধিষ্টিরেরসমুদ্র-কুক্ষিসদৃশ ব্যহের মধ্যে গমন করাই ছুঃসাধ্য, কেনন] উহ। সর্বত্র 
অবস্থিত অতিরথগণে সংযুক্ত রহিয়াছে । অতএব তুমি অন্য মহৎ ধনুক ও উত্তম উত্তম 
অস্তরসকল লইন্ু; শিখণ্ীর সমীপে গমন কর, বৃুকোদরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । কোন্‌ 
ব)াক্ত প্রিয়পুত্রকে বছু সম্বৎ্সর জীবি৬ থাকিতে ইচ্ছা! ;না করে, সকলেই করে, কিন্ত 
আ[মওক্ষাত্রয়ধম্ম অবলে।কন করিয়া তোমাকেএই যুদ্ধে নিধুক্ত করিতেছ। হে বৎস! 
এ ভীগ্মও যম ও বরুণের তুল্ন পরাক্রম প্রকাশকরতঃ মহাসৈন্ুদগ্ধ করিতেছেন । 
তদনস্তর ভীম্ম, রাজা কৌশল্য ও বৃহধল, ইহারা সংক্র,দ্ধ হইয়া ভীমার্জ,নের অতি- 
সুখীন হইলেন। শৌর্ধ্যশালী পাঁগবেরাও ফরর্যয়, ব্যাদিতানন ধম সদৃশ ভীগ্বের প্রতি 
অভিদ্ূত হইলেন। শিখণ্ডী ভরত পিতামহ ভীম্মকে দেখিয়৷ মহারথ. ভীশ্ম হইতে ভর 
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পরিত্যাগ করিয়। সংস্বষ্টচিত্তে তাশার প্রতি অভিজ্রত হইলেন । যুধিষ্ির প্রমুখ পাগুবের! 
শিখণ্তীকে অগ্রবত্বী করিয়া সমস্থ স্যঞ্জধগণের সহিত, ভীম্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তৎপরে ভীন্ম নিমিত্ত পাগুবদ্দিগের সহিত কৌরবদিগের হয়াবহ যুদ্ধ হইতে 
লাগিল ॥ কৌরবপক্ষীয়দিগের সহিত পাগুবদিগের প্রবস্পর জয় বাঁ পরাজয় নিমিত্ত 
গ্রামবূপ দ্যুতক্রীড়া স্বারন্ধ হুইল, তাহাতে কৌরবদ্দিগের জয় বিষয়ে ভীম্মপরত্নীধর 
হইলেন ॥ ধৃষ্দ্যয় সমুদ্ায় সৈন্যদেগকে বলিলেন, হে রথি-সন্তমগণ! তোমরা! ভয় 
করিও না,'ভীম্মের মমীপে অভিজ্রত হও । পাগুবীসেনা সেনাপতির বাক্য গুনির! ত্বরা 
সহকারে প্রাণের সাশ। পরিত্যাগ করিয়। ভীগ্সের প্রতি অভ্যদগ হইল। যে প্রকার 
বেলাভূমি মহ্ছোদধিকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার রথিপ্রধান ভীম্মও সেই সকল লমাগত 
নৈন্থ প্রতিগ্রন্ন করিলেন। এপক্ষের যুধ্যমান কুরুগণের নহিত ভীম্ম এবং ওপক্ষের বুধ্য- 
মানপাঞ্চালগণের পহিত অর্জনকে দেখিয়া জয় বিষয়ে সংশয় হইয়াছিল। পরস্ত দশম- 
দিবনে ভাম্মাঙ্জ,ন সমাগমে অনবরত মহাভয়ানক সৈল্তক্ষয় হইল*। পরমান্ত্রবিদ :পরস্তপ 
ভীম্ম সেই দিবসে অবুত অযুত যোদ![দগকে ভুয়োভুয় নিহত করিলেন । যাহাদিগের 
নাম গোত্র অজ্ঞাতপ্রায় এবং যাারা শোধ্যশালী ও সমরে অনিবন্তী ছিল, তাহারা! 
সকলেই ভীম্মকর্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । 
শক্রহাপন,ধন্মাত্মা মহাব!ছু ত্রঙ্গব্রত ভীগ্ম দশদ্িবস পাওবসেন! সম্তাপিত করিয়া 
আপনার জীবনে নির্ধ্বি হইলেন ; তিনি সংগ্রামে সত্বর আত্মমরণে অভিলাধী হইয়া 
'আর ব্হতর মাননশ্রেইদ্িগকে বিনাশ করিব ন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্মাপস্থ যুধি- 
ট্িরকে কাহলেন, হে বত্দ! সব্বশান্ত্র বিশারদ ধন্মজ্ঞ যুধিষ্টির! আমি তোমার নিকট 
স্বগিজনক বন্মযুক্ত বাক্য বলিতেছ শ্রবণ কর। আমি রণে বহুল প্রাণীকে ?নহত করিয়। 
বহু নময় আাতপাহিত করিল'ম; এক্ষণে আমার দেহ রক্ষণে নিব্ব্দে উপাস্থত হইয়াছে, 
অতএব তু'ন যদি আমার প্রিয়কাধা ইচ্ছা কর, তাহ। হইলে, পাঞ্চাল ও ক্ঞ্জয়গণের 
সহিত অক্.নকে পুরোবর্তী করিয়া আমাকে সংহ্বার করিতে বন্ধ কর । ধষটছ্যন় ও যুধিস্ির 
ভীঞ্ঘের সেই ঝাকা শ্রবণ করিয়া সৈম্তদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীষ্মের প্রতি অভিক্রুত 
হও, তাহ।র সহিত যুদ্ধ করিয়। তাহাকে পরার্জিত কর। তদনভ্তর মহাবল পরাক্রাস্ত 
নানাদেশয় বাজাগণ ও সপুত দ্রোণ স্ব স্ব সেন। সমভিব্যাহারে এবং ব্লশুঠলী -ছুঃশাসন 
সমস্য নগ্েদরের সহিত একত্রিত হুইয়৷ সমর মধ্যে অবস্থিত ভীগ্মকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । বানরধ্বজ অঞ্জ.ন শিখণ্তীকে অগ্রে লইয়া চেদী ও পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে 
ভীম্মের অভিমুখে গমন করিলেন । উভয়পক্ষীয় সেনা»অতিভয়ানক পরাক্রম প্রকাশ 
পূর্বক ধাবমান হইলে মেদিনী প্রকম্পিত হ্টতে লাগিল। বুণে ভীগ্মকে দেখিয়া! উভয়- 
পক্ষীয় সমস্ত সেন। পরস্পরের প্রতি সমাসন্ক হইলে, পরস্পর যত্রপূর্বক ধাবমান সেই 
সমুদয় সৈন্যের মহাশব সর্বদিগে প্রাদুভূতি হইল । শঙ্খ ছুন্ুভি নির্ধোষ, গজগণের 
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ঘৃংহিখ ধ্বনি ও সৈল্ভগণের হদার়ণ সিংহনাদ হইতে লাগিল । সমভ্ভ রাজাদিগের উত্তম 
'অঙ্গদ ও কিরীটের চক্তঙুর্যয প্রভা দীপ্তিহীনা হইল । সমুখিত ধুলিপটলিতে মেঘম্বরূপ 
উৎপন্ন হইয়! শষ বিছ্যাতে সমাবৃত হইতে লাগিল 7 উত্তয় সেনার শরাসন, বাণ, শঙ্খ, 
ভেরী ও রখনিচয়ের সথদারণ শব তাহার গর্জন ধ্বনি হইল । আকাশমণল উতয় 
সেনার প্রাস, শক্তি, খত ও বাণ সমূহে সমাকুল হইয়া! যেন অপ্রকাশিত হইল । রর্থীগণ 
রখীদিগকে ও লাদীগণ সাদীন্িগকে পরস্পর নিহত করিয়া পতিত হইতে লাগিল । কুঞ্জর 
সকল কুঞ্জবদিগকে ও পর্দাতি সকল পদ্দাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল । “ষে প্রকার 
আমিষ নিমিত ছুই গ্তেনপক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীম্ম নিমিত্ত পাওবদ্দিগেল সহিত কৌরব- 
দিগের "অতি ভুমুল সংগ্রাম হইতে গাগিল। তাহারা পরস্পরের যী ও জিগীবু হইয়া 
ঘোররূপে যুদ্ধে সমবেত হুইলেন। 

তদনস্তর বীতৎন্থ গঙ্জানন্মনকে দেখিয়। শাণিত শরনিচয়ে পীড়িত করত, বনমধ্যে 
এক মত্তনুম্তভী যেমন অন্ত মতহন্তীর উপর অভিজ্রত হয়, সেইরূপ অভিদ্রত হইলেন। 
অঞ্জন শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া! দূতবেগে ভীষ্মলমীপে অভিদ্দত হইলেন, তাহার পর 
যুদ্ধ হইতে লাগিল। ষে প্রকার বায়ু আকাশে মেঘবৃন্দকে অপনীত করে, সেই প্রকার 
অর্জ,ন উপযুক্ত সময় পাইয়া কৌরবীয় সৈম্ত বিপ্রাবিভ করিলেন। শিখন্ডী ভরত- 
পিতামহুকে দেখিয়! অব্গ্রচিত্তে সত্বর হইয়] বছুবাণে তাহাকে সমাকীর্ণ করিলেন । 
ভীষা তখন রথন্বরূপ অগ্নিগৃছে অবস্থিত, ধন্থঃম্বরূপ শিখ:সংযুক্ত, অসি, শাক ও গদাম্বরূপ 
উদ্ধন সমস্িত ও শর-সমূকরূপ মহাজ্জালী-বিশিষ্ট অগ্নিবূপ হইয়া! ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতে 
ছিলেন । যেমন অগ্নি বাসুর সহিত একত্রিত হইয়া তৃণরাশিতে বিচরণ করত অতিশয় 
জলিত হুইয়৷ উঠে, নেইরূপ ভীগ্মদিব্যান্্র সকল উদীরণ করত প্রজলিত হইলেন । মহ্া- 
রথ মহাব্রত ভীন্ম স্বর্ণ পুঙ্খ সন্নতপর্রব শাপিত শরনিচয়ে পাগুবপদান্গ সোমকদিগকে 
নিহত ও পাগুবদিগের অন্ান্ত সৈন্ভদিগকেও নিবারণ করিতেছিলেন। তিনি দিকৃবিদিকৃ 
প্লিনাদিত করিয়! রথীগণকে রথ হইতে ও অশ্ব নকল আরোহীর সহিত নিপাতিত' 
করিতভেছিলেন। সর্বশস্ত্রধারী প্রবর ভীগ্ম সেই রথে রথ, গজ ও অব সকল মনুস্ুহীন 
করিতেছিলেন ! সমুদ্গায় সৈম্তই তাহার অশনিম্বন সদৃশ জ্যাতলনির্ধোষ শ্রবণ করিয়া 
প্রকম্পিত হইতেছিল। মচারথ মহ্থাব্রত দেবব্রত ভীগ্মের কাম্মুক নির্খুক্তু বাণ সকল 
অমোঘ হুইয়। পতিত হুইতেছিল, তাহ! যোদ্ধাদিগের কেবল শরীরমাত্রে সংসক্ত হইয়াছিল 
না, ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইভেছিল। বেগবস্ ঘোটক সংযুক্ত বছল রথ নিশবন্ুয্য হইলে 
তাহার অশ্ব নকল নিয়ন্তাবিরহেণ্বাযুবেগে ইতঃস্তত রথসকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। 
চেধি, কাশী ও কবধবদ্ধেশীর টতুর্দশ সহস্র সদ্বংশজ বিখ্যাত শৃর মহারথ, যাহাদিগের বক- 
লেরই রখে স্বর্ণ ধ্বজ শোভিত ছিবা, যাহার] নমরে অনিবর্ভী, তাহার! তনুত্যাগে কৃত- 
নিশ্চয় ও সংগ্রাষে ব্যাঙ্গিতানন অস্তকতুল্য ভীষ্যকে প্রাপ্ত হটয়। রথ, বাজি ও কুজীরের 
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সহিত পরলোকে গমন করিল । সোমকদদিগের যধ্যে এমত কেহ মহারথ ছিল না যে, 
রণে ভীম্মকে পাইয়া জীবিত থাকিতে প্রত্যার্শ! হ্রে। জনসকল ভীম্মের পরাক্রম 
দেখিয়৷ তত্রস্থ সমস্ত যৌধগণকেই প্রেতরাজ পুরে উপনীত মনে করিল। সেই সমরে 
শ্বেতবাহন কৃষ্ণ সারথি অর্জন ও শিখণ্ী ব্যতিরেকেঞকোন মহারথ উহার প্রতি অভি- 
মুখীন হইতে পারিলেন না। শিখস্তী রণে পুর্রুষপ্রবর ভীন্মুকে প্রাপ্ত হুইয়। শানিত*দশ 
ভল্লে তীাহার*স্তনদ্ধয়ের ভ্যন্তর নমাহত করিলেন । গঙ্গানন্দন ক্রোধপ্রযুক্ত চক্ষু দারা 
কটাক্ষপাঁত করিয়া শিখন্তীকে যেন দগ্ধ করিয়াই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অজ্জ্ন 
শিখণ্ডীকে বলিলেন, সত্বর অভিক্রত হও, প্পিতামহকে বধ কর। হেবীর! তোমার 
আর কথা কি আছে, তুমি মহারথ ভীম্মকে “ংহার কর। হে পুক্রষব্যাত্র! আমি 
তোমার নিকট ইহা সতা বলিতেছি যে, যুধিষ্টির পক্ষ সৈম্ মধ্যে তোমা ব্যতিরেকে অন্ত 
কাহাকে৪ এমত দেখিতে পাই না যে, এই সংগ্রামে ভীম্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হয়। শ্রিখণ্ডী অঞ্,ন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ত্বরাসহকা'র নানাবিধ শরনিচয়ে 
পিতামহকে পরিকীর্ণ করিলেন | মহারথ ব্রক্ষব্রত দেবব্রত শিখস্ডী-নিক্ষিপ্ত সেই সকল 
বাণ গণা না করিয়া ক্রুদ্ধ অজ্জ,নকেই মরে শায়ক সমুহ নিবারিত করিতে লাগিলেন, 
এবং পাওৰ পক্ষ্ষীয় বমস্ত সৈন্যকে ্টৃতীক্ষ শরসনুহ বার পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগি- 
লেন । " পাওবেরাও মহৎ সৈন্ে সমাবৃত হইয়।, যেমন মেঘ সমুহ দিবাকরকে আচ্ছাদিত 
করে, সেইপ্রপ্‌ ভীম্মকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । তিনি ভারতগণ কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবৃত 
হইয়া, অরণো জলন্ত বসির স্তায় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। আর শিখণ্ডী বর্প- 
বিষতুল্য ও 'শানসম-স্পশ শরন্চিয়ে পিতামহকেই বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। কিন্তু 
শিখণ্ডা-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ ভীম্মের পীড়কর হইল না। তিনি হানিতে হাসিতে 
শিওর বাণ গ্রহণ কাঁরতে লাগিলেন । যে প্রকার উষ্ণার্ত মন্ুস্ত শীতল জলধার] গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ন্যায় গঙ্গানন্দন শিখডীরবাণ গ্রহণ করিতে থাকিলেন। ক্ষত্রিয় 
সকল সমরে ভীম্মকে ভীল্মরূপ হইয়] মহাত্ম] পাগুবদ্দিগের সৈন্ঠ দগ্ধ করিতেই দেখিতে 
লাগিলেন । 
বিদ্েহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্িক, দরদ, প্রতিচ্য উদ্িচ্য, মালব, 
অভিষাহ, শুরবেন, শিবি, বশ।তি, শাল্ল, শক, ত্রিগর্ভ, অন্বষ্ট ও কেকযুছ্টায় বীর্ধ্যশালী 
মহাবল।ক্রান্ত যোধগণ ভীম রক্ষার্স, েমন পতঙ্গগণ অগ্নিতে পতিত হয়, তাহার স্ভায় 
অর্জনের নিকট আপতিত হইল। মহাবল ধনঞ্য় সেই সকল মহারথা্দগকে সমস্ত 
নৈন্সের নহিত সমাগত দেখিয়! দিব্যান্ত্র সকল চিন্তাপূর্ব্ক সন্ধান করিয়া, সেই সকল 
মহাবেগশীল অস্ত্র দমুহ হইতে প্রাহুভু ত শরনিকর গ্লতাপে, যৈমন অগ্নি পতঙ্গসমূহকে দগ্ধ 
করে, নেই প্রকার আগু তাহাদিগকে দগ্ধ খরিয়া স্মেলিলেন। সেই দৃঢধন্বা অর্জন যখন 
সহম্র সহন্ত্র বাণ দ্িব্যান্্র ছার] স্থজন করিতে লাগিলেন, তখন আকাশে তাহার গাশ্ডীব 
[৫৪ 1] 
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দ্বীপ্যমান দৃ্ হইতে লাগিল । যে প্রকার শরকালে রক্তবর্ণ মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন 
হয়, সেই প্রকার রণস্থল গজ, অশ্ব ও রথি সন্ুহের রুধিরে সংনিক্ত ও সমাচ্ছন্ন হইয়। 
প্রকাশ পাইতে লাগিল! তদনস্তর ভীম্ম দিবা অন্তর প্রাদৃভ্ত করিয়] অর্জ,নের নিট 
ধাবমান হইলেন। বদ্ধ সন্লাহ শিখণ্ডী তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি 
অরিপ্ুত হইলেন। ভীনম্ম শিখও'র নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য বাণ সকল গ্রতিগ্রহ করিতে 
লাগিলেন। সন্কুণযুদ্ধ সমুপস্থিত হইণ, তৃযিষ্ট সৈন্য সমানরূপে ব্যহত হইলেও, সৈন্যের! 
সমযোগ্য সৈন্সের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইল না। রথির স।হত রথির, অঙ্থারোহীর 

সহিত অর্খারোহীর, গজারোহীর সঙ্কিত গজারোহীর এবং পদাতির সাহত !পদাতির যুদ্ধ 
হইল ন]। সকলেই উন্মত্তের স্ায় হইয়া. যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনার 
অতি ভয়ানক বিপধ্যর সংগ্রাম হইতে লাগিল । সেই প্রাণিক্ষয়জনক সংগ্রামে মনুষ্য ও 
হন্তী সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে নরনাগে বিশেষ রহিল না, সকলেই সকলকে হতাহত 
করিতে লাগিল । অনেক গজ, অশ্ব ও রথ যোধীদিগের শরীর ও মস্তক মধাস্থলে 
ছেদিত হইয়! সমস্তদিকেই পতিত হইল । রুধির পঞ্ঠে প্রোথিত অনেক ভস্তী এবং রথ. 
নেমিতে কর্তিত, পতিত ও পাতামান কুগলাঙ্গধারী মহারথ রাছপু-্রগণে রণক্ষেত্র সনাচ্ছ্ 
হইল । যে প্রকার শিশিরকাল গোগংণর মন্মচ্ছেদ করে, নে প্রকার ভীম্মও পাগুবপক্ষ 
সৈম্যগণের মণ্বকুস্তন করিতে লাগিলেন । ওদিকে অজ্জনও কৌরবীয় সৈম্কের নবমেঘ- 
সদৃশ গজ সকল নিপাতিত এবং রথযুখপতিসকলকে মদ্দন করিতে লাগিল । কিন্ত দশম- 
দিবসে সেই বীর শক্রহস্ত] ভীম্ম একাকী মৎস ও পাঞ্চালদেশীয় সংখা গজ ও অর্থ নিহত 
করিয়া সাতজন মহারথকে নিহত করিলেন; এবং পুনর্বার পঞ্চনহত্র রথী, চতুর্দশ নহত্র 
মনুষ্য, বটসহম্ত্র দস্তী ও অবুত অশ্ব নিহত করিলেন। তদনজ্তর সমস্ত র'জাদিগের বাহিষ্ 
ক্ষোভিত! করিয়া বিরাটের প্রিয় ভ্রান্তা শতানীককে নিপাতিত করিলেন । প্রতাপবান্‌ 
ভীম্ম মরে শতানীককে নিহত করিয়। ভন্নুসমুহ দ্বারা সহত্র রাজাকে তাড়না করিলেন । 
পাওবপক্ষ যে সকল ক্ষত্রিয়ের ধনঞ্জয়ের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাহারা ভীম্মকে সমরে 
প্রাপ্ত হইয়া যমসদনে গমন করিলেন । ভীম এইরূপে দশদিক হইতে শরজালে পাব 

সৈ্প্দিগকে সমাহুত করিয়৷ সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিজ্ঞ হলেন । তিনি দশমবাসৰে 

অতি মহৎ কম্ম করিয়া শরাসন হস্তে উভয় সেনার মধ্যভাঁগ্নে যখন অবস্থিত হইলেন, 

তখন, যেমন গ্রীম্মকালে মধ্যাহুকালীন অম্বরস্থ তপস্ত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিতে পাএ! 

যায় ন|' সেইরূপ কোন ক্ষত্রিয়েরাই তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। যে 
প্রকার দেবরাজ ইন্দ্র সমরে দৈত্াসেনাদিগকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই প্রক।র তিনি 
পাগুবীয় নৈস্ভদিগকে তাপিত করিতে লাগিলেন । দেবকীপুত্র মধুস্থদন তাহাকে পরা-. 
ক্রান্ত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন; হে ধনঞ্জর়). এ ভীম্ম উভয় সেনার অভ্যন্তরে অব 

স্থিতি কবিতেছেন, বলপুর্বক উচ্ঠাক নিহত করিয়া বিজয়লগভ কন ॥ ফেখানে ঈিনি 
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&ঁ সকল সৈন্যদিগকে নির্ভি্ন করিতেছেন, সেইস্থলে বলবিক্রম প্রকাশ করিয়! উহাকে 
স্তভিতকর। হেবিভে।! তোম। ব্যতিরেকে অন্য কেন ভীম্মের বাণ সকল লহ 
করিতে উৎ্নাহ করে না। 
কপিধ্বজ ধনগ্য় বান্দদেব কর্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তৃৎ্ক্ষাণাৎ শরনমুহ দ্বার! ভীন্মকে 
ধবজ, রথ ও অশ্বের সঙ্চিত নমাবৃত করিলেন । কুকুপ্রবরদিগের প্রধান ভীদ্ব, অঞ্জন 
নিক্ষিপ্ত শরসমুহূ, শরনমুহ দ্বারাই বহুধ]! বিদারণ করিতে লাগিলেন। বীধষ্যবান্‌ ধষ্ট- 
কেতু, পার্গাণরাজ, পাওুপুতধ ভীমনেন, ধৃষ্টছ্ন্ব, নকুল, সহদেব অভিমন্থা, ঘটোৎকচ, 
দ্রৌপদীনন্দনেরা পঞ্চভ্রাতা, বীধ্যবান্‌ কুগ্লাভোজ, বিরাট এবং পাগুবপক্ষীয় মহাবল- 
পরাকান্ত যোধগণ ও অন্তান্ত অনেকে ভাক্ষের বীণে পীড়িত হইয়া শোকসাগল্পে নিমগ্ন 
হইয়াছিলেন, অজ্ছুন আসিয়া তাহার্দিগঞ্ষে উদ্ধত করিলেন। 
তদনভ্তর শিখণ্ডা কিরীটা করত আভর়ক্ষিত হুইয়! পরমারুধ এহুণ পূর্বক ভীম্মের 
প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইপেন । রৰিভাগবেত্া অপরাজিত অর্জন ভীম্মের অন্থগামী 
দিগকে নিহত করিয়! ন্থের প্রর্তি অভিদ্রত হইলেন । সাতাকি, চেকিতান, ধৃষ্টছ্যয়, 
বিরাট, দ্রুপদ, নকুল ও সহদেব অঙ্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়৷ ভীম্মের প্রতি অভিক্রত 
হইলেন। অভিমহ্থা ও দ্রোপদার পঞ্চপুত্র মহান্ত্র সকল সমুদ্যত করিয়া ভীন্মের প্রতি 
অভিদ্রত হইলেন । বুদ্ধে আনিবন্তী ও দৃঢ়ধন্ব। এই সকল মহা রথ, ভীম্মের প্রতি কৃতলক্ষ্য 
শরসমুহ বহু প্রকারে নিক্ষেপ করিলেন । অধদীনাস্থা ভীম্ম সেই কল পার্থিব শ্রেষ্ঠগণের 
নিক্ষিপ্ত বাণ নিবরত করিয়৷ পাণ্ধব সৈন্য বিলোড়ন করিতে লাগিলেন, এবং যেন 
ক্রীড়া কারতে করিতে তাহাদিগের শর নকল নিরাকৃত করিলেন। তিনি নুহ্মুহু হ্থান্ত 
পূর্বক শিখণ্ডীর ভ্রীত্ব মনে করিয়া! তাহার প্রতি বাণ নন্ধান করিলেন না। সেই মতারথ 
ভ্রপদসৈন্তের সপ্তরথীকে নিহত করাতে, ক্ষণকাল মধ্যে ম্ন্, পাঞ্চাল ও চেদ্ি দেশীয় 
যোখ্ধাগণ কিলকিলা শব্দে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। তাহারা নর, অর্খ, বারণ ও 
'রথসমুহ দারা, যে প্রকার মেঘমণ্লী দিবাকরকে সমাচ্ছন্প করে, তাহার ন্যায় রিপুতাথ- 
প্রদ্দ'একমাত্র ভীম্মকে সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর তাহাদিগের সহিত ভীগ্ষের দেবান্ছুর 
নদৃশ সেই যুদ্ধ সময়ে কিরীটা শিখণ্ডীকে অগ্থে রাখিয়। ভীম্মকে শরবিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। পাঁগুবেরা এইরূপে শিখন্তীকে অগ্রবত্তী করিয়৷ ভীম্মকে পরিবেই্ পূর্বক চতু- 
দি । হউতে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহা র। স্যঞ্জয়গণের সহিত একত্রিত হইয়। স্থঘোর! 
শহর, পটিশ, পরশ্বধ, মুদ্গার, যুষল, গ্রাস, ক্ষেপনীয়, কনকপুঙ্খ শর, শক্তি, তোমর, 
কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভূষুণ্ডী, এই সকল অস্ত্র দ্বার1* ভীগ্মকে পর্বপ্রকারে তাড়িত 
করিতে লাগিলেন । এঁ সকল অস্ত্রাঘাতে তাহার তন্ত্রাণ *বিশীর্ণ ও মর্খস্থান সকল 
রর হইতে লাগিল। ভিনি তাহাতে সম্মৃহ্ত হইয়্াও ব্যথিত হইলেন না? প্রত্যুত 
হন পুল সিল চুলি হয় পিচুলণ কৰবিত লাগিলেন । শর, কার্ম্ক ও অন্যান্ত 
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মহা সকলের দীপ্তি উহ!র প্রকাশ, অস্রসকলের প্রসারণ উহার সখা বাস্ু, পথের নেমি 
শব্ব উহার উত্তাপ, বিচিত্র ধঙ্থক উহার মগ্াশিখা এবং বীরদেহ উহ্ছার ইন্ধন হইল। 
বিপক্ষের প্রতি এতাদৃশ অগ্রিন্বরূপ ভীঘ্ম কখন বা সেই সকল নরেক্র্দগের রথসমুছের 
মধ্য হইতে নিঃসরণ, কখন বা মধ্যভাগে বিচরণ করেতে লাগিলেন । অনস্তর তিনি 
পার্ধালরাজ ও চেদ্দিরাজকে গণ্য ন করিয়া পাওবপৈন্ত মধো প্রবেশ করিলেন। মহা- 
রথ শিখণ্ডী দে সঞল শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বাণ তাহার প্রতি মোচন করিচলন, তাহা 
তাহার শরীর মধ্যে আগ প্রবেশ করিল। শিখণ্ডী পুরোবস্তী কিরীটী নংবদ্ধ ও" ভীষ্যের 
প্রতি ধাবমান হুইয়া তাহার ধনুক ছেদন করিয়] ফেলিলেন। দ্রে।ণ, কৃতবশ্মা, সিন্ধুপতি 
জয়দ্রথ, ুরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদক্ত এই সাতজন নহারথ ভীম্মের ধন্চ্ছেদ সহ না 
করিয় পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম দিব্যান্ত্র সকল প্রকাশিত করত কিরীটীর প্রতি দ্রুতবেগে 
আপতিত হইলেন, এবং কিরীটীকে অস্ত্রসমুহে সমাচ্ছাদ্দিত করিলেন । যেমন প্রলয়- 
কালে উচ্ছলিত লমুদ্রের খবৰ শ্র“ত হয়, ত:হা;দগের অর্ভ,ন সমীপে আপত্নকালে সেই- 
রূপ শব্ধ শ্রুত হইতে;লাগিল। এ 

অর্জনের রথ সমীপে নিহত কর, আনীত কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এইরূপ তুমুল 
শব হইতে লাগিল। সেই তুনুল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাগুবপক্ষ মহ্ারথ সাতার, ভ।মসেন, 
ধষ্টছায়, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষদ ঘটোত্ক১ ও অহিমন্থা ক্রেধান্ধ ও খারত হইয়। [চিত 
কাশ্থুক ধারণ পুর্ববক অজ্জুনকে রক্ষ। করিখ:র মানলে ধার্মান হইলেন। যেরূপ দব- 
গণের সাহত দানবগণের যুদ্ধ হইয়া'ছল, দেইরূপ ভ'হাদিগের তুমুল লোমহধণ সংগ্রাম 
হইতে লাগিল । এদিকে কিরীটা কর্তৃক রক্ষিত রধীপ্রবর শিখণ্ড ছিন্ন ধন্বা ভীম্ম ও 
তাহার সারধিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া! একবাণে তাহার রথধ্ধজ ছেদন কারয়। 
ফেলিলেন। গঙ্গানন্দন অন্য এক বেগবভ্তর ধক গ্রহণ কাঁরলেন, অর্জুন তাহাও 
শাণিত তিন বাণে ছিন্ল করিয়। ফেলিলেন। ভীম্ম যতবার ধনুক গ্র*ণ করিলেন, ৩৬খারই 
শক্রতাপন সব্যশাচী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এহরূপে [তিনি বার- 
বার ছিন্ন ধন্্া হইলে, আর ধনুক গ্রহণ না করিয়া স্থক্ধ লেহন করত গিরি বিদারণ ক্ষম 
এক শক্তি বলপুর্ব্ণক গ্রহণ করিয়। ক্রোধ সহকারে অর্জুনের রথে।পরি নিক্ষেপ করিলেন । 
পাঙুনন্দন জলম্তর বন্ধতুল্য সেই শক্তিকে আপতিত হুইতে দেখিয়া পাচটি শাণিত ভল্ল 
গ্রহণ পূর্বক তাহার বাহ নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে পাচথণ্ড করিয়া ছেদন ।ক্রলেন। পর 
পুরজয় তীম্ম শক্তি অস্ত ছিন্ন দেখিয়া, ক্রোধ সনান্বিত হইয়। চিন্ত। করিলেন, যদ মহাবল 
জনার্দন পাগুবদ্িগের রক্ষাকর্ত। না হইতেন, তাহ। হইলে আমি এক ধন্থুক লইয়াই 
উহ্বাদিগের নকলকে নিহত করিতে পারিভাম। অপি পাওখদিগের অবধ্যতা এবং 
শিখন্তীর হ্রীন্গাব, এই ছুই কারণে আমি পাওবুদিগের নহিত দুদ্ধ করিব না । পূর্বকালে 
আমার পিতা কালীকে বিবাহ করিবার সময়ে 'সানার প্রতি সঙ্থ্ট হইয়। আমাকে 
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ইচ্ছ! মরণ বর দ্িয়াছিলেন, আমি ইচ্ছা ন। করিলে রণে আমার মরণ সম্ভাবনা নাই, 
অতএব এই সময়ে আমার মৃত্যু উচ্ছ! করাই কর্তব্য; এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়। 
অমিততেজ। ভীম্মের এই অভিপ্রায় আকাশস্থ ফ্কবিগণ ও বস্থগণ জ্ঞাত হইয়৷ তাহাকে 
কহিলেন, বস ! তুমি যাহা স্থির করিলে, তাহ। আমাদিগেরও প্রিয়, হে মহাধনু্ধর ! 
তুমি ভাহাই কর,_যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। তাহাদিগের &ঁ বাক্যের সমান্তি হইলে জলকণ+) 
সমন্বিত শিবজনক স্টগন্ধি বায়ু ন্থলোম ক্রমে প্র।ছুভূি, দেঁরগণের মহাছুন্টুতিধবনি 
এবং ভীম্মের'উপর পুপ্ৃষ্টি হহুল। তাহাদিগের সেই বাক্য মহাবাহু ভীন্ম বাতিরেকে 
অন্ত কেহ শুনিতে পাইপ ন1। সর্ধলোকপ্রিয় ভীম্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়। 
দেবগণের অস্তঃকরণে মহাছুঃখ সঞ্চার হইল ।' মহাযশ। শাস্ুন্গনন্দন তীন্ম দেবগণের এঁ 
বাক: শ্রবণ করিয়। সর্বঃবরণভে্দী শাণিত শরনমুহে নিভিশ্র হইয়াও অজ্জনের প্রতি 
আক্রমণ করলেন না। শিখা ক্রেধাবিষ্টচিও হইয়। ভীম্মের বক্ষঃস্থলে শাণিত নয় 
শর আহিত করিলেন। যে প্রকার ভূম্প হইলে অচল অচলভাপ্ুবই থাকে, সেইরূপ 
ভাম্ম শিখণ্ডী কন্টক অভিহণ্ হইয়। অচণ রহিলেন। অনন্তর অজ্জন হাস্তপুর্ব্বক গাণ্ডীব 
বিক্ষেপ করত: গঙ্গানন্দের প্রাত এঞ্চ1৭/৩ শ্ুদ্রক বাণ অপণ করিলেন। পুনর্বার 
তিনি সংক্রুদ্ধ ও সহর হইয়। শাঞ্ছেএ নর্বগাত্রে সর্ব মন্মস্থলে বাণ “লধ করিলেন । মহা- 
রথ শিখপ্ডা যে সকল শিগা শাণিত দর্ণপুজ্খধুক্ত বাণ তাহ।ব গ্রতি নিক্ষেপ করিলেন, 
তাহা তাঙ্থার প্ডাকর হইল ন]। অনন্তর কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়।, শিখণ্ডীকে অগ্রে 
করিয়। ভীদ্মের আভন্ুখশীন হইলেন, এবং তাহার ধনুক ছেগণ করিয়া ফেলিলেন। তৎ- 
পরে নয় শবে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । গঞ্গাননান বলবওর অগ্ত এক ধনুক গ্রহণ 
কারলে, তাহাও অঞ্জন তিনথও ক)ররা ফে'ললেন। এইকপে নিমেষাদ্ধ মধ্যে ভীগ্ম 
যত ধঙ্ছক গ্রহণ করেন, অজ্ঞ,ন তত্ন'ণাৎ ছেদন করেন, এইরীঁপে তাহার বহুধন্ধকছেদন 
করিলেন। তদনভ্তর শান্ত-পুত্র' জ্ডনের প্রতি যুদ্ধোছত হইলেন ন।, পরস্ত অর্জন 
পঞ্চবিংশতি ক্ষু্রকান্ত্র তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । 

তখন সেই মহাধন্ুদ্ধর ভাম্ম শরানকরে অতিবি্থ হইয়া ছুঃশাসনকে বলিলেন, হছে 
বীর! পাওখদিগের মহারথ এ অজ্ঞুণ মরে ক্রোধাবিই হইয়। বসহল্ন বাণে আমাকে 
সমাহত কারতেছেন। বজ্রপারী ই"৫& সমরে উত্ধাকে পরাজয় কাঁরত পারেন না, এবং 
দেব, দানব ও 'রাক্ষম সমস্ত একত্রিত হইর। আমাকেও সমরে পরাজিত; করিতে সমর্থ 
হুন না, অতএব মন্ুধ্যেরা মহারথ হ£ লে অ+মার কিকরিবে? এইরূপে ভীম্ম ভুঃশ।- 
সনের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এ সময়ে অজ্ভুন ।শখও্ীকে অগ্রে রাখিয়া শাণিত 
শরসমুহে ভীস্মকে বিদ্ধ করিতে লাখিপেন ॥ অনন্তর ভীগ্ম গাণডীব ধন্বা অঞ্জনের শাণিত 
শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া পুনর্ব। র.হান্তমুে ছুঃশান্ননকে বলিলেন, এই সকল বণ ধারবাহী- 
রূপে সমাগত হইয়| বজ্াশণির স্ায় মামার গীত্রে লগ হইতেছে, ইহা অঙ্জুনই নিক্ষেপ 
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করিতেছেন, শিখ্বীর নিক্ষিপ্ত নহে । এই সকল বাণ আমার দৃঢ়াবরণ ভেদ করিয়া 
মণ্ম ছেদ করিতেছে, এবং মুষলের স্যার আমাকে সমাহত করিতেছে, ইহ! শিখণ্তীর 
নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ ব্রদ্মদ্ড সমস্পর্শ ও বজ্জবেগের স্ায় ছুঃনহা হইয়া "আমার 
প্রাণ অন্দিত করিতেছে. ইহ! শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নছ্টে। গদা1:ও পরিঘসম সংস্পর্শ এই 
সঞ্চপ' বাণ ষমদূতগণের স্তায় আমার গাত্রে নিহিত হইয়া যেন আমার প্রাণ বিনাশ 
করিতেছে, ইহ1 শিখণ্ডীর বাণ নহে । এই সকল বাণ লেলিহান বিষোন্বন ভুজগের ন্যায় 
আনার মন্স্থান সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহ) শিখণ্ডীর বাণ নহে; “যে প্রকার 
মাঘমাসে গোসকলের মন্ম কৃস্তন হয়, সেই প্রকার এই সকল বাণ আনার শরীর কর্তন 
করিতেছে, অতএব এই মকল বাণ অরুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত 
নঙ্কে। কপিধবজ গাওীবধন্থা। বীর জিষুঃ ব্যতীত অন্যান্ত সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ একত্রিত 
হইয়াও যুদ্ধে আমার ছুঃখোৎপাদন করিতে পারে ন|। শান্তহু-পুত্র এইক্বপ কথা বলিতে 
বলিতে যেন অর্ভ.নবে, দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হুইয়। তাহার প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করি- 
লেন, অক্জুন সেই শক্তিতিন বাণে ছেদন করিয়! ফেলিলেন। তৎ্পরে গঙ্গাপুত্র 
মৃত্যুমুখে গমন বা জয়লাভ, এই দুইয়ের অন্যতরাভিলাষে ন্বর্ণ-বিভূদযত চশ্বখ ও খড়গ 
গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই 
অর্জ,ন শায়ক সমুহ দ্বারা সেই খডা, চন্ম, শতধা করিয়া ছিন্ন করিলেন, তাহ 'আশ্চর্যকর 
হুইল। তদনস্তর রাজ! যুধিষ্টির ম্বীয় সৈম্যদিগকে আদেশ করিলেন, তোমর] গঙ্গাপুত্রের 
সমীপে যুদ্ধে অভিদ্রত হও, তোমার্দিগের অণুমাত্রও ভয় সম্ভাবনা নাই। তাহারা রাজ! 
যুধিষ্টিরের আদেশানুসারে তোমর, প্রান, বাণ, পদ্টিশ, উত্তম নিন্্িশ, শাণিত নারাচ, 
বত্সদস্ত ও ভল্ল সমুহ লইয়। ঘোর নিংহনাদ সহকারে এক ভীম্মের উপর ৪অভিক্রত 
হুইল । কৌরবেরাও ভীম্মের জয়াভিলাধী হইয়৷ তাহাকে রক্ষা করিবার মানসে শিংহ- 
নাদ সহকারে তাহাত্র সমীপে ধাবমান হইলেন । সেই দশমদ্দিবসে তস্থার্জ,ন নমাগম 
হইলে কৌরবপক্ষীয় যোধগণের বিপক্ষগণ সহ তুমুল নংগ্রাম হইতে লাগিল । উভয়পক্ষীয় 
সৈম্ক পরস্পর হতাহুত হঈতে থাকিল। যে প্রকার সমুদ্রে গঙ্গানঙ্গম হইলে মুহুর্তকাল 
আবর্ত হয়, সেই প্রকার উভয় সৈম্ত আন্দোলিত হইল । তখন রণভূমি শোণিতাক্ত 
হইয়! ভয়ানক্রূপে প্রকাশ পাইল, সমবিষম স্থান বোধগম্য রহিল ন|। , সেই দশম- 
দিবসের যুদ্ধে ভীম্মের সমুদ্ধায় মর্্স্থান নির্ভিন্ন হইলেও, তিনি অযৃত্ত যোদ্ধা! নিহত করিয়া 
যুদ্ধে অবস্থান করিলেন । অনস্তর সেনার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া ধনুদ্ধর 
অঞ্জন কৌরবসেনার যধ্যভাগ বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন । কৌবেরা তখন কু্তীপুত্ 
স্বেতবাহুন ধনঞ্জয় হইতে শাণিত -শরনিকরে পীড়িত হইয়া! পলায়ন করিতে লাগিল । 
সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রত*চ্য+ উদ্দীত।, .4০০. তি শৃতসেন, শিপি, ব্শাজি, 
শান্বা শ্রিত ত্রিগর্ভ, অস্বষ্ঠ ও কৈকেয় একট পক34 ওয় এন €লকাদ অঙঃভগিয শত 2 খাস 
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বিক্ষত হইয়া 'অর্জ,নসহ যুধ্যমান ভীম্মকে রণে পরিতাাগ করিলেন । অনস্তর বনুযোদ্ধা, 
কৌরবদিগকে তাড়িত কারয়া চতুদ্দিকে এক ভীম্মকে পরিবেষ্টন পূর্বক শরবর্ধণে সমাকীর্ণ 
করিতে লাগিলেন । 

শত শত সহত্র নহত্্ শরে ভীম্মকে,হনণ করিয়া যোদ্ধ!গণের নিপাতিতকর, গ্রহণকর, 
বেধকর, ছেদনকর', এইক্লুপ তৃমুল শব তাঁহার রথ সমীপে হইতে লাগিল, এইকগে 
ভারত পিভামহ* অপরাহ্ন সময়ে কৌরবদিগের সাক্ষাতে অর্জন কর্তৃক শানিতাগ্রভাগ 
শরসমূহে কতবিক্ষত দেহে পূর্বশিরা হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন, রথ 
হইতে ভীম্মের পতনকালে পার্থিবগণ ও আকাশস্থ দেবগণের মহ] হাহাকার শব্দ 
হইতে লাগিল । 87 

ভারতাকাশে মধ্যন্দিনগগনে ভীনল্ম-হ্ধ্য মহাতাপ বিকিরণ করিতেছিলেন, তাহা 
আজ নভচ্যুত হইল, আর্ধ্য-রবি সর্বতেজাধার ভীন্ম আভাবিতরণে বিশ্বউন্তািত করিতে- 
ছিলেন, তাহা আজ গগনচ্যুত হইল, ভারত আধার হুইল, ভারতাকাশে এই 
রবি আর উদিত হইবে না, মধ্যদিম গগনে আর কিরন বিকিরণ করিবেনা, ভারত 
অ'র আলোকিত হইবেনা, ভারত আধারে ডুবিল, আধ্য মহাশভি হারাইল, রে 
অর্জন! তোকে আব অধিক কি বলিব ! জাজ আর্ষের যে উচ্চশক্তি অধঃপতিত হুইল, 
তাহা আর পাইবে না, যেমনটী গেল, তেমনটী আর হুইবে না । আধ্য শক্তি অতি 
উচ্চশক্তি বলিয়াই পতিত হইয়াও ধারাশায়ী হয়নাই, পতিত হুইয়াও উপরেই অবিস্থিতি 
করিতেছে. এশ/জ্ুর তুলন। কোথায়? 

মহ্াত্্ ভারত পিতামহকে রথ হইতে পড়িতে দেখিয়া তাহার নঙ্গে সঙ্গে সকলের 
চিত্তও পতিত হইল, সর্বব-ধনুম্মানের ধ্বজন্গরূপ সেই মহাধবজ মহাবাহু, পরিত্রষ্ট ইন্্রধ্বজের 
স্তায় বন্থুধা অনুকম্পিত করত পতিত হইলেন, সেই মহাত্মা শরসভ্যে নমাবৃত হুইয়া- 
ছিলেন, স্থতরাং পতিত হইয়। ধরণীস্পশ করিলেন না, মহাধনুদ্ধর পুরুষ শ্রেষ্ঠ রথ হইতে 
মসিপতিত হইয়া শরশধণায় শয়ান হইলে, তাহাতে দিব্যভাব সমাবিষ্ট হইলে তখন, 
মেঘবধূণ করিতে লা লেন এবং মেদিনী কম্পিতা হইল, তিনি পতন সময়ে দিবাকরকে 
দক্ষণ [দগবলম্বা দেখিয়া তৎ্কালে দক্ষিণায়ণ চিস্তাকরত জ্ঞানাবলম্বন করিলেন, এবং 
অস্তরীক্ষে চতুর্দিক হইতে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, “নরসিংহ, মহান, গঙ্জানন্দন 
দক্ষিনায়নে কি হেতু প্রাণত্যাগ করিবেন” ? তাহা শ্রবণ করিয়। গঙ্গানন্দন কহিলেন, 
আমি জাবিত আছি, কুরু পিতামহ ভীগ্ম 'মহাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ কাল 
প্রতিক্ষায় প্রাণধারণ করিয়া রছিলেন, হিমালয়ন্থত। গঞ্জ, ভীগ্মের অভিপ্রায় জানিয়। 
মহ্র্ষিদ্দিগকে হ'সরূপে তাহার নিকট পপ্ররন করিলেন, যে স্থানে নরসিংহ পিতামহ 
শরতল্পে শয়ান ছিলেন, মানস.নিবানী হংসরূপী খবিগণ বারি গ ও মিলিত হুইয়৷ উৎ্পতন 
পুককক নেষ্স্থঃনে আবে দেখতে আগমন রিলেন, হংসরূপী খ্ধযিগণ কুরুকুলতভিলক 
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ভীগ্গের নিকট উপনিত হইয়া তাহাকে শরতল্লে শয়ন দেখিতে প্রাইলেন, সেই সকল 
মনীষী মহফীঁগণ নেই মহাত্বাকে প্রদক্ষিণ করত তৎকালে ভাঙ্করকে দক্ষিণায়নগামী 
ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রন| পূর্বক বলাবলি করিতেলাগলেন ভীম্ম মহাত্মা হইয়া! দক্ষিণায়নে 
ওকন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন & হংসেরা এইকথা" ব'লয়। দক্ষিনদিগভিমুখে প্রস্থানোদ্যত 
হইলেন । মহাবুদ্ধিমান শাত্তন্থনন্দন তাহাদিগের কথোপকথন জ্ঞাত হুইয়) চিন্তা পূর্বক 
ভীহাদ্দিগকে বলিলেন, সামি দক্ষিণায়ণ-সত্তবে কোন প্রীক্কারে পরলোক গমন করিব না, ইহ] 
মানস করিয়াছি । হেহংসগণ!। মামি তোমাদিগ্র সমীপে সতা বলিতেছি, আদিত্য 
উত্তরদদিকে আবর্তন করিলে, মামার পূর্বাতন স্বকীয় ধামে গমন করিব ? এক্ষণে উত্তরায়ণ 
প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়। থাকিব।' 

সমুচিত সময়ে প্রাণভাগ শ্বরূপ পীর্শর্্য অ'ম'র আয়ত্ত আছে, এই হেতু আমি 
উত্তরায়ণে মরণাকাজ্ফা হইয়। থাকিব । আমার মঙ্াস্মা পিতা যে আমাকে ইচ্ছামরণ বর 
দিয়াছেন, তাহ! সার্থক হউক । সেই বর প্রীভাবে আমার মরণের প্রতি আমার কর্তৃত্ব 
আছে, আনি তাহা ধারণ করিয়া থাকিতে পারিৰ । শরশযাগত ভীম্ম এইপ্বকথা কহিয়। 
শয়ন করিলেন । কুককুলের শৃঙ্গ ্বব্ূপ মহাতেঙ্ঞ্দী ভীম্ম এইরূপে পতিত হইলে পাগুব 
ও ্যঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । ভরঙদ্তামহ সেই মহাসত্ব হত হুইল 
কৌরবের ইতিকর্তব্যত। দিমু হইলেন, সমস্যেরই তৎকালে মোহ উপস্থিত হঈল। 
ফুপাচার্ধ্য,ছুর্ষ্যোধন প্রগতি দীর্ঘনখাল প্রিতা!গ পূর্দাক রোদন করিতে লাগিলেন এবং 
বিবাদপ্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয ও দীর্ঘক।ল স্তির ৯৯; চিহ্াসক্ত হইলেন, যুদ্ধে আর মনঃসমা- 
ধান করিতে পারিলেন না। তাহার্দগের উঞ্চ যেন প্রাহ কুজীর-মকরাদিক্গরূপ হইয়া 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাখিল, পাগুবদিগের প্রতি যুদ্ধে অভিমুখীন হতেও সমর্থ 
গুইলেন না। শান্তনুপুর মহাত্েন্গ! ভীদ্দ লোকের অবধা হইয়াও যখন. হত হইলেন, 
তখন হুর্ধা যে পশ্চিমে উদ্দিত হইতে পারে না, তাহ।র বিশ্বাস কি? পরিধবাহু শৌর্ধা- 
শালী পাগুবের। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, সকলেই হর্ষ সহকারে মহাশঙ্খধ্বনি করিতে 
লাগিলেন । নোমক ও পাঞ্চালগণও সাতিশয় হর্সাধিত হইলেশ। সহঅ সহন্র ছৃর্যোর 
বাছাধ্বনি হইতে লাগিল, অতি মহ্কাবল ভীমসেন নাতিশয় বহ্বাস্ফোটন ও নিনাদ 
করিতে লাঞ্জিজেন। গঙ্গাননদন নিপতিত হুইলে উ্ভয়পক্ষীয় বীরগণ ইতঃস্তত অস্ত্রশস্ত্র 
রাখিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন । শন্যান্য অনেকে উচ্চৈঃদদরে চিৎকার ও গনেকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। অনেকে মোহ-সমন্থিত হইল, এবং অনেকে ক্ষত্রয়ধশ্মের নিন্দা 
করিয়! ভীম্মকে প্রশংসা ক/ঘল। খ্বীধিগণ, পিত্ঈগণ এবং ভরতকুলের পুর্ববপুরুষগণও 
মহাত্রত ভীম্মকে প্রশংসা করিলেন ॥ শাস্তনুপুত্র ধীমান তভীস্্ উত্তরায়ন কালের আকাঙ্জী 
হইয়া মহোপনিবৎ প্রতিপাদ্য ফোগাবলম্্ুন করিয়া সময় যাপন করিতে থাকিলেন। 
কুকুপিতামহ নায়াহছকালে আহত হইয়। ধার্তভরা ্রদিগকে বিষাদিত ও পাঞ্চালগণকে 
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আহ্লাদিত করিয্বা ন৷ তৃমিস্পর্শ করিয়াই শরগল্পে শয়ন করিলেন । তিনি রধ হইতে 
গ্রচাত হইয়া পতিত হইলে প্রাণি সকল তুমুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল । কোৌরব- 
দিগের সীমাবৃক্ষ স্বরূপ লমরবিজদ্নী ভীগ্ম নিপতিত হটলে উভয় সেনারই ক্ষত্রিয়দিগের 
চিত্তে ভয় উপস্থিত হইল । ভীন্মকে বিশীর্ণ কবচ ও বিশ্লীর্ণ ধ্বজ দেখিয়। পাণ্ডব কৌরব 
উভয় পক্ষই বিপরীত জ্ঞাবাপন্ন হইলেন। ভীম্ম নিপতিত হইলে অস্বরমণ্ডল তমোবৃত 
ভানুমণ্ডল প্রভাবিহীন এবং পৃথিবী শব্বারমানা হইল। সমস্ত প্রাণী শরতম্-শরান- 
পুরুষ-প্রধান ভীগ্মকে দেখিয়া কহ্িতে লাগিল, ইনি ব্রন্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ট ও ব্রচ্ছজ্দিগের 
গতি । খবি, সিদ্ধ ও চীরগণ ভারতকুল মহুত্ধম ভীন্ষের প্রতি এইরূপ কথা কহিতে 
লাগিলেন, “ইনি পিতা শাস্তন্থকে কামার্ভ জানিয়া আপনি উদ্ধরেত! হইয়াছিভলন' ৷ 
ভরভপিতামহ ভীগ্গ নিহত হইলে, কর্ণ ও হুর্ষেযাধূন মুছ্মু্ছ দীর্ধনিষ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। কৌরবপিতামহ সেইরূপে নিপতিত হুইলে সমুদায় সৈন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া 
হাহাকার করিতে লাগিল । ছঃশালন ভীগ্মকে পতিত দেখিয়া! আতি বেগে প্রোণসৈম্ক- 
মধ্যে ধাবমান হইলেন। তদনস্তর তিনি প্রোণের নিকট ভীম্ের পতন সংবাদ ব্যক্ত 
করিলে, ফ্রোণ অপ্রিয় সংবাদ্গ শ্রবণ করিয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে 
সংভতালাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বকীর সৈম্য্দিগকে বুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। পরে 
পাণ্ডবগণ কৌরবদ্গিগকে বুন্ধে নিবৃত্ত দেখির। ক্রুতগতি অর্ারোহী দৃতগণ দ্বারা চতুর্দিকে 
শ্বপক্ষীয় নৈম্তদ্িগকে নিবারিত করিলেন। সৈন্ত সমুদয় পরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া 
সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইলে, রাজগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া! ভীম্ম সমীপে গমন করি- 
লেন। তদনস্তর শত শত সহশ্র সহমত ক্ষত্রিয় যোধগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, ষে প্রকার 
অমরগণ মহাত্মা প্রজাপতির সমীপস্থ হন, সেইনধপ ভীগ্ষের সমীপস্থ হইলেন । 
পাও ও কৌরবেরা সকলে কৃত শয়ন পুরুষ প্রবর ভীম্মের সকাশে উপনীত হইয়া 
ভাহগাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হুইলে, ধন্মাত্ব! শান্ত পুত্র ভাহাদ্দিগকে 
এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন, হে মহাভাগ গণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে মহারথ গণ ! 
ভোগ্তা্দিগের শ্বাগত! হে দেবোপম গণ ! তোমাদিগের দর্শনে আমি সন্ত হইলাম। 
তিনি লম্বমান মন্তরকে শর শব্যায় শয়ান থাকিয়। তাহাদিগকে এইবপে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক 
চতুংপার্খে কৌরবদিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, আমার মন্তক ভ্ত্যন্ত লঙ্মান 
হইতেছে, তোমর। আমার মন্তকে উপধান প্রদান কর। ত্পরে তাহার। হৃ্ম ও 
ফোমল অতি উত্তম উপধান সকল আহরণ করিয়া দিলেন ) কিন্ত নরসিংহ পিতামন্ 
শেসকল উপধান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া! হাম্বা পূর্বক তাহাদিগকে কছিলেন, 
হে পার্থিব গণ! এই সকল উপধান এবস্থিধ বীর শয্যার উপযুক্ত নছে। তানস্তর সর্ব 
জোক মধ মহারথ নর প্রধান দীর্ঘ বাহু'পাও পুর ধনজয়ের প্রতি ছুতিপাত করিয়। 


বণিলেন, বৎস ম্াবাহু ধনঞ্জয় ! আমার মন্তক পবান ব্যতিরেকে লম্বমান হইতেছে, 
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অন্তএব ভোমার বিবেচগায় বে প্রকার উপধান উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা! আষাকে 
প্রদান কর। ' ধনঞ্জয় পিত'মহকে অভিবাদন করিয়া মহৎ শরালনে ভ্ব্যারোপণ পূর্বক 
অক্রু পূর্ণ লোচনে এই বাক্য বলিলেন, হে কুরুত্রেষ্ট পিতামহ | হে সর্ব শঙ্্ধারি প্রবর 
রণ:ছদ্ধর্ঘ! । আমি আপনার দাস, £ই বর্তমান ব্সান্ছি, আজ্ঞ| করুন, কি করিতে হইবে । 
একই কথা শুনিয়া শান্ত পুত্র পুনর্বার বলিলেন, হে বৎস কুরুত্রে্ট ! উপধান ব্যতিরেকে 
আমার মভ্ভক লম্বমান হুইয়! পড়িতেছে, অতএব হে ফাস্তন! তুমি আমার মন্তকে 
উপযুক্ত উপধান প্রদান কর, হে বাঁর পার্থ! ছুমি সমর্থ, তুমিই সমস্ত ধন্ুম্াণের মধ্যে 
শ্রে্ট ; অতএব তুমি আমার শয়নের অনুরূপ,উপধান শীঘ্র প্রদান কর। ক্ষত্রিয় ধশ্মবেত্তা 
বুদ্ধিও “্দতব গুণান্বিত ফাল্গণ যে আল্ঞা বলিয়া ভীগ্মের অিপ্রায়ানযায়ি কাধ্য করিতে 
সমুদ্যত হইলেন। তিনি মহাত্মা ভরত পিতামহের অঙ্মতি গ্রহণ পুর্ব্বক গাণ্ডীব ধঙ্গুক 
ও সন্পত-পর্ব ভীক্ষ তিনটি শর গ্রহণ ও অভিমন্ত্রিত করত বেগ লহকারে নিক্ষেপ করিয়। 
তন্থার!। তাহার মন্তক ধারণ করিলেন। সব্য সাঁচী ধনঞ্জয় অভিপ্রায়ান্যায়ি কার্ধয করিলে, 
ধর্মার্থ তত্ব কুরু প্রবর ভীম্ম আনন্দিত হইলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্তৃক উপযুক্ত উপধান 
প্রাপ্ত হইয়। তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন, এবং সমুদয় ভরত লস্ভানিগের প্রতি নেত্র 
নিক্ষেপ করিয়! তাহাদিগকে বলিলেন, হে যোদ্ধ, প্রবরগণ! ধশ্মনিষ্ঠ ক্ৃত্বিয়দিগকে 
যুদ্ধে এইরূপ শর শয্যাগত হুইয়াই শয়ন করিতে হয়| যে পর্যাস্ত রবির উত্তরায়প গমন 
নাহয়, ভাবৎকাল আমি এই শঘ্যায় শয়ন করিব + যখন দিবাকর গ্রাথর তেজন্বী ও 
উত্তর পথাবলম্বী হইয়া সপ্তাশ্ব ফোজিত রথারোহুণে গমন করিবেন, তখন, যেমন সুহৃদ 
ব্যক্তি প্রিয় সুম্থ্দিগকে পরিত্যাগ করে, তত্রপ আমি প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ করিব। 
যে সকল ক্ষত্রিয়ের৷ তৎ্কালে আমার নিকট আিবেন, তাহার আমাকে প্রাণত্যাগ 
করিতে দেখিতে পাইবেন । হে নৃপগণ! আমার এই স্থানে পরিখ! খনন করিয়া! দেও; 
আমি এইখানে এটরূপ বদ্ধশরে পরিব্যাপ্ত থাকিয্লাই দ্িবাকরের উপাপনা করিব। 
অনন্তর ক্ষতরোগ প্রতীকার কোবিদ উত্বম শিক্ষিত চিকিৎস! নিপুণ কতিপয় বৈদ্য: 
সমন্ত উপকরণ সামগ্রী লইয়! তাহার নিকট উপস্তিত হইলেন; জান্বী পুত্র তাহাদ্দিগুকে 
দেখিয়া] ছুর্ষ্যোধনকে বলিলেন, ছুর্ষ্যোধন ! তুমি চিকিৎসকদিগকে লন্মানিত করিয়! 
ধন প্রদ্দান পুর্ক.বিদ্বার় কর, এক্ষণে আমার এইরূপ অবস্থায় বৈদ্ধের প্রয়োজন নাই 
যেহেতু আমি ক্ষত্রির ধর বিছিত পরম প্রশস্ত গতিলাভ করিয়াছি । হে মহীপালগণ ! 
আমি শর শষ্যাগত, আমার পক্ষে উহ! বিহিত নয়। হে নরাধিপগণ ! এক্ষণে আমি 
এই সকল গ্রবিদ্ধশরে যে দগ্ধ হইব, তাহাই আমার পক্ষে পরম ধন্ম। অনস্তর নান। দেশীয় 
পার্থিবগণ অমিত তেজ! ভীঃম্মর ধর্ম বিষয়ে পরম [নষ্। দেখিয়! বিন্ময়াপক্প হইলেন । 
মানব প্রবর মগারথ পাগুব ও কোৌ্রবেরা পিতামহকে এইন্সপ উপধান প্রদান করিয়া 
সকলে মিলিঙ হুইরা শুভ শরতর়ে শয়ান সেই মহাত্মার সনীপে গমন পূরঘ্রক ভাাকে 
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অভিবাদন ও বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন । কুধিরাক্ত দেহ সেই সকল বীরগণ তাহার 
চতুর্দিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাতিশয় কাতর চিত্ত ও চিস্তান্িত হইয়। বিশ্ামার্থে 
সায়ংকালে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন । 

সর্বরী প্রভাতা হইলে নমুদান্র রাজগণ, পাগুবগণ ও ধৃত রা পুত্রগণ পিতামহের 
উপাসনার্থ গমন করিলেন ক্ষত্রিয়গণ বীর শব্যায় কৃত শয়ন ক্ষত্রিয় প্রবর বীর 'ভীম্মকে 
অভিবাদন করিয়৷ সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন । সহম্্র সহত্্র কন্তা তথায় গিয়া শাস্তন্থ 
পুব্ধের প্রতি চন্দন চূর্ণ, লাজ ও মাল/ বিকিরণ করিল । শ্রী, বৃদ্ধ, বালক, আপামর 
সাধারণ সকলেই দর্শক হইয়া, ষে প্রকার, প্রাণীগণ তমোহস্তা স্্যের অনুগামী) হয়, 
সেইব্প, ভীম্মের সমীপবর্তী হইল। বহুসংখ্য বাহ্যকর, নট, নর্ভক ও শিল্লিগুণ শর- 
তল্পশায়ী ভীম্ষের নিকট আগমন করিল । যে প্রকার আকাশে আদিত্য মণ্ডলের শে!ভা 
হয়, সেই প্রকার শত শত পার্থিবে সমাকীর্ণা সেই সভা ভীম্ম কর্তক শোভিত] এবং 
ভারত বংশীয়গণে প্রদীপ্ত হুইয়! শোভমানা হইল-_যেমন দেহবশ্বর ব্রহ্মার উপাসনা - 
কারী দেবগণের সভ1 শোভমান! ইয়, সেই প্রকার গঙ্গান্থুত দেব ব্রতের উপাসনাকারী 
সেই নকল নৃপগণের সভা শোভমান। হইল। ভীম্ম শর সমূহে অভিসম্তপ্ত হুইয়। 
সর্পের স্তায় নিষ্খান পরিত্যাগ করত ধৈর্ধ্য পূর্বক শর যাতন। সহ্য করিতে ছিলেন 
ভাহার শরীর শরাঘাতে দগ্ধ হইতেছিল, তিনি শস্ত্র সম্তাপে মুঙ্ছিত প্রায় হইয়। রাজ- 
গণকে সমীপে দোখয়। বলিলেন, আমার “তৃষ্ণা পাইয়াছে” আমায় জল দেও। 


ভীম্ম তৃষা । 





হুখ পাপের ভোগ । যার পাপ আছে তারি ছু:খ আছে, বারহ:খ আছে তারি পাপ 
আছে । শীত বল, গ্রীয় বল, ক্ষুধা বল সমন্তই পাপের ভোগ । তৃষা হেতু ব্ীষ্ট তাহাও 
পাপের তোগ । হে ভীগ্রদেব ! ভুমি নিষ্পাপ, নিক্ষলঙ্ক ও নিশম্মল, তোমার পাপইব] 
কোথায়, তৃষ্ণাই বা কেন? দেব! তোমার জঈবনে কোন পাপ দেখিলাম না,পাপ লংসর্গ 
ও দেধিপাম না । আব্রন্জ কীট সকলেই 'সকলঙ্ক, তোমায় কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই, 
কে।ন দোষে ভূমি মলিন হও নাই, বিশ্বে.নিষ্পাপ, নিক্ষলঙ্ক, অতি ন্বচ্ছ নির্মল যি কোন 
পদ্দার্থ থাকে তাহা। একমাত্র তুমি ৷ দ্েখেয়াছি দেব! হন্তিনাপুরের মহাসভায় নিষ্পাপ 
মহুধি, ব্রহ্র্ধিগণ, মার্কেয়, লোমশ বশিষ্ঠাদি খযিগণ সনকাদি দেবগণ তোমার দেখিবার 
জন্ত- আগমন করিয়াছেন / দেখিয়াছি দেব! তোমার অমল ধবল নিম্মল মুখের নিশ্দল 
বাধ শুনিবার জন্ত বাণী চাদ মুখের দিক সতৃষণ দৃষ্টিতে চাহিয়! রহিয়াছেন ; নেই 
চাদ মুখ কেন আজ তৃষ্ণা ষলিন? কৌরবের পাপরান্কি নিক্ষলঙ্ক চাঁদকে গ্রাস 
করিয়াছে? নিষ্পাপ পদ্দার্থ কেন এক মুহুর্তের তরে ও তৃষ্ণা দ্বার! ক্রীইই হইল? তবে 
কি তোমায় কোন পাপম্পর্শ করিয়াছে? কোনস্থংনে ভোমায় পাপ স্পর্শ করিয়াছে? 
শাস্ত্রের উক্তি _পাপীর সংসর্গে পাপম্পর্শ করে। পাপী তকৌরবরাজের নভায় তোমায় 
পাপস্পর্শ করিয়াছে; সেই হেতু তৃষ্ণ। ওজন্সিয়াছে ; নচেৎ তুম তৃষ। হেতু পীড়িত 

কেন ? তৃষ্ণা হীীনের তৃষ্ণা কেন? 

(১) কেৌরব সভায়, বনবাস ক্লী্ই পাগুবের ক্লেশের মুল, অনর্থ পাশ ক্রীড়া! 
তুমি যর্দি পাশ ক্রীড়া করিতে না দ্দিতে, তবে কি পাণ্ডৰ বনবাস ক্লেশ, ভোগ করে?, 
বদি বল 'আমি নিষেধ করিয়াছিলাম" জামার কথা কেহ শুনে নাই, আমি কি কপ্সিব! 
আবি প্রভু নই, কর্তা নই, রাজ! নই যে জোর করিয়।.বাধ্য করিব । তুমি রাজ। নাশ্হিও, 
অভিভাবক গুরুজন ত বট! জোর পূর্বক অনর্থক অন্তায় নিবারণ করিতে প্রত্যেক 
গুরুজনেরই অ্পেকার আছে। ৪ 


গুরোরপ্য বলিগুস্ত কার্ম্যা কার্ধ্য মজানতঃ | 
উতপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যগে। বিধীয়তে ॥ 
কার্ধ্যা কাধ্যে অনভিজ্ঞ” উৎ্পথে, প্রধাবিত, নিভাস্ত গর্বপরীত কুপথ গামী গুরুকেও 


পরিত্যাগ করা 'বিধের, এমতাবস্থারপ কার্ধ্যাকার্ষ্যে অনভিজ্ঞ, উৎ্পথে প্রধাবিত, 
নিষঠান্ত গর্বপরীশ কুপথগামী লবখুজন তর্ষোধনকে কেন পরিত্যাগ করিলে 
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না? তাহা তুমি কর নাই, স্থতরাং পাগডব ধ্লেশের পাপ তোমায় স্পর্শ করি- 
য়াছে, স্থৃতরাং সেই হেতু তোমার ভূষাও জন্সিয়াছে। 

(২) দেখিতে পাই, দেব! ভ্রৌপদীর বস্রহরণের সময়, ভূমি সতায় উপস্থিত 
ছিলে, ভূমি বর্তমানে এত বড় অনর্থ কি প্রকারে ঘুটিল? তুমিই সভাতে একমাত্র 
সকলের গুরুজন! ব্রে্পদ্দী যখন শাস্র নয়নে কীদিতে কাদিতে তোমার মুখপংনে 
চাহিয়া! কাতয়ে জিজ্ঞাস করিতেছেন_-'আমি কি এইরূপ ক্লীষ্ট হইবার উপযুক্ত ? 
তখন' কেন তুমি জোর পূর্বক এত বড় অনর্থ নিবারণ করিলে না? গুরুজন ও যদি 
এত বড় অনর্থ করিতে উদ্যত হয়, লঘুজনও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ, :এমত অবস্থায় 
তুমি মহা গুরু হইয়। তাহ] নিবারণ করিলে না কেন? 

যত্র ধর্থে। হাধর্শ্ণ সত্যং যত্রানৃতে নচ, 

হন্যতে (প্রক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ। 

বিদ্ধো৷ ধর্ম হৃধর্ম্েণ সভ। যত্র প্রপদ্যতে ॥ 

ন চাস শল্যং কৃত্তস্তি বিদ্ধান্তত্র সভালদঃ। 

ধন্ম এতানারুজতি যথ। নদ্যনু কুলজান্‌ ॥ 

সভা মধ্যে ধর্ম সভা সহর্গ বিষ্যমান থাকিতে ন্যায় বহির্ভূত কর্ম হওয়া নিতান্ত 

অসঙ্গত। বিচক্ষণ দর্শকগণ সন্পিধানে যে স্থলে অধর্ম্ ধশ্শকে এবং মিথ্যা সত্যকে নিছুত 
করে, তথায় সভা সদেরাই হত হয়, যখন ধশ্ম অধর্ম্ম কর্তৃক বিহ্বহইয়! সভার শরণাপন্ন 
হন, তখন সভাগণ তাহার সেই শল্য উদ্ধার না করিলে আপনারাই বিদ্ধ হইয়া] পড়ে? 
নদী যেমন তার জাত বৃক্ষচয়কে উন্মুলিত করে, তন্দ্রপ ধন্ম তাহাদিগকে পীড়া দিতে 
থাকেন ন্মুতরাং তোমায় কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে, সেইহেতু তৃষ্ণাও জন্থ্িয়াছে। 

(৩) কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অনর্থক অষ্টাদশ. অক্ষৌহিণী প্রাণিহত্যার পাপে 
ভুমি মলিন হও নাই কি? 
শাস্ত্রের উক্তি-__একেন কুরুবৈক্ষেমং কুলম্ত জগত স্তথ। | 

ত/জে দেকং কুলস্যার্থে গ্রামন্তার্থে কুলং ত্যজেৎ। 
গ্রামং জন পদস্তার্থে আত্মার্থে পৃথিৰী ত্যজেৎ ॥ 

যদ্দি একজনকে ত্যগি করিলে কুল রক্ষা! হয়, তাহা অবন্তই করিবে ; যদি কুল পরি- 
ত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষ। হয়, তাহ] কর] কর্তব্য ঃ গ্রাম পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা 
হয়, তাহা কর! উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয় তাহাও 
বিধেক্স । এমত অবস্থায় কুল রক্ষার্থে, গ্রাম রক্ষার্থে, জনপদ নিরাপদার্থে, অষ্টাদশ 
অক্ষৌহিন প্রাণিহত্যা নিবা4ণার্থে, অপিচ আত্মরক্ষার্থে একমাত্র ছুর্য্যোধনকে কেন 


৪৩৬ | মন্থাদর্শন ।' 


পরিত্যাগ করিলে না? যদিদেব! তুমি বলিতে, যুদ্ধ হইবে না, জর্ধ রাজা পাগুবকে 
দিয়া সন্ধি করিতে হইবে, তবে কি এত প্রাণি নিহত হইত ? হুর্ষ্যোধনের কি সাধ্য 
যেতোমার আজ্ঞ! লঙ্ঘন করে? বিশ্বে এমন কোন প্রাণি দেখি নাযে, তোমার 
আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে । তুমি সকলের প্রন্থ কাল ;.যার কাছে.কলিত, মৃতু; পঙ্দানত 
পুর্ণ ঈশিত্ব ধার বশীতুত, প্রকৃতি ধার দাসীর ন্তায় পরিচর্য্যকারী, আত্তাশজি বার 
আজ্ঞাবহ, জগতে এমন কে আছে যে, ভার আজ্ঞা! লঙ্ঘন করে? তকেেকেমনে বুঝিক 
দেব! ভুমি এ সব অনর্থ নিবারণ করিতে পার না! ন্ুতরাং বুঝা! যাইতৈছে, তুমি 
গঁরুজন হুইয়! শক্ত থাকিয়াও নিবারণ কর নাই, নৃতরাং এ সব অনর্থের পাপ তোমায় 
সমল কেরিয়াছে, হ্থুতরাং ভূবিতও হুইয়;ছ। 

হায়! দেব! এত বড় মহান নিষ্পাপ, নি্ষলঙ্কু, নির্মল চরিত্রে |কিরূপে দোষারোপ 
করি? এ যে প্রাণে সয় না! তবেকি আমিত্রান্ত। ইহা! কি আমার বুবিবার ভুল? 
ভ্রান্ত আমি ! আমারত পছ্ষে পদে বুঝিবার ভূল হইতে পারে, আমি নয় ভ্রান্ত হইলাম; 
বযাসও কিভ্রান্ত ? হা ব্যাসও ভ্রান্ত) ত্রহ্ম মীমাংশায় বদি বড় দর্শন ভ্রান্ত হয়, তবে 
দ্বিতীয় ব্রন্ম মীমাংশায় ব্যাস ভ্রান্ত হইবে তাহার বিচিত্র কি? এখানে ব্যাসের লেখনী 
ভ্রান্ত, তাই নির্ব্বিকারের বিকার, সদানন্দের ছুঃখ, ভূ হীনের তৃষা বর্ণিত করিয়া- 
ছেন। ব্যাস এইখানে এই মহাপুরুবের প্রভুত্ব শক্তির গর্বরাহিত্য ও নির্লিপ্ত! প্রকাশ 
করিয়াছেন, আর তৃষ্ণাচ্ছলে অর্জুনের বীরত্ব হুচিত করিয়াছেন। তৃষ্ণাধীন কোন বীর 
জগতে নাই যে সঙ্ঞানেও সানন্দে বলিতে পারে যে, ছে অঞ্ছুন বান মারিয়। আমার 
মাথা সোসর করিয়া দেও, সেই একমাত্র তৃষ্চাহীন জগদেক বার ভীম্মদেব। 

অনস্তর তাহার। চতুর্দিক হইতে উত্তম উত্তম তক্ষণীয় সামগ্রী ৬ স্ুশীতল কতিপয় বারি 
কুম্ত আহরণ করিলেন, তাহ দেখিয়! শাস্তনুনন্দন ভীম্ম কহিলেন, হে বৎসগণ ! এক্ষণে 
আমি কোন প্রকারে মানুষ যোগ্য ভোগ উপভোগ করিতে পারিব না । আমি এক্ষণে 
শূর শয্যাগত হুইয়। মন্গুয্য ভোগ্য হইতে অপক্রান্ত হইয়াছি, কেবল চন্দ্র স্থধ্যের অয়ন 
পথ পরিবর্তন প্রতীক্ষা করিয়। জীবিত আছি। শাস্তন্ুপুত্র এই প্রকার বলিয়৷ ক্ষত্রিয়" 
গণকে নিন্দা করত কহিলেন, আমি অর্জনকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অনস্তর মহাবাহু 
অন্ড্রন সমীপে..আসিয়া অভিবাদন পূর্বক প্রণত প্রাঞ্জলি হইয়া দাড়াইলেন এবং 
নিবেদন করিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে? ধশ্মাত্ব। ভীক্ম ধনঞ্জয়কে কুতাভি- 
বাদন ও সন্গুখে অবস্থিত দেখিয়] প্রীত হইয়া কছিলেন, অর্জ,ন ! তোমার বাণে আমি 
থ্রধিত হইয়াছি,॥আমার সর্কা শূরীর দগ্ধ, মন্খস্থান সকল ব্যখিত এবং মুখ শুক্ক হইতেছে? 
জামার শরীর বেদনায় অসি পীড়িত হইয়াছে, ছে মহাধন্থদ্ধর ! তুমি আমার এ অবস্থায় 
যখাবিধি পানীয় প্রদানে সমর্থ হতববে, জতগ্ব তুমি আমাকে পানীয় জল গ্রদান কর। 
বীধ্যবান অক্জন যে আাজ্জ! ধরিয়। রথারেকত করিয়া জা রোপধ পূর্বক বলবৎ 
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গাঁশীঘ শরাসন বিস্ফীরণ করিলেন । সমুদার পার্থিব ও অন্তান্ত প্রাণিগণ জশনি ধ্বনির 
গার ভাহার জ্যাতল নির্ধোষ শ্রবণ করিয়! ত্রাসাস্থিত হইলেন। রথিপ্রবর পার্থ সর্ধ- 
লোকের সাক্ষাতে নর্ব শত্্রধারি প্রধান ভরত শ্রেষ্ট শযান পিতামহকে রথারোহনে 
প্রদক্ষিণ করিলেন? পরে প্রদীপ্ত এক*বাণ অভিমন্ত্রিত *ও সন্ধান পূর্বক পার্জন্ত অন্ে 
লংযোজিভ করিয়। ভীম্মের দক্ষিণ পাশে পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন ; তদনস্তর দিব্য গন্ধ 
ও রসবুক্ত অমৃত তুল্য শীতল বারিধার! পৃথিবী হইতে উত্থিত হইল, পার্থ সেই শীতল, 
বারিধারা দ্বারা দিব্য কশ্মা দিব্য পরাক্রম কুরুপ্রবর ভীম্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন । 
ক্ষত্রিয়গণ অর্জ,নের ইন্দ্র তুল্য সেই কার্ধ্য গ্রেখিয়া পরম বিশ্বয়াপন্ন হইলেন । কৌরবগণ 
অর্জনের অলৌকিক কণ্ম দেখিয়। শীতার্দিিত গেখগণের স্তায় কম্পিত হইলেন । সমুদায় 
রাজ] অঞ্জনের শ্রী কার্ধ্য 'দাখয়। বিন্ময় প্রযুক্ত স্বন্ব উত্তরীয় প্রকম্পিত করিতে 
লাগিলেন, সর্বত্র ভূমুল শঙ্খছন্দতি নির্ধোষ হইতে লাগিল। শাস্তক্পুত্র পরিতৃপ্ত হইয় 
সমুদায় ক্ষত্রিয় বীরদদিগের সমীপে অর্জুনের প্রশংসা করত তাহাতে কহিতে লাশ্িলেন, 
হে কুরুষংশের আনন্দ-বর্ধন অমিত প্রভাব মহাবাহ অর্জন! এই কর্ম তোমার পক্ষে 
বিচিত্র নয়, ভুমি যে পুরাতন খধি, তাহা! দেবর্য নারদ বলিয়!ছেন। সমস্ত দেবগণেয় 
নহিত ইন্াও যে মহৎ কর করিতে উৎপাহ করে না, তুমি কৃষকে সহায় করিয়া তাহা 
সম্পাদন করিবে। তুমি পৃথিবী মধ্যে ধনুষ্ধরগণের প্রধান এবং নরগণের শর্ট ? এই 
জগতে যেমন জীবগণের মধে/ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, পক্ষির মধ্যে গরুড় শ্রেঠ ও সরিৎ মধ্যে 
সাগর শ্রেষ্ঠ, লেউর্প ধন্প্ধরের মধো তুমি শ্রেষ্ঠ? যেমন তেজন্বি মধ্যে আদিত্য শ্রে্, 
গিরি মধ্যে ছ্রিমালয় শ্রেষ্ঠ, এবং জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, লেইরূপ ধহুর্ধরের মধ্যে ভূমি 
শ্রে্ । আমি, বিছুরঃ ভ্রোণ, জামগ্যগ্ররাম, জনার্দন এবং সঞ্জয়, আমরা সকলে পৃথককপে 
ছুর্ষ্যোধনকে বারম্থার যুদ্ধে নিবারণ করির়াছিলাম, হুতবুদ্ধি ছুর্য্যোধন অজ্ঞান তুল্য 
হইয়। তাহাতে শ্রদ্ধা করিল না) সে চিরকালই শাননের বহিভূত, স্থতরাং ভীষবলে: 
অভিভূতি হইয়৷ শয়ন করিবে । অনস্তর তাহা শুনিয়া] কৌরবরাজ ছুধ্যোধন দীন চিত 
হইল্নে। তাহাকে ছুঃখিত দেখিয়। ভীম্ম বলিলেন, হে রাজন্! দীনভাব পরিত্যাগ. 
করিয়) আমার বাক্য শ্রবণ কর। ধীমান পার্থ যে অমৃত গন্ধ জলধারা! উৎপন্ন 
করিলেন, ইহা তুধি ম্বচক্ষে দেখিলে, এইরূপ কর্খ করিতে পারে, .এমন আর অন্ত কেছ 
এ জগতে নাই। ্ 

আগ্নেয়, বারুণ, পৌমা, বায়ব্য, বৈষ্ব্য, এরদ্্, পাশুপত, ব্রাঙ্গ ও গ্রজাপত্য, এই 
সকল অস্ত্র এবং ধাতা, ত্বষ্টা ও সবিতার অস্ত্র সকল, সমন্ত মর্ভলোক মধ্যে এক ধনঞ্জর 
আর দ্বেবকীপুত্র অবগত আছেন, জন্ত কেহ অবগত নহেেন। ছর্যোধন ! যে মহাতআ্বার 
এভাদূশ অলৌকিক কণ্ম দেখিলে, তাহাকে তুমি যুদ্ধে পরাজন্ন করিতে পারিবে না। 
অতএব যুদ্ধ শোভী কার্ধ্য সম্পন্ন কৃতী এই সব্ববান্‌ অঞ্জনের সহিত তোমার অচিরকাল 
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যধ্যে সঙ্গি হউক । হে কুরুসতম ! যে পর্য্যস্ত মহা! বাছ কৃষ্ণ কোধাধীন না হম, ইহার 
মধ্যে ভূমি শুর পার্থের লহিত সন্ধি কর যে পর্যাস্ত অর্জন সত পর্ব শরনিঝরে তোমার 
লমুঙ্গার় সৈন্ বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি পাগডবদিগের সহিত সন্ধি কর; 
বে পর্ধ্যস্ত তোমার অবশিষ্ট স্হোদরের! এবং “অন্তান্ত বছল রাজগণ সমর নিমিত্ত 
জীবিত বর্তমাণ আছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর 7 যে পর্য্যত যুধিটির ক্রোধ প্রদীপ 
নয়নে তোমার সৈম্ত দগ্ধ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি লন্ধি কর? যে"পর্য্যস্ত নকুল, 
লহকেবও ভীমসেন, তোমার সমস্ত সৈন্ভ বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যেই বীর 
পাগুবদিগের সহিত তোমার সৌহার্দ হয়, ইহাই আমার অভিরুচি হইতেছে? হে 
বৎস $ তুমি পাগুবদিগের সছিত শান্তিভাব অবলম্বন কর; আমার বিনাশ পর্যযস্তই 
যুদ্ধের ক্সবনান হুউক । হে বিশুদ্ধাত্মন 1. আমি যাহ] [তোমাকে বলিলাম, তাহাতে তুমি 
সম্মত হও, তাহাই তোমার এবং এই বংশের মঙ্গলকর বিবেচনা করিতেছি । বৎস! 
ভূমি ক্রোধ পরিত্যাগ “করিয়। পাগুবদিগের সহিত শমভাবাপন্ন হও. অর্জ,ন এই পর্ধ্যস্ত 
যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধ সমাপন হউক; ভীম্ম নিপাতনের পর তোমাদিগের 
সৌইার্দ স্থাপিত হউক, অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ নির্বিসে জীবিত থাকুন, ভূমি প্রসন্ন চিত 
হও, পাগুবদিগকে অর্ধ রাজ্য প্রদান কর, বর্পরাজ ইন্ত প্রস্থে গমন করুন !ছে কৌরব 
সাজ! তাহা! হইলে তোমাকে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জঘন্ত ও মিত্র দ্রোহী হইয়। পাপ 
কীত্তিলাভ করিতে হইবে না৷ অ:মার মরণ পর্ধ্যন্তই প্রজাদিগের শান্তি হউক, রাজগণ 
গ্রীতিযুক্ত হইয়৷ গমন করুন; পিতা পুত্রকে, ভাগিনের মাতুলকে এবং ভ্রাত ভ্রাতা 
লাভ করুন। আমার এই সময়োচিত বাক্য যদি তুমি ছুম্মতি প্রযুক্ত মোহাবিষ্ট হইয়! 
শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তোমাকে শেষে অন্থতাপ করিতে হইযে, আমি ইহ সতাই 
বলিলাম, অতএব তোমর! সকলে এই পর্য্যস্ত ক্ষান্ত হও 7 গজাননান ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে 
ছুর্য্যাধনকে স্নেহ প্রযুক্ত এরূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়। ভূষণী অবলম্বন করিলেন । তাহার 
বর্স্থান সকল শল্য ক্ষত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছিল, তাহার বেদনা সংঘত করত আত্মাকে 
লমাহিত করিলেন। তাহার কধিত ছিতকর ধশ্মার্থযুক্ত অনাময় বাক্য শ্রবণ স্তরিয়া, 
বে প্রকার মুমুর্ষু ব্যক্তির ওধধে রুচি হয় ন।, তদ্রুপ দূর্ষ্যোধনের তাহাতে অভিরুচি 
হুইল না। ত্ুদনস্তর শান্তনূনন্দন ভীগ্ঘ মৌন হইলে ক্ষা্রয়গণ পুনর্বারংশ্ব ক্ব শিবিরে 
গমন করিলেন? 


ভীম্ষের নিকট যুধিষ্টিরের খেদ । 





শুন ম্দুধী মহাকনির মহাবাকয-_ 


শিবিরে গেলেন যুধিষটির মহামতি ॥ 
সভ করি বসিলেন বিষাদ্িত অতি ॥ 
পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে । 
কিরূপে হইবে জয় ভাবেন তা মনে ॥ 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বীরবর । 
বাখিল প্রতিজ্ঞ নিজ সংগ্রাম ভিতর ॥ 
হেন বীরসহু বুঝিবেক কোন জন। 
এত বলি চিস্তাযুক্ত ধশ্ৰের নশন ॥ 
মৌনী হয়ে রহিলেন দব যোদ্ধাগণ । 
কুষ্ণ প্রতি বলিলেন ধম্মের নন্দন ॥ 
নয় দিন হল আজি ঘোরতর রণ। 
পিতামহ করিলেন প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥ 
দেখ কৃষ্ণ দয়াময় ছেল সর্বনাশ । 
কি করিব কি হইবে কহ শ্রীনিবাল ॥ 
ভীদ্মবীর পরাজিত যত বীরগণ। 
মাতঙ্গ যেমন ভাঙ্গে কদলীর বন॥ 
বাস্ুর সাহায্যে যেন অনল উলে। 
পিতখঝহ বিক্রন তেমন রণস্থলে ॥ 
ইন্দ্র যমে বরুণে জিনিতে পারে রণে। 
মহা পরা ক্রম *ভীম্ম অতুল ভুবনে ॥ 
আপন কুবুদ্ধি দোষে করিন্ছু এ কম্ম। 
প্রবৃত্ত হইন্ু যুদ্ধে না বুঝিয়। নম্ম ॥ 
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে। 
সেই মত মম সৈম্ভ পড়য়ে সমরে.॥ 
প্রহারে পীড়িত হুল সর্ব সৈশ্ঠগণ । 
যুদ্ধে কার্য নাই মমণ্পুনঃ য।ই বন 1 
গত 


ডি 


আজ্ঞা দেহ গোবিন্দ শোভন নহে বণ। 
তপস্যা করিব গিয়! ভাই পঞ্চজন ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া! হেন বাণী । , 
সান্তনা করিয়া কছিছেন চক্রপাণি ॥ 
ভ্রাতা সব তোমার ছর্জয় ত্রিদুবনে.। 
আপনি বিষাদ রাজা কর কি কারণে ॥ 
ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি সম শর । 

সহদেব নকুল বেনন পুরন্দর ॥ 

আমিও কুশল চিন্তা করি ধন্মসার । 
ত্রিভুবনে কোন কার্য অপাধ্য তোমার ॥ 
মহা ধন্ুর্ধর পার্থ দুর্জয় সমরে । 
প্রতিজ্ঞা করিল সেই ভীগ্মে মারিবারে ॥ 
অবশ্ত মরে ভীম্ম হইবে নিধন। 
সাক্ষাতে দেখিবে ধৃত রাষ্ট্র পুত্রগণ ॥ 
যুধিঠির বলিলেন করিয়। বিনয় । 

যত কিছু বলহু গোবিন্দ মহাশয় ॥ 

সকল সম্ভবে ভুমি সহায় :যাহ্থার। 
ত্রিভৃবনে কোন কার্ধ; অসাধ্য তাহার ॥ . 
কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞ করিলে বিদ্যমানে । 
অস্ত্র নাধরিব আমি এই মন্থারণে ॥ 
ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়। 
আর কে মারিতে পারে ভীম্ম মহাশয় ॥ 
শ্রীহরি বন্লোন শুন রাজা যুধিষ্টির । 

মহ! নৃত্যবাদী“জিতেক্দ্রিয কূরুবীর ॥ 
কভু স্িথা। না কছেন ভীম্ম মহামতী । 
তাহার নিকটে.রাজা চল শীত্রগতি । 
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ইচ্ছা মৃত্যু ভাহার বিখ্যাত ভ্রিভূবনে। 
মৃত্যুর উপার জিজ্ঞাসিব সে কারণে ॥ 
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি । 
অঙ্গীকার করিলেন ধর্শনর পাতি ॥ 
বাস্থ্র্দেব সহিত পাগুব পঞ্চবীর । 
সবে মিলি চলিলেন ভীম্মের শিবির ॥ 
দ্বারী গিয়। কহে বার্তা ভীস্ম বরাবর । 
শ্রীহরি সহিত দ্বারে ধর্ম নূপবর ॥ 
গুনি ভীম্ম ব্যাগ্র হয়ে চলিল নত্বর ৷ 
কষ দর শন করি হার অন্তর॥ 
আনন্দাঙ্র নয়নেতে রোমাঞ্চ শরীর । 
হরিপদ পরশিল] কুরু স্হাবীর ॥ 
ভীমগ্মের ৮চরণ বন্দি ভাই পঞ্চজন । 
হাসি ভীম্ম সবারে দিলেন আলিজন। 
আশীর্বাদ করিলেন প্রলন্ন হইয়] । 
নমর বিজরী! হও শক্র বিনাশিযা ॥ 
এত বলি সবারে লইয়। মহামতি | 
বসাইল দিব্যাসনে অতি শীন্রগতি ॥ 
কৃঝপদ ধৌত করে ম্মবাসিত নীরে। 
কৃতাঞ্জলি হয়ে বীর নানা স্তুতি করে । 
যুধিঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীম্ম বীরবর | 
বজনীতে কি হেতু আইল! নৃপবর ॥ 
যে কয তোমার থাকে বলহ আমারে । 
যদি বাছ্ক্ষর হয় করিব সত্বরে ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়। প্রণতি । 

মম হুঃখ অবধান কর মহামতি ॥ 
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম নবার সাক্ষাৎ । 
এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ ॥ 
কারু বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ। 
ময়দিন তোমার সহিত হয় রণ॥ 
তোমারে দেখিয়া যোদ্ধারণে নহে স্থির ।ঃ 
সাক্ষাৎ হইয়] বুঝে নাহি হেন বীর ॥ 


তৃণ ছভে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে । 
তুমি বড় শীত্্ হস্ত না পারি লক্ষিতে 1 
হেন মতে যগ্যপি করিব! তুমি রণ। 
আঃ] কর পঞ্চ ভাই পুনঃ যাইবন ॥ 
সৈম্ক মম ক্ষয় হল তামার কারণে । 
তোমরে জিনিতে শক্রি নাহি কোন জনে 
আম] সব প্রাতি যদি তব ন্মেহ হয়।* 
মৃত্যুর উপায় তবে কহু মহাশয় ॥ 
হালিয়া বলেন ভীম্ম শুনহ রাজন । 
যথা ধন্ম তথায় সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ 
যাহারে সাক্ষাৎ হরি জগতের সার। 
তাহার না হয় বিদ্ব ধন্মের কুমার ॥ 
ধর্ম অনুসারে জয় বেদের বচন। 

শত ভীম্ব হলে তারে নারে কদাচন॥ 
যুধিঠির শুনি কহিলেন নবিনয় । 

বেদ তুল্য তব বাকা লঙ্বনীয় নয় ॥ 
আপনি যছ্যপি যুদ্ধ কর এই মতে। 
তবে জয় আমার না হয় কোন মতে । 
আমারে বদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয়। 
নিজ মৃত্যু উপায় বলহ মহাশয় ॥ 
“সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্ধযাদা সাগর ! 
পাণগুডবে কাতর দেখি দিলেন উত্তর ॥* 
শুন রাজা বুধিষ্ঠির ধশ্মের কুমার । 
ভুবনে বিদ্বিত আছে বিক্রম আমার "- 
সশস্ত্র যগ্যপি থাকি সংখাম ভিতরে । 
কোন বাঁর শক্ত নাহি জিনিতে আমারে ॥ 
ইঞ্জ্রসহ স্থরান্থর যদি আইসে রণে। 
আমি যুদ্ধ করিলে ন। পারে কদাচনে॥ 
যাবত থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর । 
করিব কৌরব কার্য গুন নরবর ॥ 


. তবেত তোমার রণে নাহি হবে জয় । 


সে কারণে নি মৃত্যু কছছিব নিশ্চয় ॥ 
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আমারে মারিলে ভূমি জানিহ নিশ্চয় । 
কৌরবের পরাজয় তে|মার বিজয় ॥ 
আ'মার প্রতিজ্ঞা যাহ! শুনহ রাঁজন্‌। 
নীচ জনে অজ্্র নাহি মারিব কখন ॥* 
পুকষ নির্ব্বল কিম্বা হয়জ্হীন বস্ত্র।' 
কাতর জনেরে' কভু নাছি মারি অস্ত্র॥ 
সমর ত্যজিয়া যেবা! ভযে পলায়িত। 
তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত॥ 
স্বরী জাতি দেখিয়া অন্তর আমি পরিহরি । 
নারী নামে যার নাম তারে নাহি মারি ॥ 
অমঙ্গল দেখিলে ন। করি আমি রণ। 
কহিলাম তোমারে এ বিজয় কারণ ॥ 
দ্রুপদ তনয় ষে শিখণ্ডী নাম ধরে। 
মহাবল পরাক্রম তণ্পর সমরে। 
পূর্ববে নারী আছিল পুরুষ হল পাছে। 
শুনিয়াছি দৈবের বিপাক হেন আছে! 
অমঙ্গল ধ্বজ সেই হয় নারী জাতি। 
তাহারে রাখিও রূণে অজ্জুন সংহতি ॥ 
শিখণ্ডীকে অগ্রে করি পার্থ ধন্র্ধর । 
তীক্ষ বাণে বিন্ুক আমাধ কলেবর ॥ 
অস্ত্র না ধরি আমি শিখণীকে দেখি। 
আমারে মারিও পার্থ গৌরব উপেক্ষি 
'আমারে মারিয়া জয় কর ছূর্ষ্যোধনে । 
এই মুত উদ্যোগ করহ এইক্ষণে 


গ্রণমিয়। যুধিঠ্টির ভীগ্ম মহাবীরে। 
বান্ুদণেব সঙ্গে যান আপনি শিবিরে ॥ 
অজ্জ,ন বলেন পরে চাছি নারায়ণে। 
কপট লমর নাহি করি যে কখনে॥ 
গুরু বৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধান । * 
কপটে তাঙ্থারে অস্ত্র করিব সন্ধান ॥ 


শৈশবে হইল যবে পিতার মরণ । 


কোলে করি পিতামহ করিল পালন | 
ধুলায় ধুনর আমি কোলেতে উঠিয়া, 
বাপ বাপ বলি ধরিলাম যে চাপিয়া ॥ 
নিজ বস্ত্র দিয়া প.ছি আমার শরীর । 
কোলে করি বলিল্তেন পিতামহ বীর ॥ 
তব পিতামহ আমি নহি তব বাপ। 
অকারণে আমার বাড়াও কেন তাপ ॥ 
হেন পিতামহে আমি সংহারিব বরণে । 
আমা সম নিষ্ঠুর নাহিক ত্রিভূঝনে ॥ 
মম সৈন্ত মরুক হউক পরাজয় 1 
পিভামছে মারি আমি না লইব জয় ॥ 
অঞ্জু ,নের বচন শুনিয়। গ্দাধর । 
শাস্তনা করেন তারে প্রবোধি বিস্তর ॥ 
কৃষ্ণের বচন মানিলেন ধনঞ্জয় । 

রজনী প্রভাত হল হেনই সময় ॥ 
মহাভারতের কথা "মমৃত নমান । 
কাশীরাম দান কহে শুন পুণ্যবান ॥ 


দশমদিনের যুদ্ধে ভীম্মের শরশয্যা । 


শা পসপ 


প্রভাতে উভয় দল করিল সাঁজন। 


সিংহনাদ ছড়ি কেহ করয়ে গর্জন ॥ 
ষুধিষ্টির ছুই পাশে মাত্রীর তনয়। 


পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয় ॥ 


ভার পাছে নাত্যকি বীর সহ চেকিতান। 


বাম ভাগে ধষ্টছাক্স বিক্রমে প্রধান ॥ 
দক্ষিণ ভাগেতে ভীম সমরে ছুর্জয় । 
বিরাট ভ্রুপদ ধৃষ্ট কেতু মহাশয় ॥ 

মহা আনন্দেতে লাজে পাগওবের পতি । 
সব্ধ অণ্থে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥ 
কুক সৈম্ক সাজে সব সমরে হূর্জয় । 
সর্ব. অগ্রে ভীম্ম বীর অতাস্ত নির্ভয় ॥ 
তার পাছে পুত্রসহ ভ্রোণ মহাবীর । 
বাম ভাগে ভগদত প্রকাণ্ড শরীর ॥ 
দ্ক্ষিণেতে কৃতবন্মা কূপ বীরবর ॥ 

তার পাছে স্মুদক্ষিণ কান্বোজ ঈগর ॥ 
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্ধল। 

শত ভাই ছুর্ষ্যোধন ভূপতি মণ্ডল ॥ 
পরস্পর ছুই দলে হৈল ম্হারণ । 
ন্বাস্থর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন ॥ 

তবে ভীম্মম বলিলেন চাহিয়া সারখি । 
অর্জুন সন্ুথে রথ লহ মহামতি ॥ 
শুনিয়া সারথি বল শুন কুরুবর। 
আদি অমঙ্গল বহু দেখি নিরম্তর ॥ 
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী । 
মহা! বায়ু বহে বিনা “মঘে বর্ষে পাঁনী ॥ 
গ্ধিনী উড়িছে সব ধ্বজার উপর । « * 
ঘোরনাদ শিবাগণ ভাকে নিরম্তর ॥ * 


সি 


অমঙ্গল দেখি আজি,ভয় হয় মনে । 
ইহার বৃতাস্ত মোরে কহিবে আপনে 1 
হাপিয়! বলেন ভীগ্ম গঙ্গার নন্দন । 
অজ্ঞান অবোধ তেই জিজ্ঞাস কারণ ॥ 
পার্থের সারথি হের নিজে নারায়ণ। 
অমঙ্গল কি করিবে তাহ! দরশন ॥ 
অশেষ পাপের পাপী যার নাষে তরে । 
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকৃষ্ঠ নগরে ॥ 
নবঘন শ্তাম বূপ সাক্ষাতে দেখিব ॥ 
এই সব অমঙ্গলে কেন ভরাইব ॥ 
এতেক বলিয়। বীর রথ চালাইল ॥ 
সিংহনাদ শঙ্খনাদে মেদিনী কাপিল ॥ 
মহ] ক্রোধে ধন্ঃ শর লইলেক হাতে । 
বিনয় করিয়) বীর কছে জগন্নাথে ॥ 
সাবধানে ওহে দেব ধর অশ্ব ডরি। 
অর্জনেরে রক্ষ! আজি করহু মুরারি ॥ 
এতেক বলিয়। বীর সন্ধান পৃরিল। 
নহক্রেক বাণ একেবারে প্রহারিল ॥ 
প্রীহরি উপরে বীর নারে দশবান । 
আর বিশ বাণ মারে চাহি হন্থমান ॥ 
আর চারি গোট। বাণ ধন্কে যুড়িল। 
চারি স্ব বিদ্ধে তাহে জর্জর করিল ॥ 
আর একাদশ বান লৈন্তে। পৰে মারে । 
হয় গজরথ পত্তি অনেক সংহারে ॥ 
পার্থ এড়িলেন অক্ত্র সন্ধান পুরিয়া ॥ 
ভীম্মের বতেক অস্ত্র ফেলেন কাটিয়! ॥ 
সন্গান করেন ছুই বীর হেন মতে। 
লিক্ষ লক্ষ সেনা নরি পড়িল ভূমিতে ॥ 
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অর্জ,ন ভীম্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন। 
রুধিলেক শৃন্ত পথ এড়ি অস্ত্রগণ ॥ 

জল স্থল ভারতের পুরিল আকাশ। 
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি ন। হয় প্রকাশ ৯ 
ছুই দলে বথ বাহে বিচিত্র সারথি। 
শত শত বিমানেতে মেন চ্দুরপতি ॥ 
নান? বর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগনে । 


লাগিছে কর্ণেতে তালি অর্খের গর্জনে ॥ " 


সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধাগণ । 
সমানে সমানে যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ ॥ 
মহা রথিগণ অস্ত্র ক্ষেপণ করিল। 
ধবজ ছত্র পতাকায় মোদনী ঢাকিল ॥ 
হস্তীগণে টোয়াইয়! দিলেক মাহুত । 
ধহিল পর্বত লক্ষ্য যেমন অদ্ভুত ॥ 
ঈষ। সম গজদস্ত মহা! ভয়ঙ্কর । 

শুণডে শুণ্ে জড়াজড়ি যুঝে ন্রিস্তর ॥ 
ছই দলে যুদ্ধ করে হইয়! বিহ্বল। 
বিপরীত শব্ধ উঠে মহা! কোলাহল ॥ 
মহ] পরাক্রম করে পাগুবের দল। 
দেখি দুর্ষোধন রাজ! হইল বিকল ॥ 
রাজারে আশ্বাসি ভীম্ঘ কহে বহুতর । 
স্থির হও তুর্য্যোধন না হও কাতর ॥ 
'ুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয় । 
সন্মুখাংগ্রাহ ইথে না করিহ ভয় ॥ 
এতেক বলিয়৷ ভীম্ম মহা! ক্রুদ্ধ মন। 
অঙ্জ,ন উপৰ্বে করে বাণ বরিষণ ॥ 
সহত্র্েক বাণ বিদ্ধে বীর ধনঞ্জয়ে | 
দশ বাণ বিদ্ধে বীর কৃষেের হৃদয়ে ॥ 
নহত্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে । 
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥ 
আর লক্ষ বাণ বীর সৈম্তেরে প্রহারে । 
পাওপবের সেন! নব মুমরে লংহারে ! 


কালাস্তক যম যেন ভীম্ম মহাবীর । 
পাগুবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির ॥ 
কাহার সারথি কাটে কার কাটে হয়। 
মাথা কাটি কাহারে ব। নিল যমালর & 
কখন সন্ধান করে কবে এড়ে বাণ ।* 
কুমারের চক্র যেন হয় ঘুর্ণমান ॥ 


, অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা! ভঙ্গ দিল। 


পাওব সৈন্ঠেতে মহা বিপত্তি পড়িল ॥ 
তাঁহ দেখি রুমিলেন,ইন্জ্রের নন্দন ! 
গগুন ছাহিয়া বাণ করেন বর্ষণ ॥ 

নাহি দিক বিক্দিক না হর স্থপ্রকাশ। 
দশ দিক রুদ্ধ হয়ন্ম চলেবাতাস। 
কোটি কোটি সেন! বীর হানিলেন বাণে। 
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তীগণে ॥ 
ইন্্রদত্ত পঞ্চবাণ করিয়। ক্ষেপণ। 

ভীগ্ম বক্ষোপরে করিলেন নিপাতন ॥ 
ব্যথিত হইল গঞ্জ পুত্র বীরবর । 
অর্থসহ সারথিরে নিল যম ঘর ॥ 
কালানল সম বীর পার্থ ধনুদ্ধর । 
কৌরবের সৈগ্ভ গণে নাশেন সত্ব ॥ 
শ্রাবণ ভাদ্রেতে ধেন পাকা তাল পড়ে 
নেইমত কুরু সৈস্ত পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে ॥ 
অর্জদূন বিক্রম নাহি সথে কুরুগণ। 

বড় বড় যোদ্ধা পলাইল তাজি রণ ॥ 
অশ্বধাম। দ্রোপ কপ যুঝে প্রাণপণে । 
পাগ্বগণেরে নারে নিবা!রিতে বরণে ॥ 
ষুগাস্ত সময়ে যেন রবির উদয় । 

তেমন ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময় ॥ 
যত অস্ত্র দ্রিল ইন্দ্র আদি দেবগণ। 

সেই সব অস্ত্র গার্থ করেন ক্ষেপণ ॥ 


* ভীগ্ষেত্ন শরীরে বিদ্ধি করেন ছঞ্জর । 
* কোটি কোটি সৈস্যগণে নিল যম ঘর? 
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ব্যা্ দেখি মৃগগণ পলায় যেমন । 

ভক্ষ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ 
অর্জনের শর জালে ভাঙ্গে সব সৈন্ত। 
জ্বলস্ত অনলে যেন দহিল অরণ্য ॥. 
গরুড়ে “দেখিয়া ঘেন ধায় নাগগণ । 
অর্জনের ভয়ে শৈল্ঠ পলায় তেমন ॥ 
অশ্বখাম। প্রতি বলে জৌণ মহাশয়। 
যুদ্ধেতে আমর আজি চিত স্থির নয় ॥ 
পক্ষী সব ধন ভাকে অতি অলক্ষণ। 
ধঙ্গক হইতে উথরিয়া! পড়ে গণ ॥ 
সন্ধান পুরিতে হাত হতে পড়ে শর। 
প্রভাবস্ত নাছি দেখি দেন দিবাকর ॥ 
ছুর্ষ্যোধন বাহিনীতে গৃপ্রকম্ক বুলে । 
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতৃহলে | 
গগন মণ্ডল হতে উদ্ক। পড়ে খসি। 
স্থানে স্থানে ভন্ম বৃষ্টি হয় রাশি রাশি ॥ 
সকল পৃথিবী কাপে দেখি ভয়ঙ্কর । 
বাছগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর ॥ 
ভীম্ম বধে অর্জনের :ষ প্রতিজ্ঞ। ছিল। 
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল ॥ 
সে কারণ উৎপাত এক্ষ ঘনে ঘন। 

এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥ 
বুরিলাম আজি বুদ্ধ হৈল বিপরীত £ 
ভীম্মের সমরে যথাশক্তি কর হিত । 
ভীসম্মের সহিত পার্থ প্রবর্তিয়া ৭। 
অতুল বিক্রমে সৈম্ক করেন নিধন ॥ 
যত অস্ত্র এড়ে ভীম্ম কাটি ধনঞ্জয়। 
নিজ্ধ অস্র বিদ্ধিলেন তাহার হৃদয় ॥ 
অধ্ষের ধাতন আর সৈম্ত ভঙ্গ দেখে। 

- মহাক্রোধে অঙ্ছুনেরে বলে ভীম্ম ডাকি ॥ 
মহাপরাঞ্ম আজি করিলে সমরে'। , 
মম সহবুদ্ধ করি মারিলে সৈম্তেরে | 
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এখন আমার বীর্ধ্য দেখহ অঞ্জন । 
আপনা রাখিতে পার তবে জান গুণ॥ 
এত বলি এড়ে বীর সহত্রেক শর । 

অর্ধ পথে ধনঞ্জয় কাটেন নত্বর & 

(&োহার উপরে ফ্রোছে নাল] অস্ত্র মারে। 
দৌোহাকার অস্ত্র দোছে সমরেপ্সংহারে ॥ 


, কার পরাজয় নহে সমান বিক্রম । 


অর্জন তীত্মের ধনু কাটেন বিষম ॥ 
চক্ষু পালটিতে ভীন্ঘ মার ধন্থু নিল। 
গগন আবরি শরবর্ষণগকরিল ॥ 
সহম্রেক বাণ মারে অর্জুন উপর । 
আশী শরে বিদ্ধিলেক কৃষ কলেবর ॥ 
ফাটি বাণ মারে বীর ধূজের উপর । 
চারি বাগে চারি অর্শ করিল জঙ্জর ॥ 
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর । 
কোটি যোদ্ধ'গণে মারি নিল যম ঘর ॥ 
হেনরূপে বাণবুষ্টি করে নিরস্তর | 
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর ॥ 
প্রাণপণে পার্থ এড়ে মহ] অস্ত্রগণ । 
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার ননান ॥ 
জল স্থল শৃন্তমার্গ ব্যাপিল আকাশ । 
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥ 
ভীম্মের বিক্রম মেন কালাস্তক যম। 
বজ্জের সদৃশ অগ্ত্র মারিল বিষম ॥ 
পাগুবের নৈম্ত সব শরে আবরিল। 
দেখি যত যোদ্ধাগণ বণে ভঙ্গ দিল ॥ . 
কাহার কাটয়ে রথ কার ধন্গগুণ। 
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ভূণ ॥। 
মধ্যদেশ কাঞ্ার সে ফেলাইল কাটি। 
বুকে বাজি কোন বাঁর কামড়ায় মাটি! 
অস্থির পাগুব সৈন্য রণে নাহি রয়। 
“বাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনজয় । 
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ধাণে বাণে কপিব্বজ বখ আবরিল। 
কুহ্থটিতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল । 
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ । 
বাণ পথ রোধে রুদ্ধ অর্থের গমন ॥ * 
তাহ! দেখি অর্জ,নেরেদ্বলে নারায়ণ। 
সাবধানে যুঝ*নাহি চলে অশ্বগণ । 
মহাক্রোধে যত অন মারেন অরুন ॥ 
বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন । 
নিরস্তর বধে সৈম্ত নাহি তার লেখা। 
রণমধ্যে পড়ে অস্ত্র যেমন উলকা ॥ 
দেখি সবিম্বয় হল অজ্জুুনের মন! 
ইন্দ্রদত দিব্য অস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥ 
গঙ্গারনন্দন তাহ! কাটেন ত্বরিতে । 
দেখিয়। বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে ॥ 
কৌরবের যোদ্ধাগণ মুদিত হইল । 
পাগডবের সেনা সব বিষাদ করিল ॥ 
অর্জন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি । 
বিচার করেন মনে মনে যছুপতি । 
ত্রিভূবন মধ্যে হেন কেহ নাহি ধীর । 
ভীম্মের সংগ্রামেকোন বীর হয় স্থির ॥ 
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হলে মরে । 
,হেন জনে কোন বীর জিনিবে সমরে ॥ 
নিজ মৃত্যু উপায় যে কহে মহাশয় । 
এইক$ঠলে শিখণ্ীকে আনতে হয় | 
এত ভাবি শিথগ্ীকে ডাকেন সত্বর । 
হেনকালে বে বাস গন্ধে মনোহর ॥ 
আকাশে অমরগণ*আনিল সকল । 
গগনে ছুন্দুভি বাজে মহা! কোলাহল ॥ 
শুনি ভীম্ম,মহাবীর চিন্তে মনে মনে। 
হেনকালে ডাকি বলে যত দেবগণে ॥ 
খবিগণ মুন্দিগণ বসে ন্থুরলোঁকে। 
সপ্তবস্ুহ সবে আসিল কৌতুকে ॥ 


নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীগ্ম পরিহর রণ । 
আকাশে থাকিয়া ভাকি বলে সর্বজন ॥ 
স্কবিগণে মুনিগণে গগন ভরিল । 

করিয়া কুল্ুমবৃষ্টি ভীষ্ছে আবরিল। 

এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল। 
শান্তনুতনয় তাহা! সকল.শুনিল ॥ 


'ভাই সব বলে আর বলে সুনিগণে। 
* দেবতার প্রিয় বন্ধ চিন্তিলেন মনে ॥ 


এতেক চিন্তিয়াঃবীর ক্রোধ সম্বরিল ।০ 
অক্জুন লম্মুথে তবে শিখণ্ডী আসিল ॥ 
অঞ্জনের প্রতি হরি বলেন বচন । 
শিখত্বীকে আগে রাখি মার অন্ত্রগণ ॥ 
অর্জ,ন বলেন গুন দৈবকীতনয় ॥ 
এমত কপট যুদ্ধ উচিত না হয় ? 
শ্হরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর । 
ভীম্মে মারি পরজয় কর কুরুবর ॥ 
এত বলি শিখণ্ডীকে বনাইল রথে । 
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবেরনাথে 
অগ্ত্রত্যাগ করি ভীম্ম হেট মুণ্ড হয়ে। 
কহিতে লাগিল বীয় কৃষ্ণেরে চাহিয়ে ॥ 
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব-ঈর্বর। 
আমারে মারিবে করি কপট সমর ॥ 
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে। 
পুলকে লহত্র নাম বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
শিখণ্ডী ভীম্মেরে বলে করি অহঙ্কার। 
ক্ষাত্রয় অন্তক তুমি বিদিত'সসার ॥ 


পরশুরামের সহ শুনিয়াছি রণ। 


দেবের প্রতাপ তব কহে সর্বজন ॥ 
তোমার প্রচ্লাপ সব জগতে বিদিত। 

, দে কারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত ॥ 
" পাগুব লাহাষ্য হেতু করি মহারণ । 
'মারিব তোমারে.সবে করুক দর্শন ॥ 
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সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল। 
আমার সমরে তব মৃত্যু দ্দিল কোল ॥ 
শিখণ্ডীকে কহে ভীম্ম মনেতে কৌতুকী 
বদি মৃত্যু হয় তবু তোমারে উপেক্গি 
জীজাতি শিখতীতোরে বিধাতা ন্মজিল। 
দৈবের বিপকে তোরে পাব পাইল ॥ 
শরীর কাটিয়৷ যদি পড়ে ভূমিতলে । 
তোরে দেখিঅন্ত্রনাহ্ি ধরি কোনকলে ॥ 
গুনিয়! শিখণ্ডী ক্রোধে নিল ধনুর্ব্বাণ। 
ভীম্মের উপরে মারে পুরিয়] সন্ধান ॥ 
শত শত বাণ মারে বাছিয়] বাছিয়!। 
অর্জন শিখান তারে বহু বুঝ।ইয়া ॥ 
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ হুইয়। নির্ভয় । 
সহন্রেক বাণে বিদ্ধে ভীঞ্ছের হদয় ॥ 
মাহিক সন্ত্রম তার না] জানে বেদন । 
মৃগীর প্রহারে যেন সৃগেক্রের মন ॥ 
হাসিয়া জঙ্জ্ুন হাতে লইলেন ধনু 
পঞ্চবিংশ বাণে ভার বিদ্ধিলেন তন্থু ॥ 
শতলক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে 1 
ভীষম্ষের কবচ ভেদ রক্ত পড়ে ধারে ॥ 
অভ্ুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে। 
ভীগ্মের শরীরে যেন বজ্জসম ফুটে | 
গঙ্গারনন্মন বিচারেন মনে মন। 

এই অন্তর শিখণ্ডীর না হয় কদাচন ॥ 
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধন্ুদ্ধর | 
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ তীক্ষ শর ॥ 
এত চিস্তি হরিপদ হৃদে ধান করি। 
মুখেতে রটন। করে শ্রীহরি শ্রীহরি ॥ 
বাণ'ঘাতে দেহ কাপে অতি ঘ্বনেক্ঘন। 
শিশির কালেতে যেন কীাপয়ে গোধনএ 
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে । £ 
রোমে রোমে বিদ্ধিলেন গঙ্গারনন্দনে ॥ 


সর্ধাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি এাঁর। 
সর্বাঙ্গ বহিয়া! পড়ে শোণিতের ধার ॥ 
তবে পার্থ দিব্যঅস্র নিলেন তখন । 
পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন ॥ 
বাথাঘাতে মহাবীর “হয়ে হীনবল। 
রথের উপর হতে পড়ে ভূমিতল ॥ 
শিয়র করিয়। পূর্বে পড়িল সে বীর । 
আকাশ হইতে যেন খনিল মিহির ॥ 
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর । 
হেনমতে শরশব্য] নিল বীরবর । 
দেখিয়া! কৌরবগণ করে হাহাকার । 
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবার | 
হ্ধ্যোধন মহারাজ শোকাকুল হয়ে । 
রথ ত্যজি মহাবীর আসিল ধাইয়ে ॥ 
প্রোণ কপ অর্খখমা আদি বীরগণ। 
রণত্যজি ধায় সবে মহাকোপ মন ॥ 
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজ! দুর্য্যোধন । 
উঠ পিতামহ পার্থ নহ কর রণ ॥ 
দবয়ন্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলে । 
পরশুরামেরে ভুমি রণে পরাজিলে ॥ 
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয় ! 
তোমার নামেতে স্থ্রান্ুর কম্প হয় ॥ 
আমার আছিল বড় সাধ মনে মন। 
পাঁওবে জিনিয়! সব পাব রাজ্যধন ॥' 
তাহে বিপরীত হেন বিধাত1 করিল । 
স্ুমেরু পর্বত যেন শৃগালে লঙিবিল ॥ 


,তোমার পৌরুষ সব ত্রিভূষনে ঘোষে। 


নমরে পড়িলে তুমি মম কশ্শ দোয়ে ॥ 
বিলাপ করয়ে হেনমতে কুরুরাজ*। 
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব সমাজ ॥ 


, রথ হতে নামি তবে ধশ্মের নন্দন । 


ভীচ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দন [ 
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শান ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়। 
সাতাকি দ্রুপধ ্বষ্ছায় মাশয় 1 
অভিমন্্যু ঘটোৎ্কচ মত্ল্ত অধিপতি । 
প্ৌৌপদীর পঞ্চপূন্ধ রাজার সংহতি ॥ 
শরের শয্যায় যথ। আচ ভীম্মবীর। 
প্রণাম করিয়। কহিলেন যুধিষ্টির ॥ 
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর। 
সতাবাদী জিতেক্দ্রিয় মধ্যাদা সার ॥ 
ভগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে । 
ছুধ্যে ধন হেতু তাহ। ফলিল সমরে ॥ 
শিশুকালে পিতৃহীন হৈন্ু পঞ্চজনে | 
পিভশোক না জানিন্থ তোমার কারণে ॥ 
আজি পুনঃ নিধি ভাঙে হইলেন বাম । 
এত'দনে আমরা অনাথ হইপাম ॥ 
ধিক্‌ ক্রত্রধন্ম মায়! মোহ নাঙি ধরে। 
ফন পিতামহ দেবে নাশিহু, মমরে ॥ 
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে । 
নয়ন ভরির' ছুটি করহ গাপালে ॥ 
ভাস ভীম্ম মঙ্কাবীর নয়ন মেলিল। 
সাধু সাধু খলি ধন্মপুে প্রশংনিল ॥ 
মধুর কে'নল স্বর ধিক গভীর । 
কহ্কিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্টির ॥ 
এই খে দক্ষিণাঁয়ণ মাছে যতদিন । 
ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন ॥ 
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি । 
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণমাত্র ধরি ॥ 
রবির উভ্তরায়ণ হইবে যখন ! 
জানিহ তখন মামি ত্যজিব জীবন ॥ 
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবত। 
শরের শধযাতে আমি থাকিব তাবত ॥ 
এতেক বলিতে তথ। ছল ইদববাণি। 
সাধ্‌ সাধু গঙ্গাপুত্রকুরুকুলমণি & 
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সর্ব ধর্ম জান তুমি সর্ব শা জাত । 
তোমার মহিম! গুণ জগতে বিখ্যাত ॥ 
দৈনবাণি শুনি নীর হরিষ অজ্তর ! 
ছুর্য্যোধন রাজ। চাহি বলেন উত্তর ॥ 
শযা|য় আছরে মম সকল শরীর | * 
মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর ॥ 
কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান ৷ 
মাথ। যেন না লুটায় দেহ উপাধান | 
শুনি ভূর্যে।ধন রাজ ধাইল আপনে । 
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥ 
হাদিয়া বলেন ভীম্ম শয্যা মম শর । 
হেন উপাধান কোন হেতু নৃপবর ॥ 
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝাহ সময় । 

এত বলি মাথ। ভুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥ 
তবেত অর্জুন বীর লয়ে থনুঃশর । 
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোপর ॥ 
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল । 
হেনমতে ভীম্ম শর শয্যাতে রহিল ॥ 
আনন্দিত হয়ে মনে ভীম্ম মহাবীর । 
ছুর্ষ্যোধনে ডাকি কহে হুইয় সুস্থির | 
শুন ছূর্ষেযাধন রাজ] আমার বচন। 
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ || 
শুনি দুর্ষ্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হয়ে। 
স্থবাসিত জল আনে তৃঙ্গার পুরিয়ে ॥ | 
দর্ণের ভূঙ্গ'র দেখি ভীম্ম মহাবীর 1 
অর্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর | 
তবেত অঞ্জন বীর গাশীরঁ ধরিয়। ॥ 
মারেন পৃথিতে বাণ আকর্ণ পুরিয়। 1 
পৃথিবী ভেদিয়! বাণ অধঃ প্রবেশিল । 
ভোগবতী গঙ্গাজল তথার উঠিল ॥ 
ছগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীম্ষের মুখেতে । 
দেখি জলপান করে মহা আনন্দেতে। 
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জলপান করি ভীন্ঘ হয়ে তৃপ্ত মন। শুনি ভীদ্ব ক্ষমা দিল আপন অন্তরে । 
ছুয্যোধনে চাহি পুনঃ বলেন বচন] । দৈবে যাহা করে তাহা কে খগ্ডিতে পারে ॥ 
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত। বস্্রগৃহ রণভৃমে নির্াইয়। দিল। 
যুধিষটিরে ভাগ দিয়! করছ সম্প্রীত 1 রক্ষা হেতু কত সৈন্ত তথায় রাঁখিল।। 
ঘন্দ হলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয় | গল্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল । 
ধর্ম অস্থসারে হয় জয় পরাজয় ॥ . কৌরব পাগুব নিজ শিবিরে চলিল ॥। 
পাও সহায় নিজে দেব নারারণ । মহাভারতের কথ৷ অপুর্ব কথন , 
তাহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ | ' সর্ব যজ্ঞ ফল লভে শুনে যেই জন ॥ 
ছূর্ধ্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা নানড়ে।  'র্বপাপে মুক্ত হয়ে বৈকৃঠে গমন । 
বিনাযুঞ্জে হুচ্যগ্র না দিব পাগুবেরে ॥ কাশীদাস কহে ইহা ব্যাসের বচন !। 
পয়ার ত্রিপদী ছন্দে করিয়! রচন। 
এতদিনে তীঘ্ঘপর্ব করি লমাপন ।। 


ইতি চতুর্ঘপাদ যুদ্ধখগ্ড। 


পঞ্চম পাদ। 





শহ্হালিন্ণল শুভ । 


-- শী১০৩ক্াঁী 


ভগবদ্‌ বাক্যে ভীম্ম গুণ । 





ইন্দ্রপ্রস্থ রাজভবন। 


কুরুক্ষেত্রের মহাসমর অবসান হইয়াছে; ভঈম্মদেব শরতল্লে শয়ান রহিয়াছেন। 
যুধিষ্ির কহিলেন, হে অমিত বিক্রম! মধুস্থদন ! অদ্য একি আস্চর্ঘ্য দেখিতেছি-। 
তুমি ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? হে লোকাশ্রয়! এক্ষণে লোকত্রয়ের (মঙ্গল ত? হেদেব! 
ভূমি তুরীয় ধ্যান পথ জাগৎ, স্বপ্ন ও ্তযুপ্তির অতীত ম্বরূপ অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক স্থূল, 
হুক্ম ও কারণ এই শরীরত্রয় হইতে অপক্রান্ত হইয়া! অবস্তান করিতেছ দেখিয়া! আমার 
মন!বিশ্মিত !হইতেছে! হে ভগবান! দীপ শিখা যেরূপ বাম্ৃহীন স্থলে স্থিরভাবে 
জলিতে থাকে, অথবা! পাষাণ যেরূপ নিশ্চল তুমিও সেইরূপ অবস্থান করিতেছ। হে 
দেব! ইহা যদি তোমার গোপনীয় না হয় এবং আমি যদি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র 
হুই তবে এতঘিঞয়ক সংশয়টি ছেদন কর। তোমার এই ধ্যানের প্রকৃত কারণ কি তাহ) 
প্রকাশ করিয়! বল। তখন বান্ুদেব ঈষদ্‌ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে রাজন ! প্রশাস্তো- 
সুখ হুঙাশানর ন্তায় শর শয্যাগত পুরুষ শার্দুল ভীত্মদেব আমার ধ্যান করিতেছেন, নেই 
নিমিত্ত আমি তদগত চিত হইয়াছিলাম। যিনি কাশী রাজপুরে স্বয়স্বর স্থলে স্বীয় তেজ 
প্রভাবে সমস্ত 'রাজমগুল'কে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন__ 
'্বয়ন্বর হৈতে কন্তা কলে যাই লৈয়া। 
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়। ॥' 
এবং লক্ষ লঞ্চ রাজাকে যুদ্ধে পরান্ত করিয়া কন্ঠাত্রয় আনয়ন করিয়াছিলেন? যাহার 
বিশ্ুর্জিত অশনিবৎ জ্যা-ঘোষ ও ভলশব দেবরাজও সৃহ"করিতে সমর্থ হইত না? বিনি 
্রয়বিংশতি দিবস ভূগুকুল-ননন রামের সহিতৎযুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাম যাহাকে কিছুতেই 


8৫০ মহাদর্শন | 


পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই, যিনি কুকক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে আমার প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করা- 
ইয়া অস্ত্র ধরাইয়া ছিলেন, যণাহাকে গঙ্গাদেবী গর্ভে ধারণ ও বশিষ্টদেব শিষ্য বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ; যে মহ্াতেজ। বুদ্ধি প্রভাবে সমন্ত দিব্যান্ত্র ও সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয় একাধারে 
ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি মন এবং সমস্ত ইন্জিয়গ্রাম সংবত করত একাগ্রচিত্তে আমারি 
ধ্যান করিতেছেন, সেই নিমিত্ত আমিও তদগত চিত্ত হইয়াছিলাফ্। হে রাজ শার্দ,ল । 
নেই ধাশ্মিকপ্রবর ভীম্মপ্দেবকে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান ত্রিকালজ্ঞ বলিয়! জানিবেন । 
হে ধর্রাজ ! সেই পুরুষসিংহ মহাবীর শ্স্তন্থতনয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে ' এই 
পৃথিবী শশাঙ্ক শৃন্ শর্বরীর ন্ক'য় শোভাহীন হূইবে । 


“  তন্ি্ন স্তমিতে ভীয়ে ' কৌরবাণাং ধুরদ্ধরে । 
জ্ঞানান্যন্তে গমিষ্যস্তি উম্মাত্বাং চোঁদয়াম্যহম্‌ ॥ 


কোৌরব কুলধুরন্ধর 'দীক্ লোকাস্তরিত হইলে পৃথিবী হইতে সমস্ত জ্ঞান শান এবং 
জ্ঞানও এককালে ভূমগ্ডল হইতে অন্তমিত হইবে। ধিনি ত্রিপথগ্রামিনী ভাগিরথার গন্তে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধিনি দেবগুরু শুক্রাচাধ্য ও স্থুরগুরু বৃহস্পতির বিদিত নীতি 
সম্যক বিদ্িত আছেন, যিনি মার্কগেয় হইতে যতিধশ্ব, বশিষ্ঠ হইতে সর্বববেদ পারদর্শি 
হইয়াছেন, যিনি আপনার ইজ্জান্থনারে কলেবর পরিঙা[গ করিবেন, যিনি অপুত্র+ 
হইয়া৪ উত্কৃ্ লোক লাভ করিবেন। 


যস্থ ব্রন্ধর্ময়ঃ পুণ্য। নিত্যমাসন্‌ লভানদঃ। 
যস্য নাবিদিতং কিঞ্চিজ, জ্ঞান বজ্ছেযু বিদাতে ॥ 


মহা পুণাবান ব্রন্দর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাহার দর্শন লালনায়, মনোজ্ঞ বাঁকা শ্রবণ 
লালসায় যাহার সভাসদ হইতেন, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদ্দার্থের মধ্যে যাহার 'অপরিজ্ঞাভ 
কিছুই নাই, এক কথায় খিনি সর্বজ্ঞ, হে ধর্মরাজ! তিনি শীত্রই কলেবর' পত্যাগ করি-* 
বেন, অতএব তাহার নিকট ধন্মোপছেন্ সিট ৮৩ চিন্ত স্থির হইবে। অতএব 
চল আমর! সকলে মিলিয়৷ তাহার নিকট যাই। অন্তর মহারাজ বুধিষ্টির ধ্ৃত- 
বাষ্্রাদি রাজন্যবর্গের নহিত শরশয্যায় শয়ান ভীম্ম নকাশে উপস্থিত হইলেম। দেবর্ষি, 
বাজর্ধি', ব্রহ্রধিগণ, দেব, যক্ষ, রক্ষ ক্রিলোকের জ্ঞানী, ভপর্দী, যতি, ত্র্দচারী, পয়াসী, 
রাজন্যবর্ ভীম্ম সমীপে উপস্থিত হইলেন। * " 

অনস্তর মহামতি বান্ছদেব প্রশাস্ত পাবকসদ্দশ ভীপ্মকে ক্ষণক;ল অবলোকন করিয়া 
কহিলেন,হে বাগ্সিবর ! মন্ধস্ শরীরে একটিমাত্র সুচিবিদ্ধ হইলে ভাহ। ষথন*গড়াঁজনক 
হর, তখন অনংখ্য শরপ্রহার যন্ত্রথায় যে আপনার চিত্ত ব্যথিত্‌ বে, তাহার আর 'আশ্চধ্য 
কি? পরষ্ঠ ইহ) আমি 'বস্ঠাই ্ীকাঁর করি।যে, উিশিছ সণ গু সাফারণ জনগণের 
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অন্তঃকরণকেই আক্রমণ করিতে পারে, আপনাতে উহা! কখনই [উপপক্ত হইতে পারে না, 
ষেহেতু আপনি প্রাণিগণের উৎপত্তি লয়াদি সমস্ত তত্ব দেবগণকেও উপদেশ করিতে 


সমর্থ । 
ংহারশ্চৈব ভূতান্]াং ধর্ম্মস্তা চ ফলো দয়ঃ | 


বিদিতস্টে মহা প্রাজ্ঞ ত্বংহি ধর্মময়োনিধিঃ | 
হে ভরতকুলপ্রদীপ! আপনি এই পৃথিবীর সমর্ত জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য ; অধিক কি, 
ভূত, “ভবিষ্যত ও বর্তমান এই ত্রিকাল বিব্য়ক যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তৎসমস্তই 
আপনাতে প্রতিষ্টিত রহিয়াছে । হ্থে মহাপ্রাজ্ঞ! ধন্ধের ফলোদয় এবং প্রাণিগণের 
সংহার এ সমস্তই আপনার বিদিত আছে, "যেহেতু আপনি ধশ্মাত্ব। ও ধর্মেরণ্জাধার 
স্বরূপ । 


ত্ংহি রাজ্যে স্থিতং স্ফীতে সমগ্রাঙ্গ মরোগিণম। 
স্ত্রী সহশ্রৈঃ পরিকূ5ং পশ্মামী বোর্ধরেত সম্‌ ॥ 
হে কুকুপ্রবীর ! দার পরিত্যাগরূপ প্রতিজ্ঞার পূর্বে খন আপনি তাদ্শ নম্দ্ধিসম্পন্ন 
রাঙ্গা মধ্যে সহস্র মৃহত্র ভ্ত্রীগণে পরিবৃভ ছিলেন, তৎকালেও অংমি আপনাকে সর্বতো- 
ভাবে নীরোগ শরীর ও উর্ধরেতায় সায় দেখিতাম । | 
খতে শান্তনবাতীস্মাত্রিযু লোকেবু পার্ধিব! | 
সত্যধর্মমান্নহা বীর্য্যাচ্ছ্রাদ্বর্্মেক ততপরাৎ ॥ 
মৃত্যু মাবাধ্য তপন শর সংস্তর শায়িনঃ | 
নিসর্গ প্রভবং কিপিল্ন5 তাতানু শুক্র ॥ 
ধশ্মৈক পরায়ণ নত্যনিষ্ট মহাবীর্ধয শৃর শাস্তনুনন্দন ভীম্ম ব্যতীত এই ত্রিলোক মধ্যে 
কোন প্রাণিরই এক্সপ প্রভাব শ্রুত হয় নাই যে,শরশধ্যায় শয়ান থাকিয়। তপঃপ্রভাবে 
মৃভাদুক ইচ্ছামত নিবারণ করিয়] রাখিতে পারে । 
সত্যে তপসিদানেচ মজ্ঞাধিকরণে তথ। | 
“ধনুর্ব্বেদে চ বেদেচ নীত্যা্সৈবানুরক্ষণে ॥ 
অনৃশংসং শুচিং দাস্তং সর্ববভূত হিতে রতম্‌। 
মহারথং ত্বৎ সদৃশং নকঞ্চিদনু শুঞ্চম ॥ 
ত্বংহি দেবান্‌ স গ্ধরবান্‌ অস্থরান্‌ যক্ষ 'রাক্ষলান্‌। 
শক্তত্তে করণেনৈব বিজেতু নাত্র সংশয়? ॥ 


৪৫২ মহাদর্শন। 


ছে ভরতকুল চুড়ামণি 1 সত), তপন্তা, দান, লমরযজ, ধন্ুর্কেদ, বে?ও শরগাগত 
পালুনে আপনার তুল্য কোন ব্যক্তিই নাই এবং অনৃশংস, পবিত্রন্বভাব, সংযতেক্রিয়, 
সমস্ত প্রাণিগণের হিতনিরত ও সমরে অদ্বিতীয় রথিইবা এই ভূমণ্ডলে আপনার সন 
ক্কেআছে? আপনি যে একাকীই সহরে দেব, গন্ধর্ব, অহ্র, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় 
করিছে লমর্থ তাহাতে কোন সংশয্প নাই। 
জন্ম প্রভৃতিতে কম্চিদ্‌ ব্রজ্গিনং নদনর্শহ | 
জ্ঞাতারং সর্ববধর্ম্মানাং দ্বাংবিছ সর্ব প্রার্থিব! ॥ 
জন্মাৰধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হ়্ নাই। নরপতিগণ আপনাকে সর্বধর্ম- 
বেত বলিয়া! কীর্তন করিয়া থাকেন । 


মনুষ্যেষু মনুষ্যেন্্র ন দৃষ্টো নচমে কতঃ। 
ভবতোবা গুণৈযুর্ক্তঃ পৃথিব্যাং পুরুষঃ কচি ॥ 
ত্বংহি সর্ববগুণৈ রাজন্‌ দেবানপ্যতিরিচ্যসে । 
তপন! হি ভবানশক্তঃ ্রসটৃ লোকাং শ্চরাচরান্‌ ॥ 
ছে মন্গুজেন্্র! এই পৃথিবীতলে আপনার সদৃশ গুণশালী কোন পুরুষ কোন স্থলে 
বিদ্যমান আছে, ইহা দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। 
হে পুরুযোত্তম ॥ আপনি সমন্ত গুণ বারা দেবগণ হুইতে-অতিরিক্ত হইয়াছেন, এবং 
গপঃপ্রভাবে চরাচরাদি সমন্ত লোকের ক্ষ, শ্থিতিও প্রলয় করিতে সমর্থ। 
কিং পুনশ্চাত্মনো লোকানুভমানুভমৈগণৈঃ। 
তদস্য তপ্য মানস্য জ্ঞাতীনা সংক্ষয়েণ বৈ ॥ 
জ্যেষ্ঠস্য পাণু পুত্রস্য শোকং ভীস্ম ব্যপানুদ । 
যেহি ধর্মাঃ সমখ্যাত। শ্চাতুর্ববর্ণ্যস্য ভারত ॥ 
চাতুরাশ্রম্য সংযুক্তাঃ সর্ব্বেতে বিদিতান্তব। 
চারতুবিদ্যে চ যে প্রোক্তা শ্চাতুর্োত্রে চ ভারত ॥. 
যোগে সাংখ্যে চ নিয়ত যে“চ ধর্্ম/ঃ মনাতন12। 
চাতুর্ববর্ণস্য যশ্চোক্ত। ধর্ম্মোনস্য বিরুধ্যতে ॥ 
সেব্/মানঃসবৈয়াখ্যে। গাঙ্গেয় বিদিত স্তব। 
প্রঙিলোম প্রস্থতানাং বর্ণনা শ্চৈব ষঃ স্মৃতঃ ॥ 


মহাঁদর্শন ৪৫৩ 


দেশ জাতি কুলানাঞ্চ জানীষে ধর্ম লক্ষণম্‌ | 

বেদোক্ত যশ্চ শিষ্টোক্ত সদৈব বিদিত স্তব ॥ 

ইতিহাস পুরাণার্থ।ই,কাৎ“সেন বিদিতা স্তব। 

ধর্ম শান্্রগ্র সকলং নিত্যং মনসিতে স্থিতয্‌ ॥ 

ঘেচ কেন চ লোকেহস্থিন্নর্থ।ঃ সংশয় কারকাঃ। 

তেষাং চ্ছেত্তা নাস্তি লোকে ত্বদনঃ পুরুষর্ষভ ॥ 

সপাগুবেষন্য মনঃ সমুধ্তিং নরেন্দ্র শোক ব্যপক বষেধয়, | 

ভবদ্ধিধাহ্যত্তম বুদ্ধি বিস্তর বিমুহুমানস্য নরস্য শাস্তয়ে ॥ 

হে মন্গজাধিপ ! অতএব আপনি উপদেশ দ্বার! শোক সন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ পাব মহারাজ 
ষুধিষ্ঠরের শোকাপনয়ন করুন। কেনন] চানুর্বর্ণয, চাতুরা শ্রমা, ছাতুর্কিদ্য, চাতুহোন্ম, 
বেদ, সাথ, যোগ ও শিষ্টাচার প্রভাতিতে যে সকল ধর্ম কথিত আঁছে তৎসমন্তই আপন 
নার বিদিত আছে ; অধিক কি, যাহ। চাতুর্বণ্য বিরুদ্ধ নহে, সে সমস্ত ধর্মই গু তাৎ- 
প্য্যার্থ ব্যাখ্যার সাহত আপনি অবগত হইয়াছেন। এতস্তিন্ব প্রতি লোমজাত বর্ণ-ধ্ম, 
দেশ-ধন্ম, জাতি-ধন্ম ও কুল? শহতির যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহাও 
আপনার অজ্ঞাত নাই। 
হে পুরুবশ্রেষ্ঠ । অর্থ সমেত নিখিল ধর্ম শাস্ত্র ও পুরাবৃতাদি সমস্তই আপনার মনো- 

মধ্যে নিয়ত জাগরুক রহিয়াছে; বিশেষত এই সংবার মধ্যে যে সকল অর্থে সংশয় আছে, 
তাহার ছেত। আপনি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি হইতে পারে? অতএব আপনি স্বীয় 
জ্ঞানপ্রভাবে ধশ্শরাজের মানসোৎ্পন্ন শোক অপনীত করুন; বেহেতু ভবাদ্বশ জ্ঞান 
প্রবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের কেবল শোকাদি বিমোহিত .মনুষ্যদিগের চিতোপশাস্তির নিমিতই 
অন্মগ্রহণ। 


ভীম্মদেবের রাজনীতি উপদেশ । 





মহ্থাবীর ভীম্মদেব কহিলেন, .হে বাহ্থদেব ! আমি অবশ্ঠই পাগুবশ্রেকে উপদেশ 
করিব । এক্ষণে যে মহাত্মা! রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃঞ্চিগণ আনন্দিত হইয়াছেন $ যে ' 
ধন্মশীল মহাত্মা! নরবর-ভূষণ জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত বৃঝ্গণ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া 
ছিলেন, সেই পাওঁনন্দন যুধিট্টির আমায় প্রশ্ন করুন। প্রদীপ্ত-বশ। ধর্ীচারি-কৌরবগণ 
মধ্যে কেহই যাহার তুল্য নহে? ধৃতি, দম, রশ্চর্ধ্য, ক্ষমা, ধশ্ম, তেজ ও বল যাহাতে 
প্রতিনিয়ত বিদ্বমান রহিয়াছে? বিনি সন্বস্বী, অতিথি ও আশ্রিত ভূত্যদ্দিগকে সৎকার 
দ্বার! সন্মানিত করিয়া থাকেন ; সত্য, দান, তপস্যা) শৌর্য্য, শাস্তি, দক্ষতা ও অসম্তান্তি 
এই সমস্ত ধর্ম যাহাতে সর্বদা বিরাজ করিতেছে, যে ধন্মাআ্মা, কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থ 
পরতঙ্্র হইয়া! কদাচ অথর্ে গুবৃত্ হন ন1; যিনি সতা, ক্ষমা ও জ্ঞান বিষয়ে অবিচলিত্ত 
মতি ও অতিথিপ্রিয় এবং নিত্য সাধুদ্দিগকে দান করিয়া থাকেন, যিনি যজ্ঞ, অধায়ন, ধন্ম 
ও শান্তিপথে সর্বদা নিরত এবং সমস্ত রক্কম্ত বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, সেই পাওুনন্দন 
ঘুধিট্টির আমার নিকট প্রশ্ন করুন৷ 

খান্ছূদ্েব কহিলেন, হে কৌরব চুড়ামণে ! ধর্খরাক্গ যুধি্ির গুরু প্রভৃতি পুজ্যগণ এবং 
ভূতা, সম্বদ্ধি ও বাদ্ধবাদি ভক্ত ও ম*ছাহ” ব/কিদিগকে কুকুক্ষেত্র সমরে নিপাঁতিত করি- 
যনাছেন বলিয়। অন্যন্ত লজ্জাপ্বিত এবং অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়াছেন, এই নিমিত 
আপনার সম্মুখে অ'সিতে সমর্থ হইতেছেন না; যেহেতু যাহার্দিগকে বিবিধ প্রকারে 
সম্মান করা উচিত, অস্ত্রের দ্বারা তাঙ্তার্দের শরীর ছেদ করিয়াছেন, এই কারণে আপনার 
দৃষ্টিপথের পথিক হইতে পারিতেছে ন 

তীগ্ম ক্টিলেন, হে বৃষ্িকুলধুরদ্ধর ! ব্রা্মণের যেমন দান ও অধ্যয়নই ধর্ম, সেইরুপ 
ক্ত্বিয়েরও সমরে বিপক্ষের দেহ পাতন করাই ধশ্ম। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, গুরু* 
সন্বদ্ধি বা বান্ধব যে কেহ হউক না কেন, নিরর্থক আপিয়। সমরে প্রবৃত্ত হইলে, তঙ্ক্ষণ?ৎ 
তাহাকে বিনাশ করিবে, কারণ তাহাই ধশ্ম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । হে কেশব! 
যিনি নিয় মোল্টজ্বনকারী, লুদ্ধপ্রকুতি, অত্যাচারী গুরুকে সংগ্রামে নিহত রুবেন, তিনিই 
ধর্ম ক্ষত্রিয় । যে ব্যক্তি লোভবশত সনাতন ধণ্ম সেতু উল্লজ্বন করে, [তাহার নিহস্তাই 
ধর্মজ্ঞ ক্ষত্বিয়। যিনি নমরে প্রবৃ্ত হইয়। এই পৃথিবীকে শোণিভ সলিলময়ী, কেশরূপ 
তৃণ, গ্জরূপ শৈল ও ধবজরূপ জম সমূহে সমাচ্ছন করিতে সমর্থ, তিনিই ধর্মাবিৎ ক্ষত্ধিয় । 
আহত হইলে আত্মীয় বা অনাস্ধীয় বিচার ন! করিয়া সৎক্ষত্রিয়ের তাহার নহিত যুদ্ধ 
করা কর্তব্য। যেহেতু মন্থু এ ফুদ্ধকে ক্ষবিয়ের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণএরদ 
বলিয়াছেন। 


মহাদর্শন। 8৫৫ 


বর্থরাজ যুধিষ্টির ভীগ্ুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিপ্লা অতি বিনীতভাবে তাহার 
উুিগোচরে অবস্থিত হইয়। চরণদ্ধয় ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত ধন্থর্ধরগণের অগ্রগণ্য 
ভীষ্ম তাহার নস্তকের আত্রাণ লইয়া অভিনন্দিত করিলেম । অনস্তর তাহাকে উপ- 
বেশন করিতে আদেশ করত কহিলেন, হে বৎস কুরুকূলতিলক ! তোমার কোন শঙ্কা 
নাউ, তুমি বিশ্রদ্ধ চিত্ে আমার নিকট প্রশ্ন কর। ' | 


রাজধর্ম | 


যুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! ধর্ম্জ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজধর্দরকেই »পরমধর্খব বলিয়া! জানেন 
এবং আমিও উহার ভার ছুর্বহ বলিয়। বিবেচন। করি; অতএব "আপনি বিশেষ করিয়া 
রাজধন্মই বর্ণনা করুন। রাজধর্খই সমস্ত জীব লোকের অবলম্বন স্বরূপ $ যেহেতু ধর্ম, 
অর্থ ও কাম এই ভ্রিবর্গ এবং মোক্ষধর্খ্ এ সমস্তই বিশিষ্টরূপে রাজধন্ধে সমাহিত রহিয়াছে । 
যেমন অশ্বেররশ্মি ও হস্তীর অস্কুশ নিয়ামক, সেইরূপ রাঁজধর্মই সমস্ত লোকের নিয়ামক । 
যদি সেই রাজর্খিগণ সেবিত রাজধশ্মে লোকের মোহ উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে লমস্ত 
নিয়মই বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, সুতরাং সকল লোকই একেবাবে ব্যকুলীভূত হুইয় পড়ে, 
যেমন হৃর্ধয সমুদিত হইয় অশুভজনক নিবিড় অন্ধকার রাশ নাশ করে, সেইরূপ রাজধর্মম 
হইতে সমস্ত লোকের অশুভ গতি নিরাকৃত হয় । হে পিতামহ ! আপনি এই ভরত- 
কুলের এবং সমস্ত ধার্দখিকগণের অগ্রগণ্য ; অতএব প্রথমে আমায় রাজধন্খ্ব উপদেশ 
করুন। 


পুরুষকার। 


ভীম্মদেব বলিলেন, স্থে বৎস! রাজা উদ্যোগী হুইবেন। সর্বদ। পুরুষকারার্থে 
যত্র্ীল হইবেন । পুরুষের উদ্যোগ ব্যতীত কেবল দৈব রাজাদিগের কার্য মংসাধনে 
সমর্থ হন নাঁ। দৈব ও পুরুষকার তুল্য হইলেও পুরুষাকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা 
করিবে, যেহেতু পুরুষকার লোকের প্রত্যক্ষীভৃত। ইছ্জন্মের দৈব যাহা, পুর্বজন্মের 
পুরুষাকার তাহু। এবং দৈবও সেই পুকরুষকার প্রবর্তিত কর্েরই ফলাফল । পুরুষ উভয়বিধ 
দোষ অর্থাৎ আরন্ধ কর্মের ফলসিন্ধ না হইলে কর্ধের অঁকরণ জন্ত লোকাপবাদ হইতে, 
আর ফলসিদ্ধ হইলে ছুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে ।* হে কুকুকুল ধুরদ্ধর ! যদি দৈব- 
বশতঃ আর কণ্ম প্রতিহতও হয়, তথাপি মনে 'কখন লম্ভাপ .করিতে নাই? পুরা 

৫৮ 
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ব্বিওণ উৎসাহের মহিত যেই কার্ধাসিদ্ধি নিমিত প্রবৃত্ত হইতে হয়? কেনন। রাজাগিগের 
ইছাই পরম নীতি। সকলই লত্যে প্রতিষ্রিত, অতএব সত্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি 
ঝাখিবে । 

ঘিনি স্বামী, অমাত্য, দ্ন্থৎ, কোব, রাষ্ট্র, ছর্গ ও রল এই রাজ্য সন্বন্ধীয় সাত অঙ্গের 
প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন ব! মিত্রই ছউন তাহার বিনাশ করা রাজার 
অবস্ত কর্তব্য। 8 . 

রাজাকে নিজ রদ্ধ, গোপন ও পররদ্ধু, অন্বেষণ করিতে হইবে। অন্ত ঘইতে নিজ 
মন্ত্রণা গোপন করিতে হইবে । সাধারণের নিকট মন্ত্রণাকল প্রকাশ হওয়া অপেক্ষা 
ন্থপতিগণের আর সঙ্কট কিছুই নাই। ভূপতিগণ মছম্বভাবও হইবেন ন1 তীক্ষম্বভাবও 
হইবেন না ; মুছম্বভাব হইলে প্রকৃতিগণ তাহাকে সর্ধপ্রকারে অতক্রম করে এবং তীক্ষ- 
্বভাব হইলে লোকে তাহা! হইতে উদ্বিগ্ন হয়। অতএব রাছাদের মৃছুত্ব ও তীক্ষৃত্ব 
উত্তরই অবলম্বন কর] শ্রেয় । রাজা সর্ব জাতীর প্রকৃতিগণের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ 
করিবেন না। নৃপতি ক্ষমাশীল হইলে নীচ ব্যক্তিগণ ' তাহাকে পরাহুৃত করিয়া! থাকে; 
অতএব বসস্তকালীন হৃর্য্য যে্ূপ নিরতিশয় শীতল অথব! প্রখর কিরণ নহেন, তজ্জপ 
তৃপতিগণের ও সর্কাদ। মৃদু বা নিতাস্ত তীক্ষ দণ্ড হওয়া! উচিত নহে। 

প্রত্যক্ষ (উপকার এবং অপকারাদিরূপ কাধ্য ), অন্থমান (মুখ নেত্রাদি বিকার ), 
উপমান বা পাদৃশ্ত ( অন্তত্রে তৎকার্ধ্য দর্শন ), এবং আগম শব্াদি শাস্ত্র দ্বারা শক্র এবং 
মিত্র, শ্বকীয় ও পরকীয় মগুল পরীক্ষ! কর! কর্তব্য । ব্যসনে নিতাস্ত আসক্তি হওয়া ও 
অপরিমিত বর়কর] একান্ত অন্ুচিত। রাজ! ধৈর্য্যশালী হইবে, কখনে] ধৈধ্যচ্যুত 
হইবে না, ধৈর্যযশালী চতুরঙ্গ বলসমাধুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না। 

নৃপতি নিজ বুদ্ধি দ্বারা বাড়গুণা অর্থাৎ বলশালীর সহিত সন্ধি, তুল্য বলের সহিত 
বিগ্রহ, ঘুর্বলের ছুর্গাদি আক্রমণ এবং স্বয়ং ছুর্বল হইলে নিজে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ইতা'দি 
রাজনীতি সকলের পরিণাম ফল জয় ও পরাজয় রূপগুণ ও দোষ বিবেচনা করিবেন । 
যে বিশুদ্ধ স্বভাব ভূপতি নিরস্তর প্রকুতিপুঞ্জের চিত্তরঞ্জনে অন্রক্ত থাকেন; তিনি কখনই 
অরাতিকুল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! স্থান ভ্ষ্ট হন না, হইলেও তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন । * 

রাজ্য লাভার্থী বুদ্ধিমান রাজ! সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপার দ্বারা অর্থসিদ্ধ 
হইলে কদাপি বিশে প্রবৃত্ত হইবেন ন1। যুদ্ধকাল উপস্থিত হলে রাজ্যের সমুদয় শস্য 
ছুর্গ মধ্যে সংস্থাপন করিবেন, বদি শম্ত আনয়নে নিতাস্ত অসক্ত হন, তবে অগ্নি দ্বার! 
তৎসষন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন, নঙ্ষীর সেতু সমুদয় ভগ্ন করিয়া! দিবেন, সমুদ্বায় জল 
প্রণালী এককালে নির্গত করাঈকেন ? কৃপাদদির নলিলে বিব সংযোগ করিবেন। ক্ষুত্র 
কু ছুর্ণ উদ্মুলিত করিয়া ফেলবেন £* হুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিন্্র দুদীর্ঘ বহিঃপ্রকার 
নিপ্দীপ করিকেন। বাক সঞ্চারার্থ নগরের সুজ সুত্র ছার ষমুদায় নিশ্খাণপূর্কাক তৎসমুদায়ে 


মঙ্থাদর্শন । 88৭ 


প্রহরিনিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শত সমুধায় সংস্থাপন করিবেন । ভিস্কৃক, শকটচালক 
ক্লীব ও কুশীলাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, উহার এ সময় নগর মধ্যে 
থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 


চার নিয়োগ'। 


*ছুর্গ, জের শেষ সীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশন স্থল, অন্তঃপুর, নগর ও 
রাজভবন পদাতিসৈন্য নংস্থাপনপুর্ববক, অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্তায় আকার সম্পন্ন, ক্ষুৎ- 
পিপাসাক্ষম, পরিশ্রম সহিষু পরীক্ষোতীর্ণ" সপ্রাজ্ঞ গুড় চর সমুদায় নংগ্রহ করিয়া! উহা 
দিগের দ্বারা! গপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামস্ত ভূপতি এবং নগর ও জনপদবাসী 
লোক্দিগের আচার ব্যবহারাদি. অবগত হুওয়ী রাজার অবস্তঠ কর্তব্য। শ্বরুগণ রাজ্য 
মধ্যে চর প্রেরণ করিয়াছেন কিনা, তাহার তত্বাবধারণ করিবার নিমিভ পানভুমি, মল্ল 
ুন্ধস্থান, মহাজন সমাজ, ভিক্ষুক সন্মাজ, পুরবাটিকা, বহির্ববাটিক!, পণ্ডিতগণের সমাগম 
স্থান, চত্বর, রাজনভ1 ও ভদ্রলোকদ্দিগের আবাসস্থানে অন্বেষণ কর! আবশ্তক! শক্র 
পক্ষীয় গুঢ় চরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গল লাভের 
সম্ভাবনা । যিনি যথাস্থানে চারনিয়োগ ও শক্রপক্ষীয় অমাত্যগণকে উৎকোডাদি 
প্রদান করিয়া তাহাদের মধ্যে ভে জন্মাইতে পাবেন, তিনি সকলের নিকট প্রশংসা 
লাভ করিতে পারেন ও তিনি সম্যক কুশলী ও সর্বপ্রকারে জয়যুক্ত হুন। 


অমাত্য নিয়োগ । 


রাজা বিশিষ্ট গুণশালী দেখিয়া অনাত্য পদে নিষুক্ত করিবে । 

বেদক্, প্রাগল্ভ, স্নাতক ও পবিত্র ব্রাহ্মণ চারিজন, শঙ্মপাঁণি বলবান ক্ষত্রিয় আটজন 
বিতমম্পন্ন বৈশ্ত ৯১ একুশ জন, নিতাকশ্ম নিরত পবিত্র বিনীত শৃত্র তিনজন, শুশ্রযা, শ্রবণ, 
গ্রহণ, ধারণ, উহন, অপোহন, বিজ্ঞান ও তবজ্ঞান এই অষ্ট জ্ঞানযুক্ত প্রগল্ভ অনসৃত্রক 
পঞ্চাশৎ বর্ধীয় শ্রুতি ও স্মৃতি সমাধুক্ত বিনীত সমদর্শা কার্ধ্যে বিদ্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে 
সমর্থ, অর্থলোলুপ এবং মৃগয়া, অক্ষ, স্ত্রী পান, দণ্ডপাতন, বাক্পারুম্-ও অর্থদূষণ প্রভৃতি 
সগ্ুপ্রকার ঘোরতর ব্যসনবর্জ্বিত পৌরাণিক স্থৃত একজন ইস্বাদিগকে অঙ্গাত্য করিবে । 

পরন্ত রাজা, ত্রান্দণ চতুষ্টয়, শৃত্রর্রয় ও একজন সত এই অষ্ মঞ্ত্িগর্ের মধ্যবর্তী হইয়া? 
মন্রণা স্থির করিবেন | পরে সেট মন্ত্রণা রাষ্ট্র, মধ্যে প্রচার করিয়া দিবেন । 

বেস্থানে মন্ত্রী কবিবে, তাহার অগ্ পশ্চাৎ, উত্ধ, ভধ ও তির্য্যক প্রদেশে বামন, 
কুজ, কুশ, খজ, অন্ধ, জড়, জী এবং নপুংসক ইছারা। 'কোনক্রষে বাতান্নাভত করিতে না 
পারে। পু 


৪৫৮ মহাদর্শন। 


নৌকায় আরোছছন করিয়া বা কুশ কাশবিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান 
করিয়া বাকাদোষ ও অঙ্গদোষ অর্থাৎ উচ্চ ভীষপরূপ বাক্য এবং নেত্র ও বজু, বিকারাদি 
রূপ অঙ্গদোষ পরিহারপূর্ববক মন্ত্রণা করিবে । 

যেব্যক্তি কুলীন, কুলসম্পন্ন, বাগী, দক্ষ, প্রিয্বদ. যথোক্তবাদী ও স্থতিমান সেই 
বাক্তি দূত হইবে এবং তাহাতে এই সাতটী গুণ বিদ্যমান থাকিবে, আর প্রতীহার অর্থাৎ 
দ্বারপাল এবং শিরোরক্ষক অর্থাৎ ছুর্ণ ও নগররক্ষকের এই সাতটা গুণ থাকিবে । 

অমাত্য ধর্ম শান্জ্ঞ, সস্ধিবি গ্রহবেতী, বুদ্ধিমান ধৈরধ্যশালী, লক্জাশীল, রহ'্ঠ গোপন- 
ক্ষম, কূলীন ও সত্বসম্পন্ন হইবে। আর এগাদৃশঞগুণযুক্ত, যত্ত্র, ব্যহযস্ত্, আযুধ, ব্যৃহরচন। 
বিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্ধ্য, শীতগ্রীগ্বাদি ক্লেশ.সহিষুণতা এবং পরতত্ত্রবিৎ অর্থাৎ পর্রর্ধণ স্বেষণা 
সক্ত সেনাপতি হইবে ॥ 

ভূপতি পরের বিষশ্বাসভাজন হইবে, কিন্তু পরকে কাচ বিশ্বাস করিবেন না; এমন 
কি পুত্রের প্রতিও বিশ্বায়ু করা উচিত নহে। শাষে রাজাদিগের অবিশ্বান পরম গ্থ 
বলিয়। উক্ত হইয়াছে, ফলত অবিশ্বাসই ভূপালগণের প্রধান কার্য । 


মৈন্য নির্ববাচন। 


“ুধিটির বলিলেন, পিতামহ! কিরূপ রূপ, কীদৃশ স্বভাব, কি প্রকার আচার, কি্বিধ 
সন্নাহ ও কীদৃশ শহ্রশালী শৃরগণ সমরে সক্ষম হয়েন? 

ভীঙ্গদেব কছিলেন, গান্ধার, সিদ্ধ ও সৌবীরু দেশীর বাঁরগণ নখর এবং প্রাস দ্বার 
যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহ।র! সমবে অকুতোভয় এবং অতিশয় বলশালী; তাহাদিগের 
ৰল সকল সর্ব যুদ্ধেই পারগ । উশীনর দেশীয় শূরগণ সর্বশস্ত্রে কুশল এবং বলবান । 
প্রাগদেশীয় যোধগণ মাতঙ্গ যুদ্ধে কুশল এবং কুট যোধী। কাশ্বোজ, যবন এবং নথুরা- 
বাসী শূরগণ গ্রাগদেশীয় যোধদিগের ন্যায় যুদ্ধ করিয়। থাকেন। দাক্ষিণাতোর) 'সসি- 
পাণি ও বাহুযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ । হে যুধিচির | সর্বত্র এইরূপ মহাসন্ব 'এবং মহাবল- 
শালী শৃর সকল প্রায়ই জন্মিয়া থাকেন; অতপর তাহাদের যথোক্ত লক্ষণ শ্রবণ 
কর। | 

যাহাদিগের ক্স্বর ও গতি সিংহ ও শার্দ,লের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের 
্তায়, তাহারা অনায়াসে শক্র নৈন্য ॥বিমর্দন করিতে পারে। যাহার কণ্ঠদ্বর মৃগের 
স্কায় এবং চক্ষু ব্যাত্র ও বৃষভের স্ভায় তাহার? অনবহিত, মুখ্য ও ক্রোধপরায়ণ হুইয়! 
থাকে। যাহারা উষ্ট ও যেঘের ন্তায় গভীর গর্জনকারী এবং অনায়াসে বন্ধ দুরে গমন 
করিতে পারে, যাহাদিগের নাসার ও জিহ্বা! অতিশয় কুটিল, কলেবর বিড়ালের স্ঠায় কু, 
কেশকলাপ অতি বিরল, গত্রেরশ্চণ্ম'অতি ুল্্ ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহা রাই নিতান্ত 
ছ্ধধ হইয়। থাকে । যাহারা গোধার ভয় মৃছভাব সম্প্ন এবং যাহারা অশের স্তাঁয় 


মহাদর্শন। ৪৫৯ 


মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে, তাহার অনায়াসে সমর নাগর সমুভীর্ঘ হয়। 
যাহার! অতিশয় দৃঢ় কলেবর, যাছাদিগের ব্ক্ষঃস্থল অতি বিশাল, যাহার! বাছিত্র শবে 
ক্রুদ্ধ ও কলহু উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল, গা্ভীধ্যস্থচক 
বহিনির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং সুখমণ্ডল ভ্রুকুটি কুটিল, তাহারা অনায়ানে 
'শরীয় রক্ষায় নিরপেক্ষ চহইয়! যুদ্ধ করিতে পারে।' যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত, 
হনুদেশ মাংস শুন্য, বাহু ও অঙ্গুলি বজের ন্যায় সদ) শরীর কুশ ও শিরাব্যাপ্ত এবং 
যাহা! যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্তমাতঙ্গের ন্তায়, মহাবেগে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে, তাহা-. 
দ্িগকে পরাজয় করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য।* যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিজলবর্ণ ও 
কুটিল, গওযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, স্নধদ্বয় উন্নত, জান্গুর অধোভাগ অতি বুকটা- 
কার, মন্তক বর্ঠুলাকার, মুখমণ্ডল মার্জারের স্তার বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর, যাহার! 
গরুড়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোধ পরবশ, যুন্ধস্থলে যাহাদিগের কখনই শ্রান্তি জমে না এবং 
যাহারা অতিশয় অধর পরায়ণ; গর্বিত ও ঘোর দর্শন, তাহার] অগ্নায়াসে জীবিত নির- 
পেক্ষ ও নমরে অপরান্মুখ হইয়া থাফে। উহার! সকলেই নীচ জাতি সমুৎপন্ন ; এইরূপ 
ব্যক্তিদিগকে সৈম্থগণের পুরোবর্তী কর! অবপ্ত কর্তব্য । উহার সাহুস সহকারে বিপক্ষ 
সৈম্ভগণকেও বিন করে এবং আপনারও প্রাণ পরিত্যাগে ভীত হয় না। 
মহাপ্রাজ্ বুধিষ্টির ধর্মসমুদরায়ের আগম শ্রবসপূর্বক সমস্ত সংশয়ের বিষয় বিদিত হইয়া 
এবং দ্বানধন্ম বিধি শ্রবণ করিয়া ধশ্মার্থ সংশম্৷ সমুদয় ছেদন করিয়। প্রবুদ্ধ হইলেন । 
অনস্তর নৃপতিগণ মৌনাবলম্বন করিলে ব্যাসদেব শয়ান নৃপতি গঞঙ্জানন্দনকে এই কথা 
কহিলেন, রাজন ! কুরুরাজ যুধিষ্টির ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত অন্থযাযি পার্থিবগণের সহিত 
প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । হে নরশ্রেষ্ঠ ! যুধিষ্টিব ধীমান কৃঞ্ণের সহিত আপনার উপা- 
নন। করিতেছেন, এক্ষণে আপনি ইহাকে নগর গমনে অনুমতি করিতে পারেন । 
পৃথীপতি গঙ্গানন্দন ভীগ্মদেব ভগবান্‌ বেদব্যান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া অমাত্য 
*নহ 'বুধিচিরের 'প্রতি অন্থমতি করিলেন। নৃপতি শান্তনুতনয় রাজ! যুধিষ্টিরকে মধুর 
বাক্যে,বলিলেন, রাজন্‌ ! ভুমি পুর-মধ্যে প্রবেশ কর, তোমার মানসিক জর বিনষ্ট 
হউক । হে রাজেন্দ্র! ভুমি শ্রদ্ধা যুক্ত ও দাস্ত হইয়৷ যাতির ন্যায় বুল অন্নসম্পঞ্ন প্ত 
দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা যত্ন কর। হেপার্থ! তুমি ক্ষত্রধশ্মে রত থাকিয়! পিতৃগণ ও 
দেবগণের তৃপ্তি বিধান কর, তাহ হুইলে তুমি শ্রেয়োধুক্ত হইবে, তোমার মানসিক জর 
বিগত হউক 7 তুমি প্রজারঞ্জন কর, প্রকৃতি্গণকে সর্ববতোভাবে সাম্তবনা৷ কর এবং ফল 
নৎকার দ্বারা যখাযোগ্য ন্ুম্ৃদগণের সম্মানন! কর। ছে ভাত: চৈত্যস্থান স্থিত ফলবান 
বৃক্ষকে বিহইজগণ যেমন আশ্রয় করিয়া থাকে, তজপ মিত্র ও জ্ুহ্থদগণ ভোম।কে অবলম্বন 
ধরিয়া জীবন যাপন করুন" রাজন্! দিসকর বিনিবৃত্ত এবং উত্তরারণ প্রবৃত্ত হইলে 
আমার লময় উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে তুমি আমার নিকট আগমন করিবে। কুভ্তী- 


৪৬০ মহ।দর্শন | 


নন্দন বুধিষ্টির তাহাই করিব এই কথা বলিক্না পিতামহকে অভিবাদনপূর্ব্বক সপরিবারে 
হস্তিনানগরে প্রয়াণ করিলেন । ভিনি ধৃতরাষ্ট, এবং পতিত্রতা৷ গান্ধারীকে অগ্রে করিয়া 
স্কবিগণ, ভ্রাতৃগণ, কেশব, পুরবাঁসী ও জনপদবাসী লো সকল এবং মন্ত্রীগণের সহিত 
কম্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। , * 

অনস্তর কুম্ভীনন্দন যুধিটির পুরবাঁদী ও জনপদবাসী যথা ন্তা্য় সন্মান করিয়া গৃহ 
গমনে অন্থমতি কিলেন। তৎকালে পাও্তনয় নরপতি হতবীর1 ও হতে! নারীগণকে 
প্রভূত অর্প দান দ্বার। সাস্বনা করিতে প্রবৃত্ব হইলেন । নি 

সেই নরবর মহাপ্রাজ্ঞ যুধি্রির রাজালাভ পূর্বক সমস্ত প্রজাগণকে আনয়ন করিয়। 
অভিষিক্ত হইলেন। ধর্মভূৎপ্রবর বুধিষটির শ্রীমান ধীমান্‌ পুরুষশ্রেষ ত্রাক্মণগণ সেনাপতি 
সকল ও নিগম শান্রজ্ঞ জনগণ হইতে উৎক্রষ্ট আশীর্বাদ গ্রহপপূর্ব্বক নগর মধ্যে কিঞ্িঃৎ 
কাল বাস ক্ষরিয়! কৌরবাগ্রগণ্য তীগ্দেবের সময় ন্মরণ করিলেন। তিনি যাঁজকগণ পরিবৃত 
হইয়া হস্তিনাপুর হইড়ে নির্গত হইলেন, আদিত্যকে নিবৃত্ত এবং উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত দর্শনে 
ভীন্মগেবের সংস্কারের নিমিত্ত প্রথমত ঘ্বত, মালা, গন্ধ, পট্টবসন, অগুরু প্রভৃতি চন্দন, 
কালীয়ক গন্ধত্্ব্য, মগ্ামূল্য মাল্য ও বিবিধ রত্ব প্রেরণপূর্ববক ধতরাই, যশন্থিনী গান্ধারী 
নাত। পূর্ণ ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রে করিয়া! জনার্দন ধীমান্‌ বিছুর যুযুৎস্থ ও যুযুধানের সহিত 
রঁজোপযুক্ত ন্থমহত পরিবার কর্তৃক পরিবৃত ও স্তয়মান হুইয়। ভীম্মের সংস্কারক অগ্নি 
সকলের অন্থগমন করত দ্েেবরাজের গায় সেই নগর হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । পরিশেষে 
সেই মহাতেজা নৃপতি কুরুক্ষেত্রে শাস্তনুতনয়ের সবীপে উপনীত হলেন। নৃপতি তখন 
পরাশরননান ধীমান্‌ বাসদেব, নারদ, দেবল, অমিত এবং নানাদেেশ হইতে সমাগত 
হতাবশিষ্ট ভূপালগণ কর্ভূম উপান্ত মান ও চতুর্দিকে রক্ষিগণ কর্তৃক রক্ষমাণ বারশধ্যায় 
শয়ান মহান্ুভব ভীদ্ঘর্দেবকে দর্শন করিলেন । অনস্ভর ধশ্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত রথ 
₹ইতে অবতীর্ণ হইয়৷ অরিদমন কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহকে অভিবাদন ও দ্বৈপায়ন প্রভতি 
ত্রাঙ্গণগনাক প্রণাম করিলে, তাহার! সকলেই তাহাকে অভিনন্দন করিলেন। ধর্মরাজ' 
বুধষ্টির ব্র্গতুল্য খত্বিকগণ এবং ভ্রান্ৃগণের নহিত খবিগণ পরিবেষ্টিত শরশব্যায় -শয়ান 
নিম্নগানন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ ভীঙ্্েবকে বলিলেন, হে নরনাথ জাহুবীনন্দন ! আমি যুধিষ্ঠির 
আপনাকে প্রণাম করিতেছি । হেবিভে।! আমি অগ্নি আদানপূর্বঝ আপনার সময়ে 
উপস্থিত হইয়াঁছি, আচার্য ব্রাহ্ষণগণ, খত্বিকগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পুত্র মহা- 
তেজন্বী জনের্খবর ধৃতরাষ্ট, ও অমাত্যনহ্থ বীর্যয'বান বাহ্থদেৰ উপস্থিত হইয়াছেন। হতা- 
বশিষ্ট নৃূপতিগণ এবং কুরুজাঙ্গাল্‌ সমন্ত লোকই উপস্থিত হইয়াছেন? অতএব হে কুরু- 
শ্রেষ্ঠ! আপনি লোচন যুগল উদ্ধীলন করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করুন। বীমান্‌ 
কুস্তীতনয কর্তৃক তীন্মদেব এইরূপ" উক্ত হইলে সমস্ত ভারতগণ তাহাকে পরিবেষ্টন করি) 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে দর্শন করিলেন। ৪ 
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'আজ ধক্চিত্রী থাকিয়া থাকিয়া কীপিতেছে, চত্র হুর্ধয ক্লান, জ্যোতি প্রভাহীন, 
প্রকৃতি মলিনা, সদানন্দ ব্রদ্মধাম আজ নিরানন্দ, আনন্দে মহর্ষিগণ দেবব্বনি করিতেছে" 
না, আজ সর্বভূকও কালিমা রূপ ধারণ করিয়াছেন, আজ তাহারও. হবি গ্রহণে লোল 
জিহ্বা সংহত ও বিরত, বিশ্ব নিরানন্দে মগ্ন, যেন একান মহান্‌ আনন্দ বিশ্ব হইতে ছাড়িয়া 
যাইতে উদ্ধত হইয়াছে, ত্বাই আজ প্রকৃতি মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে. যে প্ররুতি পূর্ব 
মুহুর্তে বসন্ত পঞ্চ শ্রীপঞ্চমীতে হানিতেছিল, তিনি আজ অষ্টমীতে মানা, *পঞ্জ পক্ষী 
নীরব, বিটপিশ্রেণী বিযাদে নীরবে শোকাশ্রু বিনর্্ধন করিতেছে $ হ্সাজ ভারতের ছুর্ট্দিন, 
আর্ষ্যের ছুদ্দিন । ভারত আধারে 'ভুবাইয়! আর্ধা হ্র্যা অণ্তমিত হইবেন, আরধ্যশক্তি 
অন্তহ্থত হইবেন, তাই আজ ধরিত্রীর বিসদৃশ ভাব । এ্রশুন জলদ গম্ভীরে কি এক শব 
হুইল “আমি কলেবর ত্যাগ করিব” আর্ধ্যমাথার বজ্ পড়িল, ভারত বিষাদে ডুবিল। 

অনস্তর বলবান্‌ বাগ্মী ভীম্মদেব বিপুল ভুজ গ্রহণপূর্ববক উদ্যত মেত্ব সমস্বরে বলিলেন, 

হে কুম্ঠীনশ্খন যুধিষ্টির ! ভগবান্‌ সহক্রীংশু দিবাকর পরিবৃত্ত হইয়/ছেন। নিশিতাগ্র শর 
সমূহে অদ্য অষ্ট পশৎ রাত্রি আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি। হে যুধিট্ির! এই চাজ 
মাঘ মাস উপস্থিত, এই শুরু পক্ষ, এই অষ্টমী তিথিতে. আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব । 
ভীম্মদেব ধন্মপুত্র যুধিষ্টিরকে এইরূপ বলিয়া থ্বতরা ষ্ফে আমন্ত্রপপূর্ধবক-তৎকালোচিত বাক্য 
বলিলেন । ভীম্ম কহিলেন, রাজন! তুমি ধশ্বজ্ত বিষয় সংশয় সমুদয় ন্ছন্দরক্ূপে নির্ণয় 
করিয়াছ, বহুশাস্্জ্জ বহুল বিপ্রগণকে উপাসনা করিয়াছ। হে মহুজেশ্বর ! ভূমি-্থপ্রবেদ 
*শাস্ত্র সমুদয় ধশ্ম সকল বেদ চতুষ্য় বুঝিতেছ; অতএব হে কৌরৰ ॥ তোষ!র শোক করা 
কর্তব্য,নহে, যাহা! ভবিতব্য তাহা হইয়াছে । ভূর্ম কুষঃ দৈপায়ন হইতে বেদ রহুঞ্ঠ 
শ্রবণ করিয়াছ, হে রাজন! পাও,র পুত্রগণ যেমন পাণ্ডর, ধন্মত তোমারও তক্রপ, 
অতএব তুমি,ধশ্মে থাকিয়া! সেই সমস্ত গুরু শুশ্রুষা নিরত পাগু.তগণফে পালন 
কর। শুদ্ধচিত্ ধর্মরাজ তোমার আঁজ্ঞাবন্ভী থাকিবেন, ইহ্ছারে আনৃশংস পরারণ এবং 
গুরুবৎ্সল জান । কৌরবশ্রেই্ ভীম্মদেব ষনীবি-ধৃতরাষ্্নফে এভাবৎ কথ! কহিয়! মহাবাছ 
বাস্র্দেবকে বলিতে লাগিলেন । রর 

ভীম্ম বলিজেন, হে দেব দেবেশ হ্থরান্ছ্র নমস্কত শঙ্খ চক্র গধ্াধর ভ্রিবিঞ্ষ ভগবান্‌ ! 
তোমাকে নমস্কার । তুষি বাস্থদেব হিরপ্যাত্তা সবিতাঁ বিরাট পুরুষ, তুমি জীব স্বরূপ 
অন্থরুপ সনাতন পরুমান্যা। আমি তোমার শুক্ত তাদগত চিত্ত ও জদার হুইয়! পরিদারগণে 
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বেষ্টিত। হে পুগুরীকাক্ষ পুরুযোত্তম, ভূমি নিত্য, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে বৈকৃষঠ 
পুরুযোত্তম কৃষ্ণ! আপনি যাহাদিগের পরম আশ্রয় সেই পাণ্ঁবগণকে ধক্ষা! কর, অমি 
এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তুমি অন্থুজ্ঞা করিলে, আমি পরম গতি 
প্রাপ্ত হঈব। বাম্থদেব বলিলেন, হে পার্থিব ভীম্ঘ / আমি আপনাকে অন্থমতি করিতেছি, 
আপনি নিত্যধামে আরোহণ করিয়। নিত্য দ্দখের অধিকারী, হউন, হে মহা'ছ্যতে 1. 
ইহলোকে আপনার কিঞ্চিৎমাত্র পাপ নাই ;£ আপনি পিতৃভক্ত এবং দ্বিতীয় মার্কণেয় 
"তুল্য, যেছেতু মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আনত হইর়া আপনার বশীতুত রহিয়াছে, *ভীম্মদেব কৃ 
কর্তৃক এইরূপ উক্ত হুইয়৷ পাব এবং ধতরাই প্রভৃতি নুহ্দগণকে বলিলেন, এস! 
তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি, আমি গ্রঃণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাবী হইয়াছি, তদ্ধিষয়ে 
তোমর] অনুমতি কর। | 

হায় টব! কেমনে বলিব “তুমি যাও? ? এ ঘে প্রাণে চায় না! কেমনে তোমায় 
ছাড়িব ? আর যে দেঞিতে পাইব না। কিরূপে বলিব তুমি যাও, যাইলে যে আর পাইব 
না, দাড়াও দেব। .একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই, আর যে দেখিতে পাইব না। 
তোমার সেই বরাভয় সৌম্যূর্তি, সেই মাধুরী মাথা প্রশান্ত গম্ভীর ভুবনমোহন রূপ 
আর যে দেখিতে পাইব না। আরকি কোদও হস্তে বিভু শক্তির নহিত মহাসমর 
ক্রীড়া দেখিতে পাইব? আর কি সেই অতুলনীয় র্ূপ,.দেখিব? যে রূপের নিকট 
কাল কলিত মৃত্যু পরাছুত, মৃত্যুপতি আতঙ্কিত বিভূশক্তি পরাজিত, কাম ক্রোধ 
পলাইত। ] 

আর কি কর্ণ প্রাণ রলায়ণ তোমার সেই জলদ গম্ভীর মধুর বাকা গুনিব? আরকি 
তোমার রাজনিতি, সমাজনিতি, ধর্মনিতি, ছিতোপদেশ শুনিব ? এমন মধুর বাঁণি আর 
কে বলিবে ? কার বানীতে প্রাণ শীতল হইবে? 

হে জগদেক বার! আমরা কাগার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মৃতকে আলিঙ্গন করিতে 
নির্ভয়ত্ব শিখিব? সংকল্প ঠিক রাখিতে দৃঢ় গ্রতিজ্ঞত্ব কাহার নিকট শিধিব? কাহার" 
স্বাদর্শে আমরা ব্রহ্ষচর্য্য শিখিয়। শক্তি আয়ত্ব করিয়া পশুশক্তিকে পদ দলিত করিবু ? 

হে দেব! যাইবার সময় তোমার পাণগুবকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিলে, আমা- 
দিগকে কার ছাতে সমর্পণ করিলে? আমাদিগকে কি অকুলে ফেলিয়া যাইবে? তুমি 
গেলে পঙ্গু ভারত কোন যষ্টি অবলম্বন করিয়া ্লাড়াইবে? শ্বাব্লম্বন কার কাছে 
শিখিবে ? এমন কল্প বৃক্ষের করপ রস কোথায় পাইবে? আর কি এমনটি পাইব? আর 
কি এমনটি দেখিব? পাপী আমরা, কাহাকে দেখিয়। নিষ্পাপ হইতে শিখিব ; কাহার 
আদর্শ দেখিয়া সংসারে থাঁকয়া ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য অবলঙ্বন করিয়। সংসারৈর কর্তব্য 
নির্বাহ করিব ? 

যদি একাত্তই যাইবে, তবে যাও দেব! আমর! তোমার ম্থখের পথে কণ্টক হইতে 
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চাই না, জামাদের জন্ত অনেক করিয়াছ, অনেক দেখাইয়াছ কিন্ত আমর অন্ধ তাই 
কিছু দেখিতে পাইলাম না, শিথিলামও না। 

যাঁও দেব! নিত্য হ্খ স্থানে যাও, তুমি যেয়ে সুখী হও আমাদের ভাগ্যে যাহা হইবার 
ভাহাই হইবে। 

এ জগতে আবিকঃ মহা রর ব্রত ধারণ “যিয়াছ, একদিনের তরেও শ্থখের 
জাকাক্ষ। কর নাই, কিসে পিতা মাতা ভাই বন্ধ স্মখী হইবে তাহারই চেষ্টা করিয়াছ, 
পরের নখের জন্য নিজের ব্থখ বিসব্দ্রন দিয়াছ, মহান্থখের সামগ্রী তোমার লম্বুখৈ 
রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিপ্লাছ, তাহাতে প্রলোভিত হও নাই, ব্রতভঙ্গও কর নাই, 
এবার ঘাও দেব নিত্যধামে যাও, নিত্যধামে নিত্য স্থখে কাল কাটাও। যাও ফেব! 
পুণ্যধামে যাঁও, এ পাপ স্থান ভোমার উপযুক্ত নয়, নিম্পাপ এ জগতে নাই, ক্থতরাঃ 
নিষ্পাপ তুমি থাকিবে কেন? “তাই কি তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাই চাছিতেছ ? 
তবে যাও দেব! নিষ্পাপ ধামে যাও; আমরা পাপী, তাই তোয়াকে রাখিতে পারিলাম 
না, তাই আমাদিগকে ছাড়িয়! চলিলে। হায় দেব! আর কি দেখা দিবে না? এইকি 
জন্মের মত চলিলে ? অ'রকি আসিবে না? 

(১) যখন শুনিলাম, তুমি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সৈম্তাপত্যে দীক্ষিত হইয়াছ, 
তখন মহর্ষির বাক্য স্থতিপথে আসিয়৷ প্রাণকে আকুলিত করিল, তখনই লন্দেহ হুইল 
তুমি আমাদিগকে ছাড়িবে। 

(২) যখন শুনিলাম, ভুমি শিখন্ডীকে দেখিয়া! অগ্র ধরিবে না বলিয়া গ্রতিজ্ঞা করি- 
কাছ, গুনিয়] প্রাণ চমকিল, তখনই বুবিলাম তুমি আমাদিগকে ত/জিবে। 

(৩) যখন দেখিলাম, তোমার শিবিরে বিশ্বনিয়স্তার সহিত ক'তরে পাগুবগণ 
শরণার্থী হইয়া মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাল৷ করিতেছে, তুমি পাওবে কাতর দেখি মৃত্যুর উপায় 
বালতেছ, তখন প্রাণের ধৈর্য্য বন্ধন ছিড়িল, তখনি জানিলাম তুমি আমাদিগকে 
কার্দাবে। 

(৪) বখন দেখিলাম, মহানমরে অর্জন শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া তোষ]ুকে 
অন্ত্রগুহার করিতেছে, তুমি ভাহাকে দেখিয়া অন্রত্যাগ করিয়াছ, নিরঘ্র তোমাকে অঞ্জন 
রোমে রোমে মাত্র বিদ্ধ করিতেছে, প্রতিকার সন্বেও প্রতীকার করিতেছ না, নিশ্চল, 
নিষষম্প উদাসীন মধ্যস্থের স্যার দণ্ডান্বমান থাকিয়া অঅগ্রহার সঙ্গ করিতেছ, দেখিয়। 
প্রাণ শিহরিল, তখনি জানিলাম তুমি আমাদিগকে ছাড়িবে। 

যদি একান্তই ছাড়িবে, তবে যাও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমাকে না ভুলি, 
যদিও আঁমরা তোমাকে ভুলে থাকি, তুমি কিন্ত তুল নাঃ ভূমি আমাদিগকে মনে রেখ । 
ভামরা দহাপাপী, তাই তোমাকে তুলে থাকি, কিন্ত তুমিত পাপী নও, তি .কেন 
তোমার বংশধরদিগ্রকে ভুলিবে ? তোমাকে চিনি নাই, জানি নাই, তাই ভুলিয়া! যাই; 

| ৫৯ ] 
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তোমাকেই যদ্দি স্বরণ থাকিত তবে কি আর সেই আর্য আজ এই হইত? তোমাকে 
আমরা ভুলিলাম, তাই বিপাকে পড়িলাম, তাই মজিলাম। তোমাকেই বদি না ভুলিব 
তবে ভুমি যাদের শীর্ষস্থানীয় তদের কেন এ হূর্গতি ? তুমি স্বাধীন, তোমার বংশধরের 
কেন পরাধীন? ভুমি অপরাপেক্ষী ? তোমার বংশধরের1 কেন পরাপেক্ষী? আশীর্বাদ 
কর দেবণ তোমার বংশধরদিগের যেন পতন না হয়। আমরা অন্ধ, তাই তোমাকে 
চিনিলাম না, জানিলাম না; তোমাকে না চিনিয়াই আমাদের এ ছুর্দশা। হায় দেব! 
ত্বেন্দার বংশধরেরা তোমায় জানেনা, চিনেনা, মানেনা, ম্মরেন।, দিনান্তেও্ড একবধর 
নাম করে না, তবে কিসে ছুর্গীতি ঘুচিবে ? তাই রলি দেব! তোমার বংশধরেরা তোমায় 
চিনে না, তাই ভুলিয়া থাকে, তাই ছুর্দশ। ভোগ করেঃ যবে তোমায় চিনিবে, জানিবে, 
গুনিবে, মানিকে, স্মরিবে, তবে এ ছূর্ঘতি স্বুচিবে, এ বন্ধন খলিবে। - 


অনস্তর ভগবান কঞ্ণ কহিলেন হে মহাছ্যে! ইকলোকে আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও 


নতেহস্তি বৃজিনং কিঞিদি হলোকে মহাছ্যতে 
তেন স্বত্যু স্তব বশে স্থিতো ভৃত্য ইব! নতঃ ॥ 


পাপ নাই! যেহেতু মৃত্যু ভৃত্যের ন্তায় আপনার আনত রহিয়াছে; অতএব আমি অনুজ্ঞা 
করিতেছি, আপনি নিত্যধামে নিত্য সুখে অবস্থিতি করুন । 


ভীগ্মদেব কৃষ্ণ কতৃক এইরুপ উক্ত হইয়া পাগুবগণ এবং দ্বতরাষ্ট্র, প্রভৃতি সমস্ত স্ুহদ- 
গণকে আলিঙ্গন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। সেই ধীমান্‌ শাস্তনব ভীম্ম অনস্তর 
যথাক্রমে মূলাধারাদি অধিষ্ঠানন মনের সহিত প্রাণাদি বাধু ধারণ করিলে সেই মহাস্তার 
প্রাণাদি বাস্থু সম্যক নিরুদ্ধ হইয়। উর্ধগানী হইল । শাস্তনুনন্দন ভীম্ঘ তৎকালে ষে যে 
অবয়বের যে অংশ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, সেই যোগমুক্ত মহ্ান্থভবের সেই অঙ্গ 
বিশল্য হইল । ক্ষণমাত্র মধ্যে সকলের সাক্ষাতেই তিনি বিশল্য হইলেন:। বান্ছূদ্বেব 
গুভৃতি ব্যাসাদি মুনিগণের সহিত সকলেই তদ্দর্শনে বিস্ময়াপক্প হইয়া রহিলেন, তিনি 
সর্ববিয়বে প্রাণ সংযুক্ত মনকে নিরোধপূর্বক মন্তক ভেদ করিয়া উর্ধে গমন করিলেন । 
আকাশে পুষ্পবৃটির সহিত দেবছুন্দুভি হইতে লাগিল। সিদ্ধ ও ব্রহ্ষর্ধিগণ সাধু সাধু 
বলিয়। হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন । ভীম্মদেবের মস্তক হইতে মহোল্কার "যায় কোন 
পদার্থ নিঃস্থত হইয়া আকাশে আবেশ করত ক্ষীকাল মধ্যে অন্তর্থিত হইল । এইরূপে 
সেই ভরত কুলধুরম্বর নরনাথ শান্তনুনন্দন তৎকালে কালের সহিত সংযুক্ত হইলেন? 
অনন্তর মহান্থভব পাগুবগপ 'বিছুর ও যুযুৎগ্র বহুল কা ও বিবিধ গন্ধ 'আনয়ন 
পূর্বক চিতা নিষ্দাণ করিলেন, অপরে ঈর্শন্‌ করিতে লাগিলেন । ঝুধিির এবং মহা-, 
নতি বিছুর উভয়ে কুরুত্রেঠ ভীন্মকে ক্ষ মবসন,ও মাল্য দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, যুধুৎস্ 
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ভাহার উপরি উৎকৃষ্ট ছত্রধারণ করিয়া রহিলেন। ভীমসেন ও অঞ্জন উভয়ে শুভ্র 
চীমরঘ্বয় বীজন করিতে লাগিলেন, নকুল ও সহদ্দেব উষ্কীষ ধারণ করিলেন, বুধিষ্টির ও 
ধতরাষ, কুরুকুলধুরদ্ধর ভীন্মদেবের পদতল হইতে সর্ব শরীরে তালবুস্ত সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর সকলেই সৈই মহাত্মার বিধিবৎ "পিতৃ যজ্ঞ নির্বাহ করিলেন, 
অগ্িতে বারংবার ফ্রগন করিলেন, নামগ ত্রাক্ছণগগন সামগান করিতে লাগিলেন৭' অনস্তর 
হৃতরাষ, প্রভৃতি চুন্দন ক'ষ্ঠ ও কালীয়ক কালাগুর প্রভৃতি বহুবিধ গন্ধপব্য দ্বার! গঙ্গা 
নদ্দনকে আচ্ছাদন করিয়! হুতাশন প্রজ্বাজনপূর্ববক প্রদক্ষিণ করিলেন। 

কুরুকুলধুরদ্ধর কুরুসত্বম সকল কুরুণ্রেষ্ট গাঙ্গেয়কে সংস্কার করিয়া খধিগণ সেবিত 
পবিত্র ভাগিরথী তীরে গমন করিলেন, ব্যাসদেব, অসিত, নারদ কৃষ্ণ, ভরতক্কামিনীগণ 
এবং যে সমস্ত পৌরজন সমাগত হইয়াছিলেন,লকলেই তাহাদের অন্থগমন করিতে লাগি- 
লেন। পরিশেষে সেই সমস্ত লোক বিধিপূর্ববক ভীক্মের তর্পণ করিলেন । 


ভীয়াষ্টমী কৃত্যং পিত্রীতা! ভীয্ তর্পণং কার্যযং 4 
মন্ত্রস্ত-_-বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায়চ | 
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীয্মবন্মীণে ॥ 


প্রার্থন৷ মন্্স্ত _ভীস্বঃ শাস্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিতেক্ডরিয়ঃ | 
আভিরস্ভি রবাপ্রোতু পুত্র পৌন্রাচিতাং ক্রিয়াং ॥ 
শুর্াষটম্যান্ত মাঘন্য দদ্যান্তীম্বায় ফোজলং। 
মম্ংসর কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ 


* বিশ্বনাট্য'রঙ্গভূমে মহানেত] মহা অভিনয় করিয়া গিক্লাজেন। এই অভিনয় অপুর্ব 
ইহারু তুলন1 নাই, ইহার ঘিতীয় নাই । এমন মহাপুরুষও কেহ জন্মে নাই, এমন স্তি- 
নয়ও কেহ করে নাই। ভারত রঙ্গমধ্ধে কুরুক্ষেত্র যবনিক। পতিত হইয়াছে, অভিনেতা 
অন্তর্হিত হ্য়াছে, অভিনয়ও স্থগিত হইয়াছেন অধুনা ভারতে কোন অভিনেতা ও নাই, 
সেই অভিনয়ও নাই । 

ওই মহাপুরুষ ভূলোকে ধর্মের চির পনর স্সিপ্কভাব বিকীর্ণ করিবার জদ্যই বোধ হয় 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ফাহার লোকাতীত কার্ধ্য পরম্পরা সর্বসময়ে ও সর্বস্থলে 
নকলের “শিক্ষার বিবয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে । তিনি পিতার পরিতোষ সাধনের জন্ত 
্াজ্যাধিকারে ও দারপরিএহে বিমুখ হইয়1 পিভৃভক্তির পরাকাষ্ঠী দেখাইয়াছেন, নির্বি- 
কার চিত্তে সত্যের পালন, সত্য প্রতিজ্ঞতার সম্মান বক্ষ; করিয়াছেন এবং জন্তান্ত 


৪৬৬ . মহাদর্শন। 


অসাধারণ বীরত্ব সম্পন্ন হইয়াও অপরের আহ্বগত্য স্বীকার পূর্বক বাতন্পৃহতা স্ভার 
নিষ্ঠতা ও চিত্তনংঘমের এক শেব দেখাইয়াছেন। 
একাধারে ঈদুশ অসাধারণ গুণসমূহের সমাবেশ কখন কাহারও দৃত্টিপথবর্তী বা করত 

বিষয়বর্ভা হয় নাই। তাহার স্তার রাজাধিরাজ তনয়, তাহার স্তার় সর্কাবিষয়ে অদামান্ত 

ক্ষমতাশালী এবং তাহার নায় সর্ববগুরপস্পঞ্জ হইয়া বোধ হয় কেহ তাহার মত আজীবন 

পরসেবায় কালযাপন করেন নাই । ' কীরপুরুষ রণম্বলে বিজয়িনী শক্তি প্রকাশ করিয়া 

বীরেজ্্বর্গের বরনীয় হইতে পারেন, প্রতিভাপালী প্রতিভা প্রভাবে সর্বত্র প্রশংসা লাভ 

করিতে পারেন, গবেষণা কুশল পণ্ডিত কোন অভিনবত্তত্ব উত্তাবিত করিয়। তীক্ষ বুদ্ধির 

পরিচয় ,দিতে পারেন, শিল্পজ্ঞ [শিল্পকর্ম অসাধারণ কৌশল দেখাইতে পারেন, কিন্ত 

একাধারে সর্ধগুণের সমাবেশ বিষয়ে কেহই এই চির কৌমার ব্রতধারী মহাপুরুষের সম- 

কক্ষ হইতে পারেন না। বহু সহম্্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, বহু রাজের আবির্ভাব 

ও ভিরোভাব ঘটিয়াছে,অগ্যাপি সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিন্রয় বিক্ষারিত নেত্রে ও ভক্তি 

রসার্রহৃদয়ে এই'নহণপুরুষের অসামান্ত গুণের নিকটে অবনত মস্তক হইতেছেন। পৃথি- 
বীর কোন ব্যক্তি কোন সময়ে এই মহিমান্বিত ক্রন্ষচা্বীর গৌরবন্পন্ধী হইতে পা্রীন 
নাই এবং পৃথিবীর কোন দেশে কোন সময়ে ভীম্মের সায় পুরুষসিংহের আবির্ভাব সর 
নীই। ভীম্মের শরশধ্যার পূর্বের মহুতত্ব ভাগডারে কোন মনিধী কল্পনা করিতে পারেন 
নাই যে, শরের শব্যা হইতে পারে এবং তাহাতে কোন বীরপুরুষ মহান্থখে, মহাননে 
শয়ন করিতে পারেন! যদ্দিও পৃথিবীর বালুকাকণা, সমুঞ্জের লহরী ও আকাশের নক্ষত্র 
গণা যার, যদিও ব্রদ্ফের গুণ বর্ণন] করা যায়, তবুও পূর্ণবর্মচর্ধ্যধারী চিরকৌমার ব্রতী এই 
মহাপুরুষের গণবর্ণন] করা যায় ন। অনস্ত গুণের একাধার এই মহাপুরুষের গুণবর্ণনায়_ 


পঞ্চে পঞ্চানন, কৈতে শক্ত নন। তন্ত্র চমকিত, পুরাণ স্তম্ভিত।. 
সরম্বতীরু বীণা, তাও এখানে দীনা ॥ বিশ্িত বিজ্ঞান, দর্শন অভ্ভান । 
বেদ এখানে স্তন্ধ, বেদাস্ত নিঃশব্দ । দুরে সাহিতা, কল্পন৷ কবিত্ব। 


বর্ণনা বিফল, বন্ধুতা বিকল!। 
পূর্ণ ব্রন্মচর্ষ্যের ও পূর্ণ বন্ষচর্য্যধারীর গুণের ইয়ত্বা ৫ করিতে পারে? ঈশ্বরের পূর্ণ 
গণ ও পুর্ণশক্তি তাহাতে অধিষ্ঠিত এবং তেহ ।3৬গ ঈশ্বর । 
ইতি পঞ্ছচনপাদ আহানির্যাণ খণু। 
শাস্তি শভিও - 


শুউস্সহনহহ্হাল্কর । 





পনের ক্নবেদন-__ . 

"হে আর্ধ্য | দেখিলে তোমার সম্মুখে কি পদার্থ? কি আদর্শ? যদি দেখিয়া থাক 
তবে বুঝিবার চেষ্টাকর কি দেখিলাম । এই পুর্ন জ্ঞান বিজ্ঞান তৎপর মহা বশী আর্ধ্য 
আাতির হৃদয় যস্ত্রেরে অলৌকিক গতি কেন স্তত্তিত হইল? কেন ভারতে প্রস্তর মুখে 
মলিন ছায়া পড়িল ? কেন খেলিতে খেলিতে শিশু ভূমিতে ঢলিয়! পড়িল? * 

প্রচণ্ড মার্ভগু]প্রথর কিরণ মালা বর্ষণ ও জগৎকে সম্তপগুত্করিয়া বখন অন্তাচল 
য় বিশ্রাম লাভ করেন, তখন গৃহে গৃহে প্রদীপ রাশি প্রঙ্জলিত হত, লতার পাতায় 
ভূণ শয্যায় খগ্ঠোতকুল দীগ্রিদান করিতে থাকে, নক্ষত্র মালা আকাশের দিশ্বি- 
ভাগ. আলোকিত করিতে চেষ্ট1! করে এইরূপ ভ্রিলোক বন্দিত বঙ্গ তেজ-_সন্দীপ্ড 
ার্ধ্য জাতির বর্তমান অধঃপতন দেখিয়া, পৃথিবীর দিগদ্দিগম্তবাসী নিজ নিজ ক্ষুত্র. 
ছুত্র প্রতিভাপুঞ্জ লইয়া, ভারতের" পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিতে জানিয়াছে। 
বাহার ভীম গঞ্জনে সমন্ত বন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেই সিংহ যখন নিন্দিত হইয়া 
পড়ে, তখন তাহার লন্থুখেও পশ্চাতে কত বনচারী মুগ নৃত্য করিয়।, লক্ষ প্রলম্ফন 
বাক ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, হয়তো ক্ষুদ্র মুষিক সিংহকে মৃতজ্ঞান করিয়া, তাহার 
যাসারন্ধ,কে একটা ক্ষুত্র বিবর মনে করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বায়। হে 
পশুগণ ! অবোধ জীবগণ ! সিংহ মরে নাই, নিক্রিত অচেতন আছে মাত্র । বথা সময়ে 
গাগিবে, জাগিয়া যখন স্যকনী লেহন পূর্বক ভীমনাদে মহ! গর্জন করিবে, তখন 
ববোধু মুষিক, নির্বোধ মুগগণ ! তোমরা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন 
£রিবে তাহার স্থির নাই । . 

" সর্বংসহ-আর্ধ্য জাতি, মহাসাগর গর্ভস্থ প্রচণ্ড পর্বতের স্তায়, উত্তাল তরঙ্গ মালার 
বগণ্য আঘাত অনবরত সহ করি:তছে। বিজাতীয়তা, বিধর্থিতাঁ, ব্যাভিচারাদি 
মুত রাশি বিষম বিভীবিক/ উৎ্পার্ঈন করিতেছে, আর্ধ্য নির, কিন্তু নির্ভীক 
নর (শিতামহকে চতুর্দিক হইতে অন্্ বর্ষণ করিয়! পাতিত করিয়াছে, কিন্ত মারিতে 
ণরে নাই, হতচেতন হইয়াও কাতর কে পুনজ্জাঁবন' লাভের জন্ত জলু *চাহিতেছেন, 
তচেতন বীরাপ্রগণ্য পিতা মহকে জলদানৈ পুনর্জীব করিবে কে? স্রীলোক অমর্ধণ- 
[রণ ছুরধ্যোধন পারিবে না, তবে পারিবেৎকে? জঙ্চরধ্য প্রভাবে স্বর্গীয় বিষ্যাধরীকে 


রঙ 


৪৬৮ মহাদর্শন। বু 


প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যে বীর, তিনিই জলদানে তৃষা নিবারণ করিবেন, পুনর্জীবিত: 
করিবেন, ব্রন্ষচর্য্যধারী ব্যতীত অন্ত কেহ পারিবে না। অমৃত ভারত আজ নিরঘ 
হুতচেতন। ব্রজ্মচর্ষা প্রন্থভারতে, হতচেতনের চৈতন্ত সম্পাদক বীরের অভাব হইল 
কেন? আর্ধ্য বীর কেন হত নক .এতল দিচ্ছে পাবিতিছে না? 'কেন হারিয়! 
বাইতেছে? গ্্রন্ধচর্ষে;র তলত: ১হাহ কখকুণ . 
কাম রিপুরাজরূপ € মাধারণ্তঃ লকা্টাবন্স্যপিধ বলিস প্রাচীন ভারতে 
জীবনের প্রথম ভাগেই কাম নংমহত [শ্ঙ): তব, দর পচবস্তা ছিল | কামেজ্রিয়ের 
সংপূর্ণ শংঘমই প্্রন্ষচর্ধয” কের বিশেষ, 97 সতত ০ আম্গারী সে, ত্রন্ষচারী যে, 
কাম-সংধন্মী সে। কামের ছু কিস শর্া আর্থাহ কহ লই (উপনয়ন হইতে 
দার গ্রহণ কাধ পর্যাসত) ব্রন্মচরধ্য শিক্ষার সুযোগ্য সময় $ কারণ, তাহা না হইলে/ 
বিকলিত অবস্থায় ( যৌবলে-গার্স্থাশ্রমে ) সহন! কোন প্রবল প্রলোভনে পদব্থলিত্ত 
হইয়! লব মাটি হইতে'পারে, এইজন্য আগে হইতেই সতর্কতা চাই, বাঁধ বীধা চাই, 
বেড়া দেওয়া চাই,. রপক্ষেত্রে বহির্গত হওয়ার পূর্বেই শিবিরে বশ্ম পরা ও শঙ্ম সঙ্জা 
করা আবন্তক। রজমঞ্চে প্রবেশের পূর্বে নেপধ্যেই অতিনয়োপযোগী বেশাসছি! 
ধারণের .প্রয়োজন । ব্রক্ষচর্ধ্যাশ্রমই সেই শিবির । কামাদি প্রবল রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম: 
করিতে হইলে, এইখানে ন্সছ্জিত হুইয়! নিতে হয়। আর ব্রক্দচর্য্যাশ্রমই সেই নেপথ্য। 
নৰজীবন-_নাটকাছিনয়ে ধশ্খ সাধকের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করাতে হইলে, নেপথ্য , 
হইতেই তছুপযোরী শিক্ষায় লাজিয়! আসিতে হুইবে কিন্ত এখন সে শিবিরে 'সেনেপথ্যে : 
সে ব্রচ্ধচর্য্যাশ্রম নাই, জশঙ্জ সজ্জিত সেন! সমরে হারিয়। যায়; অশিক্ষিত অ(ভিনেতা 
রজমঞ্চে ব্যঙ্গ বিদ্পে উপহসিত হয়, ব্রদ্দচর্য্য শিক্ষা শৃন্ত এই কলুষাচ্ছন্ন ঝলিধুগে কম 
কিঙ্কর মানবের বিদগ্ধ ভাগ্যে এইরূপ বিড়ম্বনাই ঘটিতেছে, কাম শরীরের উৎপাদকও . 
বটে, ও উচ্ছেদকও বটে। আর্ধ্যশক্তি ব্রহ্ষচর্ষ্যে প্রতিষিত ভীম্মদ্দেব আর্ধ্য জাতি, 
ভীন্মশাক্ত আর্য) জাতিয় শক্তি, আর্ধ্য জাতিতে স্থিতি শক্তি বিরাজমান, ইহার লন্ব 
নাই, ক্ষয় নাই, মহাপ্রলয়েও দেদীপ্যমান। আর্ধেযতর শক্তি ত্রহ্ষচর্যোয প্রতিষ্ঠিত নয়, 
সুতরাং ক্ষণস্থায়ী ধবংসশীল। ক্ষণস্থায়ী বিছ্যৃতপুঞ্জ মহ! আড়ম্বরে উত্তাধিত হুইয়া, 
চচ্ষ বলসিয়া, দাহ জন্মাইয়া মৃহর্তেই বিলীন হয়, আর্ষ্যেতর শক্তিও তক্জপ আর্য্যবিস্বে 
আর্ধেতর শক্তি ক্ষণপ্রভার ন্তায় কিঞিৎ কালের জন্য গ্রভাবিষ্ত/র করিয়াই অস্তিত 
হুইবে, স্থাক্ী হইতে পারি দা? ্্মচর্ধামূলী আপর্বশেক্ি ক্স্থায়ী নয় নিত্য, দাহ নয় 
লিগ্ক। আর্ধ্যেতে এত শক্তি নিহিত শ্বাছ্ে। যে মলে করিলে প্রত্যেক আর্ধ্যই এরূপ 
শক্তিশানী হইফুত পারে, ছ্ধর্যকেন্দে আগত হইতে থওড বিএ পর্বশক্তিও বিরাজমান । 
আর্ে্তরে অইষ্তত নাই ধণ্ডও নাই, কেদল বিখণষ্ট !ছে। আজ আর্য্য .সেই শক্তি 
হারাইয়াছে আর ক হারানিছি পাইব ? কাম প্রভাবে আর্ধা শক্তি কাল কুক্ষিগত, 
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সুপ্ত, কবে জাগিবে? কিছু কালের জন্য জার্ধ্য জগতে ক্ষণস্থায়ী, অশান্তিকর, প্রাণ 
ংহারক, ত্রাসকারী শক্তি ঝঞ্জ। প্রবাহিত রছিবে । 
কাল নিপ্রাগত আর্ধা শক্তি যবে জাগিবে, অশান্তি স্বান শান্তি পুর্ণ হইবে, বংহার 
গৃক্তি অন্তহ্িত হইবে, জীবনি শক্তি স্বাসিবে, ত্রাস ভয়ে পলাঙ্ইুবে, নির্ভাকত্ব সেইস্কান 
ঘধিকার করিবে, তাই,বলি আর্ধ্য একবার -জাগ'] ব্ক্র্্য বরে শরীর আজ্রদিত 
চরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অথ্রসর হও, ্রহ্ষচরধ্য বন্ধে পাশুপভানত, বর্ধান্ত, সুদর্শন চক্র গ্রত্ধিহত 
হইবে; সামান্ঠ* পাশবীক ধূর্ত শ্রৈগালিক মানবাজ্ের ভয় রহিবে না) সর্ব জয়ী হইখে,' 
বিশ্বাধি পত্যলাভ করিবে; ভারতের আর্য মুখী অন্যতাব ধারণ করিবে, হারনাধ 
ধাস্তি স্থুখ বখ। সময়ে খু'ঁজিয়। পাইবে। তাই বলি আর ঘুমাও না, জাগ, প্রবুদ্ধ হও, 
ধন্দ'পরিধান কর! 
্র্মচর্ষ্যের অস্ত গত আর্ধ্যজ্ঞান,-আর্য্যজ্ঞানের অন্তর্গত বিশ্বজ্ঞান অর্থাৎ বিশ্বেষত কিছু 
রান আছে সমন্তই আর্ধ্যজ্ঞানের জন্তরনিবিষ্ট, শিল্পবল, বাণিজ্যবন্তু, জ্ঞানবল, বিজ্ঞান- 
[ল, জড়বিজ্ঞানবল, সাহিত্যবল, দর্শনবল, জ্যোতিষবল, সঙ্গীতবল, অমর শর জ্ঞান, 
নাগেয়াম, বরুণান্, বায়বীয়, পার্ধিবান, তৃত, ভবিষ্যত, বর্তমান ত্রিকাল জ্ঞান সম্তই 
মারয্যজ্ঞানের অন্তভূতি, য।হ আধ্্যভ্তানে নাই, তাহা বিশ্বে নাই, তাহা অজ্ঞান । 
্রন্মচর্ষ্যের দ্বার কি প্রকারে মহৎ বিপুল শক্তি আয়ত্ত হইতে পারে, তাহ। সামান্ঠ .. 
স্তা করিলেই বুঝ! যাইতে পারে । ' চিন্তা করিয়। দেখ-_ প্রত্যহ ভূমি স্ত্রী সংসর্গ কর, 
নান্ত মনসংযোগেই বুঝিতে পার যে তোমার শক্তির হাঁ হইয়াছে, তুমি ছুর্ব্বল হই- 
[ছ, স্ফুর্ভি নাই, শরীর মেজমেজে, মাথাধর, পেটের বাযারাম, অপাক ইত্যাদি । আচ্ছা! 
বঁদিন বন্ধ রাখ, ছু'্দন বন্ধ রাখ, অবপ্ত একটু বিশেষ শক্তি বোধ হুইবে, তৃতীয় দিন বন্ধ 
'র, আর একটু বিশেষ বোধ হইবে, এই প্রকারে যদ্দি এক বুনর বন্ধ রাখ তাহা হইলে 
ত শক্তি বৃদ্ধি ইইল তাহা সহজেই অন্থভব করিতে পারিবে) পূর্বে যে নিরানন্দ ছূর্বল 
দ্ৃতি ছিল তাহার হাস হুইয়াছে, .মাধা ধরা খুচিয়াছে, পেটের ব্যারাম সারিয়াছে। 
হার প্রসাদে এ প্রকার হইল, সেই পদার্থ বদি প্রচুর মাত্রায় ধৃত রহে, তাহ! 
ইলে কত শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শুক্র 
চামার শরীর হইতে যত পরিনাণে ক্ষয় হইবে, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল্‌, তেজ সকলই 
ই পরিমাণে হ্বাদ প্রাপ্ত হইবে ; শুক্র যত পরিমাণে শরীরে থাকিবে শরীরে বল, 
যা, বুদ্ধি, লাবণা, তেজ ততই বন্ধিত রহ্থিবে। ব্দ্ষচ্্য ভাগান্থুযায়ী শক্তির ভাগ 
[স বৃদ্ধি কল্পিত হয় 
ন্ধচর্য কর বৃক্ষ। যাহার. যেমন কম্পন, সে সেইরূপ কন্সিত ফলই ইহার নিকট 
1 হয়; এক কথায় ত্হ্ষচর্যা-ধারণ করিলে-বুদ্ধি নির্শল হয়. প্রকাশ শক্তি আবিভূতি 
., শক্তি বিকসিত হয়। এবসভুত সর্বপ্রক্লাশক বুদ্ধিকে যা্ছাতে প্রয়োগ করিবে 
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ভাহাই বিস্তৃত আকার ধারণ করিবে । ক্রন্গচ্ধ্য বুদ্ধিকে লাছিত্যে প্রয়োগ কর উৎরঃ 
সাহিত্য প্রসব করিবে, দর্শনে নিয়োগ কর উজ্জল আকার ধারণ করিবে, জ্ঞানে 
নিক্োগ কর সর্বজন প্রকাশিত হইবে, শিল্প জ্ঞানে নিয়োগ কর উৎকৃষ্ট শিল্প আবিষ্ছৃত 
হইবে, সঙ্গীতে নিয়োগ কর, ন্্গায়ক হইবে কুস্ঠহে নিয়াপ কর হস্তীবল ধারণ করিবে, 
যুদ্ধে নিয়োগ কর, অজেড় হইবে, অ$শত নিযুক্ কর সানী; কু শস্্র আবিফ্‌ত হইবে 
এই ক্রক্ষচর্ধ্যকে যাহাতে নিয়োগ কারনে ভণ্ারদ উৎ্করন্ত। পাত ইবে । এ হেন ব্রন্গ- 
চর্ঘয বুদ্ধিকে জড় বিজ্ঞানে নিয়ে'গ কর, ব* হাতাডুখ এড বিক্াান আবৃত হইবে 
তাহার উয়ত্ব। নাই । অধুন, সং হ:কু। জ ৬টি এ ০৮! শিং) নমাহগ্রস্থ হইয়াছে । 
বরদ্ষচর্যয অভাবে মোহপ্রস্ত আদ্য অনাধ প্রন্থত ডান দাস দে মোহপ্রাপ্ত হইষে 
তাহ! বিচিত্র নয় । জড় দানে 5 প্রেঠ খাল তেব ইত ভাহ।র স্তায় বদ্ধ পাগল 
হাঁটতে নাই, কেননা ব্রদ্ধচব্যাবিহীন কমূধিত রজতমাচ্ছন্ন মূঢ় বুদ্ধি হইতে যাহা প্রস্থ 
হইতে পারে, তাহা যে ন্রদ্র্যযশালী নির্মল সত্বগুণী ্বচ্ছ বুদ্ধ হইতে আবিষ্ত হইতে 
পারে না, তাহ। পাগ্ৃল ছাড়া কে বলিবে ? 
হথেআর্ধ্য ! যদি জড়বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, তবে একবার খণ্ড ব্রক্ষচর্যয ধারণ 
করিয়া বুদ্ধি নিয়োগ কর, দেখিবে বুদ্ধি শতমুখিনী হুইয়! সর্বব বাধ! অতিক্রম করিয়৷ কত 
. কৃত জড়বিজ্ঞান প্রসব করিবে তাহার নির্ণয় নাই $ 'এবং আরে। দেখিবে কত আশ্চর্য্য 
আশ্চর্য্য অধ্যাত্ম বিজ্ঞান তাহা! হইতে প্রকাশ পাইতেছে । কেবলমাত্র জড়বিজ্ঞানই 
ব্রদ্ধচর্ষয্যের গতি নহে, ইহার গতি সর্ব উদ্ধে! বিন৷ ব্রদ্ধচর্ষ্যে যে বিজ্ঞান আয়ত হয়, 
তাহ! যঙ্গি ব্রন্মচখ্যের দ্বার] লাভ করিতে হয়, এবং ত্রন্ষচর্যয যদি ততোধিক উচ্চ বিজ্ঞান 
আবিষ্ার করতে না পারে, তবে যেন সেই ন্ধচর্ধয নাম বেদ হইতে লুপ্ত হয়, আর্য 
সৃষ্টি যেন প্রাহুভূতি না হয়, আর্যযনাম যেন স্থষ্টি হইতে লোপ হয়। 
হে আর্য ! তোমার পূর্ব পুরূবের কথা ম্বরণ করিয়। দেখ, এই ব্রন্দরচখ্যবলে সর্ব- 
শক্তির উপর আধিপত) করিয়াছে । এবে দেই আর্ধ্যশত্তি পরিম্নান। কেন এমন 
হইল? সেই আধ শক্তির সহত্রাংগুর অংগু আজ কোথায় লুকাইণ ? ত্রন্চধ্যের উচ্চ 
অধিকার কেন জাধ্য হ্বারাইল ? বেদ যে অধিকার একমাত্র জার্ধকেই প্রদান করিয়াছে, 
আর্য্যেতর প্রানি এ'অধিকারে অনুপযুক্ত (বধায়, ইহা আর্যতেই প্রদদত হুইয়/ছে, এ হেন 
উচ্চ অধিকার কেন আর্য হেলায় হারাইল? আজ আর্য এ অধিকার হারাইয়াছে, 
তাই কামিনী ক্রোড়ে শুইয়। পড়িয়াছে, তাই শৃগণলে কামড়াইতেছে মশকে ,দংশন 
করিতেছে। 
ছে আর্ধ্য! তোমাদের শক্তি “বন জড়শক্তি আঁযন্ত কির।ই দ্টান্ত না হয়, তদতিরিক্ 
চিৎ্শকির উপরও আধিপ তা ছাই, তাহা না হইলে লে শক্তি শক্তিই নর । যে জড়: 
শক্তি জায়ত করিয়। 'নাস্কালন করে করুকৃ- কন্ঠ 'আধ্য যেন তাক ন1 করে; আর্ধ্যলক্ষ্য 
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আরে! উর্দে। এ আর্ধ্যশক্তির জড়বিজ্ঞানের উপর কত প্রভুত্ব ছিল তাহ! শা পাঠক, 
পুরাণ পাঠকদিগের অবিদিত নাই । আর্ধোরা1! যে জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়1ছিল, 
তাহা অনার্ধ্যের স্বপ্নাতীত, অধুনা রজ তম গুণাক্রান্ত আয্যের ধারণাভীত ৷ 
অনেকেই বলিক্প! থাকেন যে, তারতের রম্ক নৃন্তে অপহরণ করিতেছে । সে অতি 
নির্বোধ, কেননা ভারতের রত্ব অন্তের অপহরণের সাধ্যের অতীত, এ রত্ধে অন্ভের  অধি- 
কার নাই, ভারত রত্ধের ভারতই অধিকরণ, অন্য অধিকরণ ইছার নাই। যাহা অপন্থত 
হইতে পারে তাক] ক্ষণতঙ্গুর; যাহা ক্ষণভঙ্ষুর “তাহ তারত বত নয়। তবেষেরত্বহরণ' 
বলিয়া ধ্বনি উধ্িত হু ইয়াছে! তাহা রষ্ঞ্হরণ নয়, কীচ হরণ। ভারতের কাচ হীরা 
মাণিক্য সোপ! ইত্যাদি, ইহাই দন্থ্যতে অপহরণ* করিতে পারে ও করিতেছে ।* আর 
ভারতের রত ব্রন্দচর্ধয, সত্য, দয়া, পরোপকারিভা,ইতা্দি, ইহা! কেহ হরণ করিতে পারে 
নাই, পারিবেও না । এ অপূর্ব ্ন্চরধ্য স্থষ্টির বা! ভারতভাগারের অত্যুজ্জল রত্ব । এ ধনে 
বঞ্চিত হইয়! আর্ধ্য দীন, হীন, কাঙ্গালের স্তায় প্রতীয়মান হইঙ$তছে। কি আশ্চর্য! 
ঘাহাদের এমুন অতুঃজ্জল রক্ত তাহারা আজ দীন। যাহার] এ ধনে খরন্ণ, তাহারাই ধনী 
অভ্তে নিধ্নী, অন্ঠে কাচের ধনী ॥ ক্রন্ষচর্ধ্য ধনে ধনী যে, সকল ধনে ধনী সে; আজ 
লার্ধ্য এ ধন হারাইয়! মণিহার] ফণীর স্তায় সর্ব বিশ্ব অন্ধকার দেখিতেছে। যে মণি- 
ধরের ভয়ে ন্থরাস্থুর কাপিত,"মনির অভাবে তৎগাত্রে ভেকে মুত্রত্যাগ করিতেছে, কিমা- 
চর্ধ্য মতপরং | এ অমুল্যধন দীনের দীনবন্ধু, কাজ্জালের একমাত্র সখা, ইছার লন নাই, 
কয় নাই, মহাপ্রলয়েও ধ্বংস নাই। কবে আর্ষ্যের ঘরে ঘরে ইহা। প্রতিঠিত হইবে, কবে 
ন্নে জনে ইহা! গ্রহণ করিবে, কবে আর্ধ্যোস্ানে এ কক্পবৃক্ষ রোপিত হইবে? কবে দ্গাব- 
'প্ক প্রাণ শীতল হইবে, কবে শাস্তি সুখ ফিরিয়! পাইব ? কে জানে । হে জার্ধ্য! ব্রন্মর্যয 
ণারণ কর। ্রন্ষচর্যয ব্রত ম্বাতাবিকই কঠোর, অন্খলিত ব্রহ্ষচ্য্য অত্যধিক কঠোর, উদ্থা 
ঘসাধা। বেদে মাত্র ছুই অন্থলিত ব্রন্ধব্রত'র নাম উল্লেখ আছে, এক হনুমান আর ভীক্ষ- 
দব, সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ইহ! আর কেহ পারে নাই, যদি পায়িড)। তবে ভাক্বাদের 
1ম উল্লেখ থাকিত। 
তবে কি অসাধ্য বলিয়! একেবারে ত্যাগ করিব! চেষ্টা করিয়া! দেখ! ফি উচিত 
য়! সৎকার্মযের আংশিকও মজলদ্বায়ক । অনাধ্য বলিয়। ত্যাগ করিতে নাই, চেষ্টা 
গাই উচিত; চেষ্টা করিলে পূর্ণ না হউক, আংশিক রূপেওত সিদ্ধ” হইতে পারে, 
নামাদের পক্ষে তাছাও যে বথেষ্ট, যে আংশিক ও ব্রন্দচর্ধ্য ব্রত ধারণ করিতে পারে সর্ব 
*ঠোরত। তার আজ্ঞাকারী হয়, কঠোর কোমলে পরিণত হয় । যেষে প্রকার-ব্রন্ধচর্যয 
|রণ করিবে তাহার সেই প্রকার শক্তি আত্ত্ব হইবে, ্ক্ধটর্ঘ্য তত ধণ্তিত হইবে শক্তি 
(হাস হইবে। কোন কোন অবোধ আপতি করিযাপয্র ষে যদি সকলেই অর্থলিত 
* ত ধারণ করে তবে স্থষ্টি লোপ হয়, এ আশল্ার্থী কৌন মূল নাই, কেননা মনে করিলেই 
৬৩ 
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অখণ্ড শ্রক্গচর্ধ; ধারণ করা খায় না, ভবেকি লা অখগুফে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে 
খে বাইয়া পৌছছান ফাড়. আলম খওডকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত. হইলে বিখণ্ডে বাইর! 
উপস্থিত হইতে হয়) শ্বতরাং অথণওডকে লক্ষ করিম ধাবিত হইবে, ভার পর যেখানে 
যাইয়! পড়া. বার়।. খরি কেহ অথও ব্রদ্দচর্ষো খিক হইতে পারে, সে মহাত্বার সঙ্বদ্ধে 
কোন বর্দনাই নাই, সে ম্কাত্ার ৭ বর্ণনে হক আাবগ, সেলংকক্প দ্বারাই অন্ত .. 
বিশ্বাহাহি করিতে পারে । যাঁদ শর মাল শুক মান তাহা হলে বংশ লোপের কোন 
অর্থধাকে সা। এই তোমার প্রথঘ স্তি নঃ বা তানার গ্থথয আজ্জ সয়. কেননা ভুমি 
অনাদি কালের স্য্ট । ইহার ৭4৩ তোমার ক্নস্ত প্রাণিতে অনন্ত বার জন্ হইয়াছে। 
এই অনাদি কালের অনন্ত স্ার্টিতে এমন কোন পদার্থ ই দৃ্িগোচর হয় না, যাহা তোমার 
পুজ্,কন্তা, স্ব, পিতা, সাতা, ভি প্রভৃতি পে অন্ধ বার জন্মধত্ণ ন] করিয়াছে এব' 
ভুমিও অনন্ত বার পুত্র, কন্তা, জী, পিতা, মাতা, ভাই, পপি গ্রভৃতি রূপে জন্ম 
গ্রহণ ব! করিয়াছঃ এ নিশব তোষার বংশধর, তুমি বিশ্ব বংশধর ; ভূমি অনস্ভ জীবনে 
অনস্ত বংশধর রাখিয়1 আসিয়া, যাহা! কেহ লহুত্র বাহু ধারগ করিয়া অনত্ভ কাল কাটিতে 
থাঁকিলেও নির্ঘ,ল হইবে না, লোপ পাইবে ন।। 

 হাপ্রলয়ে ভুিইবা কোথার থাকিবে, তোমার বংশই বা কোথায় রছিবে ? তবে 
বক্ষচর্ধোের বেলায় বংশরক্ষার-ফকি কেন? পুর্বকালের মানব দ্বীর্ঘকাল বন্ধর্ম্য ধারণ 
করিয়াছে । লক্ষণ, পঞ্চপাও্ডৰ চৌদ্দবৎনর ত্রন্ধচরধ্য ধারণ করিয়াছেন, সুনিখবিয়া কেছ 
বিশবৎসর, ভরিশবৎসর ন্মচ্ধ্য ধারণ করিয়াছে, তাখাদের কি বংশলোপ হইয়াছে? 
বরঞ্চ ভাহাদের সম্তানাদিরা হই, পু, বলি, দীর্ঘ হইক্সাছেন। 

খণ্ড অন্ধচর্ধয বহুত; বিভক্ত বথ| সাংবাৎসরিক, যেমন পিতামাতার মৃত্যুতে এক 
বৎলর বরন্চর্ধ্য ধারণ, বাগ্মীনিক, ত্মানিক, কণিয়পি মাসেকের ছধ্যে একদিন অীসংসর্গ, 
ইহার নীচে বাহ! তাহা আচার নয়.অনাচার । এ কণিরসি বৃত্তিরও যথেই কমতা) বুদ্ধি 
বছ প্রসারিপী, স্বাস্থ্য বল ও শক্তি বছল | মনে রাধিতে হইবে, মাসেকের মধ্যে একদিন 
্রীসুংসর্গ করিলে; কিন্তু অন্তরূপে তোমার বারা ন্ট হইল তাহা হইলেও্রন্দচর্য্য সিদ্ধ ছইবে 
না। সাত্বিক আহার বিছারাদি অক্ধর্যয ধারণের পাহাধাক | রী । মনে ক্বাখিতে হইবে,্রন্থচর্যয 
ধারীর বুদ্ধিকে নৎপথে, সৎকার্ধ্য নিয়োজিত রাখিতে হইবে, তাহা! হইলে তাহা শঙ- 
মুখিনী সহত্রমুখিন। হইর়। প্রকাশিত হইবে । ব্রন্ধচ্যয যদি সৎকার্ধ্যে নিয়োজিত না থাকে,” 
তবে তাহা খাসির, বন্ধচর্য্যের সভায় হইবে, তাহা ত্বার] কোন উপকারের আশ! নাই। 
অকষর্যধারীর বু, বর, একে, হই করিয়া বুদ্ধি 571, সব তাহা এক হইতে ঘশ, দশ 
হইতে শতশত হইসে সঙ্গত ধতার প্রকারে. বর্ধিত হয়: ও 

হেরা! একমার রহ্ধচথ। ধারণ করিয়। দেখ কি ফল উৎপন্ন হয়, কঠোরনাপার্‌ . 

মই কর। তহসদে "9 কোন দৎকর্ুধার না পার, গীতার এক গ্লোক পাঠ কর বা: 
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. গাজী জপ কর, এই প্রকারে লংবৎপর অতিবাহিত করিয়া দেখ, তোষার -ুদ্ধি 
_ শেখা, স্মৃতি, শ্তি, স্বাস্থ্য কত বর্ধিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে বিকাল, জানের ছায়াও দৃষ 
এরে। রর 
যেঘ যাহার ও৭ বর্ণনায় অপারগ, এ অধষ তাতৃতৈপ্গুণ ফি বর্ণনা কাঁরিষে? , 
পরইজভ: তৃয়ঃ ভূয়১ আর্ধ্য শানে সক্ষল কার্ধ্যেই বন্ধচর্ধ্য ধারণের ব্যবস্থা! আছে, 
বন্ধচর্ঘঃ ধারূে লকর কার্ধ্যই ক্ুসিদ্ধ হয়, সকল কার্য্যেরই প্রাণ জন্মে, ব্রদ্ষচধ্য সকলেরই: 
প্রা, আর্দ্যের “মহাশক্তি পদ্ধচ্ধ্য খঅভাষে প্রাণীন নিজীব অবস্থায় অবস্থিতি করি- 
তেছে,. ব্ষচর্ধ্যের দ্বারা মহাশকির প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, মহাশক্তি জাগরিভ হইবে । 
সম্লাতন আর্ধ্য জাতি ব্ন্ধচ্ধ্য প্রভাবেই নিত্য ।' 
শেষ নিবেগন-- প্রত্যেক বিদ্ভামন্দিরে ব্ন্দচর্ম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যস 
হুউক, প্রত্যেক অভিভাবক বালকের মজলার্থ ব্ত্বচর্ধ্য ঘারা বালক গঠিত করুক। 
তূপালগণ সব স্ব বাজ্য মধ্যে বৃপতপ্রায় পূর্বতন আধ্যজাতির ধর্ান্ঠান, বৃহাতে-লাধা-, 
. বলণের হৃদগত্ত করিতে'পারেন, এবং ক্রমশঃ ধর্দোক্লতি লাধন সহকারে ভাঙাদের চিত্তোৎ-। 
কর্ষ সম্পাদন করত গাস্থ্য, সামজিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক : 
ও ইহলৌকিক কুশল ও নখ নমবর্ধন করিতে পারেন তাহার উপায় করুন। ধর্তের উন্নতি . 
হইলে দেশের হীনত। দুর হুইবেই হইবে । সাধারণ জনগণ যদি এই স্মযোগে শিক্ষা-" 
ল্লাভ, জ্ঞানালোচনাদি করিয় নির্মলচেতা৷ হইতে পারেন, না জানি তাহা হইলে দেশের 
ভীশ কল্যাণ হয়। সাধারণ শিক্ষালাত করিলে, সময় ভারঙবাদী একটি মনোহর 
হত্রে বন্ধ হইয়া পরদ্পর আত্মীয়তা! প্রদর্শন করিবে । 
: ছে আর্ধ্য পিতমাত! অভিভাবকগণ ! যদি সম্ভানের প্রব্্ হিতৈষী হন, পুত্রের 
থার্থ মঙ্গলাকাজ্ষী হন, তবে পুত্রকে উপনয়ন হইতেই অন্বিষ্তা ব্রপ্মচর্য্যে সংস্কৃত 
চরিতে থাকুন, ব্রহ্ষচর্ধ্য শক্তিতে শক্তিমান করুন, পুত্রের জন্ত শোক করিতে হইবে 
॥, রোগ পীড়াদির জন্ত হা ছ্াশ থাকিবে না। পিতামাতার তাহাই আদর, হে 
দরে. বে শিক্ষায় পুত্রকে ভবিস্ততে সর্ব আদরনীয় করিবে । আর্ধ্যাস্ঞান আগান্থ। 
'্টকে ভরিয। গিয়াছে, আগাছা কণ্টক অপনিত করিতে হইবে, পুনঃ গু উদ্ভানে 
বুফ লতাকুহ্জ পরুষাকার বাতি সেচন করিতে হইবে, ব্দ্ধচর্ধ/ সার খোগাইতে হইবে, 
ছুপ্রভাবে গৃ-কুঞ্জের গুকলতা মুঞ্জরিবে ; জাবার সাথের কুঞ্জ ফুল ফলে পরিশোভিত 
ইবে | আবার ক্থরভী সারে গগন মেদিনী' মাতিয়। উদ্টিবে, আবার কু কুঞ্জ ভূঙ্গপুঞ্জ : 
'গুজিত হুইয়! মুঞ্জরিত হইবে ) জাবার পুষ্পপুঞ্জের মধুপানে বছদিনের স্ষুত্িতবত্তি হইবে, , 
ত্য অনশন ক্রেশ দূর হইবে, জূশ্রসিক্‌ বদনে হাসিরু ফোরার! ছটবে, নিরানন্দ পালাইন্ঠে 
পানক্দের উদয় হইবে, আবার দেবশক্ির লঞ্চার হইবে? কে দেবভ্তারও উপরে উঠিবে, 
“শক্তিতে আপনি. মাতিবে, জগৎ মাতাইর্ডে ভ্রর্মিবে । এবসুভ উচ্চ অধিকার হেলায় 


ইউর অবিপ্ীত আবির উপর, ডি হাইযে, ডেকে পাত করিবে 
ভাঁচাতে আর বিচিত্র ফি ।” ভাই অদ্িভাবগণকে £পূর্বা হইতেই ভবিদ্তৎ উততক্বাধি- 
ফানরীকে, উচ্চ গখে তুয়িত করিতে হইবে, হাতে ধরিয়া সোপানে উঠাইয়া লইতে হইযে.. 
নচেৎ বালক পান্থলিত হইবে ।: বটি আবার পৃথিবীর; আলোক দেখিতে চাও, যদি 
খাতা হইতে পরিমাণের সা কর, ঘঙ্দি বাচিতে চাও গে পূর্ব হইতে শক্তি 
দৃঞ্াই কর! 

জাই নেও “আর্য ভোমার যাথার মনি নেও, আধার বরের মাণিক .নেও, জাধার 
ঘুচাও। এই .নেও ভারত ভোষার মহৌবন্ধি নেও, এই নেও আর্য তোমার মৃত 
লঙ্গীব্নী নেও? ভারত জাগ, আর্য উঠ।' ভাদ্ত-কি আর জাগিবে না? জাধ্য কি 

যেনা? উত্তর কে দিবে? যা 


সমাগত । 


